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maps of (a) the world and (b) India, and locate therein climatic 
regions, production centres, trade routes and trade centres. ] 


জ্ৰষ্টবা-- এই সিলেবাসে উক্ত বিষয়গুলির পাশে ত্রীকেটের মধ্যে যে অঙ্গুলি crest হইয়াছে, তাহ! 
ফে-পৃষ্ঠায় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সেই পৃষ্ঠার সংখ্যাজ্ঞাপক | 


Classes IX & X 
1. (A) Man and his Environment. ( পৃষ্ঠা ১-৩৩ ) 
Principat factors of environment :— 
(a) Physical : geographical location, mountains, rivers, 
coast-lines ; climate, soil, animals, vegetation, minerals etc. 
(পৃ. ৫-২৭ ) 
(b) Non-physical : population, political and social organisa- 
tion, religion, etc. Adaptation of man to his environmnet ; effects 
of environment on the economic life of man. Examples from 
Indian conditions. (পৃ. ২২-৩*) 
Examples‘from Indian conditions. 
(B) The Importance of Economic Geography (পৃ. ৩১-৩৪) 
2. Climatic Regions of the World—Polar, Temperate (Cool 
and Warm), Tropical and Equatorial—their influence on 
vegetation, animal life, distribution of population, transport, 
economic development etc. (পৃ. ৩৫-৯১ ) 
Natural divisions in India. (পৃ.৯১-১০০) 
3, Principal resources of the world and their utilisation ` 
(To be studied with special reference to Indian conditions). 
(পৃ. ১১-২২৪ ) 
(a) Agriculture and Rural Industries : 
Agriculture (পৃ ১০১-১৮৬ )--its main features, intensive and 


extensive cultivation ; types of farming (4. ১০১-১০৫) $ importance 


fs ] 

of soil (পৃ. ১১৬-১১১ ) and irrigation (পৃ. ১১১-১১৬); Principal 
agricultural products—(i) Food crops: Rice (পৃ, ১১৭ ), Wheat 
(পৃ. ১২৩ ), Tea (পৃ. ১৩১) Coffee (পৃ. ১৩৬), Sugar-cane (পৃ, ১৪১ | 
and Sugar-beet (পৃ. ১৪৮); (ii) Commercial crops; Cotton 
(পৃ. ১৫১) Jute (পৃ. ১৫৯ ), Hemp (পৃ. ১৬৪ ), Silk ( 4. ১৬৬ ), Rubber 
(পৃ. ১৭* ) and Oilseeds ( পৃ. ১৭৫), Their uses and principal growing 
areas, important markets. 

(b) Forests: (পু. ১৮৭-২০৭) 

(i) Different classes of forests ( পৃ. ১৮৭-১৯* )—distr;bution of 
forest areas—products of the forests—other advantages. The 
Lumber industry and the paper-pulp industry, (ii) Indian forests 
and their utilisation (পু. ১৯*-২%৭ ); 

(c) Pastoral Industries ( পৃ. ২৯৭-২২৬ ) : 

(i) Live-stock—its importance—food (পৃ, 2°>), transport 
and power ( পৃ.২*৮-৯), raw materials, clothing, Principal products 
and their uses (পৃ. ২০৮-২১৬ ), Production of raw wool (পৃ, ২৯৬) 
hides and skins ( পৃ. ২১৭ ), frozen meat (পৃ. ২১৯ ), Important areas 
devoted to commercial rearing of Cattle and Sheep ( পৃ. 2°? ). 

(ii) India's live-stook problems ( পৃ. ২২১-২২৬ trade in Hides 
and Skins ( পৃ. ২২৩ ). 


4. Minerals and Power resources: (পৃ. ২২৭-৩১৪ ) 

(a) Mining: its features (পৃ. ২২৭), Principal Minerals and 
their uses— 

(i) Metals: Iron ( 4. ২২৮ ), Copper (পৃ. ২৩৪ ), Lead ( পৃ. ২৩৯ ), 
Tin ( পৃ. ২৩৯ ), Aluminium ( পৃ, ২৩৬ ); 

(ii) Non-metallic: Coal (পূ. ২৪২ ), Petroleum (পৃ. ২৫৩ ), Sale 
(পৃ. ২৬* ), Mica (পৃ. ২৬১ ), Building materials (পৃ. ২৬৩ ), Principal 
fields of the world and their reserves; important mining 
industries. 
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J ৮৪) ctricity—importance ( পৃ. ২৬৭ ). 
i 19981 inerals in India and their problems. (পৃ. ২৭৭-৩৭) 
(clears Schemes in India in relation to power and 


850৩৮ ৩১৯ ) 


5, Fishing: (পৃ. ৩১৯-৩৩৪ ) 

(a) Sources—inland, coastal and deep sea. Physical charac- 
teristics of fishing grounds—principal fiishing grounds. Problems 
of the fishing industry ( পৃ. ৩১৯-৩২৬ ). 

(b) The fishing industry in India ( 4.02 4-998 Js 


6. Transport, Trade-routes and Trade-centres : (পৃ. ৩৩৫-৪৩২). 

(a) Importance of transport (পৃ. ৩৩৫ }—different modes of 
modern transport—roads (পৃ. ৩৩৬ ), inland water-ways (পৃ. ৩৪২), 
railways (পৃ. ৩৩৫ ), shipping (পৃ. ৩৬১), airways (পৃ. ৩৭১), A 
descriptive study with special reference to India ( পৃ. ৩৪*১ ৩৫১, 
৩৫৫, ৩৬৪, ৩৭২ ). 

(b) Trade-routes (পূ. ৩৭৯ ): Land Routes (road and rail 
পৃ. ৩৭৯ ); Water Routes (ocean, canal and river) (পৃ. ৩৮৩ ) and 
Air-routes ( পৃ. ৩2২ ). Examples of Important routes. 

The Suez Canal (পৃ. ৩৮৭ ) and the Panama canal ( পৃ. ৩৮৫ ). 

(c) Trade Centres ( পৃ. ৩৯৭): 

(i) Ports and Harbours (পৃ. %%);.their functions, relation 
with the hinterland ; required conditions for development. Some 
important ports of international standing. India’s principal ports. 

(ii) Towns and cities (পৃ. ৪২৩ ) : Conditions favouring growth 
(পু. ৪২৩ )—some important trade centres of the world (পৃ. ৪২৫ ), 


Class XI 


7. Manufacturing Industries ( 4. ৪৪৩ ): 
(a) Essential factors for development ( পৃ, 888-889 )—raw 
materials, power resources, climate, transport, labour, and 
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markets. Important industries—Iron and Steel ( পৃ. 884), Textile 
[ cotton (পৃ. ৪৫৩ ), woollen ( পৃ. ৪৬* ), silk (পৃ. ৪৬৩) and artificial silk 
(পৃ. ৪৬৫ ) ], Jute ( পৃ. ৪৬৭ ), Paper (পৃ. ৪৬৯), and Chemical (পৃ. ৪৭১ ) 
—Chief world centres. 

(b) Principal manufacturing industries in India—Cotton 
( পৃ. ৪৭৬ ), Iron and Steel ( পৃ. ৪৮৪ ), Jute (পৃ. ৪৯৪ ), Paper (পৃ. ৫০০), 
Sugar ( পৃ. ৫০৩ ), Chemical (পৃ. ৫০৯) and Engineering ( পৃ. ৫১৩) 

8. Foreign Trade of India (পৃ. ৫১৭-৫২২ )—direction—(4. ৫২৩) 
and composition ( পৃ. ৫১৯ ). 

9. Population (পৃ. ৫২৫-৫৩৬ )—regional distribution—density 
of population—factors of density. 

10. West Bengal (পৃ, ¢¢1-¢¢%)—principal agricultural (পৃ. ৫৪৩) 
and mineral resources ( পৃ. ৫৪৪ )—Large-scale industries ( পৃ. ৫৪৫ ) 


and industrial regions (পৃ. ¢8¢)—Tea industry (পৃ. ¢8>)—Importance 
of Calcutta Port ( 4. ৫৫৪ ). 


কৈফিয়ৎ 


এই পুস্তক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাস 
অনুযায়ী লিখিত হইল। কিন্তু সিলেবাসে লিখিত বিষয়গুলির বিবৃতির কোন নিদ্দিষ্ট 
মীমা নাই,_তাহা টানিলে নানাভাবেই বিস্তৃত করা যায় ;_এবং সেই বিস্তৃত অংশ 
অনেক সময় মূল বিষয় বুঝিতে বিশেষ সহায়ক হয়। আবার, এ বিস্তৃত অংশ হইতে 
পরীক্ষক প্রশ্ন নির্বাচন করিলেও তিনি কোন দৌষে দোষী হইয়াছেন বলা যায় না। সেজন্ত 
অনেক স্থলে সিলেবাসে উক্ত বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইয়াছে। 

আমার ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল (ভারত ও পাকিস্তান) একশ্রেণীর 
শিক্ষক ও ছাত্র সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশ| করি আমার এই পুস্তকখানিও 
তাহাদের আশা ভঙ্গ করিবে ন| ৷ 

বহুসংখ্যক চিত্র ও তথ্যজ্ঞাপক সাংখ্যিক তালিকা দ্বারা এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলি 
যথাসাধ্য বোধগম্য করা হইয়াছে । তালিকাগুলিও যথাসম্ভব ইদানীস্তন করিয়াছি। 


১লা আগষ্ট 
| গ্রন্থকার 


১৯৫৯ 


তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোলের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল। 
এই সংস্করণে যতদূর সম্ভব তালিকাগুলি ইদানীস্তন করা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যিক 
বিবরণের পুস্তকাদি আবশ্যকমত সংগ্রহ করা স্থসাধ্য নহে। পৃথিবীর সাংখ্যিক 
বিবরণের হিসাব যতদুর পৰ্যন্ত বাহির হইয়াছে, হয়ত ভারতবর্ষের Ce বাহির 
হয় নাই ;--আবার ভারতবর্ষেরই রুষি-বিবরণ যতদূর পাওয়া যায়, হয়ত খনিজদ্রব্যের 
সাংখ্যিক বিবরণ wera পাওয়া যায় না। তাই ইচ্ছা সত্বেও সকলস্থলে সাংখ্যিক 
বিবরণ একেবারে ইদানীস্তন করা যায় নাই। সেজন্য অন্ুগ্রাহকবর্গ এই অনিচ্ছাকৃত 
দোষ মার্জনা,.করিবেন । ইতি-- 


৮ই এপ্রিল | 


১৯৬৩ 


সুচীপত্র 
প্রথম খণ্ড 

(নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যস্কচী ) 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


(১) মানুষ ও তাহার আবেষ্টন ৰ ৰ 
(ক) প্রাকৃতিক আবেষ্টন ( ৫ পৃ. ), (খ) অ-প্রাকৃতিক আবেষ্টন 
(২৭ পূ.) 
(২) আর্থনীতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
(১) পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল 
(২) ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বিভাগ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
কৃষিকাৰ্ষ--কৃষি কাহাকে বলে,_ক্ধির নানারূপ (১১ পৃ.), চাষের 
সফলতার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য (১%২ পৃ. ), চাষের 
শ্রেণীভেদ (১০৪ পৃ. ), [0 i 
উপকারিতা (১১১ পৃ.) 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
(১) কৃষিজ দ্রব্য, খাদ্ধাশস্য = ন 
১। ধান্য (১১৭ পৃ.) ২। গম (১২৩ পৃ),৩। চ| (১৩১ ৰ 
৪ । কফি (১৩৬ পৃ.), ৫ ৷ ইক্ষুদণ্ড (১৪১ পৃ), ৬ বাঁট pera) 
(২) কৃষিজ পণ্যদ্ৰব্য--বাণিজ্যিক ফসল 
১। তুলা (১৫১ পৃ), ২। পাট (১৫৯ পৃ.) ৩। শণ (১৬৪ পৃ), 
৪ | রেশম (১৬৬ পৃ.), ৫ | রবার (১৭০ পৃ), ৬। তৈল- 
বীজ ( ১৭৫ পৃ.) 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বন ও বনজ-পণ্য e 
ভারতের বনসম্পদ্‌ ও তাহার ব্যবহার 


১০১ 


১৫১ 


১৮৭ 
১৯৯ 


[ডি] 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


জন্তর- আবশ্যাকত|--ব্যবসায়াৰ্থিক পণশুচারণ ক্ষেত্র _তৃণাঞ্চলের 
পশুগণ ও পশুজাত দ্রব্য 


Q) ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের জীবজন্ত-_ভারতে চর্মশিল্প (২২২ পৃ.) 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 
খনিজদ্রব্য ও শক্তির উৎস 
(১) ধাতব ও অ-ধাতু খনিজ পদার্থ 
(ক) ধাতব খনিজদ্রব্য-_-১। লৌহ (২২৮ পৃ), ২। তাত 
(২৩৪ পৃ. ), 91 খ্যালুমিনিয়ম (২৩৬ পৃ), ৪। সীস| 
(২৩৯ পৃ. ), ৫। রাং (২৩৯ পৃ.) 
(খ) অ-ধাতু খনিজভ্রব্--১। কয়লা (২৪২ পৃ), ২। পেট্রো- 
নিয়ম (২৫৩ পৃ) © | লবণ (২৬* পৃ. ), ৪ । অভ্র (২৬১ পৃ.), 
৫ OU A ) 
(২) জলবিদ্যুৎ 
(৩) ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ত: pa ও তাহার 
সমস্যা! 
বিভিন্ন খনিজদ্রব্য উৎপাদনে ভারতের স্থান (২৭৭ পৃ), ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রের খনিজদ্রব্যের মোট মূল্যের গতি (২৭৯ 4), 
ভারতে উৎপন্ন কয়েকটি খনিজত্রব্য ১৯৫৯ ও save (২৭৯ পৃ.) 
কয়েকটি খনিজদ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমস্ত৷ 
১। অভ (২৮০ পৃ), ২। ইলমেনাইট (২৮২ পৃ), 
৩। কয়লা (২৮৩ পৃ), ৪। এস্বেস্টস (২৮৮ পৃ.), 
৫। ক্রোমাইট (২৮৮ পৃ), ৬। গ্রাফাইট (২৯* 4), 
৭। জিপসাম (২৯* পৃ), ৮। তাজ (২৯১ পৃ.) 
৯। দস্তা ও সীসক (২৯২ পৃ.), ১*। পেট্ৰোলিয়াম (২৯৩ পৃ.), 
১১। বজ্সাইট (২৯৫ পৃ), ১২ ম্যাঙ্গানিজ (২৯৬ পু.), 
১৩। রৌপ্য (২৯৮ পৃ), ১৪। লৌহ-প্রস্তর (২৯৮ পৃ.) 
১৫। স্বৰ্ণ (৩০৩ পৃ), ১৬। হীরক (৩.৩ পৃ. ), 


১৭। লবণ (৩৪৩ পৃ.) চীনামাটি, ব্যারাইটিস্‌, 
মনাজাইট, (eve পৃ.) 


২২১ 


২২৭ 


২৪১ 


২৬৭ 


২৭৭ 


২৮০ 


চির 


পৃষ্ঠা 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রধান-প্রধান খনিজদ্রব্য -"" Sr aoe 
(8) ভারতের বহুমুখা পরিকল্পনা e se ৩০৮ 
১।  ভাখরা-নঙ্গল পরিকল্পনা (৩৯৮ পৃঃ), ২। দামোদর 
পরিকল্পনা (৩১০ পৃ) ৩। মহানদী পরিকল্পনা (৩১৩ পৃ. ), 
৪ | কুশী পরিকল্পনা (৩১৫ পৃ), রাজ্যনরকার-পরিচালিত-- 
১। ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা (৩১৭ পৃ), ২। তুর্গভদ্্র। পরিকল্পনা 
(৩১৮ 4), ৩। মাচকুন্দ পরিকল্পনা (৩১৮ পৃ.), 
৪ | চম্বল পরিকল্পনা! ( ৩১৮ পৃ.) : ৫ | ভদ্র! পরিকল্পনা 
(৩১৮ পৃ.), ৬। কাক্রাপাড় পরিকল্পনা (৩১৯ পৃ. ), 
৭। নিয় ভবানী পরিকল্পনা (৩১৯ পৃ.), ৮। রিহান্দ 
পরিকল্পনা (৩১৯ পৃ. ), ৯ ৷ মাহী পরিকল্পনা (৩১৯ পৃ. ), 
১*। কৃষ্ণ-পেয়ার পরিকল্পনা (৩১৯ পৃ.) ১১ ৷ কয়না- 
পরিকল্পনা (৩১৯ পৃঃ ) ৷ 


অষ্টম Beer 


(১) aey শিল্প ঢ় +" ৩২০ 
মৎস্তের শ্রেণী, সামুদ্রিক মৎস্ত-শিকারের উপযোগী স্থান, পৃথিবীৰ 
মংস্যা-উংপাদন-স্থান, AST ব্যবসায়ের সমস্যা! | 
(২) ভারতের মৎস্ত-শিল্প ৩২৭ 
আভ্যন্তরীণ মৎস্ত শিল্প, কয়েকটি ER প্রধান মৎস্ত-চাষের 
বিবরণ, ভারতের মৎস্ত-শিল্পের উন্নতির উপায় | 


নবম পরিচ্ছেদ 
(১) পরিবহন fs f ear 
পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা, ১। রাস্তা লেল 
যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তাঘাট ( ৩৩৬৮ পৃ. ২। দেশের আভ্যন্তরীণ 
জলপথ ( ৩৪২ পৃ. ), ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জলপথ 
(৩৫১ পৃ.), *৩। রেলপথ (৩৫৩ পৃ. ), ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথ ( ৩৫৫ পৃ. ), ৪। জাহাজ ( ৩৬১ পৃ. ), 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের জলপথ ও জাহাজের ব্যবহার (৩৬৪ পৃ.), 


C21 


ei আকাশ-যাত্রা (৩৭১ পৃ.), ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের 
আকাশপথ (৩৭২ পৃ.) 
(২) বাণিজ্য পথ . 
১। পৃথিবীর স্থলপথ (৩৭৯ a ২। পৃথ্বী wate 
( ৩৮৩ , ), ৩। পৃথিবীর আকাশপথ ( ৩৯২ পৃ.) 
(৩) aforra e a 
১। বন্দর বা পোতাশ্রয় (৩৯৮ পৃ.) 21 সহর ও নগর 


(৪২৩ পৃ.) 
দ্বিতীয় খণ্ড 
(একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যস্থচী ) 
দশম পরিচ্ছেদ 


সর্জন-শিল্প (১) জর্জন-শিল্পের আবশ্যকীয় উপাদান 
(২) পৃথিবীর কয়েকটি সর্জন-শিল্প 
১। - লৌহবিষয়ক সর্জন-শিল্প (৪৪৭ পৃ.) ২। কার্পাসের 
সর্জন-শিল্প ( ৪৫৩ পৃ. ), ৩। পশমের সর্জন-শিল্প (৪৬* পৃ. 
৪। রেশমের সর্জন-শিল্প (৪৬৩ পূ. ), ৫ | নকল রেশমের 
বয়ন-শিল্প (৪৬৫ পূ. ), ৬। পাট বয়ন-শিল্প (৪৬৭ পূ. ), 
৭। কাগজ শিল্প (৪৬৮ পূ.), ৮ ৷ রাসায়নিক শিল্প 
(৪৭১ পূ.) 
(৩) ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প ৰু 
১। কার্পাস বয়ন শিল্প (৪৭৬ পু.) ২। ও ই 
শিল্প (৪৮৪ পৃ), ৩। পাটশিল্প (৪৯৪ পৃ), ৪ | কাগজ 
শিল্প (৫** পৃ), ৫ । চিনিশিল্প (৫*৩ পূ.), ৬। রাসায়নিক 
শিল্প (৫*৯ পৃ), ৭। পূর্তশিল্প (৫১৩ পৃ) 
একাদশ পরিচ্ছেদ 
ভারত-ুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য + 
ভারতের আমদানি ও ৰপ্তানি (৫১৯ পৃ), ভারতের প্রধান- 
প্রধান আমদানি-জ্ৰব্য (৫২১ পৃ.), ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান- 


৩৭৯ 


৩৯৭ 


889 


৪৭৬ 


৫১৭ 
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প্রধান রপ্তানি দ্রব্য (৫২২ পৃ), বাণিজ্যের গতি ( Direc- 
tion of Trade )-__বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যের 
ফলাফল (৫২৩ পৃ, 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
CBA! ও লোকবসতি 
ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদ 
পশ্চিমবঙ্গের নদনদী (৫৩৭ পু), জলসেচ (৫৩৯ পৃ.), FRAT 
(৫১৩ পৃ), খনিজ সম্পদ্‌ (ess পৃ), শিল্পসম্পদ্‌ (৫৪৫ পু, 
বাণিজ্য (৫৫৩ পৃ), কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব (৫৫৪ পৃ) 


পরিশিষ্ট ose on oe 


৫২৫ 


৫৫৭ 


Ses সাধ্যসিক্ 
TARF ও আর্থনীতিক্ ভুগোল 
প্রথম খণ্ড 
[নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য ] 


উচ্চ মাধ্যমিক 
ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল: 
azn পল্লিচ্ছ্ছেদ 


© 


মানুষ ও তাহার আবেষ্টন 


Seat $_গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভূগোল-শান্ত্রের সংজ্ঞার যেরূপ মৌলিক 
পরিবর্তন হইয়াছে, সেরূপ বোধ হয় আর কোন শাস্ত্রেরই হয় নাই। পূর্বে 
পৃথিবীর উপরিস্থ সাগর, উপসাগর, নদী-হদ-পর্বতাদি, দেশ ও মহাদেশ/_এবং 
তাহার অধিবাসিবর্গ ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিবরণ aeta লিখিত হইত, 
তাহাকেই বলা হইত ভূগোল-শাস্ত্ৰ। কিন্তু ভূগোলের এই সংজ্ঞা কোন ভৌগোলিকই 
এখন আর স্বীকার করেন না। এক্ষণে, মানুষের বাস হিসাবে পৃথিবীর যে- 
উপযোগিতা,__এবং মানুষের জীবনযাত্রার উপরে তাহার চারিদিকের প্রাকৃতিক 
পরিবেশের যে-প্রভাব,--তাহার বিবরণ ফে-শাস্রে বর্ণিত আছে, তাহাকেই 
বলে ভূগোল-শান্্র। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের সহিত তাহার প্রারুতিক পরিবেশের 
( Physical environment) যে নিকট সম্বন্ধ_তাহার বর্ণনা৮_এবং তাহাদের 
পরম্পরের উপর পরস্পরের যে-প্রভাব,_তাহার বিবরণ, _যে-শান্ত্রে লিখিত আছে, 
তাহাকেই বলে ভূগোল-শান্্র। এই জন্য ভূগোল-শান্্কে বলা হয় কারণ- 
নির্ভর (causal) শাস্ত্ৰ, অর্থাৎ এই শাস্ত্ৰ শিখিলে বুঝিতে পারা যায়, কোন্‌ কারণ 
বা আঝেষ্টনের প্রভাবে মানুষের জীবন কিরূপভাবে গঠিত হইতেছে। 

কিন্তু মানুষের জীবনধারা তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে গঠিত 
হইলেও তাহার মধ্যে সময়ে-সময়ে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, 
প্রকৃতি মান্যের সম্মুখে নানা সম্ভাবনাযুক্ত পরিবেশ তুলিয়া ধরে, মানুষ উহা 
হইতে তাহার নিজের শক্তি অনুসারে তাহার পক্ষে যে-পরিবেশ অন্ক্রণীয় তাহাই 
মাত্র গ্রহণ করে। সেইজন্য একই পরিবেশে বিভিন্ন জীবনধারাও সম্ভব | 


২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


AC | আমরা জানি শীতপ্রধান ইউরোপের, এবং গ্রীক্মপ্রধান আফ্রিকার ও ভারতের 
মানুষের অশন, বসন, ভূষণ ও জীবনযাপনের মধ্যে কত পার্থক্য! হিমালয়- 
অঞ্চলের পার্বত্য জাতির দৈহিক গঠন, ও আর্থনীতিক জীবনের সহিত ভারতের 
সমতল প্রদেশের লোকের দৈহিক গঠন ও জীবনযাত্রার সাদৃশ্ের কি বিপুল অভাব ! 
বজদেশের লোক যে-পরিবেশে বাস করে সেখানে ধান্ত প্রধান কৃষিদ্রব্য ৷ 
cas বাঙ্গালী চাউল-ভোজী । কিন্তু পশ্চিম-ভারতের পরিবেশে গম প্রধান 
কৃষিদ্রব্য। তাই, সেখানকার লোক গম-ভোজী | তুন্দ্রাভূমিতে sett অসম্ভব | 
সেজন্য, সেখানকার লোকগুলিকে জীবন-ধারণের জন্য স্থানীয় জীবজন্তর উপর 
নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং প্রধানতঃ তাহারা শিকারী । নিরক্ষীয় বনপ্রদেশে 
মানুষ প্রধানত শিকারী, কিন্তু ক্ৰমশঃ নিজ শক্তি প্রভাবে সে কখনও হয় 
sa, আবার কখনও হয় শিল্পী। উত্তর-আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে 
প্রেইরি অঞ্চলের পশ্চিমে রকি পর্বতের পূর্বদিকের সাহ্গদেশে যে “উচ্চ সমতলভূমি” 
( The Great Plateau ) নামে মালভূমি আছে, সেম্থানে কৃষিকার্য সম্ভব নহে-- 
সেজন্য উহা প্রধানতঃ পশ্তচারণভূমি (ranching ground) দক্ষিণ-আমেরিকার 
দক্ষিণ অংশের জলবায়ুতে ও মাটিতে কৃষিকার্ধ সম্ভব নহে, পশুপাঁলনও সম্ভব 
নহে, তাই সেখানকার “ইণ্ডিয়ান” জাতি প্রধানত: শিকারী-_পার্শবর্তা সমুদ্ৰ 
হইতে মৎস্ত, ও বন হইতে পশু শিকার করে,_মত্স্ত, পশু ও পক্ষীর মাংস 
ভক্ষণ করে, গাছের ছাল বা পশুচৰ্ম পরিধান করে, গাছের ছালে নৌকা 
প্রস্তুত করে, গাছের কাঠ দিয়া অস্ত্ৰ প্রস্তুত করে। কিন্তু কলিকাতার মত 
সহরে যে-আবেষ্টন, তাহাতে মানুষের জীবন-ধারণের বহু দ্বার উন্মুক্ত । 
এখানে জীবন-গঠনের নানা উপাদান বিভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে। 
তাই এখানে কেহ ব্যবসায়ী, কেহ বা শিল্পী, কেহ স্বৰ্ণকার, কেহ তন্তবায়, 
কেহ চর্মকার, কেহ বা কুস্তকার ;--এখানে মান্থষের শক্তি অনুসারে সে. নান|- 
প্রকার aiaz বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। এইস্থানে বল! আবশ্তক,_ভূগোল 
শাস্ত্ৰে শিল্পস্থি, খনিতত্ব, কৃষি, আরণ্যবিদ্যা, পশুপালন, মত্শ্-ব্যবসায়, পরিবহন, 
এবং দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ-সংস্ষ্ট বুত্তিমাত্ৰ 
আলোচনীয় ;--ডাক্তারি, শিক্ষকতা, কেরাণীগিরি ও তদমুরূপ বৃত্তির আর্থনীতিক 
ভূগোলে কোন স্থান নাই৷ | 

উপরে লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল, (ভূগোল-শাঙ্্র দুইটি প্রধান বিষয় 
অবলম্বনে রচিত। উহাদের একটি-মান্ুষ, এবং অপরটি--আবেষ্টন |) আরও 
একটি বিষয় জানা গেল,মোহ্ষের জীবনযাত্রা সাধারণতঃ তাহার আবেষ্টনের প্রভাবে 
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গঠিত হয়। তবে কি যে-আবেষ্টনে যে-মানুযের জন্ম তাহার জীবনযাত্রা 
চিরজীবন সেই আবেষ্টনের উপযোগী একই রূপ থাকিবে? এবং কোন এক আবেষ্টনের 
যুগযুগান্তের মানুষ একই জীবন-পথে চলিবে? না, তাহা নহে। নিয়ে ইহার 
আলোচন! করা যাইতেছে । ১ 

Carga পরিবর্তনশীল জীব। তাহাদের আচার, ব্যবহার, সংস্কৃতি, 
ও আর্থনীতিক প্রচেষ্টার নিতাই পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহাদের জীবনযাত্র! নির্বাহ 
করিতে নিত্যই নৃতন অভাবের সৃষ্টি হইতেছে, ও তাহ! দূরীকরণের জন্য নিত্য- 
নূতন প্রচেষ্টা চলিতেছে । স্থৃতরাং মানবঙ্গাতি গতিশীল ও উন্নতিশীল জীব। 
বর্ভমানকালে তাহাদের উন্নতি দ্রুত হইতে FETA হইতেছে। 

আবেষ্টন হিসাবে,__তৃণভূমি, বনভূমি, পর্বত, হৃদ, সমুদ্র, উপকূল, সমতলভূমি-- 
এই সকলই আবেষ্টনের অন্তভূত। প্রকৃতপক্ষে, আবেষ্টন বলিতে প্রাকৃতিক 
পরিবেশের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু আজ যেখানে তৃণভূমি বা বনভূমি, 
কাল ত সেখানে কৃষিভূমি দেখিতে পাওয়া যায়”_তখন তৃণভূমি ও বনভূমির 
স্বাভাবিক জীবজন্তু নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পৰ্বত বা পাহাড় কালক্রমে ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হইয়া সমভূমিতে পরিণত হয়। কোথাও আগ্নেয় পর্বত থাকিলে তাহার 
উৎপাতে লাভা, sa প্রভৃতি নির্গত হইয়া সন্নিহিত ভূমির উর্বরতা সাধন করে। 
কোথাও হ্ৰদ হয় তাহা মজিয়া যাইতেছে, কোথাও তাহার আয়তন 
বৃদ্ধি পাইতেছে।) সমুদ্রগর্ভে স্থানেস্থানে হ্বীপাবলির সৃষ্টি হইয়া উহা ART 
বাসের উপযোগী হইতেছে ৷) সমুদ্রোপকূলে কোন-কোন অংশ কোথাও বসিয়া 
যাইতেছে । আবার আজ যাহা উর্বরা সমতলভূমি, কাল তাহা বালুকাময় 
মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে। আবেষ্টনের মধ্যে প্রতিনিয়তই এইরূপ পরিবর্তন 
চলিতেছে । ইহ! হইতে বুঝিতে পারা যায়, মানুষের বাসস্থান যে এই পৃথিবী 
= সেখানে নৃতন-নৃতন পরিবর্তন ঘটিতেছে। (তাহা হইলে ATCA আবেষ্টনও 
পরিবত নশীল।) 
(So) (যদি আৰেষ্টনের প্রভাবে মানুষের জীবনধারা গড়িয়া উঠে, এবং মানুষ ও 
আবেষ্টন-:ছুইই পরিবর্তনশীব হয়, তবে মানুষ ও আবেষ্টনের মধ্যে যে নিকট সম্বন্ধ 
তাহাতেও পরিবর্তন ঘটে 1) এই জন্য যে-বিজ্ঞানে এই গতিশীল মান্তুষ ও আবেষ্টনের 
বিষয় বর্ণিত আছে, সেই ভূগোল-বিজ্ঞানকে বলা হয় গতিশীল বা উন্নতিশীল 


( dynamic ) বিজ্ঞান 1) 3:3 


'জাবেষ্টনের উপর মাগ্ুষের প্রভাব £(আবেষ্টন যেমন মানুষের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে, মানুষও তেমনি আবেষ্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মান্য 


৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পৃথিবীপৃষ্ঠে কেবল স্থাণু দর্শকমাত্র নহে। তাহার প্রচুর শারীরিক শক্তি আছে, 
তাহার উর্বর মস্তি আছে, তাহার স্থষ্টিশক্তিও স্থপ্ৰচুর। স্থতরাং সে যেস্পরিবেশে 
জন্মগ্ৰহণ করে নিজেকে সহজেই তাহার উপযোগী করিয়া লয় এবং সেখানকার 
বাধাবিঘ্ন দূরীভূত করিয়া স্থযোগগুলির পূৰ্ণ সুবিধা গ্রহণ করে। কেবল তাহাই নহে, 
সম্ভব হইলে সে আবেষ্টনকেই পরিবর্তন করিম নিজের স্থবিধার জন্য নৃতন আবেষ্টনের 
সৃষ্টি করে। এই নূতন আবেষ্টনই শেষে পুরাতন আবেষ্টনের অংশীভূত হইয়! যায় 
এবং মান্য এই নবগঠিত পরিবেশ-মত নিজের জীবনধার| গঠিত করিয়া 
লয়। নন্ুয়কৃত এই আবেষ্টনও ধীরে-ধীরে, হয়ত TC অজ্ঞাতসারেই, পরিবর্তিত 
হইতেছে ও মানবের স্থপ্িশক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পশ্চিমত 
পাঞ্জাব এককালে মক্লবৎ ছিল, মান্য এখানকার নদীগুলি বাধিয়া, উহা হইতে খাল 
কাটিয়া বহুদূর লইয়া গিয়া এ'মরুবৎ স্থল OTA করিয়াছে । লায়ালপুর এককালে 
' এই অঞ্চলে একটি গ্রামমাত্র ছিল। এক্ষণে ইহা একটি বাশিজাবহুল জনাকীর্ণ স্থানঃ। 
দামোদর নদের ও তাহার উপনদীগুলির উপর বাঁধ বীধিয়| জলাশয় নির্মাণ করিয়া 
বন্ঠাভয় বিদুরিত কর! হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ছোটনাগপুরের এই নদীর 
অববাহিকাস্থিত জমিতে জলসেচন করিয়া শস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে, এবং 
বিদ্যুৎশক্তি প্রজনন দ্বারা নৃতন-নৃতন Pere? সম্ভব করা হইয়াছে। স্থতরাং এই 
নূতন আবেষ্টনে মানুষের জীবনধারাও পরিবর্তিত হইয়াছে |) 
আবেষ্টুন কি ভৌগোলিক নিয়ন্ত| ( Geographical Control), কিংব। 
ভৌগোলিক প্রেরণ! 1-6কেহ-কেহ বলেন আবেষ্টন স্বাধীনভাবেই মানুষের জীবন- 
ধারা নিয্নন্লিত করে। তাই, তীহার| আবেষ্টনকে বলেন ভৌগোলিক farai ৷) 
(কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, (আবেষ্টন মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে বটে, 
কিন্ত মান্য নিজ শক্তিবলে তাহা হইতে অন্থবিধাগুলি পরিত্যাগ করিয়া স্থবিধাগুলি 
গ্রহণ করে, এবং আবশ্যক হইলে আবেষ্টনকেই পরিবর্তিত করিয়| নৃতন আবেষ্টন সৃষ্টি 
করিয়া! লয়, অর্থাৎ সে নিজের আবেষ্টনের মধ্যে যেল্প্রেরণ| লাভ করে, তাহা হইতে 
নিজের কর্মধারা গঠিত করে। এই জন্য কেহ-কেহ বলেন, আবেষ্টন মানুষের জীবন- 
ধারার নিয়ন্তা নহে, তাহার ভৌগোলিক প্ৰেরৱণ। ৷ ) 
এক্ষণে সংক্ষেপে আবেষ্টনের ALIA আলোচনা কর! যাইতেছে :-- 


প্রাকৃতিক আবেনের অঙ্গ 
[ও ee বলিতে প্ৰধানতঃ প্রাকৃতিক আবেষ্টনের কথাই মনে 
পড়ে। কিন্ত সমুস্ত-বসতি ( Population ), ধর্ম ( Religion ), #1244 ( Political 


‘ 


মানুষ ও তাহার আবেষ্টন e 


Organisation) গ্রভূতি অ-প্রারুতিক ও অ-ভৌগোলিক কয়েকটি আবেষ্টনও 
মান্লযের জীবনধারা, তাহার রীতিনীতি, ও কর্মপ্রবাহ-নিরূপণে তাহার উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে ইহাদের উল্লেখ করা ও বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :-- 

(ক) প্রাকৃতিক আবেষ্টন £- (১) অবস্থিতি ( Location), (২) পর্বত 
( Mountains ), (৩) নদী (River), (৪) waal ( Coast-line), (৫) 
জলবায়ু (Climate), (৬) মৃত্তিকা (Soil), (9) See ( Animals ), 
(৮) উদ্ভিজ্জ ( Vegetation ), (৯) খনিজ দ্রব্য ( Minerals‘). 

(খ) অ-প্রাকৃতিক আবেষ্টন £--(১) লোক-বসতি ( Population », 
(২) রাষ্ট্রপ ( Political-Organisation ), (৩) সমাজশাসন ( Social Organi- 
sation ), (৪) ধর্ম ( Religion ) ৷) 


(ক) প্রাকৃতিক আবেণন 


>| অকলঞম্ছিতি (Location, Situation or Position) £-কৌন-কোন 
ভৌগোলিক বলেন, আবেষ্টনের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে “অবস্থিতি” স্বশেষ্ট। কারণ, 
একে ত:প্ৰায় Sats সমস্ত GI ইহার সহিত কোন-না-কোনরূপে জড়িত, অন্ততঃ 
প্রত্যেক মানুষেরই সমগ্র জীবন, এমন কি তাহার দৈনিক জীবন, এবং প্রত্যেক 
জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক স্থানের উন্নতি ও অবনতি, প্রধানতঃ এই অবস্থান 
ছার! নিয়ন্ত্রিত হয়। i 

মনে কর, কাহারও কর্মস্থল তাহার বাসস্থান হইতে বহুদুরে, প্রত্যহ পাচ 
মাইল হাটিয়| তাহাকে কর্মস্থলে পৌছিতে হয়, অথবা কিছু দূর হাটিয়া৷ রেলগাড়ী 
ধরিয়া তৎপরে কিছু দূর রেলগাড়ীতে যাইলে তবে তাহার কর্মস্থল পাওয়া যায়। 
এরূপ স্থলে তাহাকে প্রত্যহ অপেক্ষাকৃত সকাল-সকাল কর্মস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত 
হইতে হয়। তাহার বাসস্থানের অবস্থিতির জন্যই তাহার দৈনিক জীবন এইক্ল্প- 
ভাবে নিয়ন্ত্ৰিত করিতে হয়:। আবার, সহর হইতে দুরে অবস্থান করার জন্যই 
তাহার জীবন-যাপন প্রণালীও সহরবাসীর জীবন অপেক্ষা অন্তরপ হইয়া! পড়ে। 
সরে লোক ও গ্রামের লোক-_তাহাদের স্থানীয় আবেষ্টনের প্রভাবে পৃথক্‌ শ্রেণীর 
লোক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

অবস্থান-জনিত সুবিধা! ও অনস্থুবিধ| £--যে-কোন দেশের বা যেকোন 
স্থানের আর্থনীতিক ,স্থবিধা ও অস্থবিধা বহুল অংশে তাহার অবস্থিতির উপর 
নির্ভর করে। aa 
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(১) মহাদেশীয় দেশগুলি (Continental Countries) সমুদ্রতীর হইতে 
দুরে অবস্থিত বলিয়া সমুদ্রের সহিত তাহাদের সংযোগ থাকে না। সেজন্য 
তাহাদের বাণিজ্য-বৃদ্ধির অস্থবিধা ঘটে। স্থইজর্লগু ইউরোপ মহাদেশের মধ্যভাগে 
অবস্থিত। এজন্য স্বভাবতঃ স্থুইজর্লগ্ডের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোন অংশ 
ছিল all এক্ষণে মনুয্য-শক্তির প্রভাবে চারিদিকে রাজপথ ও রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার 
জন্য ইহার দেশ-বিদেশের. সহিত বাণিজ্য চলিতেছে । কিন্তু মনে রাখিতে 
হইবে,--তাহার থাগ্যাদি ও শিল্প-প্রয়োজনীয় কাচা দ্রব্যের আমদানি ও শিল্প- 
দ্রব্যের রপ্তানি, এমন fe তাহার নিজের উন্নতি, অবনতি, অস্তিত্ব, সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিতেছে,_-তাহার, পার্শ্ববর্তী দেশগুলির তাহার উপর সহৃদয়, ও অন্ুগ্রহপূর্ণ নিলিপ্ত 
ব্যবহারের উপর। অন্যথা, তাহার বহিৰ্গমন-দ্বারগুলি wa হইয়া যাইবে। 

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কানপুর এখন একটি শিল্পসমুদ্ধ স্থান। কিন্তু ইহার পূর্বের 
অবস্থা এরূপ ছিল না। পূর্বে ইহা! প্ৰধানতঃ এই অঞ্চলের চর্ম-সংগ্রহের স্থান 
ছিল। বোম্বাই, কলিকাত| প্রভৃতি বাণিজ্য-বন্দরগুলির সহিত ইহার সাক্ষাৎ" 
ভাবে ও সহজভাবে কোন সংযোগ ছিল না। সেজন্য তখন ইহার বাণিজ্য-বৃদ্ধি 
হয় নাই । কিন্তু যেই মাত্র রেলপথবোগে একদিকে ইহা দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের 
সহিত, অন্যদিকে বাসি রেলপথ দ্বারা দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের সহিত যুক্ত হইল, 
অমনি ইহার আবেষ্টন বদ্‌লাইয়| গেল, এবং নৃতন আবেষ্টনে কানপুর একটি বড় 
শিল্প-সমুদ্ধ ও বাণিজ্য-সমুদ্ স্থানে পরিণত হইল | 

(২) সমুদ্রতটবর্তাঁ (Littoral) স্থানগুলি-তে বাণিজ্যের সুবিধা স্বভাবতঃ 
থাকেই । আবার, সেগুলি যদি আন্তর্জাতিক প্রধান বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত 
হয়, তবে তাহাদের বাণিজ্যে সবিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে । লগুন, নিউইয়র্ক, 
বোম্বাই, সিঙ্গাপুর প্রভৃতির এইজন্য উন্নতি হইয়াছে! 

(৩) দ্বীপ্য দেশগুলি অর্থাৎ দ্বীপের মত যাহাদের চারিদিকে জল, তাহাদের 
জলবায়ুর তীত্রতাও যেমন কম থাকে, বাণিজ্যে উন্নতি করাও তাহাদের পক্ষে সেইরূপ 
সহজসাধ্য হয়। আবার, সাধারণতঃ সেখানকার লোকেরা মংস্ত-শিল্পে, ও নৌ-বাহন 
কার্যে দক্ষতা লাভ করে। ইহা ছাড়াও অবস্থিতির জন্য কোন-কোন দেশ আরও 
অনেক স্থবিধা লাভ করে। গ্ৰেট্‌ বৃটেন ও জাপান ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 

(ক) cae বৃটেন স্থল-গোলার্ধের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত । সেজন্ ইহ! পৃথিবীর 
বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইয়াছে, এবং বাণিজ্যস্থত্রে সহজেই 
পৃথিবীর শিল্পপ্রধান ও লোকবহুল দেশগুলির সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছে। 
সেজন্য ইহার প্রতিযোগিতা-প্রবৃত্তিও বাড়িয়া গিয়াছে, এবং ইহা নানাবিষয়ে 
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afaa হইয়াছে। (খ) ইহা চারিদিকে জলবেষ্টিত বলিয়া বহিঃশক্র হইতে 
ইহার আক্রমণের আশঙ্কা অত্যন্ত কম। সেজন্য এখানকার অধিবাসিগণ নিশ্চিস্ত- 
মনে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি করিতে পারে । (গ) ইহার জলবায়ু 
নাতিশীতোষ্ণ, এবং সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়া ইহার জলবায়ুর শীতাতপের তীব্রতা কখন 
বেশী হইতে পারে না। সেজন্য এখানকার লোকের শরীর শীঘ্ৰ পরিশ্রান্ত হয় ন| ও 
কর্মক্ষমতা বেশী হইয়াছে । এজন্য কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্প-কারথানায় ইহার| নিয়মিত 
কাজ করিতে পারে। cab বৃটেনের অর্ধিবাসিগণ সম্বন্ধে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, 
নির্ধারিত কার্য নিয়মিত সময়ে সম্পাদন করাই তাহাদের চরিত্রগত বিশেষত্ব। 
দেশের অবস্থিতি-জনিত জলবায়ুই ইহার কারণ। (ঘ) মহীসোপানের উপর অবস্থিত 
বলিয়া ইহার চারিদিকে জল অগভীর was মতস্ত-শিল্পে ইহা সম্বদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। (ও) গ্রেট বৃটেন প্রাচীনকালে ইউরোপের স্থলভূমিরই অংশ ছিল। 
কালক্রমে ইহার কতকাংশ সমুদ্রমধ্যে বসিয়া গিয়াছে, এবং গ্রেট বৃটেন বিচ্ছিন্ন 
হইয়া দ্বীপরূপে পরিণত হইয়াছে । এইরূপ বণিয়া যাওয়ার ফলে গ্রেট বৃটেনের 
উপকূলরেখা বিশেষ ভগ্ন হইয়াছে, এবং সেখানে বহুসংখ্যক বন্দরের সৃষ্টি হইয়াছে। 
(5) এইরূপ দ্বীপা অবস্থিতি ও বন্দরের জন্য ইহার অধিবাসিগণ নৌ-বিগ্যায় ও 
জলযুদ্ধে সুদক্ষ হইয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ নাবিক-জাতিতে পরিণত হইয়া 
পৃথিবীর একপ্রাস্ত হইতে অন্য প্রান্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে | 

জাপানও cap বৃটেনের মত একটি দ্বীপ । সেজন্য ইহাঁও cab বৃটেনের মত 
পৃথিবীর অন্যতম শিল্প-বাণিজা-সম্পন্ন শ্রেষ্ট নাবিক-জাতি। 

(8) এইরূপ কোন দেশ যদি পর্বত ও নদী-বেষ্টিত থাকে, তবে তাহারও 
বহিঃশক্র হইতে আক্রমণের আশঙ্কা কম থাকে, এবং অন্তঃশক্ররাও বহিঃশক্রর 
সহিত ষড়যন্ত্র করিতে পারে না। ইহাতে নিশ্চিন্তভাবে দেশের উন্নতি করা সম্ভব 
হয়। আবার, কখনও যুদ্ধাদি হইলে যুদ্ধান্তে দেশের সীমা-পরিবর্তনের আশঙ্কা 
' কম থাকে । ইহাতে দেশের আর্থনীতিক পরিবর্তন খুব বেশী হইতে পারে না, 
এবং কিছু হইলেও শীঘ্র তাহার সমাধান সম্ভব হুয়। পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম- 
বঙ্গের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক সীমার অভাব । সেজন্য এই ছুই দেশেই 
সীমান্তবর্তী লোকের সৰ্বদাই ভয়ে-ভয়ে বাস করে এবং নিজেদের আর্থনীতিক 
উন্নতির কোন চেষ্টাই করিতে পারে না। কিন্ত ব্ৰহ্মদেশ একটি প্রধানতঃ পর্বত- 
বেষ্টিত দেশ ৷ সেজন্য ইহার আর্থনীতিক ব্যাপারে অন্য দেশের প্রভাব কম। 

অবস্থিতির সুবিধার পরিবর্তন £__আবেষ্টন হিসাবে অবস্থিতি-জনিত ce 
সকল স্থবিধা থাকে আবেষ্টনের পরিবর্তনে অবস্থিতির এসকল সুবিধারও পরিবর্তন 
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ঘটে। RETA পশ্চিম-গোলার্ধের আমেরিকা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় নাই, 
যখন ইউরোপের পশ্চিম প্রান্ত হইতে এশিয়ার পূর্ব প্রান্ত পৰন্ত স্থানই সমগ্র পৃথিবী 
afta পরিজ্ঞাত ছিল, _তখন এশিয়ার উপর এশিয়া মাইনর পর্যন্ত স্থানে এবং দক্ষিণ 
পূর্ব ইউরোপে স্থলবাণিজ্যই প্রধান ছিল, এবং সাধারণতঃ Bee ইহার বাহন 
ছিল। এই সুবৃহৎ অঞ্চলের মধ্যে ভেনিম ও জেনোয়| এরূপভাবে সমুত্রতীরে অবস্থিত 
ছিল যে, ইহারা ইউরোপ ও এশিয়ার ছুই অংশের বাণিজ্যের সংযোগ সাধন করিত। 
তাই মধ্যযুগে ইতালীর ভেনিস ও জেনোয়া প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছিল। কিন্তু যখন ভাস্কো-ডা-গাম| ও কলদ্বস জলপথ আবিষ্কার করিল, 
আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল, তখন নমুদ্র-বাণিজ্যই প্রবল হইল, স্থলবাণিজ্য Awaits 
হইল, এবং সেইজন্য ভেনিস ও জেনোয়ার অবনতি ঘটিল। 


অবস্থিতি ও জলবায়ু ১--কোন দেশের জলবায়ু প্ৰধানত: তাহার অবস্থিতির 
উপর নির্ভর করে, এবং SHENAE সেখানকার লোকের কৰ্মশক্তি নিরূপিত হয়,_ 

(১) হিমমণ্ডল (Cold 2০০০) মেক্ুপ্রদেশ (>° উ. ও দর.) হইতে 
৬৬২০ উ. ও. অক্ষরেখা পর্যন্ত হিমমগুল। পৃথিবীর এই অঞ্চল তাহার অবস্থিতির 
জন্য বরফাচ্ছন্ন। উত্তর হিমমগ্ুলের মধ্যে তুন্্রাভুমি safes! এখানে 
বারমাঁসই শীত, বরফের জন্য গাছপালা জন্মে না, এবং কৃষিকাধও হয় না। তাই 
এখানকার লোকে শিকারের উপর নির্ভর করে, এবং নিজেদের জীবন এই অঞ্চলের 
অবস্থিতি অুমারে গঠিত করিয়া লয়। 


দক্ষিণ মেরুবিন্দুর চতুর্দিকে বরফাবৃত পার্বত্য প্রদেশ | ইহা মনুয্যবজিত | 


(২) নাতিশীতোষ মণ্ডল ( Temperate Zone )_-৬৬২০ উ. ও দ. 
অক্ষরেখী হইতে ৩০” উ. ও দ. অক্ষরেখা পর্যন্ত পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত। অবশ্য 
qafa ৬৬২’ উ. ও দ. অক্ষরেথা হইতে se উ. ও দ্ব, অক্ষরেখা পর্যন্ত 
অংশকে শৈত্যের অপেক্ষাকৃত আধিক্যহেতু হিমশীতোষ্ণ, এবং se উ. ও দ. 
অক্ষরেখ| হইতে ৩** উ. ও দ. অক্ষরেখা পর্যন্ত অংশকে উত্তাপের অপেক্ষাকৃত 
আধিক্য ও শৈত্যের অপেক্ষাকৃত ন্যনতাহেতু উফ্শীতোষ্ণ মণ্ডল বলে। কিন্তু এস্থলে 
সাধারণভাবে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল নামে ইহাদের একত্র বিচার করা যাইতেছে। 
এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া এখানকার লোক পরিশ্রমী, নিরলস ও 
কর্ষপটু। প্রধানত; পৃথিবীর এই অংশে অবস্থিত অঞ্চলেই শিল্প-বাণিজ্য বিশেষ" 
ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং এই অঞ্চলই পৃথিবীর শিক্ষা-বাণিজ্যে শ্রেষ্ট ও উন্নত 
অঞ্চল। প্রাচীনকালে যখন মানুষের জীবনযাপন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল, এবং 
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এখনকার অপেক্ষা অকুতিম ছিল, তখন এই অংশেই পৃথিবীর প্রাচীনতম বাবিলনীয়, 
মিশরীয়, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতা জাগিয়া উঠিয়াছিল ( ১৫ পৃ. দেখ )। 

উদ্ভিজ্জ হিসাবে এই নাতিশীতোষ অঞ্চলের মেরুপ্রদেশের দিকের হিমশীতোষ 
অঞ্চলে শীতের প্রভাব বেশী, উত্তাপ কম। সেজন্য সেখানকার বৃক্ষের শীতকালে 
পাতা বরিয়া পড়ে all কিন্তু বিষুবরেখার দিকের উষ্ণণীতোষ্ণ মণ্ডলে যেখানে 
শীতের প্রকোপ কম ও উত্তাপ বেশী, সেখানে প্রশস্ত পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে | 

এই অঞ্চলের মেরুপ্রদেশের দিকে শীত বেশী বলিয়া সেখানে আরমাইন, 
cam, খেঁকশিয়ালী প্রভৃতি যেসকল ভজন্ত বাস করে, তাহাদের গাত্র লোমশ,_ 
ইহাদের মধ্যে অনেক SSA লোম শীতকালে অধিকতর ঘন ও লোমশ হয়। 

(৩) ক্ৰান্তীয় মণ্ডল ( Hot Zone ) বা বিষুবরৈথিক অঞ্চল ( Equa- 
torial Region) বিযুবরেখার উভয় দিকে ৩০" উ. ও দ. অক্ষরেখা পর্যন্ত অংশে 
অবস্থিত। এই অঞ্চলে গরমও বেশী, বৃষ্টিপাতও বেশী। সেজন্য এ-অঞ্চলে 
চিরগ্তামল গভীরতম বনের স্থষ্টি হইয়াছে। একারণে এখানকার লোক FS 
প্রথমে ছিল বনবাসী শিকারী। ক্রমে-ত্রমে বনের কাঠ লইয়া ব্যবসা করে, 
বন আরও পরিষ্কৃত হইলে তাহারা saat ও শিল্পকাধ করিতে থাকে। এই 
বনে হিংস্র জন্ত বাস করে। এই মণ্ডলের মধ্যভাগে বৃষ্টির অভাববশতঃ তৃণ জন্মে 
ও সেই সকল স্থানে তৃণভোজী AS বাস করে। k 

সুতরাং পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলের জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জ এবং জীবজন্তর উপর 
তাহার প্রভাব সেইস্থানের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে। 

অবস্থিতি ও শিল্পবাণিজ্য--(১) কোন স্থানে লোকবসতি থাকিলে, 
বিশেষতঃ লোকবসতি বেশী হইলে, সেখানে Prope? হইবেই। কারণ মানুষের 
জীবনযাপনের জন্য খাদ্য, বস্ত্ৰ ও আশয় দরকার। ইহা শিল্পসাপেক্ষ ৷ 

(২) কোন স্থানে বা কোন স্থানের সন্নিকটে বিক্ৰয়-স্থলি (market ) 
থাকিলে সেখানে শিল্পহুষ্টি সম্ভব হয়। চারিদিকের সমুদ্র হইতে দুরে অবস্থিত 
কোন “মহাদেশীয় স্থানে’ শিল্প-হুষ্টি আশ! করা যায় না। কিন্ত, এরূপ স্থলে যদি 
কোন ভাল বিক্রয়-স্থল থাকে, অথবা, শিলপব্যগুলি বাহিরের fare লইবার 
পরিবহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে, তবে সেখানেও শিল্প-উৎপাদন সম্ভব হয়। 

(৩) কোন স্থান যদি এরূপতাবে অবস্থিত হয় যে, তাহার চারিদিকে 
পরিবহনের জন্য উপযুক্ত জলপথ, বা রাজপথ, বা রেলপথ, বা আকাশপথ থাকে» 
তবে crater শিল্পস্থ্টি হইয়া থাকে । এখানে যদি সকল রকম পরিবহনব্যবস্থা 
থাকে, তবে শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। 


১০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(9) কোন স্থানে যদি স্থলভ কর্মদক্ষ শ্রমিক পাওয়! যায়, তবে সেখানে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। 

(e) কোন স্থানে যদি খনিজ way পাওয়া যায়, তবে সেখানে শিল্প গড়িয়া 
উঠে। এই কারণেদক্ষিণ-বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশ শিল্পসমুদ্ধ স্থান। 

(৬) কোন স্থানে বা কোন স্থানের সন্নিকটে যদি কয়লা, খনিজ তৈল 
প্রভৃতি শিল্পশক্তি উত্তোলিত হয়, বা জলবিছ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের সুবিধা থাকে, 
তবে সে-সকল স্থান শিল্প-প্রধান হইয়া পড়ে। জামসেদপুর, বার্ণপুর প্রভৃতি 
স্থানের অদুরেই কয়লা পাওয়া! যায় বলিয়া সে-সকল স্থানে খুব বড়-বড় শিল্প- 
Bata গড়িয়া উঠিয়াছে। দামোদর উপত্যকায় এক্ষণে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হইতেছে ও উহা শিল্পকার্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। Bake কয়লার অভাব । 
সেখানে জলবিছ্যুতের উপর নির্ভর করিয়া শিল্প-হুষ্টি হইয়াছে ৷ 

(৭) কোন স্থানে শিল্পস্থষ্টর উপযোগী “কাচা মাল” সহজপ্রাপ্য হইলে 
সেখানে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়। 

(৮) কোন স্থান বাণিজ/পথের উপর অবস্থিত হইলে সহজেই বাণিজ্যস্থান 
হইয়া পড়ে। গ্রেট, বৃটেন, বেলজিয়ম, freq এইজন্য বাণিজ্যস্থান হইয়াছে। 
শিল্পোন্নতির কোন কারণ না থাকিলেও কেবল বাণিজ্য-পথের উপর অবস্থিত 
বলিয়া শিল্পমুখী স্থান হইয়াছে, এরূপ স্থানেরও অভাব নাই। আমেরিকীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে পিট্স্বার্গ একটি শ্রেষ্ট লৌহশিল্পপ্রধান স্থান । কিন্তু ইহার লৌহ se 
অঞ্চল হইতে জলপথে ক্লীভল্যা্ড পর্যন্ত আসিয়া স্থলপথে পিটস্বার্গে আসে। লৌহের 
এই যাত্রাপথে ক্লীভল্যাণ্ডে পরিবহন-ব্যবস্থা বদলাইতে হয়। সেজন্য ব্লীভল্যাণ্ড ক্রমশঃ 
একটি লৌহাশল্লের প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছে। 

(৯) শিল্পপ্রধান বিখ্যাত স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত স্থানও ক্রমশঃ শিল্পমুখী 
হইয়া উঠে। জাৰ্মানি ও ga নিকটে অবস্থিত ইতালী এই কারণে শিল্প- 
উৎপাদন-স্থান হইয়াছে । জার্মানির আবহাওয়ায় স্থইজর্লগু শিল্পে উন্নত। 

কি-কি কারণে কোন্‌ স্থানে শিল্প গড়িয়া উঠে, তাহ! উপরে বলা হইল। 
কিন্তু কোন স্থান যদি এরূপ স্থানে অবস্থিত হয় যে, সেখানে উপরি-উক্ত অনেক- 
গুলির সমাবেশ হইয়াছে, তাহা হইলে সেস্থান অবিলম্বে ও অনায়াসে বৃহৎ 
শিল্পক্ষেত্রে পরিণত হয়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
এই-দকল স্থবিধা বহুলাংশে বর্তমান। তাই | দুই স্থান পৃথিবীর শেঠ শিল্প-প্রধান 
স্থান। আফগানিস্তানে শিল্পসহায়ক কারণের বিশেষ অভাব । সেজন্ত স্খোনকার 
শিল্পকার্য নগণ্য । 


মানুষ ও তাহার আবেষ্টন ১১ 


অবস্ফিতিজনিত অসুবিধা £__অবস্থিতিজনিত কারণে কোন স্থানের যেমন 
সুবিধা হয়, তেমনি অস্থবিধাও হইয়া থাকে। কোন দেশের সীমাস্ত প্রদেশ যদি 
সুরক্ষিত না হয়, যদি কোথাও শিল্পবাণিজ্যের কোন স্থবিধা না থাকে, যদি 
কোন স্থান উন্নত সম্যস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, তবে সেরূপ স্থানের 
উন্নতি অসম্ভব হইয়| পড়ে । তিব্বতের অবস্থিতি,_পর্বত"সমাবেশে তাহার চারিদিকের 
সভ্যজগৎ হইতে বিচ্ছেদ,--তাহার উন্নতির অন্তরায়,--এই অবস্থিতির জন্যই সে 
শিল্পবাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারিতেছে না । 

আদর্শ অবস্ফিতি_-উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে বলা যায়, কোন দেশ যদি 
বহিঃশক্রর আক্ৰমণ হইতে সুরক্ষিত থাকে, সেখানকার জলবায়ু যদি পরিশ্রমের 
অনুকূল হয়, সেখানে যদি প্রচুর খাদ্য উৎপাদন করা যায়, শিল্পউৎপাদনের কীচামাল ও 
শিল্পশক্তির যদি অপ্রতুলতা না হয়, যদি উহা বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত হয়, দেশের 
অভ্যন্তরে চলিবার ও বাহিরে যাইবার পরিবহন-ব্যবস্থা যদি স্থপ্রচুর হয়, যদি এ স্থান 
সমুদ্রতট হইতে দূরবর্তী না হয়, তবে সেই দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী । 

অবস্ছিতির নানামুখী প্রভাব £-_মানগষের চরিত্র, তাহার জীবযাত্রার রীতি, 
প্রকৃতি ও মান, এবং দেশের উদ্ভিজ্-সংস্থানের উপর, “অবস্থিতির” প্রভাব এত 
বেশী যে, এক দেশের লোক যদি অন্য জলবায়ুর দেশে বাস করে, তবে তাহার 
রীতি ও প্রকৃতি এমন কি আরুতিও পরিবাতিত হইয়া যায়। এইরূপ একদেশের 
গাছপালা অন্য দেশে জন্মে না, জন্মিলেও তাহার পরিবর্তন ঘটে। বাঙ্গাল! দেশে 
কমলালেবু, আখরোট, আঙ্গুর প্রভৃতি জন্মে না_বিহারে, উত্তর প্রদেশে ও 
পাঞ্জাবে নারিকেল গাছ জন্মে না। অবস্থিতি-মাহাত্ম্যেই ইহা সম্ভব । 

হ.। 4S ( Mountains )--পার্বভ্য আবেষ্টন স্বভাব্তঃ মন্ুয্যবাসের 
উপযোগী নহে । কারণ, পর্বতের উপর বাসোপযোগী 'সমতলভূমি বিরল, কৃষির 
উপযুক্ত জমিও দুর্লভ, অল্প জমি কোন অংশে পাওয়া গেলেও Siete সাধারণত; 
samy ও অনুধর। পার্বত্য অঞ্চলে PRR সম্ভব নহে। যদি. কোন প্রকার 
শিল্পজব্য প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিদেশে চালান দেওয়াও কষ্টকর। এরূপ 
স্থলে রেলপথ ও রাজপথ নির্মাণ করারও বহু প্রতিবন্ধক আছে। এজন্য এঅঞ্চলে 
লোক বাস করিলেও অতি অল্প সংখ্যায় বাস করে, এবং উপত্যকাভূমিতেই 
বাসস্থান নির্মাণ করে। কাশ্মীর পার্বত্য প্রদেশ বলিয়া সেখানে পর্বতের 
উপত্যকাতেই মানুষ বাস করে। আবার ভাষা, লোকবসতি, শিক্ষা এবং 
আচার-ব্যবহার বিস্তারের যত রকম প্রতিবন্ধক আছে, পর্বত তাহাদের WIST | 
হিমালয় পর্বতের উভয় পার্শ্বে যে-সকল দেশ অবস্থিত, সে-সকল দেশে এইগুলির পার্থক্য 


১২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


অত্যন্ত বেশী। এইরূপ ছুই দেশের লোকের জীবনযাপন-প্রণালীর মধ্যেও বিস্তর 
পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পর্বতের উপরিস্থ নদীগুলি খরস্রোতা হয় । সেজন্য সেগুলি 
নাব্য হয় না এবং তাহাদের দ্বারা সাধারণতঃ পরিবহনের বিশেষ সুবিধা হয় না। 

কিন্তু তথাপি পার্বত্য প্রদেশে মানুষ বহুকাল বাসঃকরিতেছে. এবং সমতলক্ষেত্রে 
যত লোকবৃদ্ধি ঘটিতেছে, ততই মানুষ পর্বতের উপরও বাসের স্থান নির্মাণ 
করিতেছে । কখনও-কখনও স্বাস্থ্যলাভের আশায়ও মানুষ পর্বতে বাস করিয়া থাকে | 

উচ্চ পর্বতের উপরিভাগ উচ্চতার জন্যই শীতল। গ্রীষ্মে আরাম পাইবার জন্য 
উষ্ণ ও উষ্ণণীতোষ্ণ মণ্ডলের পর্বতের উপর মানুষ অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করে। 
আবার পর্বতের উপরে অনেক স্থান স্বাস্থ্যকর । সেজন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দাজিলিং, 
সিমলা, নৈনিতাল, প্রভৃতি স্থানে লোকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য গ্রান্মকালে যায়। 
গবর্ণমেন্টের উচ্চ কর্মচারিগণের গ্রীষ্মে বাস করিবার জন্যও এইসকল স্থানে বাসগৃহ 
আছে। এইরূপে এইসকল স্থান ক্রমশঃ সহরে পরিণত হয়। 

বিযুবরৈখিক অঞ্চলের সমতলভূমিতে গ্রীষ্মের কঠোরতা বেশী বলিয়া, কখনও- 
কখনও সেরূপ স্থলে পর্বত পাইলে মানুষ পর্বতের উপর চিরস্থায়ী বাসগৃহ নিৰ্মাণ 
করে। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর: দেশ বিষুবরেখার উপর অবস্থিত বলিয়| 
অত্যন্ত গরম হওয়া উচিত। কিন্তু পর্বতের উপর জলবায়ু ঠাও্ডা,--যেন চিরবসন্ত 
বিরাজিত। তাই এদেশের লোকসংখ্যা প্রায় $ ভাগ পর্বতের উপরেই বাস:করে। 

কোন স্থানে উচ্চ পর্বত অবস্থিত হইলে জলসংপৃক্ত বায়ু তাহাতে প্রতিহত 
হইয়া উধ্বগামী হয়। cas পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে (windward side ) 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং সেখানে অবস্থিত দেশে উত্তম রুষিকার্ধ হইতে পারে ও 
লোক হ্থখে-্থচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। বঙ্গোপসাগর হইতে জলকণাবাহী 
বাতাস হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ভারতবর্ষে বৃষ্টিপাত বেশী এবং 
ইহা একটি ধনধান্যশালী দেশ | 

মান্য যখন পর্বতের উপর বাস করে, তৎন সেখানে আধুনিক uy কুঘিকাধ সম্ভব ন! 
হইলেও প্রতিবাত পাশ্বে পৰ্বতগাত্ৰে থাক ( terrace ) কাটিয়া শস্ত রোপণ করে। মধ্য 
ইউরোপের পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে ওক, বীচ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। এইসকল বৃক্ষের ফল 
শৃকরের খাদ্য । সেইজন্য এই স্থানে শুকরচারণ হয়, এবং শুকরের মাংস বিদেশে চালান 
ata) আবার কোথাও-কোথাও পর্বতের উপরের তৃণক্ষেত্রে গোচারণ হয়। সুইজল গ্ডের 
উপত্যকাভূমিতে লোক বাস করে। কিন্ত নিম্নভূমিতে স্থানাভাব বলিয়া পর্বতের উচ্চ 
অংশে তৃণভূমিতে পশুচারণ হয়, এবং এই উচ্চ স্থানেই এত পশু দুগ্ধজাত শিল্পত্রব্য প্রস্তুত 
হয় যে, তাহার ছার! দেশের ধনসম্পদ্‌ বুদ্ধি পাইতেছে । 


মানুষ ও তাহার আবেষ্টন ১৩ 


পর্বতের উপর স্ৰোতসম্বিনী নদী থাকিলে এক্ষণে তাহা অবলম্বন করিয়| জল 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে, এবং তাহাতে পর্বতোপরিই কোন-না-কোন স্থানে 
নানারপ শিল্পস্থ্ট সম্ভব হইতেছে । দাৰ্জিলিং ও শিলং সহরে এইরূপ জলবিদ্যুৎ 
সাহায্যে শিল্পদ্ৰব্যণ্টংপাদন হইতেছে | 

ব পর্বতের উপর খনিজ দ্রব্য বাহির হইয়াছে। ভারত -যুক্তরাষ্ট্রে৪উ আসাম, 
মধ্য প্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি রাষ্ট্রে পর্বতের উপর খনি পাওয়া গিয়াছে। এইসকল 
খনি-অঞ্চলে কতক স্থায়িভাবে কতক অস্থাপ্িভাবে লোক বাস করিতেছে, খনিজদ্রব্য 
অবলম্বনে শিল্প zÈ করিতেছে ও নানা ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জন করিতেছে । 

পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে বৃষ্টিপাত বেশী হয় বলিয়া সেখানে বনের সৃষ্টি হয়। 
এই বনের বৃক্ষ কাটিয়া পৃথিবীর নানাস্থানে কাষ্ট'ব্যবসায় চলিতেছে । আবার 
পর্বতাঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য, কিংবা .বরফাচ্ছন্ন উচ্চ পর্বতশীর্য হইতে বরফ 
গলিয়া পড়ে বলিয়া, স্থানে-স্থানে নদী জন্মে । এইসকল নদী শশ্ত-উৎপাদনে ও স্থানে- 
স্থানে শিল্পদ্রব্-পরিবহনে সাহায্য করিতে পারে। স্থতরাং পাহাড়-পর্বত মান্ষের 
উপনিবেশ-পংস্থাপনে ও অর্থপ্রস্থ কর্মতৎপরতায় পরোক্ষভাবেও বিশেষ সাহায্য করে। 

পর্বতের অধিবালী ।__পর্বতে স্থায়ী ও অস্থায়ী ছুই প্রকার অধিবাসী আছে। 
ধাহারা স্বাস্থ্য লাভের জন্য বা গ্রীষ্মের অত্যধিক উত্তাপ হইতে অব্যাহতি লাভের 
জন্য পাৰ্বত্য অঞ্চলে যান, তাঁহারা অস্থায়ী, অধিবাসী। তাহারা প্রধানত; 
সমতল প্রদেশে বাস করেন। কিন্তু যাহারা পার্বতীয় প্রদেশের আদিম অধিবাসী 
তাহার| উপত্যকাতেই বাস করে। এই ছুই শ্রেণীর লোকের দেহের গঠন, 
রীতিপ্রকৃতি, আহার-বিহার প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই সবিশেষ পার্থক্য দেখিতে 
পাওয়| যায়। পাহাড়ী! স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ, : পরিশ্রমী, উৎসাহী, সত্যবাদী ও 
কর্মঠ। পাৰ্বতীয় আবেষ্টনেই তাহাদের দেহ ও চরিত্র গঠিত হইয়াছে। তাহারা 
যেন বর্তমান জগৎ হইতে বিচ্ছি্_তাহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার, তাহাদের 
ভাষা, ও তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী বর্তমান সভ্যতার যুগেও বিশেষ উন্নত হয় নাই | 
তাহার| ক্ষুদ্ৰ বায়ুলাচলহীন গৃহে বাস বরে, অর্থ-উলঙ্গ অবস্থায় ভ্ৰমণ করে, এবং 
আদিম কালের অনুন্নত প্রথায় D উৎপাদন করে। ইহার! ক্রমশঃ সভ্য সমাজের 
সংস্পর্শে আসিয়া! উন্নতি করিতেছে। রর 

৩। নদা ( Rivers ) ।-_উপনিবেশ-সংস্থাপনে ও আর্থনীতিক উন্নতি-সাধনে 
নদীর উপকারিতা কোন অংশেই YA নহে। যে-দেশের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত 
হয়, নদী মাতার মত সেই দেশের হিতসাধন FA | সেইজন্ত নদীমাতৃক দেশ চিরদিনই 
সম্পৎশ'লী ও RTA উপযোগী ৷ 


১৪ উচ্চ মাধামিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


দেশের উর্বরতা-সাধন, জলসেচন ও পরিবহন নদীর প্রধান StF | 

নদীমাতৃক দেশ শস্তশ্যামল ও লোকবহুল হয়। কোন দেশের কোন 
অংশের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত হইলে উহা পলিমাটির দ্বার! সে-স্থানের ভূমির 
উর্বরতা সাধন করে, এবং সেখানকার মাটি আর্দ্র করে। সেইজন্য স্থানে গ্রচুর 
শস্ত উৎপন্ন হয়। ভারত-ুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত গঙ্গা-ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ-উপত্যক| এই দুইটি 


নদীর জন্তু উর্বর, শস্তশ্যামল ও লোকবহুল | 


বৃষ্টিবিরল স্থানের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত হইলে সেখানে জলসেচন দ্বারা 
শস্ত উৎপাদন করা: সহজ হয়। নীল নদের বার্ষিক জলপ্লাবনে সাহারা মরুর এক 


১নং চিত্র |--নীলনদের উপত্যকায় সাহারার 
এক অংশে কৃষিকার্ধ। 


দেশে শিল্প-বাণিজ্য সহজে গড়িয়া উঠে। অতি প্রাচীনকালে নদীই বাণিজ্যবিস্তারের 
প্রধান অবলম্বন ছিল। এক্ষণে বাণিজ্যকার্ধে যত প্রকার পরিবহন-ব্যবস্থা আছে, 
জলপথে পরিবহনই তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থুলভ। 


অংশে পলি পড়িয়া তাহা উর্বর, 
শস্তশ্যামল ও লোকবহুল হইয়াছিল । 
এক্ষণে নীল নদ হইতে জলসেচনের 
স্থব্যবস্থা করিয়া নীল-অববাহিকার 
আরও বহুদূর পর্যন্ত সাহারার অংশ 
শস্তপূর্ণ  হইতেছে। পাকিস্তানের 
অন্তর্গত পশ্চিম-পাপ্তাবের পঞ্চনদ- 
প্রবাহিত অংশ বৃষ্টির অভাবে মরুবৎ 
ছিল। পঞ্চনদ হইতে খাল কাটিয়| 
জলসেচন দ্বারা পশ্চিম-পাঞ্জাব এখন 
উদ্ধ তত শস্তের দেশ হইয়াছে। 

পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে নদী 
WATS হয়, সেখানে বাধ বাধিয়া 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা ও 
weal শিল্প সৃষ্টি করা যায়। 

নদী-বাহিত দেশে পরিবহনের 
ব্যবস্থা সহজ হইতে পারে। 
নদীপথে সহজে, উদ্ধত পণ্য বিদেশে 
প্রেরণ করা, এবং বিদেশ হইতে 
খাগ্যাদি সংগ্রহ করা যায়। এজন্য এসব 


মানুষ ও তাহার আবেষ্টন se 
নদী ai সমুদ্রতীর অবস্থিত কোন দেশের যদি নদী-বন্দরের উপযুক্ত 
স্থান থাকে, তবে সেই দেশের বাণিজ্য-বৃদ্ধি হুইয়! থাকে। ভারত-যুক্তরাষ্টে 
বোম্বাই ও কলিকাতা দুইটি বড় বন্দর ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। সমগ্র দেশের 
বাণিজ্যও ইহাদের দ্বারা! সমৃদ্ধ হইয়াছে । তবে সব নদীই বাণিজ্য-বহনের উপযোগী 
নহে । যে-সমন্ত নদী বৎসরের কোন সময়ই জমিয়া যায় না, বা পলিমাটিতে মজিয়া 
যায় না, যাহাতে সারা বৎসরই জাহাজ চলিবার উপযোগী জল থাকে;--যাহা শ্োতম্বতী,, 
এবং যাহার উপর কোথাও জলপ্রপাত নাই, সেইসকল AMS বাঁণিজ্যবহনের উপযোগী | 
আফ্রিকার নদীর গতিপথে জলপ্রপাত আছে। এরূপ স্থলে নৌকা বা জাহাজ উচ্চ 
হইতে নিয়ে পড়িলে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে। 
নদীতীরস্থ দেশ কৃষি ও শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া ধনশালী হইয়া উঠে, এবং 
তাহাতে দেশের অন্নচিন্ত| বিদূরিত হয়। নেন্ত দেশের লোক নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের চর্চ! করিতে পারে । অতি প্রাচীনকালে যে-সকল স্থান সভ্যতার কেন্দুভূমি 
হইয়াছিল, সেগুলি নদীতীরে অবস্থিত ছিল। বাবিলনীয় সভ্যতা তাইগ্রিস ও 
ইউফ্রেতিস নদীর উপত্যকায়, মিশরীয় সভাতা নীল নদের তীরে, ভারতীয় 
( মহেঞ্জোদারো৷ ও হারপ্লা) সভ্যতা সিন্ধুর উপত্যকায় ও চৈনিক সভ্যতা হোয়াং. 
উপত্যকায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। 


২নং চিত্র ।-_ প্রাচীন সভ্যতার কতিপয় কেন্দ্ৰ । 

দেশ যদি নদীহীন হয়, অথবা দেশের নদী যদি নাব্য না হয়, তবে দেশের 
অধিবাসিগণ বিদেশের উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিতে পারে না। সেজন্য 
তাহার! অনুন্নত ও অসভ্য থাকিয়াই যায়। আফ্রিকার নদীগুলি জলগ্রপাত- 
প্রগীড়িত বলিয়া নাব্য নহে। তাই সেদেশের লোক বহুকাল সভ্য জগতের 
সংস্পর্শে আসিতে পারে নাই। তাই তাহাদিগকে অসভ্য ও বর্বর এবং সে-দেশকে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলা হইত। কিন্তু এক্ষণে রেলপথ ও আকাশপথ ইত্যাদির; 


১৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


বৃষ্টি হওয়াতে দেশে নাব্য নদী না থাকিলেও AS জগতের সহিত তাহাদের বহুদিন 
একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভবপর নহে । 


81 তটল্লেখা ( Coastline )_ পূর্বেই মি সমুদ্রতটে অবস্থিত 
স্থানের বাণিজ্যবৃদ্ধি হয় । কিন্তু সমুদ্রতটে অবস্থিত বাণিজ্যবৃদ্ধি বা 


আর্থনীতিক উন্নতি হয় না। সমুদ্রতীরস্থ স্থানের পৃ ae 


উপর অনেকাংশে নির্ভর FTA 
SHAY ভগ্ন ও অভগ্ন, এবং উচ্চ ও নিয়--এই ছুইরূপে বিভক্ত করা যায়। 


যদি কোন দেশে বহুসংখ্যক উপদ্বীপ ও উপসাগর থাকে, তবে সেই দেশের 
তটরেখাকে ভগ্ন তটরেখা বলা হয়। ভগ্ন তটরেখা দেশের উন্নতি-বিধানে বিশেষ 


উপযোগী | যদি তটরেখা ভগ্ন ও নীচু হয়, এবং ভরস্থানগুলি গভীর, স্ুবিভূত « বং ভর্রস্থানগুলি গভীর, স্থবিস্তৃত ও 
তরদক্ষেপ হইতে রক্ষিত হয়, তবে সেইসকল স্থানে বন্দরের BP হয়, এবং তাহাতে 


দেশের বাণিজ্যবৃদ্ধি le থাকে। যদি কোন ভয়স্থান দেশের মধ্যে বহুদুর প্রবেশ, 
করে, তবে সেই পথে দেশের অভ্যস্তর হইতে সহজেই উৎপন্ন ব্যাদি বন্দরে আনা 
যায়। ফে-দেশে তটরেখা ভগ্ন, সে-দেশে শিল্প ও বাণিগ্যের উন্নতি হয় এবং জলবায়ু 
ও রুষিরও উন্নতি হয়। নিয়ে মহাদেশগুলির তটরেখার দৈর্ঘ্য এবং স্থবিধা ও অস্থবিধার 


বিচার করা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ফে-দেশের তটরেখা যত ভগ্ন, সেই দেশের 
তটরেখা তত দীর্ঘ । 


আয়তন (লক্ষ তটরেখ! তটরেখার মাইল প্রতি 
মহাদেশ বর্গমাইল) | (সহস্র মাইল) আয়তন 
১। ইউরোপ ৩৭ ২৬ ১৪৩ 


২। উত্তর-আমেরিক| 


৩। অস্ট্রেলিয়া ve > ৩৩৩ 
৪) দক্ষিণ-আমেরিকা ৩৮ ১৬ ৪০৬ 
el এশিয়া ১৬৪ ৩৬ ৪৭২ 


vi আফ্রিকা 


উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, ইউরোপের ১৪৩ বর্গমাইল 


স্থানের লোক এক মাইল তটরেখা ব্যবহার করে। কিন্তু এশিয়ার ১ মাইল 
তটরেখা ব্যবহার করে ৪৭২ মাইলের অধিবাসীরা। স্থতরাং ১ মাইল তটরেখা, 
এশিয়া অপেক্ষ। ইউরোপে কম লোকে ব্যবহার করে । যেদেশে অল্প আয়তনের 
মধ্যে কমসংখ্যক অধিবাসী তটরেখা ব্যবহার করিতে পারে, নিশ্চয়ই সেদেশের 


মান্য ও তাহার আবেষ্টন ১৭ 
pane) Hee eee ges. ইউ পা 
উন্নতি হইয়াছে। ইহার তটরেখা | বহু স্থানে ভিতরে প্রবেশ 
করিয়াছে। এজন্ত ইহার পূর্বভাগে ক্ষশিয়ার পূৰ্বদিকের কিয়দংশ ব্যতীত কোন 
স্থানই সমুদ্রতীর হইতে ৫** মাইলের বেশী ACE | 

otani হিসাবে ইউরোপের পরেই কহ বিধাজনক মহাদেশ উত্তর-আমেরিকা । 
তার পরে ক্রমশঃ অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা, এশিয়া ও সর্বশেষে আফ্রিকা | এজন্থ 
বাণিজ্যে আফ্রিকার বহুদিন উন্নতি হয় নাই | এখন অন্ত কারণে ক্রমশঃ হইতেছে | 

ভগ্রতটরেখাযুক্ত দেশের যে কতদূর উন্নতি সম্ভব, গ্রেট বুটেন তাহার প্রকৃষ্ট 
Bates | গ্রেট, বৃটেনের তটরেথ| এরূপ ভগ্ন, এবং সাগর, উপলাগর ইহার অভ্যন্তরে 
এতদূরে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইহার কোন বড় সহরই সমুদ্রতীর হইতে ৭ 
মাইলের বেশী দূর == ২, বৰ্গমাইল অ 
১ মাইল তটের স্থুবিধা ভোগ করে। সুতরাং তটরেখা-হিসাবে গ্রেট, বৃটেনের মূল : 
ইউরোপ অপেক্ষা ১৭ গুণ স্থবিধা। একারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে গ্রেট, বুটেন এত উন্নত। 
তাহার শিল্পদ্রব্য অনায়াসে ও স্থলভে অভ্যন্তরস্থ বহু দূরের সহর হইতে 
বিদ্লেশগামী জাহাজে বোঝাই করা যায়। আবার এই ভগ্ন তটরেখার জন্য গ্রেট, 
বৃটেনের বাণিজ্য-জাহাজ দেশ-বিদেশে যাতায়াত করে, এরেশবানীর। নৌ-চালনে 
পৃথিবীর অন্যতম সর্বাপেক্ষা দক্ষ নাবিক এবং গ্রেট, বৃটেনের পক্ষে পৃথিবীর নানা 
স্থানে উপনিবেশ-সংস্থাপন ও বাণিজ্য-বিস্তার সহজ হইয়াছে। 

আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বদিকের তটরেথা ভগ্ন । সেজন্য সেখানে বড়বড় 
বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। 

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের তটরেখা বিশেষ ভগ্ন নহে; ইহার পশ্চিম তটভ্‌মি উচ্চ_ 
এবং পূব ভটভূমি তরঙবিক্ছুক। সেজন্য পশ্চিম পারে বোম্বাই এবং পুব পার্থ 
মান্দাজ, ও বিশাখাপত্তনম্‌ মাত্র উল্লেখযোগ্য বন্দর। ভগ্ন তটের অভাবে এত দীর্ঘ 
সমুজ্তটেও বেলী বদর গড়ি উঠে নাই। পূৰ্ব দিকের মাজাজৰে তর হইতে 
রক্ষার জন্য প্রাচীর দিতে হইয়াছে 

কিন্ত তটরেখা ভগ্ন হইলেই তাহা বন্দরের পক্ষে উপযোগী নাও হইতে পারে | 
নরওয়ের তটরেখা অত্যন্ত ভগ্ন। ইহাকে “ফিয়র্ডগ বলে। এই সকল ফিডের দুই 
পাৰ্বে উচ্চ পাৰ্বত্যভূমি,--এত উচ্চ যে, এখানে পোতাশয় হওয়া সম্ভব, কিন্তু afia- 
বন্দর হওয়া সম্ভব নহে। পাৰ্শ্বের পাৰ্বত্য অঞ্চলে পণ্যদ্ৰব্যেরও অভাব, এবং 
দেশের অভ্যন্তর হইতে এখানে যাতায়াতেরও স্থবিধ| কম। সেজন্য এখানে বন্দরও 


নাই, বাণিজ্যও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। উত্তর স্বটনণ্ডের অবস্থাও এইরূপ | 
২ 


১৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


Gl SATs] (Climate) i—(s) পৃথিবীর উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের উপর (২ 
পরিধেয় ও (৫) বাসস্থানের উপর,_(৬) শিল্পহুষ্টির উপর, (৭) পৃথিবীতে, মানুষের বসতি- 
বন্টনের উপর,--) মানুষের দেহ, মন ও স্বাস্থ্যের উপর এবং (৯) মানুষের চরিত্রগঠন ও 


(১০) কর্মতৎপরতার উপর জলবায়ুর প্রভাবের আর সীমা নাই। ইহাদের কোন-কোনটি 
মানুষ জলবায়ুর প্রভাবে প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হয়, এবং কোন-কোনটি প্রক্ৃতিদত্ত জিনিষ 


তে শিল্পরূপে R করিয়া লয়।. কিন্তু নকল ক্ষেত্রেই তাহাকে কোন-না কোনরূপে 


ধা উপর নি করিতে হয়। 
অক্ষাংশ, সমুদ্ৰসমতল হইতে উচ্চতা, বায়ুপ্রবাহের দিক্‌, সমুদ্র হইতে দুরত্ব, পর্বত- 


শ্রেণীর অবস্থান এবং সমুদ্রজ্রোত প্রভৃত্রি উপর কোন স্থানের জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ভর 
করে। পৃথিবীর উপর যে (১) স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে, তাহা! বিভিন্ন স্থানের 
জলবায়ু অনুসারে বিভিন্ন। শীতপ্রধান মেরুপ্রদেশ হইতে গ্ৰীষ্মপ্ৰধান বিযুবরৈথিক প্রদেশ 
পর্যন্ত, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ জলবায়ুর প্রভাবে শৈবাল হইতে ক্রমশঃ বৃহত্তর হইতে-হইতে : 
দীর্ঘতম বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে । এই বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ সমাবেশে মানুষের জীবনোপায় 
ও রীতিপ্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়| গিয়াছে। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের কথা পরে বিশেষভাবে 
বণিত হইবে । . 

পৃথিবীর উত্তর ভাগের তুজ্দ্ৰাঞ্চলে, বা সরলবর্গায় বৃক্ষের বনাঞ্চলে, বা বিষুবরৈথিক 
প্রদেশের বনাঞ্চলে, অথবা বৃষ্টিহীন প্রদেশের তৃণাঞ্চলে (২) জীবজজ্ত বিভিন্ন হইয়া থাকে। 
আবার, জলবায়ুই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পশুপালন ও পশুব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত করে। 

মানুষের (৩) NOD ও অন্যান্য কৃষিদ্রব্যও জলবায়ু অনুসারে বিভিন্ন হয়। সেই 
জন্য দেখ! যায়, কোন দেশ ধান্য, কোন দেশ গম, কোন দেশ ইক্ষু, & ]দনের 
সম্পূর্ণ উপযোগী, কোন স্থান অল্পমাত্র উপযোগী। কোন দেশে হয়ত কোন, কৃষিশস্তাই 
জন্মে 1 URAS যেদেশে বাদ করে, সেই দেশের উৎপন্ন খাদ্যে অভ্যস্ত হয়। 

এশিয়ার প্রধান খাদ্য চাউল, ইউরোপের প্রধান খাদ্য গম | 

মানুষের (8) পরিধেয়-ও aama বিভিন্ন । শীতগ্রধান দেশের লোকে 
বারমাসই গরম কাপড় ব্যবহার করে,_তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদও খুব আঁটসাট। 

এড গ্রীষ্মের তারতম্য ARAA মানুষ পাতলা ও টিলা পরিচ্ছদ ব্যবহার করে,__. 

যেন বাতাস কাপড়ের ভিতর দিয় তাহার অঙ্গ স্পশ করিয়া দ্লিপ্ধ করিতে পারে। 


অত্যধিক গ্ৰীষ্মপ্ৰধান স্থানে মাহ: স্থানে মানু গাত্র প্রায় উন্মুক্ত রাখে 1) = 


মানুষের ৫) বাসগৃহ = বাসগৃহ জলবায়ু অমুদারে বিভিন্ন হয়। অত্যধিক শীতের দেশের 


বাসগৃহের ছাদ প্রধানত; ছুই দিকে ঢালুলষেন বরফ পড়িলে তাহা সরিয়া পড়ে। 


মানুষ ও তাহার আবেষ্টন ১৯ 


অত্যাধিক গ্রীম্মের দেশের বাসগৃহের ছাদ সমতল হয়, যেন রাত্রে ছাদে BES 
পারা যায় বৃষ্টিবিরল দেশের ছাদ চারিদিক হইতে ঢালু হইয়া মধ্য ভাগের দিকে 
যায়, এবং সেখানে বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকে (আবার জাপানে ঘন-ঘন 
ভূমিকম্প হয়। সেজন্য সেখানকার বাড়ী খুবই হান্ধ। জিনিষে তৈয়ারী করা হয়। বাশই 
সেখানে গৃহনির্াণের প্রধান উপকরণ । সেখানে ভূমিকম্পের ভয়ে দোতলা বাড়ী প্রায়ই 
Peg ee Pears FRG CF 

(৬) শিল্পস্থষ্টি-ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। যে-দেশে যেরূপ জলবায়ুর 
প্রভাবে CURT উৎপন্ন হয়, সাধারণতঃ সেইরূপ সেইরূপ দ্ৰব্য অবলম্বন করিয়াই সেখানকার শিল্প 
গড়িয়া উঠ ড়িয়া উঠে। পশ্চিম ও পূর্বব্ প্রচুর পাট চুর পাট À উৎপন্ন হয়। | সেজন্য পাটশিল্প বঙ্গদেশেই 
গড়িয়া য়া উঠিয়াছে waar ও মধ্যপ্ৰদেশে প্রচুর তুল! জন্মে। সেজন্য অধিকাংশ 
কাৰ্পাস-শিল্লের কল গুজরাট প্রদেশে ও সন্নিহিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তর উত্তর- 
প্রদেশে ও বিহার প্রদেশে এ ইক্ষু জন্মে । সেইজন্য এই অঞ্চলে ffe প্রচুর 
উৎপন্ন হয়।) 

আবার, জলবায়ু অনুসারে AKAA যেরূপ দ্রব্যের দরকার, ব| দেশে যেরূপ শিল্প 
সম্ভব, তদমুসারেই Pa? হইয়া থাকে। গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশের লোক পাতলা কাপড় 
ব্যবহার করে। সেজন্য ভারতবর্ষের কার্পাস-শিল্প ও রেশমশিল্পই প্রধান বন্ত্শিল্প। 
শীতপ্রধান ইউরোপে গরম কাপড় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত কর! হয়। Aerie পর্বত- 
স্কুল ও শীতপ্রধান_-বৎসরের অধিকাংশ সময় সেখানে বরফ পড়ে বলিয়। ঘরের 
বাহিরে সকল সময়ে কাজ করা সুবিধাজনক নহে। সেজন্য সেখানে প্রধানতঃ 
জলবায়ুর কারণেই কুটারশিল্প গড়িয়া উঠিঘাছে। 


শিল্পষন্ত্রের পরিচালনের জন্যও বিশেষ-বিশেষ জলবায়ুর দরকার হয়৷ 
কার্পাস-বন্ত্র তৈরী করিতে আর্দ্র বায়ুর দরকার। শুষ্ক বায়ুতে স্থতা ছিড়িয়া যা; fe fea যায়। 
aaa ইংলগ্ডের পশ্চিমভাগে আর্দ্র পশ্চিমা _বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে, এবং ভারত 
যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমভাগে দগ্মিণ-পশ্চিম মৌহুমী _ বায়ুপ্রবাহিত ৎ অঞ্চলে কার্পাসশিল্প 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্দে-সঙ্গে যন্ত্রশালার 
ভিতরেই বায়ু আর্দ্র 4 করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ' সেজন্য এক্ষণে কার্পাগ-বয়নযন্ত 


যে-কোন স্থানে স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে ues বায়ুর দেশে গম "লৰ ঝরঝরে 


ময়দা পাওয়| যায়। সেইজন্য পাকিস্তানের পশ্চিম-পাঞ্জাব ও সিন্ধু এ 
da Soraw ও বিহার প্রভৃতি Eck হয ৮ 


আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিস, ও পাকিস্তানের করাচী প্রসিদ্ধ ময়দা প্রস্তুত 
করার স্থান | 


~~ 


Days 


2 
4 


উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
আমদানি ও রপ্তানিও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। ঘে-সমস্ত 


“আমেরিকার পঞ্চহ্দের উপর দিয়া প্রবাহিত সেন্ট লরেন্স নদী একটি প্রধান 
বাণিজ্যবাহী নদী। শীতকালে এই নদী জমিয়া যায় বলিয়া কানাডার গম এই পথে 
চালান দেওয়া যায় না,__পশ্চিমভাগের সমুদ্রতীরস্থ বন্দর দিয়া বা রেলপথে চালান 
দিতে হয়। বাল্টিক সমুদ্রের ওডর নদীর মুখ শীতকালে মাসাবধি জমিয়া থাকে। 
কিন্তু যতই এই সমুদ্রের উত্তরের দিকে যাওয়া যায়, ততই বেশী দিনের জন্য এই 
সমুদ্র জমিয়া থাকে । লেনিনগ্রাদের নিকট ই সমুদ্র পাচমাস জমিয়া থাকে। 
স্থৃতরাং বাণ্টিক-অঞ্চলে শীতকালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ অস্থবিধা_ হয়। 
পাকিস্তানের কোয়েতা-অঞ্চলের রেলপথ ও পার্বত্যপথ শীতে বরফাচ্ছন্প হয়। তথন 
সে-অঞ্চলে আর সহজে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে না। তিব্বতের পথ যখন বরফে 
ঢাকিয়া যায় তখন সেখান হইতে ভারতে পশম-আমদানি বন্ধ হয়। স্থতরাং ব্যবসায়- 
ৰাণিজ্যও কতকাংশে জলবায়ুর উপর নির্ভর করে| = 

ফে-সকল য-মকল স্থান জলবায়ুর SHRI সম্পংশালী, এবং যেখানে খাদ্যদ্রব্য স্থলভ ও 
সহজলভ্য, সে-দকল স্থানে এন পূর্ব এশিয়ার 
শস্তশালী মৌন্ুমী-অঞ্চলে অঞ্চলে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে। ইহা পৃথিবীর 
ঘনতম বসতির স্থান। 

(৮) মা ) WRA দেহ, মন এবং Ais জলবায়ুর প্রভাবে বিভিন্ন হইয়া থাকে। 
হিমালয়ের পাহাড়ীদের দেহের গঠন ও স্বাস্থ সমতল প্রদেশের লোকদিগের 
দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের 
লোকদিগের রীতিপ্রক্কতি, দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য বিভিন্ন জলবায়ুর প্রভাবে সম্পূৰ্ণ 
বিভিন্ন। এমন কি, কোন-এক জলবায়ুর দেশের লোককে অন্য এক জলবায়ুর 
দেশে লইয়া গেলে, কয়েক পুরুষ পরে তাহার বংশের লোকের আকার, 
গঠন, স্বাস্থ্য ও রীতিপ্রক্ৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটে। বিহারে ও উড়িয়ায় 
যে-সকল বাঙ্গালী কয়েক পুরুষ বাস করিয়াছে, তাহাদের দেখিলে ইহার 
যাথার্থয প্রমাণিত হইবে ৷ 

(৯) মানুষের চরিত্রের গঠন ও জীবন-যাপন-্রণালীও জলবায়ুর উপর 
নির্ভর করে।. 10.) মাঙ্ছষের কর্মতৎপরতার হাসবৃদ্ধিও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। 
পৃথিবীর বি বিভিন্ন অংশ হইতে কয়েকটি উদাহরণ লইলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। 
পৃথিবীর উত্তরে ফেহিমমঞ্ডল আছে তাহা বারমাসই বরচাচ্ছ্প থাকে। 
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সেখানে কৃষিকার্ধ হইতে পারে ali cae জীবিকা-অর্জনহেতু উত্তর-আমেরিকায় 
এক্ষিমোদের “Shwe ও মংস্তের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্ত মত মংস্ত- 
শিকার কম বিপজ্জনক নহে। বরফাচ্ছর সমূত্রের উপর দরাড়াইয়া মংস্তের 
সন্ধান করিতে রিতে হয়_ইহাতে যেকোন যেকোন মুহুৰ্তে বরফ ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে a পড়িবার 
সম্ভাবনা থাকে। এই অঞ্চলে জীবজন্ত, বিশেষতঃ সীল মংস্ত, মারিচা 
তাহার চামড়া দিয়া তাহাদের পরিধেয় প্রস্তুত , করিতে হয়, এবং বরফের 
গৃহ, নিৰ্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতে হয়। জীবন-যাপন 
করিতেকরিতে তাহার| সাহসী, দারুণ কষ্টসহিষুঃ ও দিতির র্ভরণীল হয়। 
বিপদ ইহাদের পদে-পদে, তাই পরস্পর পরম্পরকে সাহায্য করিবার জনু জন্য 
ইহারা আগ্রহান্বিত থাকে এবং এইজন্ত তাহারা অতিথিবৎসল হয়। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার! সভ্যজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়| বাস করে। এ-জগতের 


শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য,_এ-সকলের জ্ঞান হইতে তাহার! বঞ্চিত থাকে।) 


নাতিশীতোষ্ণ B(T emperate ) মণ্ডলে মানুষের কর্মদক্ষত। ও উৎসাহ অত্যন্ত 
বেশী হয়। গ্রীষ্মকালে এখানে aroma প্রচুর জন্মে। কিন্তু ইহার কোন- 
কোন অংশে দুর্দান্ত শীতে সমস্ত উদ্ভিজ্জ নষ্ট হইয়া যায়। তাই গ্রীষ্মে দারুণ 
পরিশ্রম করিয়া শীতের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য অধিক উৎপন্ন করিয়া পঞ্চ করিয়া 
রাখিতে হ্য়। তাহাতে লোকে উচ্চাভিলাষী হয় ও জ্ঞানচর্চার অবসর পায়। 
এ-সকল কারণে এঅঞ্চলের লোক অত্যন্ত পরিশ্রমী, উৎসাহী, বুদ্ধিমান, 
Stam ও sae হয়। প্রাচীনকালে, ais, রোমীয়,_ মেসোপোটেমিয়ার 
বাবিলোনীয়, এশিয়া মাইনরের ফোনেশীয়, ভারতের সিন্ধদেশীয় এবং 
চীনদেশীয় সভ্যতা এই নাতিশীতোষ্ণ মগ্ডলেই_ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানকালে, 
পৃথিবীতে সভ্যতায় উন্নত, এবং জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, শৌর্ধে ও বীর্ষে, অর্থে ও সামধ্যে 
সর্বশেষ্ঠ জাতি এই অঞ্চলেই বাস করে। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলের লোকদিগের 
উপর প্রকৃতির অপার করুণা । তাই এই অঞ্চলের লোকই. এখন জগৎ 
শাসন করিতেছে। 
বিযুবরৈথিক অঞ্চলের (tropics) মানবগণের জীবন-্ধারণের জন্য প্রকৃতি 
আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন। এ-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিকাংশ 
স্থানে নিয়মিত ও প্রচুর এবং উত্তাপও উদ্ভিদ্‌ জন্মিবার পক্ষে অত্যধিক । te, 
সেজন্য এত SHA এখানে আবশ্যকীয় দ্ৰব্য উৎপন্ন কর! যায় এবং অত্যধিক 
উত্তাপে এখানে এত শারীরিক দুৰ্বলতা আসে যে, এঅঞ্চলের লোক সাধারণত è 
পরিশ্রমবিমুখ ও অলস হয়। এ-অঞ্চলে বস্ত্রাদির বেশী দরকার হয় না, বৃক্ষপত্ৰাদি o 


২২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থনীতিক ভূগোল 


লইয়া ও বৃক্ষের sterfe sin অনায়াসে একটা আশ্রয়স্থল রচনা করা যায়। 
প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্তু এই অঞ্চলে গভীর বন জন্মে। এই বনে স্থস্বাদ্‌ ফল, 
অনায়াসলভ্য জালানি কাঠ ও শিকারোপযোগী পশু পাওয়া যায়। স্থতরাং 
জীবন-যাপন আয়ালের অপেক্ষা রাখে না এবং মানুষের সঞ্চয়ের ও ব্যবসায়েরও 
বিশেষ দরকার হয় না। আবার এখানকার জলবায়ুর জন্য এখানকার লোক 
শক্তিহীন ও নিবীধ হইয়া উঠে। তাই এ'অঞ্চলে আদিমকালে সভ্যতার 
বিকাশ হয় নাই। agence নধা ও দক্ষিণ-মামেরিকার ইণ্ডিয়ান, মধা-আফ্রিকার 
নিগ্ৰো, অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন অধিবাদী প্রভৃতি অসভ্যগণের বাস এই বিষুবরৈথিক 
মণ্ডলে। ইহার! এই অঞ্চলের উপযুক্ত অধিবাসী--অলস, বর্বর ও নিৰোধ । 

কিন্তু এই অঞ্চলের মধোই--জলবায়ুব কিছু পরিবর্তন ঘটিলেই__যে অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটে তাহার উদাহরণ এই অঞ্চলেই আছে । এই অঞ্চলের মধ্যে 
যেখানে-যেখানে উচ্চ মালভূমি আছে, সেখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও 
শক্তিবর্ধক। তাই সেই সকল অঞ্চলে, অনেকটা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মতই 
প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। এই বিষুবরৈখিক অঞ্চলেই মেক্সিকোর 
আজটেক, পেরুর ইন্কা ও আবিসিনীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

মরুভূমি-অঞ্চল-__বালুকাময়, সেখানে উত্তাপ অত্যন্ত বেশী, বুষ্টিপাতও বিশেষ 
হয় না তাই এখানে শক্তোৎপাদন সম্ভব হয় না। সেজন্য এখানে যাহারা 
বাস করে তাহারা যাযাবর, এবং আহার ও পরিধেয়ের জন্য doa উপরই 
নির্ভর করে (মক্লভূমির লোকেরা হুগ্ধ ও মাংস প্রভৃতি বলকর দ্রব্য খায়, 
তাই তাহারা বলিষ্ঠ) ছায়াহীন উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া তাহাদের ভ্রমণ 
করিতে হয়, তাই তাহারা সাহসী ও পরিশ্রমী হয়।) চিহ্হীন অনন্ত 
aema feae হইবার সম্ভাবনা তাহাদের পদ়েপদে;_ তাই তাহার 
খবিষ্যায় পারদর্শী, নক্ষত্রের সাহায্য faite করিতে পারে। ইহাদের 
অভাব কখনও না, সেজন্য তাহারা দস্্যতা বৃৰিশ্বরপ গ্রহণ 'করে। 
আবেষ্টনে তাহার! বাস করে, তাহাই তাহাদের দন্থ্যবৃত্তি-গ্রহণে প্রেরণা দিয়াছে 

স্থতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষ যে বিভিন্নভাবে" জীবনযাপন করে, 
জলবায়ুই তাহার অন্যতম কারণ। 

৩৬। afe] (Soil) ewes বহিরাবরণের যে-অংশে বুক্ষলতাদি 
জন্মে ও Ras হইতে পারে তাহাকেই বলে মৃত্তিকা । মনুস্তের জীবন- 
ধারণের জন্য মৃত্তিকার উপযোগিতা অত্যন্ত বেশী। মানুষের ভীবন-যাপনের 


হি বর রা ৯৮৯ = 


Date 


Trom a 


+ ee 


Acca. ০০৯০ ০০৯ se. ও ওরাও 


মাহৰ ও তাহার আবেইন ২৩ 


জন্য তিনটি জিনিষের প্রধানতঃ দরকার,_থান্ভ, পরিধের ও বাসস্থান। সাক্ষাৎ” 
ভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক এ-তিনটি জিনিষই মৃত্তিকা হইতে পাওয়া 
যার । কারণ, মৃত্তিকা চাষ করিয়াই তাহা হইতে qaaa, ও পরিধেছেক উপাঙ্গান 
কার্পাস প্রভৃতি পাওয়া যায়, এবং ধৃনিৰ্দাণের আবস্তক xa কাঠ প্রভৃতিও 
মৃত্তিকা-জাত বৃক্ষাঙ্ধি হইতে পাওয়া যায় । 


ম্বত্তিকার গুণাগুণ অনুসারেই তাহাতে Berg স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের 
পাৰ্থক্য হয়। aea হইতে Ry পর্যন্ত উদ্ভিজ্জের আকার ও 
উপযোগিত! মৃত্তিকা wgra বিভিন্ন। এমন কি, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে- 
বনজঙ্গল আছে, তাহাদের রীতিপ্রকৃতি ৪ জলবায়ু অস্থপারে বিভিন্ন । 


qast গুণাগুণ অনুসারেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কৃষিদ্ৰব্য উৎপন্ন 
হয়। সকল We যে-কোন Bay | উৎপাদন করা যায় না। একমাত্র বঙ্গদেশে ও 
তাহার আশে-পাশেই পাট জন্মে। কার্পাস ভারত-যুক্তরাষ্টর ও পাকিস্তানের অনেক স্থানে | 
জন্মে। কিন্তু উৎকৃষ্ট কার্পান জন্মে পশ্চিম-পাঞ্জাবে ও সিন্ধুদেশে । আপেল ও আঙ্গুর p 
পশ্চিম পাকিস্তানে ও কাশ্মীরে জন্মে -_বঙ্গদেশে জন্মে না। আবার যে-অঞ্চলের = 
মৃত্তিকায় উদ্ভিদের ag নাই, সে-অঞ্চলের মুত্তিকায় কৃষিকাধ সফল হয় ন৷ ৷ এক্ষণে | 
সার দিয়া ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিয়া কোন-কোন স্থানে কু বা পা | 
করা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহারও একটি সীমা আছে। সার দেওয়াই হউক | 
আর বৈজ্ঞানিক চামই হউক, কুষিকাধে মাটিই প্রধান । 

মৃত্তিকাকে গুণাগুণ অনুসারে বহুশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। মৃত্তিকার সহিত | 

খর, কীকর, বালুকণা, কৰ্দম, পলিমাটি প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। এই সকলের | 
৫ ২৯১৯৮ যেমন,_ 

onaga মাটি -aatra কীকর ও পাধর বেশী থাকে, তাহাকে পাথুরে বা মোট! মাটি বলে। 

কাদাগাটি।_পাধর ও কাকর অত্যন্ত কম থাকিলে এবং পলিমাটি ও কাদা! বেদী থাকিলে তাহার m 
নাম কাদামাটি বা TR | কাদ!মাটিতে থাকে se _॥৫ ভাগ কায়া কাদা, ৪৫ ভাগ পলি ও ১, ভাগ বালি। 


এই কাদামাটির al পাক মাটির ভিতর দিয়া জল গুবিঃ গুৱিয়| যায় না, জল ইহার উপরে থাকে। সেৱন্ত 
লি 


সা তাই ইহার উপর ছোট-ছোট খাস ভিন্ন কিছু হয় ন! । 


২৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
| পলিমাঁটি।_ যাহাতে ৮২ ভাগ গলি, ১৩ ভাগ কাদা ও e ভাগ মাত্র বালি থাকে, তাহার নাম 


TRE বাহ ৭ লাগ কা 
| পরিষাট। গলিযাট সৰ্বোৎকৃষ্ট মাট। সমতলভূমি ons fir! গঠত। 
তাই এম এনঅঞ্চল এত উর্বর । 


দো-আঁশ মাটি i—ee ভাগ পলি, ৩১ ভাগ বালি ও ২৩-ভাগ কাদার মিশ্ৰপে উৎপন্ন মাটিকে 
দো-আশ মাটি (loom) বলে। এই মাটির সঙ্গে বৃক্ষলতাদি-পচা সার মাটি মিশ্রিত ( থাকে । 1 ইহাও 
উর্বরা উর্বর! মাটি। যাহাতে ৩৪ ভাগ বালি, ২৭ ভাগ মাটি ও ৩৯ ভাগ পলি থাকে, তাহাকে কাদা 
দে|-অ'শ মাটি (clay loom) বলে। বৃক্ষলতাদি aaia দ্ৰব্য পচিয়| যে-সার-পদার্থ (humus) _ 
| হয়, তাহার দ্বার! মাটির উর্বরত! বৃদ্ধি পায়। ইহার সংযোগে মাটির বৰ্ণ কাল বা গাঢ় বাদামি , 
(dark brown) বর্ণের হয়। এই রংএর মাটি খুব উর্বর! 


atel মাটিতে প্ৰধানতঃ লৌহস্ৰব্য মিশ্রিত উৰ্বরত| অপেক্ষাকৃত কম। 
নানাবিধ রাসায়নিক দ্ৰব্য সংযোগে মাটির বর্ণ গীতাভ, শ্বেতাভ ও gajeg এগুলি মোটামুটি 
চাবের উপযোগী নয়। is 


__ মানুষের প্রকৃতির উপরেও মৃত্তিকার প্রভাব দেখিতে পাওয়। যায়। 
বিষুবরৈখিক অঞ্চলে জঙ্গল ঘনসন্গিবিষ্ট ও বহুবিস্তৃত। এই বনে যাহারা বাস করে 
তাহার চিরদিনই জংলী স্বভাবের হয়। তাহাদের রীতি-প্ররৃতি ও জীবনযাপন- 
প্রণালী সাক্ষাৎভাবে জঙ্গল দ্বারা প্রভাবিত হইলেও, পরোক্ষভাবে মৃত্তিকা দ্বারাই 
নিয়ন্ত্ৰিত। আবার, মান্য প্রথম জীবনে থাকে শিকারী ও যাযাবর। কিন্ত যেখানে 
মৃত্তিকা হইতে খান্যশস্ত উৎপাদন করিতে শিখে, সেই স্থানেই সে বাসস্থান নিৰ্যাণ 
করিয়া স্থির হই বসে, এবং ক্রমশঃ তাহার শিক্ষা-দীক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। Afe] | 
যেখানে যত উর্বরা, সেখানে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতাও তত বেশী। প্রকৃতপক্ষে | 
মান্য যেখানেই কুষিকাধের উপযোগী উর্বরা মাটি পাইয়াছে,- সেখানেই স্থায়িভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মোক্সতি করিয়াছে। প্রাচীনকালে মেসোপোটেমিয়া, | মিশ্র,। 
ভারতবর্ষ ও চীন দেশের নদীর উপত্যকার af জমি উর্বরা ছিল বলিয়া সেখানে লোকে | 
efter করিয়া প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করিতে ও জ্ঞান অর্জন করিতে পারিত। পে \ 
অতি প্রাচীনকালেও এ সকল স্থানে সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল। 


4) জীববজভ্ভ (Animals )- জীবজন্তর সহিতও ate জীবন- 
প্রণালীরও একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। যেখানে স্বভাবতঃ যেরূপ HO বাস করে, সেখানে 
মান্গষের জীবনধারাও অনেকটা তাহার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। পৃথিবীর উত্তরের 
সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনে লোমশ জন্তু বাম করে। সেখানকার মানুষ এই সকল পশুর 
চর্ম বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। গভীর বনে পণুশিকার মানুষের 
জীবনযাত্রা নির্বাহের একটি উপায়। তৃগভূমিতে যে-মকল তৃণভোজী পশু থাকে, 


মানুষ ও তাহার আবেষ্টন ২৫ 


মানুষ সেইসকল পশ্তর দুগ্ধ ও মাংস খাইয়া, চৰ্ম পরিধান করিয়া, এবং মাংস ও চর্ম 
Asr করিয়া জীবন-যাপন করে। আবার পশু-অবলম্থনে মানুষ নানারূপ শিল্পও 
সৃষ্টি করে। অস্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ-আক্রিকা, দক্ষিণ-মামেরিকা, পাকিস্তান ও রুশিয়ায় 
পশুলোম অবলম্বন করিয়| পশমশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অস্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ- 
আমেরিক! প্রভৃতি স্থানে মাংস একটি বাণিজা-পণ্য। 

এইক্লপে পৃথিবীর অর্থ নৈতিক ব্যাপারে ও মানুষের বসতিবিস্তারে জীবজন্তুর 
প্রভাবও কোন অংশে নান নহে। 

৮ | Sfiga (৬০৫০০৪০০৭)__মান্ুষের জীবনযাত্রার উপর উদ্ভিজ্জের 
প্রভাব সম্পর্কে পূর্বেই কিছু-কিছু আলোচনা করিয়াছি i উদ্ভিজ্জের উৎপাদন 
সাধারণতঃ জলবায়ু ও মুত্তিকার উপর নির্ভর করে। weak মানুয়ের উপর 
উদ্ভিজ্জের প্রভাব, তাহার উপর জলবায়ু ও মুত্তিকার প্রভাবের পরোক্ষ FAI 
তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষের জীবনযাত্রার উপায় উদ্ভিজ্জ 
কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে | | 

এক্ষণে উদ্ভিজ্জ মানুষের জীবনধারণের উপায়ের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার 
করে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া যাইতেছে। 

(ক) শৈবালভূমি।_ পূর্বেই বলিয়াছি (২১ পৃ.) হিমমণ্ডলে কনিকা 
হয় না। এখানকার উদ্ভিজ্জ শৈবাল। কেবল গ্রীষ্মকালে কিছু বরফ গলিলে 
সেখানে ছোট-ছোট পুষ্পশোভিত চার! গাছ জন্মে। এখানকার কোন উদ্ভিচ্দই 
মানুষের বিশেষ কাজে আসে না। বতুন্দা-অঞ্চলে মানুষ বন্সাহরিণ প্রতিপালন করে 
এবং তাহার দুগ্ধ ও মাংস খায়, চর্ম পরিধান করে, ও হাড়ে অন্ত প্রস্তুত Fal 
স্থৃতরাং Stein জীবনধারণের জন্য এই বন্নাহরিণ ও সামুদ্রিক জীবজন্তর উপর নির্ভর 
করে। কিন্তু এখানকার উদ্ভিজ্জ শৈবাল বল্সাহরিণের খাগ্য। একস্থানের শৈবাল 
নিঃশেষিত হইলে তাহারা বন্নাহরিণ লইয়। অন্যত্র যায়। এজন্য এখানকার TET 
যাযাবর । আবার, গ্ৰীনলণ্ডের এস্কিমোগণ এই দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম পারের সমুদ্র 
ates যে-মকল কাঠ ভাগিয়া আসে, তাহাই ধরিয়| নানাভাবে ব্যবহার করে। 
ইহাতে তাহাদের জীবন-যাপনের সাহায্য হয়। সেইজন্য গ্রীনলণ্ডের পূর্ব ও 
পশ্চিম ভাগেই তাহার! বাস করে। 

(খ) বনভুমি--নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের উত্তাপ-প্রধান অঞ্চলে আছে পর্ণমোচী 
প্রশস্তপত্র বুক্ষের বন, শৈত্যপ্রধান স্থানে আছে চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন, 
বিষুবরৈখিক অঞ্চলে আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যভাগে আছে গভীর, ঘন ও 
বিশাল দীর্ঘ বৃক্ষের বন। এই বনগুলির প্রকৃতিতে কিছু পার্থক্য আছে বটে, কিন্ত 


২৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


এখানকার মান্ুষগ্ুলির জীবনযাত্রার Iza একই । এই সকল বনেই মানুষ 
প্রথমে থাকে শিকারী। ইহার গভীর অংশে স্থায়িভাবে বাস করা সম্ভব নহে,-- 
তাই মান্ধুধ প্রথমে থাকে যাযাবর । পরে কালক্রমে কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী হয়। প্রশস্তপত্র 
বৃক্ষের বনে ওক, বার্চ, মেপল প্ৰভৃতি মূল্যবান্‌ বৃক্ষ জন্মে । সেজন্য সেখানে কাণ্ঠ- 
ব্যবসায় ভালই চলে, এবং বন কিছু ARFS হইলে মানুষ সেখানে কৃষিকার্য করে ও 
স্থায়িভাবে বাস করে। 

সরলবগাঁয় বৃক্ষের বনে অনেক লোমশ জন্তুর বাস। সেজন্য সেখানে লোমশ চর্ম 
বিক্রয় একটি বড় ব্যবসায়। এ-অঞ্চলের কাঠও বিদেশে চালান যাইতেছে | 

বিযুবরৈধিক বন এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, তাহার মধ্যে বাস করা যায় না। 
সেখানকার লোকও যাযাবর শিকারী। এই বনে অনেক ফল পাওয়া যায়। 
কিন্তু এখানে গাছকাটা ও কৃষিকার্ধ কর! স্থবিধাজনক নহে । এক্ষণে মেহগনি 
প্রভৃতি কিছু-কিছু উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ব্যবসায় চলিতেছে । তাছাড়া দক্ষিণ-আমেরিকার 
বন হইতে রবার চালান দেওয়া হইতেছে। 

এসকল বনের মধ্যে মানুষ বাস করিতে পারে না বটে; কিন্তু ইহার প্রান্তভাগে 
যেখানে বন খুব পাতল! হইয়া গিয়াছে সেখানে মানুষ কৃষিকার্ করে ও গাছপালা 
দিয়া গৃহ নিৰ্মাণ করিয়া স্থায়িভাবে বাস করে। 

(গ) তৃণভূমি--নাতিশীতোষ মণ্ডলের মধো-মধ্যে বৃক্ষহীন স্তেপজাতীয় 
তৃণভূমি এবং বিষুবরৈথিক মণ্ডলের মধ্যে বনভূমির পার্শ্বেই “স্তাভানা” নামে 
অন্পবৃক্ষযুক্ত তৃণভূমি আছে। তৃণভূমি-মাত্রেই মানুষের জীবনযাপন-প্রণালী একই 
রূপ হয়। তৃণভূমিতে তৃণভোজী পশু বাস করে। সেইজন্য পশুপালনই এখানকার 
লোকের প্রধান জীবিকা । পশুচারণকালে একস্থানে পশুখাগ্ড ফুরাইলে তাহাদের 
HIG যাইতে হয়। সেজন্য তুন্্রা-অঞ্চলের লোকেদের ন্যায় তাহার! প্রথমে 
থাকে যাযাবর । পরে ক্রমশঃ তৃণ পরিষ্কার করিয়া তাহারা কৃষিকাধ আরম্ভ করে 
ও রুধিক্ষেত্রে স্থায়িভাবে বাস করে। 

(ঘ) মন্লুভুমি--মক্লভূমিতে কোন গাছপালা নাই, কৃষিকার্যও হয় ali 
সেজন্য এখানকার লোক ছাগল, ঘোড়া, উট প্রভৃতি aza যাষাবর-বৃত্তি অবলম্বন 
করে। অভাবের তাড়নায় ইহারা ege করে। যেস্পরিস্থিততে তাহারা 
বাস করে, তাহাতে তাহাদের অত্যন্ত কষ্টে জীবিকা অর্জন করিতে হয়। 
সেজন্য তাহারা অত্যন্ত সাহসী ও চতুর হয়। মরুভূমির মধ্যে যেখানে-যেখানে 
zagia থাকে, সেখানে-সেখানে pei হয়। সেখানে খাদ্য ও জল দুই-ই 
থাকে । তাই সেখানকার লোক সেখানে স্থায়িভাবে বাস করে। 


মানুষ ও তাহার আবেষ্টন ২৭ 


ডে) পার্বত্য উদ্ভিজ্জ--মেক্লপ্ৰদেশ হইতে বিষুবরৈথিক প্রদেশের দিকে 
আসিতে হইলে ক্রমশঃ যেরূপ উদ্ভিজ্জ-সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায়, পর্বতের 
পাদদেশ হইতে উপরে উঠিতে হইলে সেইরূপ উদ্ভিজ্ঞ-সংস্থান দেখিতে পাওয়া 
যায়। বিভিন্ন অংশের উদ্ভিজ্জ saaa? মানুষ আপনার জীবনোপায় ঠিক 
করিয়া লয়। স্থইজরগ্ডের পর্বতের উপরে তৃণভূমিতে AOSI হয়, এবং 
দুগ্ধ হইতে নানা BY প্রস্তুত করা হয়। এই সকল geag বিদেশে বিক্রয়ার্থ 
চালান যায়। পর্বতের উপরের কষ্টকর জীবনযাত্রার জন্য পাৰ্বত্য জাতির। সাহসী ও 
শক্তিমান হয়। 


>: খনিজদল্য ( Minerals )-যেস্থানে খনিজদ্রব্য বিশেষতঃ কয়লা 
ও লৌহ পাওয়া যায়, সেই স্থানে স্বভাবতঃ লোকবসতি কম হইলেও ক্রমশঃ 
ঘনবনতি হয় ও সহর গড়িয়া উঠে। ধানবাদ, আসানসোল, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি 
সহরের নিকট কয়লার খনি ছিল বলিয়াই, এই সকল সহরের সৃষ্টি ও উন্নতি 
হইয়াছে | ইংলণ্ড যখন Bata দেশ ছিল, তখন ইহার দক্ষিণ ভাগই সমৃদ্ধি- 
সম্পন্ন ও ঘনবদতিপূর্ণ স্থান ছিল। কিন্তু যেইমাত্র উত্তরাংশে বহুসংখ্যক খনি 
আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, অমনি দক্িণ-ইংলগ্ের লোকসংখ্যা কমিতে লাগিল 
- এবং খনি-অঞ্চলেই লোকবসতি বাড়িতে লাগিল। কয়লা ও তৈল-খনির নিকটে 
প্রধানতঃ নানাপ্রকার শিল্প-কারখানার 22 হয়। কারণ, যান্ত্ৰিক শিল্প--কয়ল| 
ও খনিজ তৈল--এই ছুই খনিজ শক্তির বলেই পরিচালিত হয়। এমন কি, 
কয়লা বা লৌহ-খনির নিকটে যদি তুলা, পশম প্রভৃতি বা অন্য কোনও কাচা- 
মালও না পাওয়া যায়, তথাপি দূর হইতে কীচামাল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া যন্তরশক্তির 
সুবিধার জন্য কয়লা খনির নিকট শিল্পকারখানার zR হয়। টাটা কোম্পানির 
লৌহ কারখানা, এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টিল কোম্পানির লৌহ কারখানা যথাক্রমে 
বিহার ও বাঙ্গালার লৌহ ও কয়লা-খনি অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লৌহ, কয়ল| 
ও খনিজ তৈল যন্ত্রশিল্লের মূলভিত্তি। যে-কোন খনিজদ্রব্য থাকিলেই দেশের 
সমৃদ্ধি বুদ্ধি পায়, বিদেশের সহিত ব্যবসায়-সূত্র স্থাপিত হয়, এবং খনিজ দ্রব্যের 
ব্যবসায়-ন্থত্রে অন্য ব্যবসায়েরও We হয়। 


(a) অপ্প্রান্কৃতিক আবে&ন 
১। লোকব্সতি (29০9018091)-_আর্থনীতিক উন্নতির জন্য মান্ুষের 
প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক । পৃথিবীতে যে অফুরন্ত সম্পদ্‌ আছে, তাহা মানুষ ও অন্য 


২৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্]াপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


জীবজন্তর উন্নতিকল্পেই ব্যবহৃত হয় বটে,_কিন্ত মানুষ না থাকিলে পৃথিবীর সকল 
সম্পদ্ই অব্যবহৃত থাকিত। CAD অর্থনীতিক্ষেত্রে জনসংখ্যার মূল্য অতুলনীয় ৷ 

মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রতিদিন সমগ্র পৃথিবীতে যে-পরিমাণ কার্ধের 
দরকার হয়, তাহার অধিকাংশ মানুষই করে। বর্তমান যান্ত্ৰিক যুগের পূর্বে 
পৃথিবীর সকল কার্য অন্য-অন্ত জীবজন্তর সাহায্যে মানুষই করিত। এখনও 
পৃথিবীর বহু অনুন্নত অংশে মান্থযই সকল কার্য সম্পাদন করে। পৃথিবীর তিন- 
চতুর্থাংশ কুষিকার্ধ এখনও মানুষে যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত প্রাচীন প্রথায় সম্পাদন 
করে। এমন কি, মানুষের সাহায্য ব্যতীত Pame চলিতে পারে না। স্থতরাং 
কোন দেশের বসতি ঘন হইলে সে-দেশের আর্থনীতিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা 
অত্যন্ত অধিক। যেমন, 

(১) কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ অধিক হইলে তাহার সম্ব্যবহারের জন্য 
জনবল দরকার | 

(২) ফেদেশে aroma স্থলভ, পে-দেশে লোকবসতি বেশী হয়, এবং 
লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি হইলে সেখানকার লোকের শিল্পবাণিজ্যের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। ইহাতে দেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার বাড়ে এবং আর্থনীতিক 
কর্মতৎপরতাও বাড়ে । যেমন, ভারতবর্ষে ও অন্য-অন্ত মৌস্থুমী-বায়ুর দেশে কুষিকা্ধ 
সহজসাধ্য ও খাদ্যদ্রব্য সহজপ্রাপ্য ছিল। কিন্তু লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে 
যেমন বৈজ্ঞানিক প্রথায় কুষিকার্ধের উন্নতিরও চেষ্টা হইতেছে, সেইরূপ শিল্পবাণিজ্য 
দ্বারা দেশের আর্থনীতিক উন্নতিরও চেষ্টা হইতেছে । আবার, অস্ট্রেলিয়ার লোকবসতি 
বিশেষ ঘন নহে বলিয়া সেখানে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইতে পারিতেছে না, 
পপ্তচারণই এখন প্রধান বৃত্তি। কিন্তু গ্রেট বৃটেন জনবহুল দেশ বলিয়া সেখানে 
শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতির aes উন্নতি হইয়াছে। 

কিন্তু কোন দেশ জনবহুল হইলেই তাহার আর্থনীতিক উন্নতি হয় না। চীন 
অপেক্ষা আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা কম। কিন্তু আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র চীন 
অপেক্ষা বহুগুণ TAS | 

(৩) কোন দেশের লোকসংখ্যা বেশী হইলে, সেখানে শ্রমিক ও ধনিক-_ছুই-ই 
পাওয়া সম্ভব। এই ছুইটিই শিল্পন্থ্টির প্রধান অবলম্বন | 

(৪) কোন দেশ জনবহুল হইলে সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই-ই আবশ্যকমত 
মিলিতে পারে। Paaa বিক্রয়ের জন্য বিদেশের বাজারের উপর নির্ভর 


করিতে হয় না। 


মানুষ ও তাহার আবেষ্টন ২৯ 


= ল্লাস্ট্র্দপ ( Political Organisation )—cata দেশের আর্থ 
নীতিক উন্নতির পক্ষে সেই দেশের শাসনতন্ত্র নানাভাবে সাহায্য করে। কোন দেশের 
শাসনতন্ত্র স্থিতিশীল ও শক্তিশালী হইলে সে-দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি 
হয়। শক্তিশালী বলিয়া সোভিয়েট রুশিয়া এত শীঘ্ৰ উন্নতি করিতে পারিয়াছে। 
চীন আকারে, লোকসংখ্যায় ও প্রাকৃতিক সম্পদে একটি বড় দেশ। কিন্তু 
কু-শাসনের জন্য পুরাতন চীনের অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল। swe, নৃতন 
চীন স্থ-শাসনের জন্য অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে । আবার শাসনতন্ত্র 
aft প্রাচীনপন্থী হয়, এবং কালের সহিত সমতালে পদক্ষেপ করিতে না পারে, 
তবে তাহার অবনতি ঘটে । আফগানিস্তান ও তিব্বতে এইজন্যই শিল্পবাণিজ্যের 
উন্নতি হয় নাই। 

Sol সমাজ-শাসন (Social Organisation) 1-_রাষ্ট্রতন্ত্র কতকাংশে 
স্থানীয় সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে gmwa জাতিভেদ 
আছে। কুস্তকার পুরুষান্গক্রমেই কুস্তকার। ইহাতে তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় 
বটে; কিন্তু তাহার কাধেঁর জন্য সে সহজে তাহার কাধের উপযোগী শ্রমিক অন্থাত্র সংগ্রহ 
করিতে পারে না। ইহাতে কোন শিল্প যেমন এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে, দেশের উৎপাদনও তেমনি কিয়া যায়। আফ্রিকার অধিবাসীদিগের মধ্যে 
তাহাদের সামাজিক নিয়ম অনুসারে যেরূপ বর্বরতা দেখা যায়, সেরূপ আর কোথাও 
নাই। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি wie দেশ। fee তাহাদের সামাজিক 
বিধির সহিত এ দেশের প্রাচীন অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদিগের কোন-কোন বিষয়ে সামাজিক 
বিরোধ আছে। সেজন্য শক্তিশালী আমেরিকানগণ ইগ্ডিয়ানগণকে কখনও-কখনও 
আইনের বিচারের অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাই প্রাণদণ্ড করে। ইহা সভ্যতার 
বিরোধী ও দেশের সম্মানের ও উন্নতির পক্ষে অনিষ্টকর। 

81 ধর্ম (Reli৪i০n)।-_কোন দেশের শাসনতন্ত্র-অন্গমোদিত ধর্মের প্রভাবে 
সে-দেশের মানুষের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে। ভারতে যখন 
বৌদ্ধ-রাজ! দেশ শাসন করিতেন তখন ‘অহিংসা পরম ধর্ম” বলিয়া 'রাজনির্দিষ্ট বিধি 
ছিল। তখন fea মহাপাপ বলিয়া গণ্য ছিল। সেজন্য সে সময় কেহ জীবহত্যা 
করিত ali সুতরাং মাংস-বিক্রয়ের ব্যবদায় ছিল ail কিন্তু একথ| সত্য নহে যে, © 
যে-দেশের রাজা বৌদ্ধ বা দেশের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম সেই দেশেই জীবহত্যা নিষিদ্ধ বৌদ্ধ জাপানে 
ও চীনে মাছ ও মাংস ভক্ষণে বা তাহার ব্যবসায়ে কোন বাধা নাই। কারণ সেখানে 
তাহার বিরুদ্ধে কোন রাজবিধি নাই । মুসলমানের পক্ষে মদ্যপান নিষিদ্ধ। সেজন্য 
ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের মুসলমান রাষ্ট্গুলিতে প্রচুর আঙ্গুর উৎপন্ন হইলেও, তাহা 


৩ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


হইতে মদ্য প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ। মুসলমান ধর্মে টাকা স্থদে খাটান নিষিদ্ধ । 
সেকারণে অনেক WANT দেশে ব্যাঙ্কের কারবার গড়িয়া উঠে নাই। কালধর্ে 
বর্তমান যুগে রাষ্্রশাসনের পক্ষে ব্যাঙ্ক দেশ-বিদেশের সহিত অর্থ আদান-প্রদানের প্রধান 
অঙ্গ। সেজন্য সকল দেশেই এখন ব্যাঙ্কের কৃষ্টি হইয়াছে । হিন্দুধর্মে গোবধ নিষিদ্ধ 
fea! সেজন্য হিন্দু-রাজত্বকালে গোবধ ছিল না। কাজেই চর্মব্যবসায়ও ছিল al) 
আবার ভারতবর্ষ যখন মুসলমান সম্রাটের অধীন হইল, তখন রাজবিধি অনুসারে 
গোবধ নিষিদ্ধ রহিল না। কিন্তু এক্ষণে সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়াছে, 
মান্য অনেকটা আত্মতান্ত্রিক হইয়াছে, এবং শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে মান্য আর ধর্মের 
বিধিনিষেধ দৃঢ়ভাবে মানিয়া চলে না। সেইজন্য বৌদ্ধ চীনা ও জাপানীরা আর 
অশোকের GEA মানে না, লোকক্ষয়কর যুদ্ধ করে। ভারতে কাবুলীর! 
খণ দিয়া সুদ গ্রহণ করে। 


শু 
আর্থলীতিক ভুগোজের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা 


এতক্ষণ সাধারণভাবে ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা হইল । এইবার আর্থনীতিক, 

ভূগোল সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে। 
আবার্থনীতিক ভূগোত্ন।-পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষের যে-কর্মতৎপরতা 

এবং প্রাকৃতিক আবেষ্টন ও মানুষের অর্থপ্রস্থ বৃত্তির মধ্যে যে পারস্পরিক প্রভাব,-- 
তাহার বিষয় ফে-পুস্তকে লিখিত আছে, তাহারই নাম আর্থনীতিক ভূগোল। 

প্ৰকৃতপক্ষে কৃষিকাধ, মত্স্তশিকার, wee, খনিতত্ব, পশুপালন, পশুশিকার 
ও বাণিজ্য প্রভৃতি সংক্রান্ত যে-সকল অর্থপ্রস্থ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মানুষ 
জীবন-যাপন করে, কেবল তাহার সহিত তাহার প্রাকৃতিক আবেষ্টনের যে-স্ন্ধ 
তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হয়। স্থতরাং যে-বৃত্তিগুলি প্রাকৃতিক আবেষ্টন 
অবলম্বনে গৃহীত হয়, তাহাদেরই সহিত এই পুস্তকের সম্পর্ক আছে,_কেরাণীগিরি, 
ডাক্তারি, ওকালতি, শিক্ষকতা ও তদনুরপ আবেষ্টনৈর সহিত সম্পর্কযুক্ত বৃত্তি 
এই পুস্তকের আলোচ্য ACE | 

আর পারস্পরিক প্রভাব বলিতে এই বুঝায় যে, আবেষ্টন যেমন মানুষের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে, মানুষও তেমনি আবেষ্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করে । উদাহরণ 
স্বরূপ, একজন ইংরাজ ও একজন ভারতীয় ;_ ইহাদের খাছ্য ও পরিণেয়, বাসস্থান 
ও জীবনযাপন-প্রণালী, আচার ও ব্যবহার,_-এ-সকলের ভিতর যে কত পাৰ্থক্য 
তাহা সকলেই অবগত আছে।__বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিপালিত বলিয়াই 
যে তাহাদের মধ্যে এই পার্থক্য,_ইহাও সকলেই বুঝিতে পারে। ইহাই মানুষের 
উপর আবেষ্টনের প্রভাবের উদাহরণ। আবার পশ্চিম-পাঞ্জাৰ এককালে মরুবৎ 
fea মান্য এই অঞ্চলের নদীগুলি বাধিয়া, উহা হইতে খাল কাটিয়া বহুদূর 
লইয়া fm এই মরুবৎ স্থান শশ্তশ্তামল করিয়াছে। লায়ালপুর এই অঞ্চলের 
একটি গ্রাম ছিল। এখন উহ! বাণিজ্যবহুল জনাকীর্ণ স্থান। আবেষ্টনের উপর 
মানুষের প্রভাবের জন্য এইরূপ ঘটিয়াছে। 

আর্থনীতিক ভূগোলের প্রয়োজনীয়তা ।--মামুযের জীবন-ধারণের জন্য 
ata, বস্ত্ৰ, পানীয়, আবাসস্থল, কাষ্ঠাদি অগ্নি-উৎপাদক দ্রব্য প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্তক। 
এতদ্যতীত শিল্প-উৎ্পাদনের জন্য তাহার নানা উপাদানের প্রয়োজন। কিন্তু 
ইহা সর্বত্র পাওয়! যায় না। ARI কোথাও BRB, কোথাও পশুপালন, কোথাও 
শিকার, কোথাও শিল্পকার্ধ, কোথাও বা বাণিজ্য অবলম্বনে জীবন-ধারণ করিতেছে। 


৩২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


কোন্‌ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কিরূপ, কোন্‌ দেশে কোন্‌ BEATA আধিকা,_- 
কোন্‌ দেশেই বা! তাহার অভাব,কোন্‌ আবেষ্টনের প্রভাবেই বা পৃথিবীর 
ভিন্ন-ভিন্ন অংশে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয়,--কি উপায়েই বা পরস্পরের মধ্যে আদান- 
প্রদান wal বিভিন্ন দেশের 'অভাব-অভিযোগ পরিপূরণ সম্ভব”_কি কারণেই বা 
মানুষের জীবনধারণ-প্রণালী পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন,--আৰ্থনীতিক ভূগোল 
পাঠে সে-নকলই শিক্ষা কর! যায়। 

আবার কোন্‌ দেশের রাজাশাসন-প্রণালী কিরূপ, কোন্‌ দেশের সহিত কিরূপ 
waa আদান-প্রদান সম্ভব,_ কোন্‌ দেশে কি কারণে সহজে মজুর ও মূলধন 
সংগ্রহ কর! যায়-কোন্‌ দেশের রাজনীতিক সমস্তা কিরূপ, কিরূপে কোন্‌ 
দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করা যায়,--এণ্সকল শিখিবার জন্যও আর্থনীতিক ভুগোলের 
গ্রয়োজন। 

আর্থনীতিক ভূগোল ও সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য শান্ত ।_ার্থনীতিক 

ভুগোল ভূগোলশাস্ত্রের একটি বিশেষ অঙ্গ | কিন্তু ভূগোলের অন্যান্য শাখার সহিত 
ইহা অঙ্গার্দিভাবে সংশ্লিষ্ট আর্থনীতিক ভূগোলের জ্ঞান লাভ করিতে ভূগোলের 
এই সকল শাখার জ্ঞান অপরিহার্য। যেমন, কোন্‌ দ্রব্য কোন্‌ দেশে উৎপন্ন হয়, এবং 
কেন উৎপন্ন হয়, ইহা! জানিবার জন্য জলবায়ু ও আবহাওয়| সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার । 
এজন্য আবহবিদ্তা। ( Meteorology) শিক্ষা করা দরকার। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ 
সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদূবিদ্ত। (Botany )-র জ্ঞান দরকার। পৃথিবীর 
গঠন ও খনিজ পদার্থের অবস্থিতি-স্থান জানিবার জন্য ভূ-বিজ্ঞান ( Geology ) 
পড়া দরকার । জোয়ার ভাটা, সমুদ্রক্োত প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আৰ্থনীতিক 
ভূগোলের জন্য দরকার । এজন্য গাণিতিক ভুগোল ( Mathematical 
Geography ) শিক্ষা করা উচিত। এইরূপ প্রাণিবিদ্যা ( Zoology ), ), রাজনীতিক 
ভূগোল (Political Geography), সমাজ-তত্ব (Sociology), নৃতত্ব 
( Anthropology ), ও ধনবিজ্ঞান (Economics) প্রভৃতি “iaa সহিতও 
আর্থনীতিক ভূগোল ঘনিষ্টস্ত্রে আবদ্ধ। রসায়ন-বিছ্য। ( Chemistry ), পদার্থবিদ্যা 
(Physics) প্ৰভৃতি বিজ্ঞানশান্ত্রের safe, জ্ঞানও আর্থনীতিক শাস্ত্ৰ অধিগত 
করিতে দরকার হয়। 

ব্যাপাল্িক ভুণোহ্ন।-ঘযে-ভূগোল শাস্ত্ৰ পড়িলে ব্যাপারিগণ জানিতে পারে 
তাহাদের ব্যবসায়-দ্রব্য কোন্‌ দেশে ও কোন্‌ পরিবেশে প্রচুর উৎপন্ন হয় +_কোন্‌ 
দেশ তাহার প্রয়োজনাধিক Bay সুলভে বিক্রয় করে +_কোন্‌ দেশের দ্রব্য উৎকৃষ্ট 
কোন্‌ দেশেরই বা অপকষ্ট ঃ--কোন্‌ দেশে কি উপায়ে ব্যবসায় দ্রব্য রপ্টানি করা 


মানুষ ও তাহার আবেষ্টন ৩৩ 


স্থবিধাজনক 7_কোন্‌ দেশ হইতে ব্যবসায়-জ্রব্য আমদানি করা লাভজনক; 
কোন্‌ দেশের শাসন-বিধি আমদানি বা রপ্তানির অনুকুল বা প্রতিকূল,_তাহাকেই 
বলে ব্যাপারিক ভুগোল। হুতরাং প্রাকৃতিক আবেষ্টনে পণ্যজ্রব্য প্রভৃতির 
উৎপাদন, এবং মানুষের কর্ষজীবন-গঠন প্রভৃতি-_আর্থনীতিক ভূগোলের সাক্ষাংভাবে 
আলোচ্য বিষয়,--আর এ সকল ATI লইয়া দেশবিদেশে আদান-প্রদান ও 
তৎসংক্রান্ত নানা বিবরণ ব্যাপারিক ভূগোলের বণিতব্য বিষয় ৷ 


——- 


QUESTIONS 


1. Define Geography. How does the modern geography 
differ from the old geography ? 

2. Geography is a dynamic science.—Explain this and illus- 
trate it with reference to man and environment. 

“Man is not merely resident of this earth, he is a builder 
and an earth-changer.”—Explain this. 

4. “Man is influenced by environmental factors, but not 
controlled by them.”—Discuss this. 

5. How do you distinguish between geographical control 
and geographical influence ? Which of the two is more logical 
conception with regard to environment ? 

What is meant by an environment? What are the 
geographical factors that make up the natural environment? Shew 
the influence of the geographical factors on man and man’s reci- 
procal influence on them. j 

এ. Write a short essay on geographical location to show 
how it influences the life of a man. 

“The nature of coast-line of a country affects the 
commercial and industrial development to a great extent.’—Discuss 
this statements with at least two examples. (Cal. Inter. 1926) 
১4 টো Write a short essay on the effect of climate, both direct 

and indirect, on the industries of a country. Illustrate your answer 
with some conspicuous examples. (Cal. Inter. 1926, 1942), 
৩ 
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+ AE (10) “No factor of the environment exercises a wider influence 
on man and his economy than climate.”—How is the remark true? 
Give precise illustration. (Indian Institute of Bankers, 1940 ) 

11. Write a short note on the effect of soils and climate on 
the agriculture of country. Illustrate your answer by examples. 

12. To what extent the non-physical environment controls 
human activities. 

13. “The race, Government and religion influence the com- 
merce of a country to a certain extent.”—Support the statement 
by illustration (Cal. B.Com. 1923) 

14. Discuss the facilities enjoyed by people living in plains, 
and state the drawbacks of a mountainous region. 

15. “The human habit is influenced largely, if not wholly, by 
the soil and the climate in which man lives.”—TIllustrate the state- 
ment with reference to examples. (Dacca Int. 1941) 

16. Analyse the advantages and disadvantages of your place 
of residence by listing site and position factors. 

17. What do you mean by Economic Geography? Discuss 
its scope. 

18. Establish a relation between Economic Geography and 
other allied subjects, 

19, How does Economic Geography differ from Commercial 
Geography ? Explain your answer by particular examples. 

20. Givethe history of Japan to illustrate the dynamic nature 
of Economic Geography. 

21. Discus the factors which affect the density of population 
in particular area or country. 

22, Discuss man’s relation to minerals and rivers. 

23. “Civilized man is found mostly in the low land regions of 
the temperate Zone.”—Explain this. (I. P. S. 1932) 

24. “Man’s character and occupation have been decided by 
the geographical conditions under which he lives.” Illustrate this 
remark with reference to Japan and India. (I, I. B. 1939) 
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পৃথিবীর জলবায়ু-অগুল 
( Climatic Regions ) 


জবা স্মু-অৰ্থৎহন ।--পৃথিবীর পৃষ্ঠের মধ্য-ভাগে উত্তাপ সর্বাপেক্ষা বেশী। 
এই মধ্য-ভাগ হইতে যতই উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই উত্তাপ কমিতে থাকে | 
শেষে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে উত্তাপ সর্বাপেক্ষা কম হয়। এখানে চিরদিনই বরফ 
জমিয়া থাকে। ; 

উত্তাপ ও শীতলতা অনুসারে বিষুবরেখা হইতে মেরুবিন্দু পর্যন্ত, উত্তর ও 
দক্ষিণ গোলার্ধে-সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠকে চারিটি প্রধান জলবায়ু,মণ্ডলে বিভক্ত করা 
যায়; যথ| (১) হিমমণ্ডল (2° উ. হইতে ৬১২” উ. এবং ve” দ. হইতে ৬৬২” দ. ), 
(৯) নাতিশীতোষ মণ্ডল (es উ. হইতে ৩** উ. এবং ৬৬২* দ. হইতে 
৩০* দ.), (৩) উষ্ণমণ্ডল (oe উ. হইতে ৫” উ. এবং ৩০% দ. হইতে ₹* দ. ), 
(৪) নিরক্ষীয় মণ্ডল (e উ. হইতে ৫" দ.)। কিন্তু জলবায়ু কোন মগ্ুলেই 
সর্বত্র একরূপ নহে। প্রত্যেক মণ্ডলের মধ্যে বৃষ্টিপাত, প্রবাহিত বায়ু ও উত্তাপ উহার 
প্রত্যেক অংশে জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত করে। কোন মহাদেশের পূর্ব পার্শ্বে যদি সমুদ্র 
থাকে, এবং নেই সমুদ্র হইতে মহাদেশের দিকে যদি বায়ু প্রবাহিত হয়, তবে 
সেই বায়ু সমুদ্র হইতে SAN বহন করিয়া আনে। তাহাতে | মহাদেশের 
পূর্ব পার্থে বৃষ্টিপাত হয়। এ বায়ু যতই পশ্চিমের দিকে যায়, ততই বৃষ্টিপাত কম 
হয়। শেষে একেবারে পশ্চিম পারে বৃষ্টিপাতের Hera কমিয়| যায়। ইহাতে 
পূর্ব পাৰ্শ্বে বৃষ্টির জন্য উত্তাপ কম, মধ্যভাগে উত্তাপ কিছু বেশী, এবং পশ্চিম পার্শ্বে 
উত্তাপ আরও বেশী হয়। কোন মহাদেশের পশ্চিম পার্খের সমুদ্র হইতে বায়ু- 
প্রবাহ যদি জলকণা বহন করিয়। এ মহাদেশের পূর্বের দিকে যায়, তবে উহার 
পশ্চিম পার্েই বৃষ্টিপাত বেশী হয়, এবং পূর্ব পার্শ্বে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম হয়। 
এক্ষেত্রে পশ্চিম পার্শ্বে উত্তাপ কম, মধ্য-ভাগে উত্তাপ কিছু বেশী, এবং পূর্ব পাৰ্শ্বে 
উত্তাপ আরও বেশী হয়। ডউদ্ভিজ্জ প্রধানত; উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর 
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করে। সেজন্য প্রত্যেক মণ্ডলের মধ্য-ভাগে যদি অন্য কোন কারণে উত্তাপ কম 
বা বেশী না হয়, তবে সেখানে তৃণভূমি হয় । যেখানে বৃষ্টি খুব বেশী হয়, সেখানে 
বনভূমি হয়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক মণ্ডলকে পূর্ব-পশ্চিমে আবার তিন 
ভাগে ভাগ কর! হয়। 
আবার, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল__উষ্ণমণগ্ডল ও হিমম্গুলের মধ্যে অবস্থিত। 
সুতরাং এই মণ্ডলের যে-অংশ উষ্কমণ্ডলের দিকে অবস্থিত, সেই অংশে উষ্ণতা 
বেশী। সেজন্য সেই অংশকে উষ্ণণীতোষ্ণমণ্ডল, এবং যে-অংশ উষ্ণমণ্ডলের বিপরীত 
দিকে,__হিমমণ্ডলের দিকে, _অবস্থিত৮_যে-অংশ হিমমগ্ুলের সঙ্গিধান হেতু 
শীতপ্রধান”_সেই অংশকে হিমশীতোষ্চমগ্ুল বলে। উষ্ণণীতোষ্ণমণ্ডন ৩০৭ উ, 
হইতে ৪৫" উ. ও ৩০’ দ. হইতে se দ. পর্যন্ত এবং হিমশীতোফমণ্ডল se উ. 
হইতে ৬৬২ উ. ও ৪৫০ দ. হইতে ৬৬২০ দ. পর্যন্ত বিস্তৃত I 
এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মূল চারিটি জলবায়ুমণ্ডলকে এগারটি জলবায়ু-অঞ্চলে 
বিভাগ করা যায়। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ুও এই সঙ্গে বিবেচ্য | 
এই স্থানে বিভাগগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে 
১। হিমমণ্ডল (৯০* উ. হইতে ৬৬২” উ. এবং ৯০ দ. হইতে ৬৬২” দ.) 
২। হিমশাতোষ্ণমণ্ডল (৬৮২৭ উ. হইতে ৪৫% উ., এবং ৬৬২” দ. হইতে 
৪৫৭ দ. ) 
(ক) পশ্চিমে বৃটিশ আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল 
(খ) মধ্যে সাইবিরীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল 
(গ) পূর্বে লরেন্দীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল 
৩। উষ্ণণীতোষ্ণমণ্ডল ( ৪৫" উ, হইতে ৩০* উ. এবং ৪৫” দ, হইতে 
৩০" দূ.) 
(ক) পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল 
(খ) মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি ও মরুভূমি-অঞ্চল 
(গ) পূর্বে চীন আদর্শের জলবাযু-অঞ্চল 
Bl উষ্ণমণ্ডল (e উ. হইতে we? উ. এবং e° দ. হইতে ৩* দ্‌.) 
(ক) পশ্চিমে সাহারীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল বা উষ্ণ মরু-অঞ্চল 
(খ) মধ্যে সুদান আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল 
(গ) পূর্বে মৌস্গুমী বা ভারতীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল ৩৭ 


৫1 নিরক্ষীয় মণ্ডল ( ৫” উ. হইতে ৫” দ. পংস্ত ) 
৬। পাৰ্বত্য অঞ্চল 


ওনং চিত্র Baa গোলাধে র প্রাকৃতিক বিভাগ । 


দ্রষ্টব্য | -এই চিত্রাট কেবল উত্তর গোলাধের| দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরূপ একটি বিভাগ আছে। 
তাহা! বিধুবরেখ! হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে দক্ষিণে-মেরুবিন্দু প্য'স্ত বিস্তৃত | 
এই চিত্রে তীরচিহগুলি বায়-প্রবাহের গতি নির্দেশ করিতেছে । উপরের fako মণ্ডলে দেখ 
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তীরটি দ.-পশ্চিম হইতে উ.-পূর্বমূখী। eat ইহ! পশ্চিমা-বায়ু। ইহার নামও পশ্চিসা-বায়ু। ইহা 
সারা বৎসর একই দিকে প্রবাহিত থাকে ॥ ইহা এই মণ্ডলের পশ্চিম দিকের সমুদ্র হইতে মশুলের মধ্যে 
আসিয়া পূৰ্ব ota! দিয়! ধাহিরে যাইতেছে । স্বতরাং এই মণ্ডলের পশ্চিম পাৰ্শ্ব অধিক আর্র। 

উকৰীতোফ মণ্ডলে তীর দেখ,--শীতে পশ্চিম|-বায়ু পশ্চিম হইতে পূর্বে যায়, এবং খ্ৰীঘ্মে আয়ন-বাঁু পূৰ্ব 
হইতে পশ্চিমে আসে। সুতরাং শীতে পশ্চিম বৃষ্টপাত বেশী, মধ্য-ভাগে বৃষ্টিপাত কম, পূৰ্বে আরও কম। 
কিন্তু এই মণ্ডলেই গ্রীষ্মে আয়ন-বায়ু পূর্ব হইতে পণ্চমে আসে বলিয়া বৃষ্টিপাত পূৰ্বে বেশী, মধ্য-ভাগে কম, 
পশ্চিমে আরও কম। ইহার ফলে উষ্ণণীতোঞ্চ মণ্ডলে বৃষ্টিপাত মধ্য-ভাগে, শীত ও গ্ৰীপ্ম--উভয় কালেই 
কম। তাই এই মধা-ভাগে তৃণভূমি | 

এইরূপ উষ্ণমণ্ডলে তীর দেখিলে জানা যায়, এই মণ্ডলে সার! বৎসর উত্তর-পূর্ব আয়ন-বাযু উ-পূ, 
হইতে দ.-প. আসিতেছে। মোটামুটি পূর্ব হইতে পশ্চিমে আসিতেছে । ইহাতে পূৰ্ব পার্থ বৃষ্টপাত বেশী 
মধা-ভাগে কিছু কম, পশ্চিমে আরও কম। ইহার ফলে পূর্ব পাৰ্বে আৰ্দ্ৰ মৌসুমী জলবায়ুর দেশ, 
মধ্যভাগে তৃণভূমি, এবং পশ্চিমে মরুভূমি । এই মণ্ডলের পশ্চিমভাগের নিয়ের অংশ খ্ৰীগ্মকালে নিরক্ষীয় 
জলবায়ু-অঞ্চলের অন্তৰ্গত হয়। কারণ, 74 তখন উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তির ( ২৩২” উ, ) কাছে থাকে 
বলিয়| সমস্ত নিরক্ষীয় জলবায়ু-মওল উত্তরে প্রায় ১০০ সরিয়! যায় £_ অর্থাৎ গ্রীষ্মে এই নিয়ের অংশে 
নিরক্ষীয় জলবায়ু হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। aate উষ্ণ মণ্ডলের পশ্চিম 
ভাগের এই Frater শীতকালে উ. পু, আয়ন-বায় প্রভাবে শুদ্ধ থাকিলে গ্রীষ্মে নিরক্ষীয় জলবায়ু বশতঃ 
AHH থাকে ৷ সেজন্য এই ভাগের উপরের অর্ধাংশ মরুভূমি হইলেও, নীচের অর্ধাংশ একেবারে মরুভূমি 
হয় না তৃণভূমি হয়। 


এক্ষণে মণ্ডলগুলির বিশেষ বিবরণ দেওয়া! যাইতেছে | 


51 হিমমণ্ডল (Polar Region) 
Suz ও দক্ষিণ ছিমমঙ্ডল 
(যথাক্ৰমে ae’ উ. হইতে wud? উ. এবং ae? দ. হইতে ৬৬২” দ. ) 
স্থমেরুবৃত্ত হইতে উত্তর মেরু-বিন্দু পৰ্যন্ত পৃথিবীর উত্তর অংশকে উত্তর হিমমণ্ডল, 
এবং কুমেরুবৃত্ত হইতে দক্ষিণ fee পর্যন্ত অংশকে দক্ষিণ হিমমণ্ডল বলে। এই 
দুই হিমমণ্ডলই সারা বৎসর বরফে আচ্ছাদিত থাকে | উত্তর মেরুবিন্দু উত্তর মহাসাগর 
নামে এক বরফাচ্ছাদিত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু দক্ষিণ মেরুবিন্দু আণ্টার্কটিকা 
বা দক্ষিণ মহাদেশ নামক এক স্থবিস্তীর্ণ মালভূমি দ্বারা বেষ্টিত। এই মালভূমির 
গড় উচ্চতা ছয় হাজার ফিট অপেক্ষাও বেশী। ইহার কোন-কোন অংশ ১* হাজার 
fag উচ্চ। 


1৮ © (উত্তর গোলার্ধে উত্তর মেরু-বিন্দু হইতে দক্ষিণে ইউরেশিয়া ও উত্তর 
আমেরিকার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত যে-বরফাচ্ছাদিত জলময় অংশ,-তাহাকে বলা 
এর ৩2 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল ৩৯ 


হয় তুষার অঞ্চল। সেখান হইতে সুমের বৃত্ত (৬৬২ উ.) পর্যন্ত অংশকে বলে 
তুক্দাভূমি। 


Sa অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ। শীতের উত্তাপ ** ফা. অপেক্ষা নীচে নামে । 
Aa এখানে অল্পকালস্থায়ী। এই অঞ্চলে এশিয়াধীন রুশিয়ার উত্তর-পূর্ব কোণে 
ভারখয়ন্স্ক নামক স্থানের নিকটেই পৃথিবীর হিমকেন্দ্র (Cold Pole ) অবস্থিত। 
এখানকার উচ্চতম তাপের বার্ষিক গড় +৫৮” ফা. এবং নিম্নতম তাপের বার্ষিক 
গড় - ৫৮? ফা. ! সুতরাং উত্তাপের প্রসর soe ফা.। ইহাই সমগ্র পৃথিবীতে 
সর্বাপেক্ষ। শীতল স্থান । 


gaiga few ।--তুম্বাভূমি বৃক্ষহীন বরফাচ্ছর হিমমঙ্ক। যে- 


অঞ্চলে গত্মকালেও গড় উত্তাপ ৫০% ফা. অপেক্ষ। বেশী হয় না, GA- 


তথন এই স্থানে নানা বর্ণের পুপ-সমস্বিত তৃণ জিতে দেখা যায়, এবং ফুলে-ফুলে এই. 
স্থান কার্পেটের মত দেখায়। 


Ps | উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


জীবজন্ত-_এখানকার সমুদ্রে সীল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া! যায়, এবং 
স্থলভাগে বন্নাহরিণ, উত্তর আমেরিকার ক্যারিবুঃ কম্ত,রিকা বৃষ, মেরু দেশীয় শ্বেতভনুক, 
সেবল্‌, মেক্ল-খেকশিয়ালী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেশের জন্তগুলি 
প্রায়শঃ শীতের জন্য লোমশ জন্তু । এইরূপ শীতপ্রধান দেশেও মানুষ বাস করে। 
ইউরোপের উত্তর ভাগে ল্যাপলণ্ডে ল্যাপ, ফিন্লগ্ডে ফিন্গণ, সাইবেরিয়|-অঞ্চলে সাময়েদ্‌ 
ও ইয়াকুত, এবং Mare ও উত্তর আমেরিকার তুজ্দ্ৰাভূমি-অঞ্চলে এস্ষিমোগণ বাস 


eau ১২২২৮১০০০৯২ 
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করে। ইউরোপ ও এশিয়ার তুম্দা-অঞ্চলের লোকেরা প্রধানত: শিকার করিয়া, সীল ও 
সান মৎশু ধরিয়া জীবন যাপন করে। কিন্তু এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান সমপরদায়গুলি 
বন্নাহ্রিণ অবলম্বনে জীবন যাপন করে। ইহারা বন্াহরিণের মাংস ও দুধ, খায়, হাড় 
দিয়া অস্ত্র প্রস্তুত করে, চামড়া দিয়া পরিচ্ছদ*ও তাৰু প্রস্তুত করে। ote নামক এক 
প্রকার চক্রহীন গাড়ীতে বস! হরিণ জুড়িয়া ইহার! 
বরফের উপর দিয়া যাতায়াত করে। এই ami 
হরিণে শৈবাল খায়। সেজন্য তাহাদের 
জন্য এদেশের লোক অনবরত স্থান পরিবর্তন 
করে। এজন্য তাহাদের নির্দিষ্ট বাসগৃহ থাকে 
না। তাহারা যাষাবর। এদ্বিমোগণ অনেকাংশে 

৯ S সূমুদ্ৰতীরে বাস করে। caa তাহারা জীবনু- 
ek চিত্ৰ ৷--একচি ক্যারিবু। ধারণের জন্য সীল প্রভৃতি সামুদ্রিক জন্তর উপর 
নির্ভর করে এবং “ইগলু” নামে খ্যাত বরফের ঘরে বাস করে। গ্রীনলণ্ডের 


পৃথিবীর জলবায়ুমণ্ডল ৪১ 


এম্কিমোগণ প্রধানতঃ & দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগে বাস করে। এই দ্বীপের 
পূর্ব ও পশ্চিম দিকে সমুদ্রমোত বহিয়| বহু কাঠ ভাগিয়া আসে। এক্কিমোরা 
ওঁ সকল কাঠ ধরিয়া নানারূণে ব্যবহার করে। উত্তর আমেরিকায় বল্সাহরিণ 
ছিল ali সেখানে ‘aig নামে এক প্রকার ae বাস করে। কিন্তু 
ইহার! বল্াহরিণের মত গৃহপালিত নহে। এখানকার আলাস্কা অঞ্চলে 
ইউরোপ হইতে বন্নাহরিণ ও তাহার রাখাল আনাইয়৷ বল্পাহরিণ প্রতিপালন কর] 
হইতেছে । স্থৃতরাং সীল ও বল্পাইর্লিণ--এই ছুইই ইহাদের জীবনধারণের 
সহায়ক। তবে আমেরিকীয়গণ ও অন্য বিদেশীগণের সংস্পর্শে আসিয়া এখানকার 
এস্কিমোগণ অনেকটা সভ্য হইয়াছে ৷ 


পরিবহন।-_তুন্ত্রাঅঞ্চলে_ বিদেশে পাঠাইবার মৃত কোন পণ্য দ্রব্য ছিল Al 


সুতরাং পরিবহনের কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু এক্ষণে আমেরিকার তুন্দাভূমি 
হইতে জনপথে বরাহরিণের মাংস চালান যাইতেছে। স্ৰোভিয়েট কুশিয়ার অধীন 
ইউরোপীয় রুশিয়া ও সাইবেরিয়া হইতে কাষ্ঠ ও অন্যান্য দ্রব্য চালান দেওয়ার বিশেষ 
ব্যবস্থা হইতেছে। যে-সকল নদী উত্তর মহাসাগরে পড়িতেছে, সেইসকল নদী- 
যোগে পরিবহনের ব্যবস্থা হইয়াছে। উত্তর মৃহানাগর তীরে কয়েকটি বন্দরেরও 
সৃষ্টি হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ইনিসি নদীতীরে ইগাৰ্ক৷ প্রধান। এই বন্দরটি 
গড়িবার জন্তর্গবপুল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে । শীতকালে এ-অঞ্চল 
বরফে জমিয়। যায়। তাই এখানকার জলসরবরাহ WE রাখার জন্য জলের 
প্রধান নলের পাৰ্শে গরম জলের নল বসাইয়| দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে 
পরিবহনের কিছু-কিছু সুবিধা হইয়াছে। পূর্বে পরিবহনের সুবিধার অভাবে 
এ-অঞ্চলে কোন আর্থনীতিক উন্নতির চেষ্টাই হয় নাই । এক্ষণে হইতেছে। 


কিক উল Sons oe 
গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় তপূর্ব আৰ্থনীতিক উন্নতি হইয়াছে। )স্পিট্ম্বেরগেন-এ 
কয়লাখনি, ল্যাপলণ্ডে খনি ও ভিক্টোরিয়া দ্বীপে তাম্ৰখনি বাহির হইয়াছে। 
সাইবেরিয়া হইতে এক্ষণে জাহাজ যাতায়াত করিতেছে, এবং এই অঞ্চলে ব্যোমযানও 
আসিতেছে | এখানকার কোন-কোন স্থানে গম উৎপাদন কর! গিয়াছে, এবং 
কাচনিমিত তপ্ত গৃহে শাকসজীর তরকারী উৎপন্ন করা হইতেছে । কোন-কোন 
স্থানে সব্জী প্রভৃতির চারা আনিয়া ফসল-উৎপাদন চলিতেছে । আবহাওয়াবিদ্যাবিদ্‌ 
পণ্ডিতগণ এই অঞ্চলের ভূ-গর্ভের তপ্তগৃহে (hot house) বাস করিয়া নানারূপ 
পরীক্ষা চালাইতেছেন। 


82 উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
২। হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল ( Cool Temperate ) 


gaa ও দক্ষিণ হিমশ্নীতোস্ষও WEA 
( যথাক্ৰমে ৬৬২” উ. হইতে ৪৫" উ. ও wuz’ দ. হইতে ৪৫” দ.) 


উত্তর হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল ৬৬২” উ. অক্ষরেখা হইতে ৪৫? উ. অক্ষরেখ। পর্যন্ত, এবং 
দক্ষিণ চিমশীতোষ্ণ মণ্ডল ৬৬২” দ. হইতে ৪৫% দ. অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মণ্ডন 
নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অংশ ৷ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের যে-অংশ বিষুবরেখা হইতে 
দূরে অবস্থিত, সে-অংশে শীত বেশী। তাই এই ers বল! হয় হিমশীতোষঃ 
মণ্ডল অর্থাৎ হিমপ্রধান্‌ শীতোষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল | 

পূর্বেই বলিয়াছি ( ৩নং চিত্র দেখ) হিমশীতোষণ মণ্ডলের পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে 
ক্ৰমশ: (১) বুটিশ আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল, (২) সাইবেরীয় আদর্শের 
জলবায়ু-ঞ্চল, এবং (৩) লরেন্দীয় আদর্শের জলবায়ু-সঞ্চল। এই মণ্ডল 


উত্তর আমেরিকায় ও ইউরেশিয়ায় বাযুপথ 
প্রশান্ত | বৃটিশ | সাইবেয়ীয়| লৰেন্সীয় আটলান্টিক বৃটিশ | সাইবেরীয় [মদদ | প্রশান্ত 
> ব| | আদর্শের | আদর্শের | > বা | আদর্শের ।আদর্শের 
পশ্চিম | জলবায়ু | জলবায়ু জলবায়ু 
মহাসাগর | ইউরোগীয় সি = মহালাগর 
_+ | আদর্শের | লেখ [ses এ 
| জলবায়ু | জলবায়ু 


সারা বৎসর একইভাবে পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রবাহিত পশ্চিমা-বাঁমু অঞ্চলে অবস্থিত | 
পশ্চিমা বায়ু পশ্চিম হইতে আসিতেছে বলিয়া পশ্চিম ভাগে বৃষ্টিপাত বেশী এবং শীতের 
কঠোরত| কম ;--মধ্য-ভাগে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম, গ্রীষ্মে উত্তাপও বেশী ও শীতের 
কঠোরতাও বেশী ;--এবং পূর্ব ভাগে বৃষ্টিপাত আরও কম ৷ কিন্তু সমুদ্রতীরে অবস্থিত 
বলিয়া এই পূর্ব ভাগে গ্রীষ্মকালে জলকণাযুক্ত বায়ু ইহার উপরে প্রবাহিত হয় 
পশ্চিমা-বাছু এই অঞ্চলে পৌছিবারন পূর্বে শীতপ্রধান মধ্য-ভাগের উপর দিয়া আসে 
বলিয়! অধিকতর ঠাণ্ডা হয় । তাহাতে পূর্বের এ-অঞ্চলে শীতের কঠোরতা বেশী হয়। 
সুতরাং এই অঞ্চল শীতপ্রধান ও বৃষ্টিগ্রধান, এবং বৃষ্টি অনেক সময় তুষাররূপে পড়ে | 

এই মণ্ডল উত্তর গোলার্ধে”_উত্তর আমেরিকায়, প্রশান্ত হইতে আট্লার্টিক, 
এবং ইউরেশিয়া মহাদেশে আট্লার্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত fags) 


পৃথিবীর জলবামু-মণ্ডল ৪৩ 


দক্ষিণ গোলার্ধে এই অংশে স্থলভাগ নিতান্ত কম; দক্ষিণ চিলির অল্লাংশ, অস্ট্রেলিয়ার 
তাসমেনিয়া দ্বীপ ও নিউজিলগ্ডের দক্ষিণের কতকাংশ এই বিভাগের অন্তর্গত কিন্ত 


aa চিত্ৰ । 


দক্ষিণ গোলাৰ্ধের অংশগুলি- এরূপ সঙ্ধীর্ণ যে, সন্নিকটহ্থ সমুদ্রের প্রভাব ইহার উপর পড়ে। 
ras এই অংশগুলিতে জলবায়ুর পার্থক্য হয়। 


৪৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


উত্ভিজ্জ।--উত্তর গোলার্ধে উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার মধ্যে অবস্থিত 
এই হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলে বৃষ্টিপাত বেশী না হইলেও উহা বনাচ্ছন্ন। সাধারণতঃ এই 
বনকে . মোচারুতি wage চিরহরিং জরলবর্গীয় বৃক্ষের বন ( Coniferous 
Forest) বলে। কিন্তু এই মণ্ডলের দক্ষিণ ভাগ উষ্ণণীতোষ্ণ মণ্ডলের সন্নিহিত 


vat চিত্র ।--সরলবর্গীয় ও প্রশস্তপত্র বৃক্ষের বন; উত্তর আমেরিকা ৷ 


বলিয়| সেখানে শীতের প্রকোপ কম ও বৃষ্টিপাত বেশী | সেজন্য সে-অংশে শীতকালে পত্রহীন 
প্রশ্তপত্র বৃক্ষের বন ( Deciduous forest) জন্মে । প্রশত্তপত্র বৃক্ষের বনভূমি 
অঞ্চলে যদি উচ্চ পর্বত থাকে, তবে তাহার উপরে শীতের প্রকোপ বেশী হয়। সেইজন্য 
ইউরোপের মধ্য-ভাগে জার্মানি, wale, চেকোশপ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারিতে অবস্থিত 
পর্বতের উচ্চ অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন আছে। 


৯নং চিত্র ।__ইউরেশিয়ার সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন। 


পৃথিবীর জলবায়ু-মগুল ৪৫ 


পাইন, ফার, স্রাস (spruce), লার্চ প্রভৃতি বৃক্ষ সরলবর্গীয় gee পর্যায়ের 
অন্তর্গত । ইহাদের ফল ক্ষুদ্র-্ুদ্র যোচারুতি, কাঠ নরম' এবং পত্রগুলি স্থচের 


ন্যায়! যে-অঞ্চলে এই গাছ 
জন্মে সেখানকার মাটি ভাল 
নহে, বুষ্টিপাতও সেখানে বেশী 
হয় ন|,--এবং সে-অঞ্চলে এমন 
ঠাণ্ডা ঝড় বহে যে, গাছের, 
বাচিয়া থাকাও উচিত ae! 
তবুও সেখানে গাছ জন্মে ও 
fics, এবং গভীর বনের সৃষ্টি 
হয়। কারণ, বরফ-গলা জল 
বৃষ্টির অভাব দূর করে,_স্মচের 
মত সরু পাতার অগ্রভাগ দিয়া 
গাছের জলীয় ভাগ বাম্পাকারে 
অধিক পরিমাণে বাহির হইতে 
পারে না,এবং গাছের গায়ে 
বরফের আচ্ছাদন ঠাণ্ডা ঝড়ের 


১* নং চিত্র ।-__সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন। 


* পাইল (Pine), ফার (Fir), হেমলক (Hemlock), WA (spruce), সাইপ্রেস (Cypress), 
রক্তকা্ঠ (Red wood), freta (Cedar), লার্চ (Larch), ট্যামারাক (Tamarack), এই 


পর্যায়ের বৃক্ষ | 


৪৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


প্রভাব হইতে গাছগুলিকে ÄRI রাখে । এ-কারণে এ-অঞ্চলে এই গাছের বন 
জন্মে এবং গাছগুলির দেহে আদৌ রসের অভাব হয় না বলিয়া গাছগুলি চিরহরিৎ 
(evergreen) থাকে | 

ওক প্ৰভৃতি বুক্ষগুলি অপেক্ষাকৃত দক্ষিণ ভাগে জন্মে । সেখানে উত্তাপও বেশী, 
বৃষ্টিপাতও বেশী, গাছের বৃদ্ধিও বেশী। তাই পত্রগুলি প্রশস্ত । এই প্রশস্ত পত্রের 
ভিতর দিয়া বৃক্ষের জীবনম্বর্ূপ যে রস,_তাহা অধিক পরিমাণে বাম্পাকারে বাহির 
হইয়া যাইতে পারে। তাহাতে গাছগুলির শুকাইয়া যাইবার সন্তাবনা॥ তাই 
শীতকালে যখন বৃষ্টি হয় না, রস-সঞ্চয় খুবই কম হয়, তখন গাছগুলি পর্ণসকল মোচন 


১১ নং চিত্র পাইন ফল । ১২নং চিত্র ।--ওক গাছ। 


করিয়| দেয়। ইহাতে গাছের রন আর বেশী GS বাম্পাকারে বাহির হইতে 
পারে না--গাছগুলি বাচিয়। যায়। অবশ্য, গাছগুলি যদি এমন সরস স্থানে জন্মে 
যে, বারমাসই তাহার মাটি হইতে জীবনধারপের পক্ষে প্রচুর রস-সংগ্রহ সম্ভব 
হয়, তবে গাছগুলির পর্ণমোচনের দরকার হয় না। এরূপ স্থলে গাছগুলি শীতকালে 
পত্রহীন হয় না, চিরহরিংই থাকে । মেক্সিকো উপসাগরের তীরে era বৃক্ষগুলি* 
পর্ণমোচী নহে । ভারতবর্ষে বট, অশখ এইরূপ গ্রশস্তপত্র পর্ণমোচী বৃক্ষ। 

জীবজন্ত ও লোকবসতি ।-_সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনে আরমাইন, সেবল্‌ 
Aaa, মার্টেল, শ্বেত খেকশিয়ালী প্রভৃতি জন্ত বাস করে। এইসকল জন্তুর 
অনেকগুলি লোমশ ৷ শীতকালে লোমশ জন্তর লোম ঘন ও সুন্দর হয়। অনেক 
Ada ব্যক্তি এইসকল লোম ব্যবহার করে। সেজন্য উত্তর আমেরিকার সরল- 
বৰ্গায় বৃক্ষের বনে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড, ইত্ডিয়ানগণ এইসকল, 


* ওক (Oak), AAA (maple), পপজার (Poplar), গাম (Gum), চেষ্টনাট. (Chestnut), 
বীচ (Beech), এলুম (Elm), তুলাকাঠ (Corton wood), যাস (Asb), হিকরি (Hickory), 
ওয়ালনাট (Walnut), দিকামোর (Sycamore) প্রশস্তপত্র বৃক্ষপর্ধীয়ের অন্তর্গত 


AS SA 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল ৪৭. 


পশু ধরিয়া ও মংস্ত শিকার করিয়। জীবনযাপন করে। শীতকালে তাহার! এইসকল 
জন্তর চামড়া সংগ্রহ করে ও শীত অন্তে নিকটবর্তী বিক্রয়স্থলে বিদেশীদের নিকট যাইয়া, 
তৎপরিবর্ভে Ww, বন্দুক, গুলি, গরম কাপড় প্রভৃতি লইয়া আসে । 
পরিবহন iat অঞ্চলে রেলপথ নাই। জলপথেই যাতায়াত চলে ।_.এই 
অঞ্চলের-অধিবানীর সংখ্যা এত কম যে, এখানে আজও রেলপথের প্রয়োজন হয় নাই । 
আর্থনীতিক উন্নতি ৷--এই অঞ্চলে কাঠ কাটিয়া চালান দেওয়া একটি প্রধান 
বাবদায়। কাষ্ঠ-ব্যবপায়ে ক্যানাড| ও ফিন্লণ্ড বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। শীতকালে, 


১৩ নং চিত্ৰ ।--কাষ্টের ভেল! ও করাত-ঘর ! 


মাটির উপর বরফ afal যখন শক্ত হম, তখন বিদেশী কাঠ্রিয়াগণ এদেশে আনিয়া 
কাঠ কাটিয়| asao করিয়া বরফাচ্ছন্ধ নদীর উপর লইয়া যায় ও ভেলার আকারে: 
সাজাইয়| রাখে। বসন্তের প্রারম্ভে বরফ গলিতে থাকিলে নদীর জলে সেই ভেলা 
ভাসাইয়! তাহার! নদীতীরস্থ করাত-ঘরে লইয়া যায়। পরে সেখান হইতে কাষ্ঠদ্রব্য 
ও কাঠের গুঁড়ি প্রভৃতি বিদেশে চালান দেয়। এক্ষণে কেবল জলপথে কাঠ চালান 
দেওয়া হয় না,_কাঠচালানের জন্য বনমধো রেলপথেরও সহি হইয়াছে। পাইন; 
প্রভৃতি সরলবর্গায় গাছ নরম বলিয়া উহ! হইতে দেশলাইয়ের কাঠি হয়, এবং এ জাতীয় 
গাছ পিবিয়| মণ্ড করা হয়। সেই মণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হয়। 

এইসকল বনের পরিষ্কত অংশে এখন কোথাও-কোথাও  কৃষিকার্ হইতেছে, 
এবং রাই, ওট, আলু প্রভৃতি জন্সিতেছে। এক্ষণে এই বনাঞ্চলে এই শ্রেণীর, 


৪৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


কাঠ হইতে রজন, তাপিন তৈল, আলকাতর! ও SIS স্থরাসার প্রভৃতি পাওয়া 
ঘাইতেছে। প্যাকিং বাক্সের জন্যও এই শ্রেণীর কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। মধ্য ইউরোপে 
জার্মানি প্রভৃতি দেশের পর্বতোপরি এইরূপ বৃক্ষের বনে নানীপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত 
করা হইতেছে। 

ইউরেশিয়ার সরলবগীঁয় বৃক্ষের বনাঞ্চলে পরিবহনের. অস্থৃবিধাবশতঃ এতদিন 
কাষ্ঠের ব্যবসায় চলিত না। এক্ষণে সোভিয়েট সরকারের চেষ্টায় জলপথে জাহাজ- 
যোগে কাষ্ঠ চালানের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। 

এই মণ্ডলের মধ্যে যেখানে-যেখানে প্রশস্তপত্র বৃক্ষের বন ছিল, সেখানে-সেখানে 
মানুষ প্রথমে যাযাবর ছিল। তখন তাহার! শিকার করিত। কিন্তু এই অঞ্চলের 
জলবায়ুর জন্য ইহাদের দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল। সেজন্য মানুষ ক্রমশঃ বন পরিফার 
করিয়া কৃষিকার্য আরম্ভ করিল, এবং গৃহ নির্মাণ করিয়| স্থায়িভাবে বাস করিতে 
লাগিল। ক্রমশঃ এই অঞ্চলে Pa হইতে লাগিল । একারণে ইউরোপ ও 
উ. আমেরিকার এই অঞ্চল সর্বাপেক্ষ! সমৃদ্ধিশালী Patera পরিণত হইয়াছে। 


9] উষ্ণণীতোষ্ণ মণ্ডল ( Warm Temperate Region ) 
Sea শু দক্ষিণ উস্ষভশ্শীতোস্ও অঙ্ডল 


( যথাক্রমে ৪৫০ উ. হইতে ৩৭% উ. এবং ৪৫” দূ. হইতে ৩** দর. ) 

om চিত্রে দেখ, জলবায়ুর তারতম্যান্থসারে উষ্ণণীতোষ্ণ মণ্ডলকেও তিনটি 
প্র-বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে ৷ 

(ক) ভূমধ্যসাগরীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল ৷ 

খে) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভুমি ও মরুভূমি-অঞ্চল। 
এবং (1) চীন আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল ৷ 

এই চিত্রে এবং ইহার নিম্নের স্মারক-স্ৃচীতে দেখ, এই মণ্ডলে শীতকালে পশ্চিমাবায়ু 
পশ্চিম হইতে পূর্বে যাইতেছে। সেজন্য পশ্চিমের প্র-বিভাগটিতে বৃষ্টিপাত বেশী 
হইতেছে, তাহার পরের প্র-বিভাগে বৃষ্টিপাত কম, এবং একেবারে পূর্বের প্র-বিভাগে 
বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম। কিন্তু প্ৰীষ্মকালে এই মণ্ডল আয়ন-বায়ুর অধীন হয়। তখন 
বায়ু পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। তাহার ফলে পূর্বের প্র-বিভাগ অর্থাৎ 
চীন আদর্শের জলবায়ুর দেশে বৃষ্টিপাত সর্বাপেক্ষা বেশী, মধ্য-ভাগে শীতকালের 
স্তাযই বৃষ্টিপাত কম ও উত্তাপ বেশী, এবং একেবারে পশ্চিমের প্র-বিভাগে বৃষ্টিপাত 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল ৪৯ 


নিতান্ত কম। তাহা হইলে শীত ও গ্রীষ্ম দুই কালেই মধ্যের প্র-বিভাগে বৃষ্টিপাত 
নিতান্ত কম। 

এই তিনটি প্র-বিভাগ একই মণ্ডলের অন্তর্গত হইলেও, ইহাদের বীতি-প্রকৃতি 
অনেকাংশে বিভিন্ন। সেজন্য এই তিনটি বিভাগের আলাদাভাবে আলোচনা করা 
হইতেছে। প্ররুতপক্ষে এই তিনটি প্র-বিভাগই দরকারী বিভাগগুলির অন্যতম | 


আমেরিকা ভূখণ্ডে ও ইউরেশিয়! ভুখঙে নার গতি = 
শীতকালে| gag- | Arete | চীন শীতকালে | g- pan চীন 
l সাগরীয় | (১) তৃপভুমির| আদর্শের | -৯-৯: সাগরীয় | (১) তৃণভূমির, আদর্শের |_* 
গরান্মকালে; আদর্শের ও | জলবায়ুর গ্ৰীষ্মকালে। জলবায়ুর ও জলবায়ুর 
e জলবায়ুর | (২) মরুভূমির, বা + + |দেশ | (২) মরুভূমির] বা 
দেশ দেশ শীতোফ দেশ aoip | 
| মৌন্ুষীর মৌসুমীর 
শেক) উফবীতোক মণ্ডলের পশ্চিমভাগের ভূমধ্যমাগরীয় 
আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল 


পৃথিবীতে এই জলবায়ুর স্থান।_-উত্তর গোলার্ধে_(১) ইউরেশিয়া ও 
আফ্রিকায়” _ভূমধ্যসাগ্জরের তীরস্থ স্থানে ( অর্থাৎ মেসেতা মালভূমি বাদে স্পেন 
দেশে, পতুণগালে, ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে, পো-নদীর অববাহিকা বাদে ইতালী 
দেশে, যুগোশ্লাভিয়া দেশে আব্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে, অভ্যন্তরভাগ-ব্যতীত 
বলকান উপদ্বীপে, এশিয়| মাইনরের পশ্চিম উপকূলে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় )। 

(২) উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত উপকূলের মধ্যভাগে দক্ষিণ 
ক্যালিফো নিয় পর্যন্ত স্থানে, এবং : 

দক্ষিণ গোলার্ধে,_-(৩) দক্ষিণ আমেরিকায় মধ্য চিলি দেশে, 

(৪) দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উত্তমাশা। অন্তরীপ অঞ্চলে, 

(৫) অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত পশ্চিম আষ্ট্রেলিয়। প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণে, ও (৬) দক্ষিণ অক্ট্ৰেলিয়| প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে ও 

(৭) ভিক্টোরিয়ার পশ্চিম অংশে, এবং * 

(৮) নিউজিলগু দেশের উত্তর ভাগে ;-এই রক 


দ্রষ্টব্য |---লক্ষ্য করিলে দেখ! যাইবে, এই সমস্ত স্থানই মহাদেশের পশ্চিম ভাগে ৩*% হইতে ৪৫? 
: অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত | i 
৪ 


উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
উপরি-উক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে ভূমধ্য সাগর-তীরস্থ অঞ্চল সর্বাপেক্ষা বহুবিস্তৃত। 


তাই তাহার নাম অনুসারে এই জলবায়ুর অঞ্চলগুলির- নাম হইয়াছে---ভূমধ্যসাগৰীয় 


আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল | 
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—| টা} ১৮৪৫ 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল ৫১ 


কেবল শীতকালে বৃষ্টিপাতের কারণ ।-__স্ধের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের 
সঙ্গে-সঙ্গে বায়ুবলয়গুলি সুর্যের সঙ্গে-সঙ্গে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সরিয়! 
যায়। সেজন্য এই অঞ্চল শীতকালে পশ্চিমা বায়ু-বলয়ের wees হয়। পশ্চিমা! 
বায়ু পশ্চিমের সমুদ্র হইতে জলকণাপূর্ণ বায়ু বহন করিয়া! আনে । সেজন্য শাঁতকালে' 
এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। কিন্ত গ্রীষ্মকালে সুর্য বেশী উত্তরে গেলে এই অঞ্চল৷ 
আয়নবায়ু-বলয়ের অন্তর্গত হয়। আত্রনবায়ু নিজ-নিজ গোলার্ধে অধিক উত্তপ্ত বিষুব- 
রেখার দিকে প্রবাহিত হয়। অধিক উত্তাপের দিকে যাওয়ার জন্ত এই as 
উত্তপ্ত হয়। তাহাতে তাহার Fasq ধারণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং 
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সেজন্য গ্রীন্মকালে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না। 
এখানকার শীতকাল আৰ্দ্ৰ ও স্যাতসেঁতে, এবং গ্রীষ্ম উত্তপ্ত ও oe | 

এই প্রদেশের বিশেষত্ব এই যে”(১) বৃষ্টিপাত শীতকালেই বেশী,-- 
মেরুর দিকে ৩* ইঞ্চি ও বিষুবরেখার দিকে ১*ই. ;-মেক্লর দিকে মাত্র একমাস বৃষ্টি 
হয় না। কিন্তু বিষুবরেখার দিকে মাত্র আটদিন বৃষ্টিশৃন্য মাস দেখিতে পাওয়া যায়। 
(২) এখানে শীত উগ্র নহে। উত্তাপ শীতকালে গড়ে ৫** ফা.।-- অত্যন্ত শীতের 
মাসেও ৪০" ডিগ্রির চেয়েও বেশী। গ্রীষ্মে উত্তাপের গড় ৭** ফা-_ সমুদ্র হইতে দূরে 


be ডি. ফা, অপেক্ষা বেশী (৩) আকাশ গ্রীষ্মে মেঘমুক্ত ও র্লৌদ্ৰদীগু,-শীতে , 
সূর্যের তাপ মনোরম। 


উদ্ভিজ্জ aè অঞ্চলে পাইন, সিডার প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে । এখানকার প্রশস্ত- 
পত্র ওক প্রভৃতি বৃক্ষ পর্ণমোচী নহে। তাছাড়া ছোট-ছোট গাছ ও গুল্সবৎ গাছও 
জন্মে। অস্ট্রেলিয়ার জারা ও কারি প্রভৃতি ইউক্যালিপ্টাস জাতীয় gre এই 
জলবায়ুর অঞ্চলে জন্মে। গ্রীন্মকালে বৃষ্টি হয় না বলিয়া রস অভাবে এখানকার 
গাছগুলি শুকাইয়| যাওয়। উচিত কিন্তু এখানকার গাছগুলি নানা উপায়ে রস 
সঞ্চয় করিয়া রাখে । কোন-কোন গাছের -পাত| চর্মবৎ,__কাহারও পাতার উপরে 
মোমের মত একটা প্রলেপ থাকে”_কোন-কোন গাছের ছাল অত্যন্ত পুরু কাহারও 
বা ater রেশমী রোয়ায় আবৃত। ইহাতে গাছের জলীয় পদার্থ অপচয়ের বাধা 
ঘটে। কোন-কোন গাছের শিকড় অতি দীর্ঘ_উহার দ্বারা সে বহু নিয্নন্তর হইতে 
রস সংগ্রহ করে। কোন-কোন গাছের শিকড় পেঁয়াজের মত অতি স্থুল,-ইছার 
ভিতর সে গ্রীষ্মকালে বাচিবার জন্য শীতকালে রস সঞ্চয় করিয়া রাখে । ইহাতে এ-অঞ্চলের 
গাছগুলি গ্রীষ্মে বৃষ্টির জল না পাইলেও অনায়াসে বাচিয়া থাকে”_এমন কি বাচিবার 
জন্য শীতকালে ইহাদের পর্ণও মোচন করিতে হয় না। এইরূপে এখানকার গাছগুলি 
চিরহরিৎ থাকে । এঅঞ্চলে তৃণক্ষেত্ৰ নাই। 


৫২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


এ-অঞ্চলে গ্রীষ্মে উত্তাপ বেশী,_উত্তাপে ফল পাকিবার সহায়তা হয়। সেজন্য 
এই ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল প্রধানত: ফলের অঞ্চল। কমলালেবু, 
আঙ্গুর, অন্য লেবু, জলপাই, ডুমুর, পীচ, খুবানি, পেয়ারা, আপেল, কুল, বাদাম, 
দাড়িম প্রভৃতি ফল, এবং গম, যব, প্রভৃতি শস্য এখানকার উৎপন্ন-জ্রব্য। কিন্তু 
জলপাই জাতীয় অলিভ (olive) এদেশের বিশেষ উৎপন্ন ফল। এখানকার অন্য ফল 
অন্য-অন্য জায়গায়ও জন্মে, কিন্তু অলিভ অন্য কোন জলবায়ুর দেশে জন্মে না; কোথাও 
অলিভ দেখিলেই বুঝিতে হইবে ইহা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশ। এখানকার জলবায়ু 
নিঃসন্দেহে গমের পক্ষে উপযোগী fee বহুবিস্তূত সমতলভূমির অভাবে এখানে 
বেশী গম জন্মে না। 

Mays ও মনুষ্যবসতি ৷--এই জলবায়ু মনুস্তা-বাসের ও সহজে খাছাসংগ্রহ 
করার উপযোগী । ভূমধ্যনাগরের কোন-কোন উপত্যকা বা সমুদ্ৰগৰ্ভস্থ কোন- 

কোন দ্বীপ,_পর্বত, মালভূমি ও সমুদ্র প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রতিবদ্ধক-বেষ্টিত বলিয়া 

সেখানে বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কাও কম। তাই ভূমধ্যসাগর-তীরে প্রাচীনকালে 
ফোনেশীয়, গ্রীসীয়, রোমীয় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। সেজন্য এই অঞ্চলে 
লোকবমতি বেশী। পৃথিবীর যেসকল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশে পূর্বে 
লোকবসতি কম ছিল, সে-সকল স্থানেও এক্ষণে ইউরোপীয়গণ বাস করিতেছে ও 
ভূমধ্যসাগরীয় Reg উৎপাদন করিয়া নানাভাবে ব্যবসা করিতেছে। cia 
এক্ষণে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-অঞ্চলে লোকবসতি ঘন ৷ কিন্তু aoa প্রাচুর্য ও 
জলবায়ুর মাধুধবশতঃ এখানকার লোক অলদ ও অল্পে তুষ্ট। এই অঞ্চলে যেমন 
উত্তাপসহ বৃক্ষাদি জন্মে, সেইরূপ এখানকার জীবজন্কও উত্তাপসহনশীল। এদেশে 
তৃণভূমি নাই,--তাই গোপালন হয় না। বড় ঘাস না থাকিলেও এ-অঞ্চলে যে 
ছোট-ছোট ঘাস জন্মে তাহা গরু তাহার মুখে ধরিতে পারে না বটে, কিন্তু ছাগল- 
ভেড়া তাহাদের ছোট মুখে ধরিতে পারে। তাই গরু না থাকিলেও এঅঞ্চলে 
ছাগল, ভেড়া, গাধা, UE প্রভৃতি প্রতিপালিত হয়। ঘোড়াও কোথাও-কোথাও 
দেখা যায়। 

পরিবহন ৷-_-এই অঞ্চল এখন বাণিজ্াপ্রধান । তাই এক্ষণে এই অঞ্চলে জলে 
ও স্থলে পরিবহনের সকল প্রকার সুবিধা আছে । গাধা ও উট প্রধান ভারবাহী পশু ॥ 

আর্থনীতিক উপ্নতি।-পূর্বেই বলিয়াছি, কোন-কোন গাছের ছাল পুরু। 
পতুগাল অঞ্চলে ওক জাতীয় কতকগুলি গাছের ছাল এরূপ পুরু যে, তাহা কাটিয়া- 
কাটিয়া শিশি-বোতলের ছিপির জন্য বিদেশে চালান দেওয়া হয়। এই গাছগ্চলিকে 
কর্ক-ওক বা ছিপি-ওক বলে। 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল ৫৩ 

SS এই জলবায়ুর দেশের একটি বিশেষ গাছ। ইহার পাতা খাওয়াইয়া 

রেশম-পোকা প্রতিপালন করা হয়। সেজন্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে oi 
বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ৰ | 


কয়লার অভাব। কেবল এ- 
অঞ্চলে উৎপন্ন ফলশস্ত অবলম্বনে এ 
কিছু-কিছু ছোট শিল্প গড়িয়া ১৫ নং চিত্ৰ । 
উঠিয়াছে। যেমন,-জলপাই ' ওক গাছ হইতে ছিপির জন্য ছাল-সংগ্রহ। 
হইতে জলপাই তৈল, এবং তাহ| হইতে ও বিদেশের তাল তৈল হইতে সাবান ও 
মোমবাতি প্রভৃতি, আঙ্গুর হইতে মদ্য, স্পেনের “মেরুণো” ভেড়ার লোমে মেরুণো 
পশমী কাপড় ইত্যাদি । অবশ্য, এক্ষণে বিদেশ হইতে নানাপ্রকার কাচ! মাল 
আনাইয়| নানা প্রকার বাণিজ্যদ্ৰব্য প্রস্তুত কর! হইতেছে | 

স্বর্ণ, গন্ধক ও খনিজ তৈল এ-অঞ্চলে কোথাও-কোথাও পাওয়া যায়, এবং ইহা 
অবলম্বন করিয়া এই সকল স্থানের আথিক উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু ফলের বাগান 
ও কৃষিকার্য এ-অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা। 


(৩ খ) উষ্ণণীতোষ্ণ মণ্ডলের মধ্যভাগের নাতিশীতোষ্ণ 
Sigh ( স্টেপ সৃ ) ও মরুভূমি 


উষ্ণণীতোফ মণ্ডলের মধ্যভাগে (oa চিত্র দেখ) ছুই পার্খের সমুদ্র হইতে 
বহুদুরে এই প্র-বিভাগ অবস্থিত ।' ইহা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বিভাগ বটে, কিন্ত 
মহাদেশের মধ্যভাগে সমুদ্র হইতে দুরে অবস্থিত বলিয়া (৪৯ পূ. স্মারক স্থচী দেখ) 
ইহার জলবায়ু শীতোষ্ণ নহে”_চরম ;শ্রীষ্মে উত্তাপ অত্যধিক--৮** ফা 
অপেক্ষা ও বেশী,--এবং শীতে শীত প্রবল, ও উত্তাপ অত্যন্ত কম--৩%" ফা. অপেক্ষাও 
কম। সুতরাং মহাদেশের মধ্যভাগের এই জলবায়ুকে মহাদেশীয় জলবায়ুও বলে। 
এই অঞ্চলের কতকাংশ নিম্নভূমি, কতকাংশ পর্বতবেষ্টিত উচ্চভূমি। বৃষ্টিপাত 
এই অঞ্চলে অত্যন্ত কম( পৃ. ৪৮ )--২০" ইঞ্চির বেশী নহে;_কোন-কোন 


৮ 


৫৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


অংশে আরও কম। বুষ্টপাত ও উত্তাপের তারতম্যান্থসারে অল্পবৃষ্টি স্থানে ঘাস 
জন্মে, এবং ,বৃষ্টিহীন স্থানে ঘাসও জন্মে না, মরুভূমির সৃষ্টি হয়। MAA এই 
প্র-বিভাগটিকে আরও ছুই অস্তবিভাগে বিভক্ত করা হয় +__যেমন”_ 

(১) উষ্ণণীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি ( স্টেপস,) 

(২) উষ্ণণীতোষ্ণ মণ্ডলের মরুভূমি 
(৩খ-১) SRTR অণ্ডলেক্ল তুলভুসি (cB44—steppes— 

পৃথিবীতে এই জলবায়ুর স্থান ৷--উত্তর গোলার্ধে _ 

(১) ইউরেশিয়ার মধ্যভাগে অবস্থিত ষ্টেপস্-ভূমি নামে বিখ্যাত স্থান 
_ ইহার উত্তরে-- সাইবেরিয়ার সরলবর্গায় বৃক্ষের অঞ্চল,--পূৰ্বে--বৈকাল হ্রদ 
দক্ষিণে--এশিয়ার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চল। পশ্চিমে ইহ! কৃষ্ণদাগরের উপর দিয়া 
কার্পেধিয়ান পর্বত পর্যন্ত গিয়াছে — 

(২) উত্তর আমেরিকার ক্যানাড। ও আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত প্রেইরিজ (Prairies) ;— 

দক্ষিণ গোলার্ধে ৩) দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার অংশ ও 
উরুগুয়ে — i 

(৪) দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ মালভূমি; 

(৫) অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডালিং অববাহিক। অঞ্চল--এই জলবায়ুর দেশ ৷ 

পূর্বেই বলিয়াছি, এই অঞ্চলে জলবায়ু চরম, এবং শীতগ্রীম্মের উত্তাপের প্রভাব 
অত্যধিক-_৫*_-৭০* ফা. । কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের অঞ্চলগুলি মহাদেশের সঙ্ধীর্ণ অংশে 
অবস্থিত বলিয়া সেখানে সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাব কিছু-না-কিছু আছেই । তাই সে- 
স্থানে শীত-্ৰীষ্মের উত্তাপের প্রসর কম,_মোটামুটি ২৫-৩* ফা. | 

উদ্ভিজ্জ ৷--বৃষ্টির পরিমাণ এঅঞ্চলে অত্যন্ত কম বলিয়া এখানে কেবল ঘাস 
জন্মে প্রকৃতপক্ষে উষ্ণণীতোষঃ মণ্ডলের এই তৃণভূমি__বৃক্ষহীন)_চারিদিকে 
কেবল তৃণ ধূ ধূ করিতেছে। এই বহুবিস্ৃত তৃণভূমি বসন্তের aine নয়নতৃপ্থিকর 
নব-নব ঘাসের জন্য শ্যাম-শোভ৷,__গ্রীশ্মের অবসানে Glens তৃণের জন্য পিজলপ্রী, 
_ এবং শীতের মধ্যভাগে তুষার আবরণে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে | 

সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্গত এই বৃক্ষহীন তৃণভূমি এই শ্রেণীর সবল দেশের 
তৃণভূমির মধ্যে বহুবিস্তৃত। রুশীয় ভাষায় এই বৃক্ষহীন তৃণভূমিকে স্টেপ স্‌ (Steppes) 
বলে। তাই ইহার নাম অঙ্দারে পৃথিবীর যে-কোন স্থানের এইরূপ তৃথভূমিকে 
বলা হয় Gory, অর্থাৎ স্টেপস্‌-জাতীয় তৃণভূমি। কিন্ত প্রত্যেক দেশেই 
ইহাদের একটা স্থানীয় নাম আছে ;_রুশিয়ায় ইহার নাম “স্টেপ স্‌’, উত্তর আমেরিকায় 
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পপ্রইরিজ' (prairies), দক্ষিণ আমেরিকায় 'প্যাম্পাস' (pampas), দক্ষিণ আফ্রিকায় 
“ভেল্ড+ (৮140), এবং অস্ট্রেলিয়ায় ‘ডাউন্্‌স্‌’ (downs) | 

জীৰজল্ড ও মন্মুশ্যব্ৰলতি ।-এই তৃণ- 
ভূমিতে তৃণভোজী জন্তই বাস করে; আর যে-সকল, 
fea জন্ত এই সকল জন্তু ভক্ষণ করে, তাহারাও বাস 
করে। কিন্তু সব তৃণক্ষেত্রে একই জন্ত বাস করে না। 
এশিয়ায় ও আফ্রিকায়_ঘোড়া, গাধা, দ্বি-ককুদ্‌ SB 
genta মুগ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর 
আমেরিকার প্ৰেইরিতে--ক্ষ্ববিশিষ্ট জন্তর মধ্যে বাইসনই 
প্রধান। তবে ঘোড়া, গাধাও আছে ;--প্ৰথমে ছিল না, 
ইহারা পরে আসিয়াছে। ক্বযিকার্যের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্দে তৃণ লোপ পাইয়াছে। 
সেই সঙ্গে বাইসনও লোপ পাইয়াছে। এখন আছে গরু, ঘোড়া, ভেড়া। 
অস্ট্রেলিয়ায় ক্ষুরবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তর পরিবর্তে দেখিতে পাওয়া যায় উপজীবী 
পশ্ু,__কার্ধাক ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পরে এইস্থানে খরগোস অন্ত দেশ 
হইতে আসিয়। উৎপাতের wl করিতে থাকে । দক্ষিণ আমেরিকায়ও এইরূপ তৃণের 
অঞ্চলে কোন বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তু ছিল না, ছিল খরগোস প্রভৃতি তীঁক্ষদস্তী জন্তু । 
গরু ও মেষ প্রধান প্রতিপালিত পগু। বৃষ্টিপাত যেখানে ১*--১৫ ই. এবং গ্রীষ্মের 
উত্তাপ যেখানে ৭৫, ডি. ফা. অপেক্ষা বেশী নহে”_সেই স্থানই মেষের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী ;--অই পূর্ব দিকের পর্বতের পশ্চিম অঞ্চলে, মহাদেশের দক্ষিণ- 


১খনং চিত্র ।--অস্ট্রেলিয়ায় মেষ ও গরু প্রতিপাঁলন-স্থান। 


পূর্ব কোণে সর্বাপেক্ষা বেশী মেব প্রতিপালিত হয়। ডিভাইডিং পর্বতের পূর্বে 
সমুজ্ততীরে মেষ থাকে না, গরু থাকে; কারণ সেখানে বৃষ্টিপাত বেশী। আর মধ্য 
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ভাগেও মেষ থাকে না, কারণ, "সেখানে বৃষ্টিপাত ১৭ ই. অপেক্ষা কম। এছাড়া 
অন্য-অন্য অংশে কম বেশী কিছু-কিছু মেষ প্রতিপালিত হয়। মেষই এখানকার 
প্রধান সম্পদ | 
পশুপালনই এখানকার * লোকদিগের প্রধান জীবনোপায়। এক স্থানের তৃণ 
ফুরাইয়া গেলে তাহারা পশুর দল লইয়| অন্যত্র যায়। তাই তাহারা যাযাবর। 
এশিয়ার স্টেপভূমির অধিবাসিগণকে “কিরঘিজ" বলে। ইহারাও পণুপালক 
যাযাবর । ইহারা যখন যেখানে যায়, সেখানে তাবু ফেলে। ঘোড়া ও Gy ইহাদের 
বিশেষ দরকারী পশু। ইহারা বোধ হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী। তাই 
ইহাদের ‘কাজাক’ wal ‘state’ শব্দের অর্থ অশ্বারোহী । অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই 
তাহার! পশুচারণ করে। দিনরাত অশ্বপৃষ্ঠে থাকিলেও তাহাদের কষ্ট হয় all যদি 
কখনও কোথাও তৃণক্ষেত্র পুনঃপুনঃ নষ্ট হইয়| যায়, তবে তাহাদের পশুর দল 
লইয়া তাহার! নিকটবর্তী কোন অঞ্চলে গিয়| স্থায়িভাবে বাস করে। 'প্রেইরি” 
অঞ্চলের লোকদিগকে ‘রেড ইণ্ডিয়া” বলে। এশিয়ার স্টেপ্‌দের লোকের। 
প্রধানতঃ পশুপালক। কিন্তু এখানকার লোকেরা পশুপালক হইলেও প্রধানতঃ 
শিকারী । এখানকার তৃণভূমি এখন কুষিভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আর্জেন্টিনার 
তৃণভূমির পশুরক্ষকদের ‘Alcor বলে। এইরূপ দুঃখকষ্টের জন্য এইরূপ তৃণক্ষেত্রে 
লোকবসতি কম। 
পৃথিবীর লোকবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তৃণক্ষেত্র কুষিক্ষেত্রে পরিণত mr ৷ 
পর্রিবহুন ।-উষ্ট ও অশ্বই এখানে ভারবাহী পগু। এক্ষণে এইসকল তৃণক্ষেত্রে 
রেলপথের বিস্তার হইতেছে। 
আৰ্থনীতিকু উক্তি ৷--তৃণগ্েত্রের এক্ষণে নানা স্থানে আর্থনীতিক 
উন্নতি হইতেছে । এগুলি ক্রমশঃ শস্তক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে ও সেখানে শীতোষ্ণ 
অঞ্চলের উপযোগী শস্ত উৎপাদন করা হইতেছে। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি 
অঞ্চলে প্রচুর গম, ZBL উৎপন্ন হইতেছে। এশিয়াধীন রুশিয়ায় এবং ইউরোপের 
রোমানিয়া ও হাঙ্গারির তৃণক্ষেত্রে এখন গম ও রাই জন্মিতেছে। আর্জেটিন| এখন 
একটি বিখ্যাত গম উৎপাদক দেশ। দক্ষিণ আফ্রিকার তৃথক্ষেত্রে মেষ, ছাগল, 
ais পাখী প্রভৃতি বাবসাচ্ছ হিসাবে প্রতিপালিত হয়। পশম, মোহের ও চর্ম 
প্রভৃতি এখানকার বাণিজ্য-জ্রব্য। অস্ট্রেলিয়ায় মেষপালন একটি বড় ব্যবসায় । 
পশম ও মাংস এখানকার একটি প্রধান বপ্তানি-ভ্রব্য। এখানে গমও প্রচুর জন্মে | 
তেশ-২) উুষ্ণণশীতোসৰ সণুলের সক্ুভুমি বা Srey 
of (Temperate Desert) 1--উষ্ণশীতোষ্ণ "মণ্ডলের তৃণভূমির ন্যায় মরুভূমি ও 


` 
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মক্লপ্ৰায়ভূমি একই অঞ্চলে উষ্ণমগুলের মধ্যভাগে সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত ( ৩নং 
চিত্রে দেখ )। ফে-স্থানে অল্প বৃষ্টি হয়, সেখানে তৃণ জন্মে । কিন্ত বৃষ্টিপাত যেখানে যতই 
কম হইতে থাকে সেখানে Bie তত কম জন্মিতে থাকে । তখন সেস্থানকে বলে 
WAS! অবশেষে যেখানে বৃষ্টিপাত নিতাস্ত কম. বা আদৌ হয় না, সেখানে: 
মরুভূমির সৃষ্টি হয়। এসকল স্থানে উত্তাপ ও শৈত্য অত্যন্ত প্রথর, এবং বৃষ্টিপাত 
কম হয়। 

asics এই জলবান্মুর ata ।-উত্তর গোলার্ধে_উত্তর 
আমেরিক| ও ইউরেশিয়ার মধ্যভাগে এই জলবায়ুর স্থান দেখিতে পাওয়া যায় । 

এশিয়ায়,--এশিয়। মাইনরের আভ্যন্তরীণ অংশ, আরবের কিয়দংশ, 
ইরাণ (পারন্ত ), বেলুচিস্তান, তিব্বত, তুকিস্তান (gata), মোঙ্গোলিয়ার 
অন্তৰ্গত গোবি এই জলবায়ুর স্থান। 

উত্তর আমেরিকায়-_ুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম রা্ট্রসমূহ ও উত্তর মেক্সিকো! 
এইরূপ জলবায়ুর দেশ। মোটামুটি উত্তর আমেরিকার এই অঞ্চল উত্তর মেক্সিকো 
হইতে গ্রেট বেসিন পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উভয় পারছে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ পর্বত 
রহিয়াছে বলিয়া আয়ন-বাতাপ এ-অঞ্চলে আনিতে পারে al | 

দক্ষিণ আমেরিকায়_আর্জে Gara পশ্চিম ভাগ ও মোটামুটি এই শ্রেণীভুক্ত; 
পশ্চিমে mAsa অবস্থিতির ay এ-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম। প্যাটাগোনিরাকেও 
এই Rege কর! হয়। কিন্তু প্যাটাগোনিয়। অক্ষরেখা হিসাবে হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলে 
অবস্থিত, উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলে নহে। তবে ইহার জলবায়ু, Vee প্রভৃতি 
বিচার করিয়া কোন-কোন ভৌগোলিক ইহাকে উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি এবং 
কেহ-কেহ এঁ মণ্ডলেরই মরুভূমি বলিয়া মনে করেন। ইহার বিবরণ পরে (পৃ. ৬০) 
CHAN যাইবে | 

জল্ৰ্বাস্নু--এই জলবায়ুর দেশের বিশেষত্ব এই, যে, এখানে (১) শীতকালে 
শীতের, এবং গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের প্রাখর্ধ হয়। তাহাতে শীতকালে এ-অঞ্চলে উচ্চচাপের 
এবং anata নিয়চাপের হৃষ্ট হয়। ইহাতে শীতকালে এই অঞ্চল হইতে 
বাহিরের দিকে, এবং গ্রীষ্মকালে. এই অঞ্চলের ভিতরের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় ₹__ 
(২) শীত ও গ্ৰীত্মের উত্তাপের প্রসর অত্যন্ত বেশী। পৃথিবীতে উত্তাপের 
সর্বাপেক্ষ। বেশী প্রসরের ঘতগুলি স্থল আছে, তাহার অনেকগুলি এই অঞ্চলে 
অবস্থিত;--(৩) বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম। বৃষ্টপাত প্ৰধানতঃ গ্রীন্মকালেই হয়। 
কিন্তু যে-সকল স্থান ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর স্থানের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত, তাহাদের 
পশ্চিম অংশে ভূমধ্যনাগরীর জলবায়ুর মতই শীতকালে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল ৫৯ 


এই বহুবিস্তৃত স্থানের বিভিন্ন অংশের উচ্চতা, সমুদ্র হইতে দূরত্বের তারতম্য, 
পর্বত-বেষ্টনীর তারতম্য প্রভৃতির জন্য, জলবায়ুর পার্থক্য হয় বলিয়| ইহার কোথাও 
পূৰ্ণ 'মরুভূমি, কোথাও বা মরুপ্রায়ভূমি। সেই হিসাবে এই অঞ্চলকে আরও 
কুদ্রতর উপ-ৰিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, | 

(১) ভূমধ্যদাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত ইরাণ (ATI) দেশে 
শাত ও গ্রী্মের প্রাখর্য বেশী Wats শীতকালে অল্প হয়। এইরূপ জলবাঁয়ুকে 
ইরাণ আদর্শের জলবায়ু, বলে। উত্তর আমেরিকার গ্রেট বেসিন মালতুমিতে 
লবণ হৃদ অঞ্চলের জলবায়ু এইক্বপ। O. 

(২) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে অবস্থিত তিব্বত দেশে শীত অত্যন্ত বেশী | 
এখানকার জলবায়ুর বিশেষত্ব এই ষে;--ইহার উন্মুক্ত স্থানে যখন অত্যন্ত গরম _ 
ছায়ায় তখন বরফ জমিয়া যায় । তিব্বতের AWS স্থানেই এইরূপ জলবায়ু দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইরূপ জলবায়ুকে তিব্বতীয় আদর্শের জলবায়ু বলে ৷ 

(৩) পূর্ব তুৰ্কিস্তানের তারিম অববাহিকা তিন দিকে উচ্চ প্বতবেষ্টিত। 
সেজন্য কেবল উত্তর দিক্‌ হইতে ঠাণ্ডা বাঁতাস এই দেশে আসিতে পারে। 
শীতকালে এখানে °° ফা. অপেক্ষাও উত্তাপ কম হয়। এই ঠাণ্ডা বাতাস উত্তরের 
শীতলতম স্থান হইতে দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তাপের স্থানের দিকে আসে 
বলিয়া এই বায়ুতে বৃষ্টিপাত প্রায়ই হয় না। Rea এখানে বৃষ্টিপাত ক্ম। তাই 
exit মরুপ্রায়ভূমি। এইরূপ জলবায়ুকে তুকিস্তান বা তুরাণ আদর্শের জলবায়ু 
বলে। এখানে বালুকার বড়-বড় পাহাড় আছে | 

(৪) মোগ্োলিয়া মালভূমির উপর অবস্থিত গোবি মরুভূমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
জনহীন we! এখানকার জলবায়ুর মত,জলবায়ুকে গোবি আদর্শের জলবায়ু 
বলে। 

Sacer ak অঞ্চলে কোথাও-কোথাও ঘাস জন্মে ৷ বৃষ্টির তারতম্যানু- 
পারে এই ঘাস ছোট-বড় হয়। WHA পশুপালন এ-অঞ্চলের উপজীবিকা ও লোকগুলি 
যাষাবর। এখানকার জমি উর্বরা । কিন্তু জল অভাবে শস্ত-উৎপাদন সম্ভব নহে। 
এক্ষণে মরগ্ভান ও নদী হইতে জলসেচন করিয়। কোন-কোন স্থানে শস্য উত্পাদন 
কর! হইতেছে। ধান্য, গম, GB, ফল ও তুলা এখানকার CAAT | 

জীবজস্ত ও মন্মস্যবসতি ৷ জীবজন্ত মরুভূমি-অধলে কম। GRR 
প্রধান জন্ত। এখানকার লোক সাধারণতঃ যাযাবর । কিন্তু মরুভূমির মধ্যে যে 
ওয়েপিস্‌ বা মরগ্যান আছে, সেখানে কৃষিকার্ধ হয় ও লোকে স্থায়িভাবে বাঁধ করে। 
লোকবসতি এইরূপ জলবায়ুর স্থানে নিতান্ত কম। 


৬০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পরিবহন। এ-সকল অঞ্চলে উষ্টুই একমাত্র ভারবাহী পশ্ত। 

আহ নীতিক উলতি। এক্ষণে এই সকল স্থানে, স্তানে-স্থানে কুষিকার্ধ 
ও পশুপালন হইতেছে এবং কুষিদ্ৰব্য ও পালিত পণ্ড অবলম্বনে শিল্পদ্রব্যও প্রস্তুত 
করা হইতেছে। পারস্যের মরূদ্বানে গম, ভুট্টা, যব, তরমুজ, তামাক, তুলা, 
আঙ্গুর, ডুমুর, তুত, খুবানি ও বেদানা প্রভৃতি জন্মিতেছে। মনে রাখিতে 
হইবে, ইরাণের পশ্চিমে ভূমধ্যদাগরীয় জলবায়ু ক্রমশঃ কমিতে-কমিতে এতদূর 
আসিয়াছে। তাই এখানে তৃমধ্যসাগরীয় , জলবায়ুর উপযোগী ফল ও শক্ত 
জন্মিতেছে। : 

প্যাটাগোন্নিস্সা ।- পূর্বেই বলিয়াছি (পৃ. ৫৮) প্যাটাগোনিয়। উ্ণশীতোঞ্চ 
মণ্ডলে অবস্থিত নহে। তাছাড়া ইহা মহাদেশের অভ্যস্তরেও অবস্থিত নহে। দক্ষিণ 
আমেরিকার একেবারে দক্ষিণভাগে AE অংশে ইহা অবস্থিত। তাই সমুদ্র- 
বায়ুর প্রভাবে ইহার শীতও প্রচণ্ড হয় না, গ্রীক্মও প্রথর হয় না। ইহার পশ্চিমে 
আন্দিজ পর্বত অবস্থিত বলিয়া “পশ্চিমা বাতাস” ইহার পূর্বভাগে প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে না। উত্তরে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই প্যাটাগোনিয়ার অবস্থা মরুভূমি 
ও তৃণভূমির মাঝামাঝি । এখানে কিছু ঘাস জন্মে, ও মেষ প্রতিপালিত হয়। মেবই 
এখানকার লোকের শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ্‌৷ 


(৩গ) উষ্ণশীতো মণ্ডলের পূর্বভাগের চীন 
আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল-- 

উ্ণশীতোঁ মণ্ডলের পূর্বভাগে উষ্ণমণুলের নিকটে এই অঞ্চলটি বিশেষ aig | 
এজন্য ইহাকে BG উপক্রান্তি অঞ্চলও ( Humid Sub-tropical region ) 
বলে। আবার উষ্ণমণ্ডলের পূর্বভাগের মৌস্থমী অঞ্চলের মত এখানে গ্ৰীষ্ম বৃষ্টিপাত 
হয়, তাই ইহাকে শীতোষ্ণ CoA অঞ্চলও বলে। 

পৃথিবীতে এই waaga ata) উত্তর গোলাধে,-- 
এশিয়ায়--মধ্য ও উত্তর চীন, পশ্চিম কোরিয়া, দক্ষিণ জাপান,-- 

See আআম্ক্মিব্বগসু,- দক্ষিণ-পূৰ্ব আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ 
মোটামুটি ৯২" প* ভ্ৰাঘিমা হইতে MIME তীর পধস্ত পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং se 
উ. অক্ষরেখা হইতে মেক্সিকো উপসাগর পধস্ত উত্তর-দক্ষিণ বিদ্তৃত যুক্তরাষ্ট্রের 
অংশ,_ 


দক্ষিণ গোলাধে',_দক্ষিণ আমেরিকায়, দক্ষিণ ব্রাজিল, ও teers at 
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পৃথিবীর জলবাযুম্গুল 
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৬২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


দক্ষিণ আক্রিক্াঁস্স, দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রংজ্যর অন্তর্গত ভারত 
মহাসাগরের তীরবর্তী অংশ: এবং 

অস্ট্রেলিয়াস্র,_দক্ষিণ sate, ও নিউমাউথ ওয়েল্সের প্রশান্ত 
মহাসাগর তীরস্থ অংশ,_এই জলবায়ুর দেশ ৷ 

gaa ia এই অঞ্চলের গড় উত্তাপ ৮**ফা। শীতকালে 
যে-কারণে AAA জলবায়ুর অঞ্চলে শীতের প্রাবল্য ঘটে (৪২ পৃ.) সেকারণে 
এখানকারও শীত প্রবল--গড় উত্তাপ ৫০" ফা.। ASI এখানকার জলবায়ুকে 
“চরম* জলবায়ু বল! হয়। আবার উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডল ৩০” ও se অক্ষরেখার 
মধ্যে অবস্থিত। পূর্বেই বলিয়াছি (৪৮ পৃ.) স্বর্ধের উত্তরায়ণের ও দক্ষিণায়নের 
জন্য পৃথিবীর এই অংশ গ্রীষ্মকালে আয়নবাযু-মণ্ডল এবং শীতকালে পশ্চিমা- 
বায়ুমণ্ডলের অধীন হয়। উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তৰ্গত এই বিভাগ এই 
মণ্ডলের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত (৩নং চিত্র দেখ )। সেজন্য গ্রীক্মকালে স্বভাবত: 
আয়নবায়ু প্রভাবে পূর্বদিকের সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস এখানে 
বৃষ্টিপাত করে। আবার, গ্রীষ্মকালে মধ্যভাগে অত্যধিক উত্তাপের ww 
z হয়। সেজন্য পূর্ব পার্থের উচ্চচাপ সমুদ্র হইতে জলীয় বাপ্পপূর্ণ 
মহাদেশের মধ্যভাগের দিকে যায়। স্বতরাং গ্রীষ্মকালে এখানে 
বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু শাতকালে মধ্যভাগে শীত প্রবল হয়। সেঙন্ত 
উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়, এবং এই উচ্চচাপ-স্থান হইতে তখন 
দিকে শুফবায়ু প্রবাহিত হয়। সুতরাং শীতকালে বৃষ্টিপাত aa) কিন্ত 
শীতকালে পশ্চিমাবায়ু যখন পশ্চিম দিকের সমুদ্র হইতে জলকণা বহন করিয়া 
মধ্যভীগের দিকে আসে, তখন উচ্চচাপ মধ্যভাগ হইতে যে-বাদ প্রবাহিত হইয়| 
পূর্ব দিকের সমুদ্রের দিকে আসে, তাহার সহিত মিশিয়৷ যায় এবং সেজন্য 
পূৰ্ব পার্থের এই অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। তাহা হইলে এই অঞ্চলে 
সারাবৎসরই কিছু-না-কিছু বৃষ্টিপাত হয়। তবে Aarra বেশী বৃষ্টিপাত 
হয়। qea এখানকার জলবায়ু উষ্ণ মৌস্থমী বায়ুর মত। এই - অঞ্চল ' 
উষ্ণণীতোষ্ণ মণ্ডলে ‘অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম উষ্ণশীতোষ্ণ মৌদ্মী অঞ্চল। 
চীন দেশে এই আদর্শের জলবায়ু পরিশ্ফুটভাবে দেখা যায় এবং সেখানকার 
Smas এই জলবায়ুর উপযোগী বলিয়া ইহাকে চীন আদর্শের জলবায়ু 
অঞ্চলও বলে। 

জলবান্মুন্ল farses -গৃথিবীর বিভিন্ন অংশে একই জলবায়ুর বিভিন্ন 
অঞ্চল থাকিলে তাহাদের মধ্যে জলবায়ু, View প্রভৃতি সম্বন্ধে সাদৃশ্য থাকে, কিন্ত 


পৃথিবীর জলবাফুমণ্ডল ১ 
বিভিন্ন মহাদেশে এই জলবায়ুর যে-যে অঞ্চল আছে, সেগুলি একই অক্ষ- 
রেখায় অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগকে এই বিভাগভুক্ত বলা হয় বটে, কিন্ত 
আবেষ্টন অনুসারে তাহাদের মধ্যে জলবায়ু, কৃষিকার্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
শিল্পোন্নতি ও মানুষের জীবন-যাত্রা প্রণালীতে পার্থক্য ঘটিয়াছে। মোটামুটি- 
ভাবে উত্তর গোলার্ধের উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার এই বিভাগতুক্ত 
অঞ্চল দুইটির মধ্যে জলবায়ু সম্বন্ধে ৰি জলবায়ু সম্বন্ধে কিছু সাদৃশ্য আছে। দুইটিকেই ( উষ্ণশীতোষ ) 
ala sada দেশ বলা যায়। জলবায়ুর দেশ বলা যায়। খতু বিশেষে স্থানীয় কারণে যদি নিয়ত 
বায়ুর গতি পরিবর্তন হয়, তবে তাহাকেই বলে aÀ বা "রহম" বায়ু। 
এশিয়ায় ও উত্তর আমেরিকায় গ্রাত্মকালে মধ্যভাগে উত্তাপবশতঃ নিম্নচাপের সৃষ্টি 


হয়। সেজন্য উচ্চচাপ উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু, গতি পরিবর্তন করিয়া করি হা 


গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে age বৃষ্টিপাত হয় | শীতকালে ২ মহাদেশের 
মধ্যভাগে উচ্চচাপের স্থষ্টি হয়। Wak মহাদেশের অভ্যন্তর হইতে বায়ুপ্রবাহ 
উত্তর-পশ্চিম বায়ুরপে বাহিরের দিকে আসিতে থাকে । এই বায়ু wel কিন্ত 
এশিয়া; মহাদেশে এই উত্তর-পশ্চিম বায়ু সমুদ্র হইতে বীাকিয়া পুনরায় মহাদেশের 
মধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া, এবং এশিয়ার ও উত্তর আমেরিকার ঝড়ের জন্য এই ছুই 
স্থানে শীতকালেও বৃষ্টিপাত হয়। চীনে গ্রীম্মেই বৃষ্টিপাত বেশী । উত্তর আমেরিকায় 
রা বৎসরই সমান বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের মহাঁদেশগুলির 
দক্ষিণ অংশ সঙ্কীর্ণ বলিয়া সেখানকার এই বিভাগতুক্ত অঞ্চলগুলির জলবায়ু কতকাংশে 
পৃথকৃ। সেখানকার মহাদেশগুলির মধ্যভাগে শীতকালে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে AL— 
সেজন্য সেখানে উচ্চচাপ হয় না। এ-কারণে সার! বৎসরই এই সকল অঞ্চল দক্ষিণ 
পূর্ব আয়নবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্থতরাং এখানে মৌন্থমী বায়ু নাই। 
বৃষ্টিপাত সারা বৎসরই হয়, কিন্তু গ্রা্মে, বেশী হয়। শীত ও গ্রীষ্মের উত্তাপের 
প্রসর উত্তর গোলার্ধের এই জলবায়ুর স্থান অপেক্ষা এখানে কম। 
উদ্ভিতক্র ।_এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এখানে উষ্ণ মৌস্থমী অঞ্চলের 
মত বনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখানকার বনের গাছ উষ্ণ Alaa বনের গাছ অপেক্ষা 
অনেকাংশে বিভিন্ন। এখানকার নিমভূমিতে অতিপ্রচুর ও অতিসতেজ পর্ণমোচী 
প্রশগ্ুপত্র বৃক্ষ, এবং পর্বতের উপর চিরহরিৎ সরলবরগঁয় বৃক্ষ জন্মে। সেজন্ত দক্ষিণ 
পূর্ব আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের আ্যাপালাশিয়ান পর্বত, দক্ষিণ ব্রাজিলের পর্বত, দক্ষিণ 
আফ্রিকার ড্রাকেন্স্বার্গ পর্বত, এবং অস্ট্রেলিয়ার ডিভাইডিং রেঞ্জ পর্বতে পাইন বন 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে যেখানে যেখানে বৃষ্টি বেশী হয়, সেখানে- 


es উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


সেখানে প্রশস্তপত্র বৃক্ষগুলি পর্ণমোচী নহে+_চিরহরিৎ । উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো 
উপসাগরের তীরে প্রধানতঃ বালুমাটি ও বৃষ্টির আধিক্যের oo প্রশস্তপত্র ও 
সরলবর্গীয় এই ছুই প্রকারের বৃক্ষ জন্মে _ছুইটিই চিরহরিৎ | ' 

উষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলের মত এখানে তালজাতীয় বৃক্ষ, পরগাছা, বাশ, কপুর, 
নানাপ্রকার ফুলের গাছ এবং বনের তলায় নানাপ্রকার ঝোপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
আবার বীচ ও ওকগ্বাছও এখানে জন্মে। ইক্ষু, ধান্য ও তুল! মোটামুটি সব স্থানেই 
হয়। কিন্তু জাপানে ও চীনে ধান, যুক্তরাষ্ট্রে তুলা, এবং দক্ষিণ-পূৰ্ব আফ্রিকায় So 
প্রধান শস্ত। আবার, ‘ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন শস্তই উৎপন্ন হয়,--যেমন দক্ষিণ 
আমেরিকায় গম ও BRS আল্ফা-আল্ফা ঘান জন্মে; অস্ট্ৰেলিয়া ভুট৷ জন্মে ও 
মেষপালন হয়, এবং আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে Sb) জন্মে । 

জীৰজল্ড ও সন্ুুন্্য-ব্লতি।--এই অঞ্চলে জীবজন্তর কোন 
বিশেষত্ব নাই । তবে জাপানে তৃণভোজী পশু কম। এক্ষণে কৃষিকার্ধের উপযোগী 
গৃহপালিত পশুও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল অংশ,-- 
চীন ও জাপান--এই অঞ্চলে অবস্থিত। অন্যান্য মহাদেশের এই অঞ্চলেও 
লোকসংখ্যা বেশী। 

_ আৰ্থনীতিক্ষ Safada আদর্শের অঞ্চলগুলি প্রথমে বনভূমি 
ছিল। বন পরিষ্কার করিয়া বাসোপযোগী করিয়া লওয়| হইয়াছে। এই অঞ্চলগুলির 
মধ্যে চীনে লোকবসতি বহু পুরাতন,_কত দিনের তাহা বলা যায় al অতি 
প্রাচীনকালে উত্তর চীনে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, এবং শিক্ষা দীক্ষা চীন 
উন্নত হইয়াছিল। অন্য স্থানে মনুত্ত-বসতি বেশী দিনের নহে। চীন আদর্শের 
জলবায়ু-মঞ্চলের বনভূমি কাষ্ঠের ব্যবসায় উন্নতি লাভ করে নাই। কারণ, 
প্রথমতঃ__শীতকালে এ-অঞ্চলে মাটির উপর বরফ জমিয়! যায় না। দ্বিতীয়তঃ 
এ-অঞ্চলের প্রশন্তপত্র বৃক্ষের কাঠ এত ভারী যে ভাসাইয়া .লওয়। যায় না। 
তৃতীয়ত: প্রশস্তপত্র বৃক্ষের কাঠ ‘এত শক্ত যে তাহা দিয়া সুন্ম কাজ হয় না। 
কিন্ত এখানকার বন পরিষ্কার করিয়া কৃষিকাধ হইতেছে এবং কুষিকাৰ্ধ বৃদ্ধির সঙ্গে- 
সঙ্গে লোকবসতি বাড়িতেছে। এই অঞ্চলে মোটামুটি ধান, গম, ভটা, তুলা, ইক্ষু, 
চা, তুঁত গাছ প্রভৃতি জন্মে । কিন্তু পূৰ্বেই দেখাইয়াছি, কৃষিদ্ৰব্য সৰ্বত্ৰ সমান হয় না, 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দ্রব্য বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। 

ইহার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থান-উপযোগী কিছু-কিছু শ্রমশিয়ের প্রচলন আছে বটে, 
কিন্তু জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্ত কোথাও উচ্চশ্রেণীর fee 
হয় নাই। জাপানে লৌহ, কাৰ্পাস, রেশম প্রভৃতি বহু শিল্পের এবং দক্ষিণ-পূর্ব 


পৃথিবীর জলবায়ু মণ্ডল ৬৫ 


যুক্তরাষ্ট্রে লৌহ, পেট্রল, সার প্রভৃতি নানা শিল্পের সুষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব 
আফ্রিকায় স্থানীয় ইক্ষু অবলম্বনে শর্করা, দক্ষিণ-আমেরিকায় পশুপালন অবলঙ্থনে 
BAU, এবং গম অবলম্বনে ময়দা প্রস্তুত হইতেছে | 


8। উষ্ণ ব| ক্ৰান্তীয় মণ্ডল (Tropical Hot Zone ) 
( ৩০% দ. হইতে ve’ উ.) 

৩০৭ দ. অক্ষরেখা হইতে ৩** উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত সমস্ত স্থানই উষ্ণ মণ্ডল বা 
ক্রান্তীয় মগুল। ইহার মধ্যে মোটামুটি ৫" দ. অক্ষরেখা হইতে ৫” উ, অক্ষরেখা 
ate নিরঙ্গীয় অঞ্চল বাদ দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের এই মণ্ডলের অবশিষ্ট 
অংশের জলবায়ু এইস্থানে বিবৃত হইবে । ৫” উ. হইতে ৩০* উ. উত্তর ক্ৰান্তীয় 
মণ্ডল এবং ৫০ দ. হইতে ৩০ দ. পর্যন্ত দক্ষিণ ক্ৰান্তীয় মণ্ডল ৷ 

উত্তর গোলার্ধে উত্তর উষ্ণমণ্ডলে উত্তর-পূর্ব আয়ন-বায়ু প্রবাহিত হয়। সুতরাং 
সমুদ্রের উপর fa আসিয়া মহাদেশের পূর্বভাগে (৩নং চিত্র দেখ ) যখন এই বায়ু 
ক্ৰান্তীয় মণ্ডলের পূর্ব উপ-বিভাগের উপর পৌছে, তখন সেখানকার মহাদেশের পূর্ব 
ভাগেই ইহার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। WAR এই অঞ্চলে বন জন্মে। মধ্যভাগে 
বৃষ্টিপাত কম ;-_স্থতরাং সেখানে কিছু বৃক্ষ, কিছু তৃণ জন্মে, অর্থাৎ সেখানে “স্তাভানা” 
জাতীয় তৃণভূমি। পশ্চিমভাগে বৃষ্টিপাত একেবারে কম ;-_পসেজন্ত সেখানে 
মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। 

কিন্ত পূর্বভাগের সমস্ত অংশেই যেমন বৃষ্টিপাত হয়,-- উহা যেমন মৌন্তমী বায়ুর 
দেশ,_পশ্চিমভাগে মরুভূমি সেরূপ সমস্ত অংশে বিস্তৃত নহে (va 
চিত্র দেখ )। মরুভূমি ও নিরক্ষীয় অঞ্চলের মধ্যে মধ্যভাগের স্তাভান। জাতীয় 
তৃণভূমি বিস্তৃত হইয়| অবস্থিত রহিয়াছে । ইহার কারণ এই যে, সূর্যের গতির 
সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত নিয়ত বায়ু-মণ্ডল উত্তর ও দক্ষিণে সরিয়া যায়। স্থতরাং 
গ্রীষ্মকালে যখন zi উত্তর গোলার্ধে কর্কট ক্রান্তির দিকে যাইতে থাকে, তখন 
বৃষ্টিবহছুল নিরক্ষীয় অঞ্চল ক্রমশঃ উত্তরে সরিতে থাকে। সেজন্য উষ্ণ 
মণ্ডলের পশ্চিমভাগের মরু-অঞ্চলের বিষুবরেখার দিকের কতকাংশে বৃষ্টিপাত হয়। 
একারণে সেস্থানে তৃণ জন্মে। দক্ষিণ গোলার্ধে সুখ যখন মকর ক্রান্তির দিকে 
যাইতে থাকে, তখন এই একই কারণে দক্ষিণ গোলার্ধের উষ্ণ মণ্ডলের 
পশ্চিমভাগের বিষুবরেখার দিকের অংশে তৃণ জন্মে । এই জন্যই পশ্চিম দিকের 
অরুভূমি-অঞ্চল মোটামুটি বিষুবরেখার দিকে ২০ Afa বিস্তৃত এবং 
তাহার পরে এই মরুভুমি ও নিরক্ষীয় বনভূমির মধ্যে তৃণভূমি রহিয়াছে। 

৫ 


৬৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


এইক্লপে স্কাভান| ভূমির ও পূর্বের বনভূমির সর্বত্রই আয়ন-বাযু প্রভাবে awh} 
বৃষ্টিপাত হয়, নিরক্ষীয় অঞ্চলের এই পরিচলন বৃষ্টির ( Convection rain ) যোগে 
বিষুবরেখার দিকে কতকাংশে সেই বৃষ্টিপাত আরও বৃদ্ধি পায়। স্থত্রাং স্তাভান! 
অঞ্চলে ঘাস নিবিড় ও দীর্ঘতর, এবং মৌস্থমী অঞ্চলে বন গভীরতর হয়। 


বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিজ্ের প্রকৃতি অন্থসারে এই উষ্ণ বা ক্রান্তীয় মণ্ডলকে পূর্বের 
ন্যায় তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে (৩নং চিত্র )। যথ৷,- : 


(ক) পশ্চিমভাগে,-- সাহারীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল বা উষ্ণ মর-অঞ্চল। 

(খ) মধ্যভাগে,_ সুদান আদর্শের জলবাযু-অঞ্চল ব| উষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি ব! 
স্তাভানা-অঞ্চল। 

(গ) পূর্বভাগে,_( উষ্ণ ) মৌসুমী জলবায়ু-অঞ্চল। 


৪ (=) ৷ Sse পশ্চিমভাগের সাহাল্লীক্ম আদর্শে 
aaay অল Ai উন্মও অক্ু-অঞ্ুত | 

মক্রুভুমি sia কারণ-_নান! কারণে উষ্ণ মরুর সৃষ্টি হয়। (১) উত্তর গোলার্ধে যে te 
মক্ল-অঞ্চল আছে, তাহার মেরুর দিকের সীমায় ৩৮ উ. অক্ষরেখার নিকটে কৰ্কটায়,- এবং দক্ষিণ 
গোলার্ধের উষ্ণ মর-অঞ্চলের মেরুর দিকের সীমায় ৩০০ দ. অক্ষরেখার নিকটে মকরীয়,--উচ্চচাপ 
শান্তবলয় অবস্থিত। বিষুবীয় নিম্নচাপ শাস্তবলয় হইতে যে বাযুপ্রবাহ Tew উঠিয়| উত্তর ও দক্ষিণ 
মেরুর দিকে বায়, তাহ! ক্রমশঃ শীতল ও ঘন হইয়| ৩* অক্ষরেখার সন্নিহিত স্থানে নামিতে থাকে, ও 
এই উচ্চচাপের হুষ্টি করে। চাপ ও সঙ্কোচন ( compression ) বশতঃ এই বায়ুর উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, 
এবং ইহাতে ইহার জলকণ| ধারণের ক্ষমতা! বাড়িয়া যায়। Wate এই স্থানে বৃষ্টি হইতে পারে না। 
সেইজন্ত এই স্থানে জলের অভাবে মরুর WE হয়। 

(২) পূর্বেই বলিয়াছি, (৬৫পৃ.), উষ্ণ মরু-অঞ্চল উষ্ণ মণ্ডলের পশ্চিম পার্শ্বে আয়ন বায়ুপথে 
অবস্থিত। এই বায়ু কর্কটায় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে যথাক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম 
দিকে বিষুবরেখার অভিমুখে আসে, এবং gaea পূর্বভাগে প্রবেশ করিবার পূৰ্বে পূর্বদিকের সমুদ্ৰ 
হইতে জলকণ| সংগ্রহ করিয়া! আনে। কিন্তু পশ্চিমভাগের এই অঞ্চলে পৌছিবার পূর্বে উহার অধিকাংশ 
বৃষ্টিরপে পড়িয়| যায়। এ বায়ু উষ্ণতর বিধুবরেখার দিকে আসিতেছে বলিয়| ক্রমশঃ উষ্ণতর হয়, ও অবশিষ্ট 
জলকণ| অনায়াসে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। মেজস্ক এ-অঞচলে বৃষ্টি হয় না, ও মরুর হুষ্টি হয়। 

(৩ আয়ন-বায়ুর পথে উচ্চ পর্বত থাকিলে এ বায়ু পর্বত অতিক্রম করিয়া যখন অনুবাত পাৰবে 
(leeward side ) বৃষিচ্ছায়! প্রদেশে (rain shadow) আসিয়া! নামিতে থাকে, তখন চাপ ও সঙ্কোচন 
বশতঃ বায়ুর উষ্ণতা বাড়িতে থাকে । ইহাতে বৃষ্টপাতের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। আন্দিজ, রকি, 
ড্রাকেন্স্বার্গ, ও ডিভাইডিং পর্বতের পশ্চিমদিকে এই কারণে উষ্ণ মরুর সৃষ্টি হইয়াছে। 

(৪) ফে-দকল মরুর পার্শ্ব দিয়া শীতল ayes বিধুবরেখার দিকে প্রবাহিত, এই শ্রোতের oe 
তাহাদের মরগ্রকৃতির কঠোরতা! বৃদ্ধি পায়। কারণ, এই শীতল স্রোতের উপর দিয়! সমুদ্র হইতে কোন 


৬৭ 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল 


12-৪ &A—| 23] ১৬ ০৯ 


৬৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
বায়, উষ্ণ মরু অঞ্চলে প্রবেশ করিলেঈ উষ্ণতর হয়,_ইহাতে তাহাদের জলকণ| ধারণের শক্তি বাড়িয়া! বায়, 
স্থতরাং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমিয় যায় । ইহাতে মরুস্বষ্টীর সহায়ত হয় । 

উষ্ণমণ্ডলের পশ্চিম ভাগ ৷- পূৰ্বেই বলিয়াছি, (৬৬পৃ.), দুই গোলাধেই 
উষ্ণ বলয়ের পশ্চিমভাগে যে-উপ-বিভাগ, তাহার নাম উষ্ণ মরু অঞ্চল, এবং এই 
অঞ্চলে বিষুবরেখার দিকে প্রথমে মরুভূমির পরিবর্তে তৃণভূমির সৃষ্টি হইয়াছে । 
ইহার পরেই অল্প অংশ মরুপ্রায়ভূমি ও তাহার পরেই মকুভূমি। মরুভূমির 
পরেই মেরুর দিকে দুই গোলার্ধেই শীতকালে বৃষ্টিযুক্ত ভূমধাসাগরীয় জলবায়ুর 
দেশ অবস্থিত। এইজন্য এই অমরু-আঞ্চল মোটামুটি ১৫, হইতে ৩০০ 
(বা৩৫,) অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত । তবে 20° হইতে ৩** পর্যস্ত প্রকৃত 
মরুভূমি | 

বিভিন্ন মহাদেশে মরু-অঞ্চল।--উত্তর  গোলার্ধে__এশিয়ায়”_(১) 
আরবের কিয়দংশ ও জর্ডন, (২) উত্তর-পশ্চিম ভারতের ও (৩) পাকিস্তানের কিয়দংশ 
লইয়া থার মরু; 

উত্তর আফ্রিকায়,_(৪) সাহারা ও সোমালিল্যাণ্ড; 

উত্তর আমেরিকায়,__(৫) কলোরেডে। ও (৬) উত্তর ৫মক্সিকো। 

দক্ষিণ গোলাৰ্ধে দক্ষিণ আমেরিকায়,--উত্তর চিলি ও দক্ষিণ পেরুতে 
(৭) আটাকাম।; 

দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে (৮) কালাহারি ;-- 

ও অস্ট্রেলিয়ার অন্তৰ্গত (৯) মধ্য ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুই-_পৃথিবীর 
উষ্ণ মরুতৃমি। 

ইহাদের মধ্যে সাহারাই সর্ববৃহৎ, এবং সেখানে এইরূপ মরুভূমির প্রকৃতি বিশেষ 
পরিস্ফুট বলিয়া পৃথিবীর সকল উষ্ণ মরুর সাধারণ নাম-_সাহারীয় আদর্শের 
মরুভূমি ৷ 

উপরি-উক্ত মরুগুলি একখানি মানচিত্রে দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, 
উত্তর গোলার্ধের মরুভূমিগুলি বিশেষ বিস্তৃত। কারণ, উত্তর গোলাৰ্ধের 
মহাদেশগুলি অধিক বিস্তৃত +_সেজগ্ত পশ্চিমভাগে শুদ্ধ আয়ন-বায়র প্রভাবে 
বৃষ্টিপাত নিতান্ত কম। আবার যে-মহাদেশ যত বেশী বিস্তৃত, সেই মহাদেশের * 
মক্লভূমিও তত বেশী বিস্তৃত। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকাকে আমর! তিন্ন-ভিন্ 
মহাদেশ বলি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা একই বৃহৎ ভূখণ্ডের অন্তৰ্গত সংস্পর্শ 
বিভিন্ন অংশ মাত্ৰ। এই ভূখণ্ড পৃথিবীর বৃহত্তম ভূখণ্ড; তাই ইহার মরুভূমি 
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মক্লভূমি,--ইহ| এই ভূখণ্ডের পশ্চিম প্রান্ত হইতে সাহারা মরু, 
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জর্ডন ও আরবের ভিতর দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে থার ae 
পর্যন্ত বিস্তৃত, ইহা প্রায় সাড়ে চার হাজার মাইল দীর্ঘ। 

আবার দেখ, অস্ট্রেলিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত মহাদেশ । তাই পশ্চিমভাগে সমস্ত 
মহাদেশের 2 অংশ ইহার মরুভূমি | 

eaa Baiia মরুভূমিতে উত্তাপ অত্যন্ত বেশী, (মোটামুটি 
ae ফা.)__নিরক্ষীয় উষ্ণ অঞ্চল অপেক্ষাও বেশী। কারণ, নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের 
আধিক্যে উত্তাপ কমিয়! যায়। মরুভূমিতে আকাশ মেঘমুক্ত। দিবসে স্থধোত্তাপ 
অত্যন্ত বেশী, কিন্তু রাত্রিতে fata আকাশে তাপবিকিরণ সহজেই হয়, তাই রাত্রিতে 
ঠাণ্ডাও বেশী। আবার গ্রান্মে মরুভূমি যেমন তাড়াতাড়ি তাপ গ্রহণ করিয়৷ অত্যন্ত 
উত্তপ্ত হয়, শীতকালে তেমনই তাহা খুব তাড়াতাড়ি বিকিরণ করিয়| অত্যন্ত শীতল 
ইয়। সেজন্য দিবার ও রাত্রির, এবং draa ও শীতের উত্তাপের প্রমর অত্যন্ত 
বেশী। এজন্য এখানকার জলবায়ুকে চরম জলবায়ু বলে। উত্তাপের এই পার্থক্যের 
জন্য এখানকার শিলা ফাটিয়া যায়, এবং ক্রমশঃ গুঁড়া হইয়া বালিতে পরিণত হয়। 
শীতের মোটামুটি উত্তাপ ve” ফা. | 

আবার, পৃথিবীর মরুভূমিতে সর্বাপেক্ষা বেশী উত্তাপ উত্তর গোলার্ধেই হয়। 
কারণ, দক্ষিণ গোলার্ধ ক্রমশঃ সন্ধাৰ্ণ বলিয়া ইহার মরুপ্রদেশেও সামুদ্রিক বায়ুর 
প্রভাবে উত্তাপের ক্ষীণতা হয় | 

afeta বৃষ্টিপাত মোটামুটিভাবে ১* ই.। কিন্তু বলাবাহুল্য যে, বিভিন্ন 
মরুভূমিতে, এমন কি একই মরুর বিভিন্ন অংশে, স্থানীয় কারণে এই বৃষ্টিপাতের হ্রাস- 
বৃদ্ধি হয়। উদাহরণন্বরূপ বল! যায়,_-মান্দিজের অনুবাতপাৰ্শ্বে আটাকামা মরুতে 
অবস্থিত ই-কুইক (Iquique) ও এপ্টোফাগাস্ট। প্রভৃতি স্থানে আদৌ বৃষ্টি হয় ন| 
ব্লিলেই হয়। সাহারার অন্তৰ্গত কায়রে! সহরে বৎসরে ১'৩ই, আরবের অন্তর্গত 
এডেনে ১১ ই., থার মরুর পার্শ্বস্থিত জ্যাকোবাবাদে ৪ ই. বৃষ্টিপাত হয়। 

উদ্ভিভ্জ ।- মরুভূমি বলিলেই মনে হয় ইহা বালির দেশ। কিন্তু ইহা সত্য 
নহে যে, মরুভূমির সর্বত্র বালুকা থাকে, অথবা, সব মরুই বালুকাময়। সাহার! 
মরুর পূব, উত্তর ও পশ্চিম প্রান্ত__বালুকাময়, দক্ষিণপ্রান্ত তৃণময়, এবং মধ্যভাগ__ 
আন্দোলিত মালভূমি_শিলাময় ও বিক্ষিপ্ত প্রস্তরময়। কালাহারি মরুভূমির কতকদূর 
( ৩০-৪৭ ম|) বালুকাময় মক্লবত। কিন্তু অবশিষ্ট অংশ গুল্সতৃমি_স্থানে-স্থানে 
কাটাঝাড় ও হীনতৃণ জন্মে AAT এই মরুভূমিতে পশুচারণ হয়। 

এই সব মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত কম। কিন্তু সেজন্য মরু-অঞ্চল একেবারে উদ্ভিজ্ঞ- 
হীন নহে। এ-অঞ্চলে কয়েক প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহাদের মরু-উদ্ভিজ্জ বলে | 


a উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থনীতিক ভূগোল 


ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-অঞ্চলের উদ্ভিজ্জের ন্যায় এ-অঞ্চলেরও উদ্ভিজ্জগুলি প্রবল 
উত্তাপে প্রাণ বাচাইবার জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করে। কোন-কোন 
উদ্ভিদের শিকড় অত্যন্ত দীর্ণ,_দীর্ঘ শিকড় 
দিয়া তাহারা মরুভূমির বহু নিম্ন অংশ 
হইতে রস সংগ্রহ করিয়। থাকে । কোন- 
কোনটির শিকড় দীর্ঘ নয় বটে, কিন্তু 
সংখ্যায় sog অধিক এবং চারিদিকে 
বিস্তৃত, মরু-অঞ্চলে কখনও একটুমাত্র বৃষ্টি 
হইলে ইহারা চারিদিক হইতে রস সংগ্রহ 
করিয়া রাখে। maem, উট্কীটা, 
ক্যাকটাস, ইউক্কা, staal প্রভৃতি মরুভূমির 
উদ্ভিজ্জ ক্যাকটাস ও ইউক্ল। প্ৰধানতঃ 
আমেরিকার মরুতে দেখা ষায়। 

কিন্তু মরুভূমিতে, যদি কোন নিম্নভূমিতে 
জল চৌয়াইয়া আসিয়া মাটির অব্যবহিত 
নিয়ে অথবা কোন নিম্নতর স্থানে সংগৃহীত = 
হইতে পারে, তবে সেই অঞ্চলে কুষিকার্ধ 
হইতে পারে, এবং বৃক্ষাদিও জন্মিতে পাবে । 
এই সকল স্থানকে AHO বলে। এই 
THI A প্রধান উতপন্ন-দ্ৰব্য। 
এখানে গরু, ছাগল, ঘোড়া, TR প্রভৃতি 
প্রতিপালনও চলে, এবং গম ও বালির চাষও হয়। এই মর্যানগুলির কোন- 
কোনটি খুব ছোট,__খজুরিবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত একটি ছোট্ট জলাশয় মাত্র। কিন্তু 
কয়েক শত বর্গমাইল বিস্তৃত maie আছে । আরবে এইরূপ মক্লদ্থান দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

SARS ও মন্মুম্যশফসতি।--এই মরুভূমিতে মানুষও বাস করে, 
এবং এই agg প্রদেশের উপযোগী করিয়া জীবনযাত্রা নিরূপণ করে। Ty, অশ্ব, 
ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুই তাহাদের সম্পত্তি। তুন্্রা-অঞ্চলের লোকের! 
যেমন তাহাদের ate, পরিধেয় বা আশয়স্থানের জন্য বলা হরিণের উপর নির্ভর করে, 
মরু-অঞ্চলের লোকেরাও সেইরূপ এজন্য এই সকল গৃহপালিত পশুর উপর নির্ভর 
FTA | 


২১নং চিত্র arghia উদ্ভিজ্জ। 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল ৭১ 
যাহারা প্রকৃত মরুতে বাস করে, তাহারা প্রধানতঃ যাযাবর । তাহার! দলবন্ধ 
হইয়া, এবং উদ্টের দল লইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, এবং বহুবিস্তৃত 
মরুভূমিতে মরগ্যান লক্ষ্য রাখিয়া ভ্রমণপথ নির্দিষ্ট করিয়া লয়। মরগ্যান তাহাদের 
যাত্রাপথে স্টেশন-স্বরূপ । মরুমধো ইহারা HATS করিতেও FSS হয় না। 
মরগ্ানে যাহারা বাস করে, তাহারা স্থায়িভাবেই বাস করে। কারণ, IETA 
হইতেই তাহারা জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারে | 


পল্রিবহুন ।--মক্-অঞ্চলে BEE একমাত্র ভারবাহী পশু। মরুর উপর 
দিয়া বালুকার জন্য রেলপথ বিস্তার কষ্টকর। পথিমধ্যে জল, কয়লা বা কাষ্ট 
পাইবার সম্ভাবনাও কম। তবে উত্তর-পশ্চিম সাহার।-অঞ্চলে শুয়াপোকা গাড়ী 
(08661011161 tractor ) চালাইবার বাবস্থা আছে। 


আৰ নীতিক Gafa ৷--মক্ষ-অঞ্চলের যেখানে-যেখানে খনিজ পদার্থ 
পাওয়া গিয়াছে, বা নদী অবলম্বন করিয়া জলসেচন সম্ভব হইয়াছে, সেখানে- 
সেখানেই কিছু-কিছু উন্নতি হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুতে 
তাম্ৰ, পক্ষিপুরীয ও নাইট্রেট পাওয়া যায়। নাইট্রেট একপ্রকার খনিজ লবণ। 
এই মরুর পাশেই প্রবাহিত শীতল স্ৰোত যেখানে উষ্ণস্রোতের সঙ্গে মিশিয়াছে, 
সেখানে প্রচুর RI জমিয়া থাকে । এই মতস্ত খাইয়া পক্ষীপকল এই মরুতে 
পুরীষ পরিত্যাগ করে। ইহা! হইতে সার হয়। এই পক্ষিপুরীফ ও লবণ 
জমির সারের জন্য বহুদিন হইতে বিক্রীত হইতেছে । ইহাতে রাষ্ট্রের বিশেষ 
আয় হইত। কিন্তু অনেক দেশে কৃত্রিম সার প্রস্তুত হইতেছে । সেজন্য এখানকার 
এই সার-বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মরুতে স্বর্ণ ও হীরক, পশ্চিম 
অস্ট্রেলিয়ার মরতে স্বর্ণ ও কয়লা আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য এ-অঞ্চলে লোকবসতি 
হইয়াছে। এই লোকবসতি অধিকাংশ wat অস্থায়ী”_খনির কার্য শেষ 
হইলেই বিদেশের লোক বিদেশে চলিয়া যায়। এই সকল জলশৃন্ত মরুতে জলের 
বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। 

মিশরে নীল নদীর জন্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে কলোরেডে| নদীর জন্য জলসেচন সম্ভব 

হইয়াছে | সেজন্য এই অঞ্চলে কুষিকার্ধের উন্নতিও হইয়াছে | 

sepa ঙার্থ ।- সমুদ্র ও পর্বতাদির ন্যায় মরুভূমিও সভ্যতা-বিস্তারের 
প্রতিবন্ধক দক্ষিণ ইউরোপের ও উত্তর আফ্রিকার কোন সভ্যতাই সাহারা ভেদ" 
করিয়া মধ্য আফ্রিকায় বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। মরুর উপর দিয়া পথ 
থাকিলেও সে-পথে যাতায়াত কষ্টকর। 


৭২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্]াপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


৪ (শখ) ৷ উষ্ও penny মণ্যভাগেৰ্ সুদান আদর্শে 
জললান্নু-অঞ্চচল = ভন্মৎতুণভুূমি অঞ্চল 
শ্ব! tSt] ( Savanna ) RAA 


gaa Sm yeganga ৷--দক্ষিণ আমেরিকায়,_ 
ওরিনকো নদীর অববাহিকায় অবস্থিত ভেনেজুয়েল! (তীরভূমি বাদে) ও দক্ষিণ 
ব্ৰাজিল ; 

আফ্ৰিকায়,--নাইজেরিয়া, সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, 
নিয়াসাল্যাণ্ড, এজোলা। ও উত্তর রোডেশিয়। ; 

অস্ট্ৰেলিয়ায়,---উত্তর তীরস্থ বনভূমি ও মধ্যভাগের মরুভূমির মধ্যবর্তী পশ্চিম 
অস্টেলিয়ার উত্তরভাগে, ও উত্তর টেরিটরি ও কুইন্সলণ্ড প্রদেশের 
উত্তরভাগে অবস্থিত অংশ,--এই জলবায়ুর দেশ | 

তৃণভূমির স্থানীয় নাম অনুসারে আফ্রিকার তৃণভূমিকে বল! হয় স্যান্ডান। 
(Savanna), দক্ষিণ আমেরিকার ওরিনকে| অববাহিকায় ইহাকে বলে ল্যানোস 
(Llanos), ব্রাজিলে ইহার নাম ক্যাম্পস্‌ ( Campos ), রোডেশিয়ায় ইহার 
নাম পার্কল্যাণ্ড ( Parkland ) । 

আফ্রিকায় এই ধরণের তৃণভূমি সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত বলিয়া এই শ্রেণীর সকল 
তৃণভূমিরই সাধারণ নাম,--স্ন্দান আদর্শের তৃণভূমি, বা DSTA | 

জেপি নও IISI] ৷-পূর্বে যে উষ্ণণীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমির কথা 
বলা হইয়াছে তাহার সহিত এই তৃণভূমির পার্থক্য এই যে, নীতোষ্ণ মণ্ডলের 
তৃণভূমি (500965 ) বৃক্ষহীন তৃণভূমি, কিন্তু উষ্ণমণ্ডলের তৃণভূমি ( Savanna )- 
অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া এখানে কিছু-কিছু gee জন্মে,--তাই এই 
তৃণভূমি বৃক্ষযুক্ত তৃণভূমি | 

জতনন্বাস্জু।--উত্তাপ,_এ-অঞ্চলে উত্তাপ অত্যন্ত বেশী হয়_-৮** হইতে 
৯% ফা.। বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলের যে-অংশ মরুভূমির দিকে অবস্থিত সেই 
অংশে উত্তাপ বেশী, এবং যে-অংশ বিষুবরেখার দিকে দেই অংশে উত্তাপ কম ;_ 
কারণ সেই অংশে বৃষ্টিপাত বেশী | 

aaa 1- বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার + _নিরক্ষীয় 
বনভূমির অর্থাৎ বিষুবরেখার দিকে বেশী,_-মোটামুটি ৮*" ই._এবং মরুর 
দিকে ক্রমশঃ কম হইতে-হইতে মরু-সন্নিহিত স্থানে সর্বাপেক্ষা কম, মোটামুটি 
১৫ ই.) 


qo 
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as উচ্চ মংধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, (৬৫ পৃ.) বায়ুবলয় সূর্যের অনুসরণ করে। স্থতরাং 
এই আদর্শের তৃণভূমি-অঞ্চলের বিষুবরেখার দিকের কতকাংশে পরিচলন বৃষ্টিপাত 


২৩ নং চিত্র ।--স্তাভান|-অঞ্চল | 


হুয়। আবার প্রত্যেক গোলার্ধের “স্থানীয় শীতকালে এই অংশই os আয়ন-বামু 
অঞ্চলের অন্তর্গত হয়। সুতরাং শীতকালে এই অংশে বৃষ্টি হয় না, বা অল্প হয়। 

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, বিষুবরেখার দিকে যে-অঞ্চলে গ্ৰীষ্ম 
বৃষ্টিপাত বেশী হয়, সেখানে গ্রীষ্মে উত্তাপ খুব বেশী হইতে পারে না। তাই সে-অঞ্চলে 
উত্তাপের প্রসর বেশী হুইতে পারে ন|। কিন্তু অন্য দিকে বৎসরে সর্বাপেক্ষা 
বেশী ও কম উত্তাপের প্রসর বেশীই,_-৩*০ ও ৪০০ ফা.-_হয়। দৈনিক উত্তাপের 
ARIS এই অঞ্চলে বেশী। 


উদ্ভিশুক্ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনুদারেই এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ হইয়া থাকে । নিরক্ষীয় বনভূমির দিকে যেখানে ৭*_-৮০ ই. বৃষ্টিপাত 
হয়, সেখানে পর্ণমোচী প্রশস্তপত্র বৃক্ষ জন্মে। কাজেই তাহাকে সুদান আদশের 
জলবায়ু-অঞ্চলের ভিতর ধর! হয় না।-ইহা নিরক্ষীয় বনভূমি, _স্থদান আদর্শের 
উদ্ভিজ্জের পরবর্তী স্থান। ইহার পরেই মরুর দিকে বৃষ্টির অল্পতাবশতঃ তৃণ, এবং 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট-ছোট গাছ বা বৃক্ষের ঝোপ জন্মে। আফ্রিকার উত্তরভাগে 
বাবলা জাতীয় গাছ প্রচুর জন্মে । এখানকার ঘাস ৮--১* ফিট্‌__কখনও-কখনও 
১২--১৪ ফিট লঙ্কা হয়। কিন্তু মরুভূমির দিকে এই ঘাস ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে, 
শেষে গুন্মে পরিণত হয়। গ্রীষ্মের আতিশয্যে এই সকল ঘাস শুকাইয়! যায়, এবং 
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বসন্তের প্রারম্ভে বৃষ্টি পড়িলেই গজাইয়া উঠে। গ্রীষ্মে এই ঘাসরাজোর কোথাও 
একটু আগুন লাগিলে y ধূ করিয়া সমস্ত রাজ্যটাই অবিলম্বে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। 
Hames ও তাহাদের Sos আবেষ্টননের প্ৰভান ৷-- 
এই তৃণরাজ্যে তৃণভোজী sles বাদ করে। স্বতরাং যে-সকল fae 
তাহাদের ভক্ষণ করে তাহারাও এখানে বাস করে। তৃণভোজী জন্তুদিগের 
এই সকল হিংশর্ন্ধ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়। তাই ইহারা দ্রুতগামী__ইহাদের 
পাগুলি সরু-সরু, পলাম্বনক্ষম | 
কিন্তু সব স্তাভানা-দেশের ভীবজন্ক একপ্রকার নহে। আফ্রিকার স্তাভানা- 
অঞ্চলে হরিণ, জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতি তৃণভোজী ও সিংহ প্রভৃতি fears দেখিতে 


ধা i 


২৪ নং চিত্র |--জিরাফ | = ২৫ নং চিত্ৰ ।|--জেব্ৰ| ৷ 

পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার স্যাভানা-অঞ্চলের জন্তগুলি গৃহপালিত জন্তু 
নহে, -খরগোস প্রভৃতির ন্যায় তীক্ষদন্তী চিন্চিললা, ক্যাপিবারা প্রভৃতি জন্তই 
এখানকার অধিবাদী। অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমিতে খরগোস প্রভৃতি তীক্ষদস্তী অন্ত 
ছিল। কিন্তু খরগোসের উৎপাতে শশ্তহানি হইত বলিয়া গভৰ্ণমেণ্ট আইন করিয়া 
খরগোস নির্বংশ করিয়াছে। এক্ষণে কাঙ্গারু প্রভৃতি উপজঠরী জন্তই অস্ট্রেলিয়ার 
তৃণভূমির প্রধান জন্তু | 

আৰ্থনীতিক Gafs ৷--আমর| পূর্বেই বলিয়াছি, তৃণভূমির উন্নতির 
তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে তৃণভূমির অধিবাসীরা শিকার করিয়া জীবন-যাপন 
করে,__তখন তাহারা থাকে যাযাবর । দ্বিতীয় স্তরে, তাহারা একস্থানে স্থির হইয়া 
পশুপালন করে ও piata জীবন-যাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, WRT যাযাবর 
অবস্থা হইতে স্থায়ী গৃহবাসী হইবার সম্ভাবনা এই অঞ্চলেই হইয়াছিল। তৃতীয় 
স্তরে, তাহারা কৃষিদ্ৰব্যমূলক শিল্প উৎপাদন করিতে শিখে ৷ 

কিন্তু স্তাভানা-অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা ছিল অনুন্নত শ্রেণীর লোক, তাই এই 
অঞ্চলের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে নাই। ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের পশুগুলি বিভিন্ন 


উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
রকমের। তাই একই রকমের জীবিকা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 
স্টাভানা-অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের উপজীবিকা দেখিতে পাওয়া যায়। 


৭৬ 


আফ্ৰিকার 


এখানে এক 


| %8৷০-8|১০৪ [810১ 
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১৮ ৭২ 


শ্রেণীর শিগ্রোরা যাধাবর,_পশুপালনও করে, শিকারও করে। /কোথাও আবার 


কুষিরও উন্নতি হইয়াছে, এবং কৃষিদ্রব্য অবলম্বন করিয়া শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। 
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কিন্তু অন্যান্য অনেক স্তাভানা-অঞ্চলে ইউরোপীয় দিগের চেষ্টায়ই গরু, ভেড়া ও 
অশ্ব প্রভৃতি আসিয়াছে, এবং এই সকল পশুর প্রতিপালন ও ইহাদের সাহায্যে-কৃষির 
চেষ্টা চলিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার ল্যানোস্‌ ও ক্যাম্পস্‌ ও দক্ষিণ আফ্রিকার 
স্াভানা-অঞ্চলে এখনও পশুচারণ বিশেষভাবে চলে। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে এখনও 
যাতায়াতের সুবিধা নাই। স্থতরাং এই সকল অঞ্চলে এই সকল জন্তসম্পর্কীয় ব্যবসায় 
বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই ৷ 

পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত তৃণভূমি ক্রমশঃ রুষিভূমিতে পরিণত হইতেছে। 
কালক্রমে এই অঞ্চল হইতে পশুপালন লুপ্ত হইবে, এবং SFP এখানকার অবলম্বন = 
হইবে | ; 

sla) Sae গুলেন পূর্বভাগে 
Sc জল বাস্তু SS 


পুথি নীতি মোৌস্থসী saa) জলব্বা 
. ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ; 

উত্তর আমেরিকায়, মধ্য আমেরিকা, ক্যারাবিয়ান সমুদ্রের তীর 
(ভেনেজুয়েলা ও কোলোম্বিয়ার তীরভাগ ), পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ; 

দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিলের পূর্বতীরের কতক1ংশ ;-- 2 

আক্রিকায়,_আবিসিনিয়ার পূর্বাংশ, পুর্ব আফ্রিকার ভীরভূমি, 
মাদাগাস্কার ;_ 
cathe game ও উত্তর টেরিটরির Safa এবং নিউগিনির 
দক্কিণভাগ মৌহুমী জলবায়ুর দেশ। ইহাদের মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্টর ও পাকিস্তান হইতে 
পর এশিয় ও আসিব উর লগেই গাৱত চোট সা যানের 


CAPA Star উৎপত্তির কাল্পঞ।-_পূর্বেই ৰলিয়াছি (৬৩পু) 


যে, যদি ag (মরস্থম ) বিশেষে স্থানীয় কারণে ন্ৰিয়ত-বায়ুর গতি-পরিবর্তন 
হয়, তবে সেই বায়কে বলে CHA (মরসুমী ) বায়ু এজং আর ৰলিযাছি-| HL 
ক ভারত যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও উত্তর অষ্ট্ৰেলিয়| 


উষ্ণ মৌন্থুমী আদর্শের প্রধান স্থান। 

মৌহুমী অঞ্চলগুলি উ-পৃঃ আনব প্রভাবিত অঞ্চলে অবস্থিত। এই বাই, 
রা আলি 
কারণে কোন মরস্থমে ইহার গতি পরিবর্তিত হয় ও সেই বায়ুবশেই বৃষ্টিপাত হয়। 


চরণে কোন মর্মে ইহার গতি HATES হয় ও সেই বাছিল বিপতি হয়। 


৭৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থনীতিক ভূগোল 


Siasa ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিস্সাত্পস caveat ats 
গ্ৰীষ্মকালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান-এর উত্তর-পশ্চিম ভাগে নিম্নচাপের এবং 
ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপর উচ্চচাপের wey) সেজন্য ভারত ও 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে-উত্তর-পূর্ব আয়ন-বায়ু সমস্ত বৎসর প্রবাহিত হওয়া উচিত, 
তাহা ভারত ও পাকিস্তানের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং 
এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে আরবসাগর ও বঙ্গ উপসাগরের দিক্‌ হইতে বায়ু Bea 
পূর্ব দিকে যায়। ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্‌ হইতে আসে বলিয়া ইহার নাম 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ু। 

আবার, গ্রীক্মকালে এশিয়ার মধ্যভাগে নিম্নচাপের স্থষ্টি হয় বলিয়া, এই সময়ে 
প্রশান্ত মহাসাগর হইতে চীনের উপর দিয়া মধ্য এশিয়ার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু 
প্রবাহিত হয়। 

কিন্ত শীতকালে এই দুই স্থানে যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম বায়ু 
প্রবাহিত হয়। এই বায়ুকেও মৌস্থুমী বায়ু বলা হয়। 

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে যে গ্রীম্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম ও শীতকালে 
উত্তর-পূর্ব মীন্তুমী বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাকে “গ্রীষ্মের মৌস্থমী” ও “শীতের 
মৌন্থমী” বলাই ভাল। কারণ, এই ছুই বায়ু সর্বদাই উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম 
মুখা নহে। পর্বত, উপত্যকা, সমতলভূমি ও উত্তাপের তার্তম্যব্ঠত; এই বায়ুর = 
গতি বিভিন্ন aqaa বিভিন্নমুখী হয় । 


aaas i মৌহ্মীবায়ু-প্রবাহিত' দেশে গ্রীষ্মকালে উত্তাপ মোটামুটি ৮১-- 
৯০” ফা, ও ৬০%%--৭%' ফা, পৰ্যন্ত হয়, এবং শীতকালে শীত কিছু কম হয়। 
গ্রীষ্মকালে যখন জলগর্ভ মৌস্থমী বায়ু সমুদ্রের দিক্‌ হইতে আসে, তখন বায়ুপথে 


জলীয় বাপের ঘনীতবনেয় উপায়হরণ পর্বতাদি থাকিলে সেখানে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, 
এবং যেখানে ঘনীভবনের সম্ভাবনা যত বেশী, বৃষ্টিপাতও সেখানে তত বেশী । এই" 
জন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে ও mH পশ্চিম উপকূলে 
বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশা। মৌস্তমী-অঞ্চলে গ্রীষ্মেই প্রধানতঃ বৃষ্টিপাত হয় । 
শীতকালে এ-অঞ্চল VF | 

মৌস্থমীবায়ু-প্রবাহিত দেশ গরম দেশ। বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলেই উত্তাপ 


কমিয়| যায়। Te ee মাৰ্চ 
মান হইতে মে-র মধ্যভাগ পর্যন্ত গ্ৰীষ্মকাল, (২) মে-র মধ্যভাগ হইতে অক্টোবর, 
পথন্ত বৰ্ষাকাল, এবং (৬) নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি পখস্ত নীতকাল। 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল ৭৯ 


সাজ্দাজ উপক্কেল Rosi ল্ৰজ্জিলাত ।--ভারত-যুক্তরাষ্ট্র 
অক্টোবর মাসের পর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ুর বেগ কমিতে ও উত্তর-পূর্ব 
আয়ন-বায়ুর বেগ বাড়িতে থাকে । এই অপশ্রিয়মাণ দুর্বল দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু 
বঙ্গোপসাগরে ক্ৰমশঃ প্রবলতর উত্তর-পূর্ব বায়ুর চাপে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণাপথের 
পূর্ব উপকূলে মান্দ্রাজের নিকট উপস্থিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু জলীয় বা'্পপূর্ণ বায়ু; 
_ সেজন্য মান্দ্রাজ উপকূলে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বেশী বৃষ্টিপাত হয়। মান্দাজে 
বৃষ্টিপাত বৎসরে এইরূপ-_- ৯ 


জা. ১'১ ই. এ. *৬ ই. জুলা, ৩৮ ই. অ. ১১'২ ই, 
ফে. ০৩ ই. মে, ১৮ ই. আ. s'e ই, ন. ১৩৬ ই, 
মা. *'৩ ই. জু, ২'* ই. সে. ৪2 ই. ডি. ৫'৪ ই. 


eos faa ।--মৌস্থমীবায়ুপ্রবাহিত দ্বিতীয় প্রধান স্থান অস্ট্ৰেলিয়া 
অস্ট্ৰেলিয়| দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষে যখন শীতকাল ( জানুয়ারী ), 
অস্ট্রেলিয়ায় তখন গ্রীষ্মকাল । এই জানুয়ারী মাসেই অস্ট্রেলিয়ায় ake বায়, 
প্রবাহিত হয়। 

উত্তর গোলার্ধে শীতকালে প্রবাহিত উত্তর-পূর্ব আয়ন-বায়ু বিষুবরেখা পার 
হইলেই ফেরেল স্বত্রাম্ুসারে উত্তর-পশ্চিম বায়ুতে পরিবতিত হয়। এই সময় সুষ, 
অস্ট্রেলিয়ার উপরে থাকে, এবং সেখানে নিম্নচাপের স্থষ্টি করে। এই নিয়চাপের দিকে 
উপরি-উক্ত উত্তর-পশ্চিম বায়ু আকৃষ্ট হয়। ইহাই অস্ট্রেলিয়ার মৌসুমী বায়ু; 
এবং ইহার জন্য অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভাগে বিশেষতঃ উত্তর টেরিটরি ও 
কুইন্সলণ্ড দেশের উত্তর ভাগে, এই সময় বৃষ্টিপাত হয়। 

অন্য CAPRA atga দেশ।--প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও 
অস্ট্রেলিয়াই প্রকৃত মৌন্থমী বায়ুর স্থান। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার, এবং 
আফ্রিকা মহাদেশের, যে মৌন্ুমীবাফুপ্রবাহিত স্থানগুলির উল্লেখ পূর্বে (৭৭ পৃ.) 
কর! হইয়াছে, উহাদের সহিত এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার পার্থক্য আছে। এই সকল, 
স্থানে প্রীন্মকালেও উত্তাপ বেশী হয় বটে, এবং এখানে গ্রীষ্মকালেই বেশী বৃষ্টিপাত 
হয় বটে, কিন্তু এ-সকল স্থান এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মত শীতকালে শুষ্ক নহে”_ 
শীতকালেও এ সকল স্থানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য কোন-কোন 
ভৌগোলিক শেষোক্ত শ্রেণীর স্থানগুলিকে ভারতীয় আদর্শের মৌসুমী দেশ 
না afer ক্যারাবিয়ান আদর্শের মৌস্থমী-অঞ্চল বলেন। 

sfiga ।_ পূর্বেউজ উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে বৃষ্টির তারতম্যহেতু তাহার 
মেরুর দিকে তৃণ ও বিষুবরেখার দিকে চিরহরিৎ বন জন্মে। ৰৃষ্টিপাত্রে পাৰ্থক 


৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
জন্যই এই পাৰ্থক্য হয়। clea বায়ুর দেশে বৃষ্টিপাত বেশী,_স্থৃতরাং ইহার 


সর্বত্র প্রায় বন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পর্বতাদির অবস্থান, এবং সমুদ্র ও 
'নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে দূরত্বের তারতম্যবশতঃ বৃষ্টিপাত সর্বত্র সমান নহে । সেজন্য, 


বৃষ্টিপাত ও কোথাও পর্ণমোচী বন, কোথাও তৃণ, 
কাখাও বা গুল্ম জন্মে। তবে বিষুববেখার সন্নিহিত অঞ্চলে বনই জন্মে । 
Pi Ean A UO EET NG INCI 


জীব জভ্ভ ও মন্ুস্য-বসুতি ala জলবায়ুর দেশে প্রায় স 
| বাঘ, হরিণ; বানর; ভালুক; নেকড়ে বাঘ, শৃগাল প্রভৃতি প্রধান জন্ত। গরু, 
মহিষ, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি গৃহপালিত পণ্ড । এই দেশে বিস্তর 


সাপ আছে। কৃষিকার্ষের সুবিধা আছে বলিয়া এ-অঞ্চলের লোকসংখ্যা বেশী । 
পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ লোক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌন্ুমী-অঞ্চলে বাদ করে। 


শীব্রিব্ৰহন্ ৷--মৌহ্থয়া জলব প্রধান্তঃ | এখানে 
পরিবহনের সুবিধা । জলে জাহাজ ও নৌকা, স্থলে রেলপথ, দিয়া যাতায়াত চললে 5 ০ 
pS, Sais ৷--মৌদমী-বায়ু-প্রবাহিত অঞ্চলে | 
বৃষ্টিপাতের জন্য উৎকৃষ্ট কৃষিকার্ষ হয়, এমন কি পর্বতগাত্রে খাচ কাটিয়াও এখানে ৩%) 
কৃষিক্ষেত্র রচনা করা হয়। Raa স্থানে ধান প্রধান hea! বৃষ্টির *‘ 
তারতমাবশত: গম, ভুটা, ইক্ষু, তৈলবীজ, যব, চা, কফি, পাট,তুলা, প্রভৃতি 
আলী সক = বঢ়া 
| চীনে কৰ্পূর ও ৷ ও গাছে পরগাছা দেখিতে 


৷ পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধান্য-উৎপাদন-স্থান :_এজন্ত 
88 রন টপ য়াছে। ) 
এদেশের বন হইতে শক্ত কাঠের ব্যবসায় চলে। ব্ৰহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ড__ 
CHa, এবং ভারতবৰ্ষ--শাল কাঠের জন্য বিখ্যাত। 
শ্গিল্পল|-শিল্প কিন্ত এই অঞ্চলে এখনও বিশেষ উন্নতি লাভ করে ate 
সহজেই কৃষিকার্য দ্বারা জীবন যাপন করা যায় বলিয়াই বোধ হয় শিল্পের 
ও এ কীচামাল হইতে বিদেশে উৎপন্ন শিল্পন্রব্যের বিক্রয়ের প্রধান স্থান হইয়া 
আছে। তবে লোকবৃদ্ধির সন্দে-সঙ্দে জীবিকা অর্জনের নানা উপায় অবলগ্থিত 


হইতেছে, ও লোকের শিল্পচেতন! বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত-ুক্তরাষ্ট্, চীন ও 
জাপান দেশে ক্রমশঃ শিল্পের উন্নতি হইতেছে। 
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করিয়াছিল এবং ভারতবর্ষ ও চীনদেশ অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার শীর্ষে উঠিয়াছিল। 


৫। নিরক্ষীয় মণ্ডল a বিষুবরৈখিক মণ্ডল 
j ( Equatorial Region ) 


নিরঙ্ষীয় মণ্ডল বিষুবরেখার উভয়পার্খে মোটামুটি ৫" পর্যন্ত faye! কিন্তু এই | 


বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নহে/স্থানে-স্থানে ইহা ১৫০ পর্যস্তও বিস্তৃত আছে»_-এবং 
এই অঞ্চল Ce Bort ও দক্ষিণায়নের সঙ্গে মোটামুটি যথাক্রমে ১* পরত 
এ 

errata ।--বিষুবরেথার উপরিস্থিত ও সন্নিহিত স্থান বলিয়া এথানে উত্তাপ 
অত্যন্ত বেশী। ROTTER এখানে বারমাসই প্রায় মাথার উপরে থাকে। মেজন্য 
বিষুবরেখার উপরে fatata বারমাসই সমান ও অন্ত সন্নিহিত স্থানে প্রায় সমান। 
= উউত্ভাপ-এখানে বারমাসই মোটামুটি ৮০* ফা. থাকে, এবং বাৎসরিক 
নিতাতপের প্রসর অত কম বত বৃ্িপাডের তারতম্য ও সমুৱ হইতে দর 
অনুসারে গ্রসরেরও তারতম্য হয়। 

এই অঞ্চল বিষুবরৈথিক শান্তবলয়ের অন্তর্গত)-_এখানে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষ 

wus মিলিত হয়ত এবং অত্যধিক উত্ধাপ-প্রভাবে বিস্তৃত ও eel হইয় 
উধ্ব'গামী হয় ৷ সেজন্য এখানে বারমাসই পরিচলন বৃষ্টিপাত ( Convection Rain ) 
হয়। বৃষ্টিপাত মাধারণতঃ বৈকালেই হইয়| থাকে এবং ACTA SNS ও 


মেঘগর্জনও হয়। শাস্তবলয়ের বৃষ্টিপাতের প্রকৃতিই এরূপ । সকালে সাধারণতঃ 


বৃষ্টিপাত হয় ন| । 
Sheer বলা বাহুল্য, বৃষ্টিপাত যেখানে বেশী হয়, সেখানে বনের হৃষ্ট 
হয় অত্যধি বনের গভীরতাও অত্যধিক হয়। সেজন্য এ-অঞ্চলে 


ঘন বন দেখিতে পাওয়া যায়। এ-অঞ্চলের বনকে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে 


পার! যায়-জঙ্গল_ও অরণ্য ৷ 

এই অঞ্চলের নদীর ধারে,--যেথানে নদীর অব জন্য বনভূমি বিভক্ত 
হুইয়| যায়, এবং স্থর্বকিরণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, -সেখানেই কেবল জঙ্গল 
জন্মে । আর বনের যে-অংশ নদীতীর হইতে দুরে অবস্থিত_যে-অংশে বন অত্যন্ত 


নিবিড়, স্ৰ্ঘকিরণের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সারা বন অদ্ধকারাচ্ছন্/_তাহাকে বলা যাইতে 
পারে অরণ্য ৷ 
v 


৮২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


বিষুবরৈথিক বন বুহৎ-বৃহৎ্ নানাপ্রকার বৃক্ষে পরিপূর্ণ-বন অত্যন্ত গভীর, 
রি 
_ পুষ্পদম্দ্বিত নানাপ্রকার লতীয়-লতীয় সমস্ত বন পরিপূর্ণ”_নানাপ্রকারের_ পরগাছা। 


ৰ ১০ 
eh ee | 
5 ২০৭ 


২৭ নং চিত্র ।--নিরঙ্ষীয়, অঞ্চল। 


5454242৫524 


গাছের গায়ে লাগিয়া-লাগিয়া ও গাছ হইতে ঝুলিয়/-ঝুলিয়া বনের সৌন্দর্য 
[য় গায়ে লাল ২৯ Ul Vil I 
বৃদ্ধি করে। অরণ্যের গভীরতা এত বেশী যে, সেখানে স্থধালোক প্রবেশ 


করিতে পারে না। সেইজন্য এইরূপ স্থানকে বলে “গোধূলি অঞ্চল” (Region 


— 
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of twilight)i আলোকই বৃক্ষের জীবন ;__সেজন্ত অরণ্যের তলদেশের ভূমিতে 
আগাছা জন্মিতে পারে না। কোথাও একটি বৃক্ষের চারা! জন্মিলে যদি সেই চার! 
বহু Cee কোন স্থানে একটি আলোকের রেখাযাত্র দেখিতে পায়, তবে 
প্রাণপণে অতি we সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া বাড়িতে থাকে। তাই এই } 


২৮ নং চিত্র 1 নিরক্ষর অঞ্চলের বন। 
বনের গাছগুলি অতি দীর্ঘ। এই অরণ্যের আর এক বিশেষত্ব এই যে, এখানে,বহু-! 
প্রকারের গাছ হয়। যে-সকল অংশে wits ৰনের ভিতর প্রবেশ করিতে 
পারে, সেই সকল অংশে মাটির উপর এত জঙ্গল জন্মে যে, চলাফেরা করা অসম্ভব 
etal উঠে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ঘে-সকল বন আছে, তাহাদের 
প্রত্যেকের প্রকৃতি বিভিন্ন। 


৮৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


faqatafeies শন বিষুবরেখ। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ও 


এশিয়ার পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়া গিয়াছে। এই হিসাবে এই নিরক্ষীয় 
অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে-_ 
oa (১) আমাজন অববাহিকা-অঞ্চল, 
(২) কঙ্গো অববাহিকা-অঞ্চল, 
৩) পূর্ব-ভারতীয় ছ্বীপপুঞ্-অঞ্চল | 

(১) আমাজন saasa sae ৷--দক্ষিণ আমেরিকার 
আমাজন নদীর অববাহিকায় সার| বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেজন্য এখানে 
এক নিবিড় বনের সৃষ্টি হইয়াছে। যে-দেশে এই অঞ্চল অবস্থিত, তাহ! বহুদিন 
পর্ত,গীজদিগের অধিকারে ছিল। সেজন্য পতুগীজ ভাষায় এই বনকে “সেল্ভা” 
(Selva) বলে। তিনটি প্রধান নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের মধ্যে এইটি সর্ববৃহৎ। এই 
বন আমাজন নদীর মুখ হইতে আন্দিজ পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে এবং 
ওরিনকো নদী হইতে মাদির৷ উপনদী পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এই বন "অরণ্য- 
জাতীয়” (৮১ পু. )-এখানে বন অত্যন্ত নিবিড় ও বৃক্ষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। কিন্ত 
মধ্যে-মধ্যে দুই উপনদীর মধ্যে যে-উচ্চ জলবিভাজিক| আছে, তাহার উপরে কিছু 
তৃণ জন্মে । সেজন্য স্থানে-স্থানে এই সেল্ভা-অঞ্চল, তৃণভূমি দ্বার! বিচ্ছিন্ন৷ 

(২) sa অববাহিকা See ।-_বিষুবরেখ! আফ্রিকাকে প্রায় 
সমদ্বিথণ্ডিত করিয়াছে। আবার, পূর্ব-আফ্রিকা পর্বতবহুল উচ্চ মালভূমি । সেজন্য 
পশ্চিম ভাগের কঙ্গো অববাহিকায় ও গিনি উপসাগরের উত্তর উপকূলে বৃষ্টির আধিক্য- 
বশত আমাজন অববাহিকার বনের ন্যায় তৃণভূমির-দ্বারা বিচ্ছিন্ন গভীর বন 
দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আফ্রিকা পর্বত, মালভূমি ও উচ্চভূমি-বহুল স্থান বলিয়া 
ইহার উপরিস্থিত তৃণভূমি বিস্তৃততর : 

পূৰ্বেই বলিয়াছি, পূর্ব-আফ্রিকা মালভূমি । সেজন্য এই অঞ্চলে অধিকাংশ স্থলে 
বৃষ্টিপাতও খুব বেশী নহে; _ স্থতরাং বনও খুব গভীর নহে; এবং Views বিভিন্ন 
উচ্চতা অনুসারে বিভিন্ন। 

(৩) saata পূর্বভাক্বতীয় দ্বীপপূঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপ 
লইয়া যে-অঞ্চল,__সেখানেও বৃষ্টির প্রাচূর্যবশতঃ বনভূমির সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু এ-অঞ্চলও 
পর্বত ও মালভূমিবছল, স্থতরাং এখানেও উদ্ভিজ্জ-সংস্থান বিভিন্ন প্রকারের হয়, এবং 
দ্বীপ বলিয়া এখানকার উত্তাপ কমিয়! যায়। 

Hana ও সন্ুস্যবসতি ।__বিষুবরৈখিক বন এরূপ ঘন যে, 
সেখানে কোন বৃহৎ জন্তু বাস করিতে পারে না। বানরকুল গাছে-গাছে লাফাইয়া- 
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লাফাইয়| এই বনে বান করে। দক্ষিণ আমেরিকার বনের বানরের লেজ লঙ্বা। ' 
আফ্রিকার বনে গরিলা, শিষ্পাঞ্জি প্রভৃতি বনমানয ও অনেক প্রকার বানর বাস করে। 
ূরব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বনে ওরাং-আউটাং নামক বনমান্থয় দেখিতে পাওয়া যায়। 
এইরূপ বনে বিস্তর af ও নানাপ্রকার সুন্দর-সুন্দর পক্ষী ও পতঙ্গ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

এইরূপ বনে লোক বাস করিতে পারে না। তবে দক্ষিণ আমেরিকার বনের 
কোন-কোন অংশে একপ্রকার খর্বকায় মানুষ বাস করে। বনের এক অংশে যত 
লোক বাস করে তাহারা সকলে হা 
মিলিয়া বন পরিষ্কার করিয়া এবং 
গাছপালা, খড় ও লতাপাতা দিয়া 
জানালা-দরজাহীন প্রকাণ্ড ঘর বাধিয়া, 
তাহার মধ্যে একসঙ্গে বাম করে। 
আফ্রিকার বনের পাতলা অংশে যে- 
খর্বকায় লোকেরা বাস করে তাহাদের 
পিগমি বলে। এশিয়ার বিষুবরৈখিক 
অঞ্চলের বনের নদীতীরে যাহার! 
বাস করে তাহার! কাঠ ও গাছপাল! 
দিয়| মাচা তৈয়ার করিয়া বাস করে। 
মালয় উপদ্বীপ ও সন্নিহিত কোন-কোন দ্বীপের লোকে গাছের উপর ঘর বাধিয়া! 
বাস করে। | 

আমার্থনীতিন্ Sas --পৃথিবীর বনাঞ্চলের এই আবেষ্টনে,__এই আৰ্দ্ৰ 
ও উষ্ণ জলবামুযুক্ত বনপ্রদেশে--অধিবাসিবর্গের কর্মতৎ্পরত| কিরূপ হইতে পারে? 
--এই অঞ্চল পৃথিবীতে বনজাত দ্রব্যের অফুরন্ত ভাগারন্বরূপ। সামান্য আয়াসে 
এখানে খাদ্যশস্ত উৎপাদন করা৷ যায়,--বন হইতেও কিছু-কিছু খান্ত পাওয়া যায়, 
অত্যধিক গরমে বস্ত্ৰাদিরও বিশেষ দরকার হয় না।তাই এই অঞ্চলের লোক- 
দিগের অভাব-অভিযোগ কম,--এবং বোধহয় অনেকটা এইজন্যই এখানকার লোকে 
সভ্যতা হিনাবে কোন উন্নতি করিতে পারে নাই | 

Aaz aata লোকেরা প্রধানতঃ শিকারী । শিকার করিয়া ও 
প্রকৃতির অফুরস্ত ভাণ্ডার হইতে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া তাহারা মুখ্যত: জীবন ধারণ 
করে। কোন-কোন স্থলে কুষিকার্খও হয়। ইহাদের জীবনযাত্রার ন্যায় 
রুষি-প্রণালীও সরল ও FES) অরণ্যের প্রাস্তভাগে পরিষ্কার করিয়া 


৮৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


লয়, এবং পাছে fete আবার জঙ্গল জাগিয়া উঠে, তাই সেই স্থানটি আগুনে 
পুড়াইয়| তৃণহীন করিয়া দেয়। পরিশেষে একটি শলাক! বা তদ্রপ অন্ত কিছু 
নিয়া গর্ত করিয়া সেই গর্ভে শশ্তবীজ দিয়। উহা মাটি দিয়া ঢাকা দেয়। পরে শস্ত 
হইলে ও পাকিলে তাহা কাটিয়| লয়, এবং সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র যায় ও 
পূৰ্ব্বত সেখানে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লাগিয়া যায়। পাকিস্তানে পার্বত্য 
চট্টগ্রাম অঞ্চলেও এইরূপ চাষ করিবার প্রথা আছে। এই চাষকে সেখানে বলে 
“জুম” চাষ | ইংরাজিতে ইহাকে বলে, _Milpa Agriculture | এক্ষণে আমাজন 
ও কঙ্গো--এই ছুই নদীর অববাহিকাতে ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে কৃষিকার্য 
লোকের প্রধান উপজীবিকা। তবে এক্ষণে অনেকস্থলে উন্নত ধরণের চাষ 
হইতেছে। 

পূৰ্বেই বলিয়াছি (৮২ পৃ.) যে, এই বন নানাপ্রকার বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কিন্ত 
কাষ্ঠের ব্যবসায় এখানে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, 
এখানে শীতকালে জমির উপর বরফ জমে না, সেজন্য পাইন বনের মত এখানে কাঠ 
কাটিয়া বরফের উপর দিয়! টানিয়া লয়| (৪৭ পৃ.) সম্ভব নহে, এবং কাষ্ঠবহনের জন্য অন্ত 
কোন উপায়ও এখানে নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের পাইন কাঠ হান্ধা 
বলিয়া জলে ভাসাইয়| লওয়া যায়। কিন্তু এখানকার কাঠ ভারী! তৃতীয়ত, 
এখানকার কাঠ এত শক্ত যে, গভীর বনের ভিতর এই কাঠ ছেদন করা কষ্টসাধ্য । 
ইহার উপর কারুকার্ষও কষ্টকর। চতুর্থত, এখানে একই রকমের গাছ একস্থানে 


বেশী পাওয়া যায় ন|,--বনের বিভিন্ন অংশে খু'জিয়|-খু জিয়| বাহির করিতে হয়। : 
ইহাও নিতান্ত কষ্টকর ব্যাপার। 


আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকাৰ বন রবারের আদি জন্মভূমি। এই বনে ৰবার 
আপনা-আপনি জন্মিত, এবং প্রথমে কেবল স্বচ্ছন্দবনজাত রবারই পাওয়া যাইতু। 
এখন রবারের চাষ হইতেছে। এইস্থানে রবার-সংগ্রাহও দুরূহ ব্যাপার | নদীর 
ধারে-ধারে এই গাছ থাকিলে নৌকাষোগে রবার সংগ্রহ কর! যায়, নতুবা, পথ. 
কাটিয়া-কাটিয়। গভীর বনে প্রবেশ করিতে হয়। আমাজন ও নেগ্রো নদীর সঙ্গম”. 
স্থলে ম্যানাওস রবার-সংগ্রহের কে্জস্থান। গভীর বনমধ্যস্থ এই স্থান রবার-সংগ্রহের 
জন্যই বর্তমানকালের আবাস ও আমোদপূর্ণ সহরে পরিণত হইয়াছে। এঅঞ্চলের 
রবার পূৰ্ব-উপৰূলস্থ প্যারা নামক বন্দর হইতে রথানি হয়। তাই এই রবারের নাম 
“প্যারা রবার”। এখানকার চারা লইয়াই মালয় উপদ্বীপে রবারের চাষ করা হইয়াছিল। : 
“তাই সেই রবারের নামও প্যারা রবার। দক্ষিণ আমেরিকার এই অঞ্চলের als 
স্থানে রবারের চাষও হইতেছে | 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল ৮৭ 
তবে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু অন্ত-অন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু 
অপেক্ষা ইউরোপীয়দের পক্ষে বাগোপঘোগী বলিয়া, এখানে তাহারা উপনিবেশ 
সংস্থাপন করিয়াছিল, এবং তাহাদের উৎসাহে ও কর্মপটুতায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে 
নিরক্ষীয় অঞ্চলের এই অংশ পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে, 
যবদ্বীপের লোকবসতি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা ঘন। এই অঞ্চলে এখন রবারের 
আবাদ হইতেছে, এবং স্বচ্ছদ্দজাত বনের রবার অপেক্ষা এই রবারই 
করিয়াছে। রবার উৎপাদনে মালয় উপদ্বীপ পৃথিবীতে এক্ষণে (:৯৬:) প্রথম 
এবং ইন্দদোনেশিয়| যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। 
আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত গিনি উপকূলে ও সন্নিহিত 
স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এক্ষণে চাষ-আবাদ হইতেছে। রবারের মত ব্যাকাও: 


এর আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিক| ৷ কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর অর্ধেক ক্যাকাও 


উৎপন্ন হয় গিনি উপকূলের জঙ্গলের পরিষ্কৃত অংশে। ক্যাকাও এখানে এখন প্রধান 
রে তাহ 


এ গিনি আরও ঠক a ও বারি erts কেপ ইহা 
তালজাতীয় বৃক্ষ/_ইহার ফল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, এবং সেই তৈল দিয়া বাতি, 
সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। পৃথিবীর এক-চতুৰ্থাংশ তালভৈল উৎপন্ন হয় 


বেল্‌জীয় কজে। দেশে”_এক mt য় 
নাইজেরিয়া নদী বাহিয়া নাইজেরিয়ার তালতৈল এত বিদেশে চালান যায় যে, এই 
নদীকে বলে “তেলের নদী” 


এই গিনি-হঞ্চলের লোকের ভীবনঘাপন-প্রণালী ক্রমশঃই উন্নত হইতেছে | 
বনাঞ্চলের লোক GU কত উন্নতি করিতে পারে, Sei তাহার অন্ততম 
রুষ্ট উদাহরণ এক্ষণে এ অচল হইতে নারিকেল, নারিকেল-জব্য, কদলী, ধন; 


হস্তিনস্ত, কাষ্ঠ, ক্যাকাও, asta, গাটাপার্চ, সাস পেরিলা, কফি প্রভৃতি দ্রব্য 


বিদেশে রপ্তানি হইতেছে ৷ 


ভূমধ্যসাগরীয় ও মৌমুমী জলবায়ুর তুলনা 
ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু- অঞ্চল মৌন্থুমী জলবায়ু-অঞ্চল 
১। উষ্ণশীতোষণ মণ্ডলের পশ্চিম ১। উষ্ণ মণ্ডলের পূর্ব পাৰ্শ্বে উভয় 
পাৰ্শ্বে উভয় গোলার্ধে ৩** হইতে ৪৫" গোলার্ধে ৫" হইতে we” অক্ষরেখার মধ্যে 
অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। অবস্থিত। 


৮৮ 


২। ইহার উপর দিয়া শীতে জলীয় 
বাম্পপূর্ণ পশ্চিমা বায়ু, এবং গ্ৰীষ্মে শুদ্ধ 
আয়নবায়ু প্রবাহিত হয় | 

৩) বৃষ্টিপাত ate পশ্চিমা- 
বায়ু প্রভাবে এখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত 
হয়। তাই ইহাকে বলে শীতকালে 
বৃষ্টিপাতের দেশ। গ্রীষ্মকালে Fel প্রায় 


বৃষ্টিহীন। বৃষ্টিপাতের গড় ৩০? ইঞ্চি। 


s1 উত্তাপ।-গ্রীক্ম ও শীতকালের 
উত্তাপ পধীয়ন্রমে ৭*" ফা ও ৫০০ ফা. | 
সমুদ্র হইতে দূরবর্তী স্থানে শ্রীম্মকালের 
গড় উত্তাপ ৮** ফা. । 

৫। আকাশ বৎসরের অধিকাংশ 
দিন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে | 

. ৬। উদ্ভিজ্জ ama স্থানে 
ছোট-ছোট গাছ ও গুল্ম জন্মে। কিন্তু 
বেশী বৃষ্টির স্থানে চিরহরিৎ প্রশস্তপত্র 
বৃক্ষের (ওক প্রভৃতির) বন জন্মে। 
গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না বলিয়া এখানকার 
গাছ নানা উপায়ে বাচিয়া থাকে। 
কোনটির শিকড় অতি দীর্ঘ, কোনটির 
শিকড় বতুলপ্রায় yas, কোনটির 
ছাল পুরু ইত্যাদি। 

৭। আর্থনীতিক উৎপক্ন-দ্রব্য। 
_এখানে আঙ্গুর, কমলালেবু, লেবু, 
অলিভ প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন-দ্রব্য। 
প্রধানতঃ ইহ! ফলের দেশ। খাদ্যশস্তের 
মধ্যে গম প্রধান । 


উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


২। ইহার উপর দিয়া সারা- 
বৎসরই উ-পৃ- আয়নবায়ু প্রবাহিত হয়। 


৩। বৃষ্টিপাত প্রধানত: TÉ 
T আয়নবায়ুই বৃষ্টিপাতের কারণ 
কিন্তু স্থানীয় কারণে অন্য বায়ু প্রভাবে 5 
বৃষ্টি হয়। যেমন, ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু, 
অস্ট্রেলিয়ায় উত্তর-পশ্চিম বায়ু, দক্ষিণ-চীনে 
দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু বৃষ্টিপাতের কারণ ৷ বৃষ্টিপাত 
গ্রীন্মকালেই হয়, শীতকালে ইহা শুদ্ধপ্রায় ৷ 
বৃষ্টিপাতের গড় ৫*-৭৫ ইঞ্চি | 

s1 উত্তাপ।- গ্রীষ্মের উত্তাপ 
অত্যন্ত বেশী ৮**-_৯০” ফা.। শীতের 
উত্তাপ ৬০? ফা. | 


«| আকাশ ass অধিকাংশ 
দিন আকাশ মেঘযুক্ত থাকে | 

৬ | fem অধিক বৃষ্টির স্থানে 
চিরহরিৎ বৃক্ষের বন,- অপেক্ষাকৃত অল্প 
বৃষ্টির (৪*--৮*") স্থানে পর্ণমোচী 
বৃক্ষের (শাল) বন, তদপেক্ষা অল্পবৃষ্টির 
স্থানে Bye বৃষ্টিহীন স্থানে মরুভূমি 
দেখিতে পাণ্ডয়|,যায় | 


+) আৰ্থনীতিক উৎপন্ন দ্ৰব্য 
-ধান্তয, গম, পাট, ডাল, জোয়ার, 
বাজরা! প্রভৃতি প্রধান কৃষিদ্রবা | 


পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল ৮৯ 


৬। পার্বত্য অঞ্চল 


পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত উচ্চ পর্বত ও মালভূমিগুলিকে একটি - 
বিভিন্ন অঞ্চল বলিয়া গণ্য কর! যাইতে পারে। পর্বতগুলি যে-স্থানে অবস্থিত তাহার 
পাদদেশে হয়ত জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ বা মানুষের রীতি-প্রকুতি চারিদিকের প্রাকৃতিক 
পরিবেশের মতই ৷ কিন্তু পর্বতের নিয়দেশ হইতে অত্যুচ্চ অংশ পর্যন্ত নানা রকমের 
জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ, প্রতি ৩** ফুট উচ্চে উঠিলে ১৭ ফা, 
উত্তাপ কমিয়া যায়। সেজন্য হিমালয় প্রভৃতির ন্যায় ays পর্বতের উচ্চতম ভাগ 
চিরতুষারে আবৃত থাকে । পর্বতের যে-সীমারেখার উপর সারাবত্সর আদৌ, বরফ 
গলে না, তাহাকে বলে হিমরেখ।। 


আবার, পর্বতের অনুবাত পার্শ্বে SAIS বাতাস প্রতিহত হইলে সে-স্থানে বৃষ্টিপাত 
হয়, ও চিরহরিৎ বন প্রভৃতি জন্মে । কিন্তু প্রতিবাত পারে বৃষটিচ্ছায়া-অংশে বৃষ্টির: 
অভাবে তৃণাদি জন্মে। এইরূপে একই পর্বতের গাত্রে নানাস্থানে, এমন কি 
পাশাপাশি, এরূপ বিভিন্ন জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৰ্বতীয় জলবায়ু স্বক্মভাবে 
লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর । সেজন্য পৰ্বতীয় জলবাযুকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত কর! 
হয়; (১) নিয়ে--উষ্ণ, (২ ) মধ্যে--শীতোষ্ণ, (৩) উচ্চেঁশীতল জলবায়ু 
বলা বাহুল্য, বিষুবরেথার উপরিস্থিত পর্বতের পাদদেশের জলবায়ু উষ্ণ। তাহার 
উপরে ক্রমশঃ শীতোষ্ ও শীতল ৷ শীতোষ অঞ্চলের পর্বতের পাদদেশস্থ অঞ্চলের' 
জলবায়ু ere) তাহার উপরে জলবায়ু শীতল । মেরু-অঞ্চলের পর্বতের 
পাদদেশের জলবায়ু শীতল। বিষুবরেখার উপর, উষ্ণ ও শীতোষ অঞ্চল, সমুদ্র 
সমতল হইতে ক্রমশঃ ৩*০* ফিটু ও ৬*** ফিটু এবং শীতল অঞ্চল ৬*** ফিট্‌ 
হইতে উচ্চতর অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ২০ অক্ষরেখার উপর পর্বতের উষ্ণ, 
অঞ্চল হয়ত ১*** ফিটের বেশী নহে | 

উদ্ভিজ্জ easy, অনুসারে উদ্ভিজ্জ, উৎপন্ন শস্ত ও মানুষের জীবনধারাও 
বিভিন্ন। উষ্ণ অঞ্চলে পর্বতের পাদদেশে উষ্ণ অঞ্চলের বনভূমি পাওয়া যায়। তাহার 
উপরে ক্রমশঃ উষ্ণণীতোষ্ণ মণ্ডলের চিরহরিৎ বন, ও তাহার উপরে হিমশীতোষঃ 
মণ্ডলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন জন্মে, তাহার উপরে গাছ ছোট হইতে থাকে ॥ 
তাহার উপরে তৃণভূমি। তাহার উপরে তুষার-ভূমি। পৃথিবীপৃষ্ঠে নিরক্ষীয় অঞ্চল 
হইতে মেরু-অঞ্চল পর্যন্ত উদ্ভিদের এইরূপই পরিবর্তন দেখা ঘায়। 


৯০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


মনুস্তবসতি ও আর্থনী তিক উন্নতি Bye অঞ্চলে পর্বতের কিছুদূর উপরে, 
কিংবা! মালভূমির উপরে বাস করা স্থখকর। ইউরোপীয়গণ এইরূপ স্থলে সমতল- 
ভূমিতে বাস করিতে পারে al বটে, কিন্তু পূর্ব-আফ্রিকার কেনিয়৷ প্রভৃতি অঞ্চলে 
তাহার| উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে, এবং এইরূপ স্থানে এই অধিবাসিগণ 
শন্ত-উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছে। 


শীতোষ্ণ অঞ্চলে_-গম, =, ফল, তরকারী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 
কিন্তু কৃষিকার্য এখানে কষ্টকর। কফি পবতীয় শীতোষ্ণ অঞ্চলের একটি প্রধান 
অর্থপ্রস্থ উৎপর্ন-দ্ব্য ; পৃথিবীর 2 অংশ কফি এই পৰ্বতীয় শীতোষ অঞ্চলে 
Meee হইতে ৭০:০ ফিট উচ্চ অংশে পাওয়| যায়। এই অংশকে কফি-অঞ্চল বলে । 
এই অঞ্চলের আর একটি উৎ্পন্ন্রব্য শিশল তন্ত_ইহার স্থতায় শক্ত দড়ি 
প্রস্তুত হয়। কেনিয়া-অঞ্চলে এই দুইটি ভ্রব্যই প্রচুর জন্মে। কোন-কোন স্থলে 
পর্বতগাত্র কাটিয়া খাজ করিয়| ধান্যাদি উৎপাদন করা হয়। 


উচ্চতর শীতল অঞ্চল প্রধানতঃ তৃণভূমি__পশুপালনই সেখানে প্রধান 
উপজীবিকা। ake পর্বতের উচ্চাংশে গ্রীষ্মকালে পশুপালন হয় ও দুগ্ধন্রব্য 
প্রস্তুত হয়। কিন্ত কোথাও-কোথাও আলু ও যব জন্মে।  ১৩*০* হইতে ১৬০০ 
ফিট উচ্চ অংশ কৃষির অনুপযোগী ৷ তাহার উপর চিরতুষার বিরাজিত। 


পর্বতের এই সকল উচ্চ অংশে বাণিজ্য বিশেষ পরিণতি লাভ করে নাই। 
যাতায়াতের অসুবিধাই তাহার প্রধান কারণ। 


উষ্ণ অঞ্চলের কোন-কোন পর্বতে খনিজ পদার্থের আকর আছে, এবং এই খনি 
অবলম্বন করিয়া সেখানকার লোক উন্নতি করিয়াছে । মেক্সিকো, পেরু, বোলিভিয়া 
হইতে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য বিদেশীরা লইয়| গিয়াছিল। মেক্সিকো এখন প্রধান 
রৌপ্য-উৎপাদন স্থান। বোলিভিয়া এককালে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বৰ্ণ-উৎপাদন স্থান ছিল। 
দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকা হইতে এখনও খনিজ পদার্থ প্রচুর পাওয়! যায়। জোহান্স্বর্গ 
এখন পৃথিবীতে অন্যতম প্রধান স্বর্ণ-উৎপাদন-স্থান। 


পূৰ্বেই বলিয়াছি (৮৯ পৃ.) পর্বতের কিছুদূর উচ্চ অংশে এবং উচ্চ মালভূমির 
উপরে বাস FN স্থখকর। ARS পর্বতের উপরে, স্বাস্থ্যকর ও স্থখকর জলবায়ুর 
মধ্যে বাস করিয়া, পাৰ্বতায় শীতোষ অঞ্চলের অনেক স্থলে মানুষ পাদদেশের 
অধিবাদিগণ অপেক্ষা অধিকতর সভ্য হইয়াছিল। মধা-দক্ষিণ আমেরিকা এ-বিষয়ে 


— 


ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বিভাগ হী 


অগ্রগণ্য । পেরুর “ইন্্‌কা”-গণ, এবং মেক্সিকোর “আজটেক*-গণ প্রাচীনকালেও 
সভ্যজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল ও সমধিক রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল | 

মানুষের জীবন-হাপনে পর্বত নানাভাবে কার্য করিয়া থাকে । (১) দুই দেশের 
মধ্যে পর্বত সীমা-নির্দেশের প্রকুষ্ট উপায়, (২) শত্ৰু হইতে আত্মরক্ষাকল্পে পর্বতের 
অবস্থিতি সুবিধাজনক; (৩) পর্বত উদ্ভিজ্ঞ, সভ্যতা, জীবজন্তু ও মানবজ্ঞাতি- 
বিস্তারের প্রতিবন্ধক ; (৪) পর্বত বৃষ্টিপাতের অন্যতম কারণ; (৫) পৰ্বতীয় নদী 
বিছ্যুৎ-উৎপাদনের সহায়ক; (৬) পর্বতবেষ্টিত স্থানে প্রাচীন রীতিনীতি, আচার- 
ব্যবহার এবং ভাষার প্ৰকৃতি বহুকাল অব্যাহত থাকে | 
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ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বিভাগ 


( Natural Regions ) 


€ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশ পৰ্বতময়, দক্ষিণাংশে মালভূমি, এবং এই দুইয়ের 
মধ্যভাগে অবস্থিত অংশ নিক্স-সমতলভূমি । কিন্তু জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, উৎপাদন-শক্তি 
এবং ভূ-প্রকৃতি একত্রে বিচার করিয়া ভূপৃষ্ঠের এই বিভাগগুলিকে আরও ক্ষত 
বিভাগে বিভক্ত কর! যায়। এই বিভাগগুলিকে স্বাভাবিক বিভাগ বলে।9 
দেশের রীতি-প্রক্ৃতি, উৎপাদন-শক্তি, বাণিজ্য ক্ষমতা ও বিবিধ সম্পদ্‌ সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভের পক্ষে এই বিভাগগুলি বিশেষ প্ৰয়োজনীয় | 


(ক) হিমালয় পৰ্বতশ্ৰেণী - 


সমস্ত হিমালয় পর্বতশ্রেণীই প্রস্তরময় ও বনাচ্ছন্ন। কিন্তু ইহার পূর্বভাগে মৌস্থমী 
বাযুপ্রভাবে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, এবং ক্রমশঃ পশ্চিমে বৃষ্টির পরিমাণ নান 
হইতে ন্যনতর ৷ সেজন্য এই পৰ্বত-প্রদেশের সর্বত্র বনের গভীরতা একরূপ বা 


ter 
A উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক্ক ভূগোল 
বনের গাছপালা একজাতীয় নহে। কৃষিদ্রব্যও সর্বত্র সমান উৎপন্ন হয় না 1) এইরূপ 
পার্থক্য অমুসারে সমগ্র হিমালয়-অঞ্চলকে মোটামুটি ছুইভাগে বিভক্ত করা যায় :— 


>i পূৰ্বহিমালস্ব Siem ৷--নেপালের পশ্চিম-প্রান্ত হইতে আসামের 
উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত নামচা বারওয়া শৃঙ্গ পর্যন্ত_পুর্ব-হিমালয়। গঙ্গার মধ্য- 
ভাগের উপত্যকার উত্তরে ইহা অবস্থিত। উচ্চতা অনুসারে প্রথমে (১) তেরাই-- 
ইহা অস্বাস্থাকর, ঘাস ও গুল্মপূর্ণ finns উচ্চভূমি eter উত্তর ভাগে 
এই তেরাই-অঞ্চলে প্ৰধানতঃ চা-এর বাগানের জন্য লোকবসতি ঘন। এখানে 
তেরাই অংশকে বলে দুয়ার ( দ্বার অর্থাৎ হিমালয়ের প্রবেশ-দ্বার )। (উত্তর- 
প্রদেশের উত্তরে তেরাই-অঞ্চলে শস্য উৎপন্ন হইতেছে;-_সেখানে এই অঞ্চল পূর্ব 


দিকের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর নহে,_ প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চল ক্রমশঃ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত 
হইয়াছে। ) ইহার উত্তরে, 


E= ৬০০ = 3000” 
[| ১০০_ ফিটের কম 


৩*নং চিত্র 


(২) ছোট-ছোট পাহাড়ময় ভূষি_*** ফি. উচ্চ;--ইহা প্রধানতঃ 


শালবনে পূৰ্ণ/_কোথাও-কোথাও কীটাগাছের বন আছে,--আবার যেখানে বৃষ্টির 
অল্পতা, সেখানেই ঘাস। ইহার উত্তরে,__ 


¥ 


ভারতবধের স্বাভাবিক বিভাগ ৯৩ 
(৩) বহিঃ-হিমালয়__ও তাহার উত্তরে,_ 
(৪) প্রধান হিমালয় ।__ইহ। ১৮*** ফি, উচ্চ | Wea গঙ্গার উপত্যকা 


হইতে ১৮০** ফি. উচ্চস্থান পর্যন্ত পার্বত্য উদ্ভিজ্জের বিশেধ-বিশেষ স্তর দেখিতে 
পাওয়া যায়। উপত্যকার উত্তরেই চিরহরিৎ বৃক্ষের আবাসভূমি। 


২। পশশ্চিম-হিমালস্ন অৰ্থৰ ৷--এই অঞ্চলে কারাকোরম, লাডক, 
জাঙ্কার, প্রধান হিমালয় ও বহিঃ-হিমালয় বা নিম্ন-হিমালয় আছে। নিম্ন-হিমালয়ের 
উচ্চতা coos ফি.। তাহার দক্ষিণে গঙ্গার উপত্যকা পর্যন্ত প্রথমে শিবালিক 
পর্বত--€** ফি. উচ্চ উপত্যকা,_তাহার দক্ষিণে ৩:০০ ফি, পর্যন্ত উচ্চভূমি। 
তেরাই-এর অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল এদিকে নাই । (হিমালয়ের পাদদেশের দক্ষিণে 
যে-উচ্চভূমির কথ! বল! হইল, সেখানে এখন শস্ত উৎপন্ন হইতেছে,--খাল খনন 
করিয়া অনেক জমিতে গম, ভুট্টা, বাজর! প্রভৃতি শস্ত উৎপাদন করা হইতেছে, 
এবং'সেখানে অনেক সহরও গড়িয়া উঠিয়াছে ৷) 


হিমালয়ের নিয়ভাগে পর্বতগাত্রে পলাশের বন ও বীশঝাড় প্রভৃতি দেখিতে 
পাওয়া যায়, এবং পর্বতের উচ্চতা অনুসারে যথানিয়মে উদ্ভিজ্জের পার্থক্য হয়। কিন্তু 
পূৰ্ব-হিমালয়ের যেমন এক-এক স্থানে একই রকম গাছের বন বেশী দেখিতে পাওয়া 
যায়, এই অঞ্চলে বন সম্পূর্ণভাবে সেরূপ নহে। এখানে অনেক স্থলে পর্ণমোচী ও 
সরলবর্গীয় বৃক্ষ একই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। 


(খ) গঙ্গা-তরন্মপুত্র উপত্যকা 


(মোটামুটি দিল্লী হইতে বঙগদেশের পূৰ্বশ্সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থতরাং ইহার 
পূর্বভাগে অত্যধিক বৃষ্টি পাওয়া যায়, এবং বৃষ্টি পশ্চিমদিকে ক্রমশঃ কমিতে থাকে | 
HANIA এবং অন্য কারণেও, শস্ত-উৎপাদন ও জীবন্যাপনশ্প্রণালীও এখানে বিভিন্ন 1১ 
এই পার্থক্য দেখাইবার জন্য সমগ্র গঞ্জা-উপত্যকা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। 


oi পুৰ্ব-গাজেন্স Beraja গঙ্গা-ব্ৰহ্মপুত্ৰের ব-দীপ অংশ :-_ 
উত্তরের পার্বত্য ও তেরাই-অঞ্চল এবং পূর্বের পার্বত্য-অঞ্চল বাদে মোটামুটি পৃশ্চিম 
ও পূৰ্ব-বঙ্গ---এই দুই ব্দদেশ লইয়া এই বিভাগ কম্লিত। এই অঞ্চল নরম পলিমীটি 


৯৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


দিয়| গঠিত ;_ বৃষ্টিপাত এখানে অত্যন্ত বেশী,--জলবায়ু WE ও উত্তপ্ত। এজন্য 
এ-অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী ধান্য জন্মে ।) খুব উত্তাপপ্রিয় শস্ত,_হয় এখানে আদৌ 
জন্মে না, অথবা অল্পই জন্মে। ১৯৫৯-৬০ সালের ভারতের পাটের জমির ৪৩ 
শতাংশ জমি পশ্চিমবঙ্গে ও ১৪ শতাংশ আসামে আছে । f 


৪। পৃশ্চিম্্‌-গাক্দেস্ন উপত্যক ৷--প্রধানতঃ এলাহাবাদ হইতে 
উত্তৰ-প্রদেশের পশ্চিম অংশ । এই বিভাগে বৃষ্টিপাত মোটামুটি se ই. ও তদপেক্ষা 
কম । উত্তাপ গ্রীষ্মে বেশী ও শীতকালে কম, স্বতরাং উত্তাপের প্রখরত| বেশী — 
জলবায়ু চরম। স্থতরাং ইহা শুষ্ক দেশ। সেজন্য উত্তাপপ্রিয় গম, যব, Sh 
প্রভৃতি এখানকার প্রধান শস্ভা। জলসেচন দ্বারা এখানে CIA প্রাচুর্য বাড়ানো হয়। 
অধিবাসীরা প্রধানত: গমভোজী ৷) 


Gl সথ্য-পাক্তেস্স উপত্যব1- মোটামুটি বিহার-রাষ্ট্, এবং উত্তর 
প্রদেশের এলাহাবাদ হইতে পূর্বাংশ ইহার অন্তভূত। বৃষ্টিপাত এ-অঞ্চলে ৪* ই. 
অপেক্ষা বেশী,--মোটামুটি ৬০ ই. | সুতরাং এ-অঞ্চল পশ্চিম-গান্গেয় অঞ্চল অপেক্ষা 
আৰ্দ্ৰ । তাই এ-অঞ্চলে ‘ধান্য বেশী জন্মে, এবং যব প্রভৃতি উত্তাপপ্রিয় শস্ত কম 
জন্মে। এ-অঞ্চলের অধিবাসীর| সাধারণতঃ অন্নভোজী )) 


উত্তাপপ্রিয় জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, যব প্রভৃতি বঙ্গদেশে হয় না বলিলেই 
হয়। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের দুই-তৃতীয়াংশ যব উত্তরপ্রদেশেই জন্মে। উত্তরপ্রদেশে ও 
বিহারে পাট হইতেছে । ভারতে ১৯৫৯-৬৭ সালে মোট পাটের জমি ৯৭৭ সহস্ৰ 
হেক্ট-এয়র। তন্মধ্যে পাটের জমি উ. প্রদেশে ১৩ সহস্ৰ ও বিহারে ১৭০ সহজ 
হেক্ট-এয়র। 


GOl ভ্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা Reta উত্তরে হিমালয় পৰ্বতশ্ৰেণী, এবং 
দক্ষিণে আসামের গারো, খাসিয়া প্রভৃতি পাহাড়মালা। আসামের উত্তর-পূর্ব কোণ 
হইতে গঙ্গার সহিত মিলনস্থান পর্যন্ত ইহা ৫** মা. দীর্ঘ। কিন্তু এই উপত্যক! 
সম্কীৰ্_চললিশ-পঞ্চাশ মাইল মাত্র Rg গারো পাহাড়শ্রেণীতে ahri বায়ু 
প্রতিহত হইলে, তাহার উত্তরে অবস্থিত ইহার উপত্যকাংশে বৃষ্টিপাত কম হয়। 
নতুবা অন্যত্র বৃষ্টিপাত ৮:--৯* ই. QU থাকে। সেজন্য এখানে ধান্তের 
ফসল ভালই হয়। এই অঞ্চলেই পাহাড়ের পাদদেশে ঢালু জমিতে প্রচুর 
হাসে 
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qì Serr ও পূৰ্ব Skia পাহাড় অঞ্চল আসামের 
উত্তর-পূর্ব কোণে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর শেষ প্রান্ত হইতে কতকগুলি নীচু পাহাড় 
বাকিয়| দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে ॥ উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে প্রসারিত পাটকই, 
নাগা, লুসাই, চীন প্রভৃতি পর্বত দ্বারা এই পার্বত্য-অঞ্চল সষ্ট হইয়াছে । আসাম ও 
মণিপুর এবং ব্রন্ধদেশের মধ্যে ইহা প্রাচীরের স্তায় অবস্থিত আছে। নাগা পর্বত হইতে 
পশ্চিমে জয়স্তিয়া, খাসিয়া ও গারে! পাহাড় লইয়া গঠিত এক পাহাড়শ্রেণী পশ্চিমে 
প্রসারিত হইয়াছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইহারই উত্তৰ-পাৰ্শ্ব দিয়া ইহারই" সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিমে 
প্রবাহিত হইয়াছে, এবং যেখানেই গারো পাহাড় শেষ হইয়াছে, সেখানেই দক্ষিণমুখী 
হইয়াছে । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌহ্লমী বায়ু এখানে প্রধানত; দক্ষিণা atc আসিয়া 
এই পাহাড়শ্রেণীতে প্রতিহত হয়। তাই ইহার দক্ষিণ গাত্রে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় 
উত্তর গাত্রে বৃষ্টিপাত কম। (খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালের উপর অবস্থিত 
চেরাপুঞ্জীতে বৎসরে প্রায় ৪২৫ ই. বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু পাহাড়ের অপর পাৰ্শ্বে 
অবস্থিত শিলং সহরে বৃষ্টিপাত মাত্র ৮৪ ই.। বৃষ্টির প্ৰাচুধ হেতু এই অঞ্চলে বনের 
সৃষ্টি হইয়াছে । এই বনে শাল, গর্জন প্রভৃতি বৃক্ষ পাওয়া যায়। পার্বত্য-অঞ্চল 
বলিয়। কৃষিকার্ষ ভাল হয় না। তবে স্থানে-স্থানে ধান্ত জন্মে এবং মালভূমির উপর 
কমলালেবু উৎপন্ন হয়। পাহাড়ের গায়ে থাক কাটিয়া এখানে শস্ত উৎপন্ন 
হইয়া থাকে৷.) 

wl onai ৷--ইহার দক্ষিণ প্রান্ত বৃষ্টিহুল পশ্চিম-উগকূলের, এবং 
উত্তর প্রান্ত বৃষ্টিবিরল মরুভূমির সন্নিকটে অবস্থিত। সেজন্য ইহার দক্ষিণ-অংশ আৰ্দ্ৰ 
হইলেও ইহা৷ উত্তরে ক্রমশঃ OF হইয়া গিয়াছে। ইহা নিম্ন সমতলভূমি,_মধ্যে-মধ্য 
বনাবৃত ছোট-ছোট পাহাড় আছে। পশ্চিমে কাখিয়াবাড় উপদ্বীপ প্রায়শঃ অনর্বর 
ভূমি,--এবং যেখানেই উর্বর! ভূমি আছে, সেইখানেই লোকবসতি বেশী হইয়াছে। 
কাথিয়াবাড়ের মধ্য-ভাগে ঘনবনাবৃত পাহাড় আছে। এই অঞ্চলে যেখানেই 
কৃষ্ণমৃত্তিকা আছে সেখানে প্রচুর ফসল হয়'_বিশেষতঃ তুলা জন্মে এবং স্থানে" 
স্থানে নদীর উপত্যকায় যেখানে পলিমাটি আছে, সেখানে ধান্য জন্মে। এতদ্যতীত 
বাজরা, ইক্ষু গ্রভৃতিও উৎপন্ন হয়। 

(গ) দাক্ষিণাত্য-অঞ্চল__ 
তি।(সধ্যভাকতেক্স মালভুস্সি ইহা ক্রমশঃ উত্তরে ঢালু হইয়া 
গার্গেয-উপত্যকায় মিশিয়াছে। তুলা ও বাজরা প্রধান উৎপন্ন FRAT |) 


9 ৯০ (দাক্ষিণাত্য সালভুস্নি ৷-ইহ৷ পশ্চিম-ঘাটের প্রতিবাত পাৰ্শ্ব 
অবস্থিত, _সেঙ্গন্ত এখানে বৃষ্টিপাত কম । ২*** ফিট উচ্চ মহীশুর, এবং ১*** ফিট 


৯৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


উচ্চ হায়দরাবাদ এই অংশেই অবস্থিত। পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে বৃষ্টিপাত বেশী। 
RSI সেখানে বনের কৃষ্টি হইয়াছে। শুষ্ক অংশে মেষপালন হয়। তুলা ও বাজরা 
- প্রধান উৎপন্ন শস্ত |) বৃষ্টিপাতের অল্পতা-প্রযুক্ত জলসেচ-সাহায্যে এখানে কৃষিকার্ধ 
হুইয়া থাকে । ইহ! ভারতবর্ষের এক প্রাচীন অংশ | সেজন্য এখানে খনিজ দ্রব্য 
পাওয়| যায়। 

১১ praes- ।- দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে একটি 
কৃষ্ণযৃত্তিক|-অঞ্চল-ী বোম্বাই রাষ্ট্রের দক্ষিণে সমুদ্ৰ হইতে waa বাদে পশ্চিম- 
ঘাটের পূর্বে প্রায় সমস্ত স্থানেই--বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা উত্তর-পশ্চিমে গুজরাটের 
দক্ষিণ ভাগে, উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে মধ্যপ্রদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্বে মহীশূরের ও অন্ত্রের 
'কিয়দংশে প্রবেশ করিয়াছে । ইহা! প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত। {ভূ-নিঃস্থত 
গলিত লাভাঁ হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা বিশেষ উৰ্বর। ইহার বিশেষ গুণ এই 
যে, ইহার উপর সামান্য বৃষ্টিপাত হইলে সেই জল একেবারে গুষিয়া যায় ন৷,--> 
মাটির অল্প নীচে জমিয়া থাকে। তাই এই অঞ্চলের কতকাংশ পশ্চিম-ঘাটের 
প্রতিবাত পার্শ্বে অবস্থিত থাকিলেও এখানে উৎকৃষ্ট ফসল হয়। (প্রকৃতপক্ষে এই : 
কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চলই ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কার্পাস-উৎ্পাদন স্থল। গম ও বাজরাও 
এখানে প্রচুর জন্মে) 

১২ ৷ শশ্চিম-লযাউ SkA ৷--উত্তৱে তাণ্ডী হইতে দক্ষিণে কুমারিকা 
পৰ্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণাপথের মালভূমি ক্রমশঃ সরু হইয়া দক্ষিণে গিয়াছে। এই 
মালভূমি মোটামুটি ১৫০০ হইতে ৩০০০ ফিট, উচ্চ | 

পশ্চিমে আরব সাগরের তীর হইতে অল্প কিছুদূর পূর্বে তীরের সহিত সমাস্তরাল- 
প্রায়ভাবে পশ্চিম্ঘাট বা ate পর্বত দক্ষিণে প্রায় কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত 
গিয়াছে। বোম্বাই সহরের নিকট ইহার উচ্চতা ৪ হাজার হইতে ৫ হাজার ফিট । 
এই মালভূমির সর্বোচ্চ অংশ মহীশৃরের দক্ষিণে নীলগিরি: পর্বতের দোদাবেতা 
শৃঙ্গ ৮৭৬০ ফি. উচ্চ। নীলগিরি পশ্চিম-ঘাটেরই অংশ। ইহার দক্ষিণে স্থ প্রসিদ্ধ 
পালঘাট গিরিপথ--১*** ফিট, মাত্র উচ্চ ও ৩০ মা. বিস্তৃত। বোম্বাই সহরের নিকট 
থলঘাট ও ভোরঘাট নামে দুইটি এবং গোয়ার নিকট কুইসিম (Kwissim ) নামে: 
একটি গিরিপথ আছে। পশ্চিম-ঘাটের এই সকল গিরিপথ ভেদ করিয়া রেলপথ 
সমুদ্রতীর পর্যন্ত গিয়াছে | 

পালঘাটের দক্ষিণে আনৈমালৈ পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আনৈমুদি (৮৮৫০ ফি.) 
_ দক্ষিণাপথে ইহাই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এখান হইতে পূৰ্বে পুল্‌নি নামে শাখা গিয়াছে | 
ক্ষিণে পশ্চিম-ঘাটের নাম হইয়াছে কার্ডামম। 


ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বিভাগ ৯৭ 


2° ১ Pga উপপবুহল ৷-পেশ্চিম উপকূলের গোয়| হইতে বোম্বাই পর্যন্ত 
উত্তরের অংশ কঙ্কণ উপকূল। ইহা PAT ও সরল। সেজন্য বন্দরের ও 
পোতাশ্রয়ের অস্থপযোগী। এই উপকূল পর্যন্ত pel অঞ্চল আসিয়াছে । সেজন্য 
এই অঞ্চলে প্রচুর তুলা জন্মে |) এই অঞ্চলের AEA মৌন্্মী-বায়-বাহিত 
বালুকাময় স্থানে প্রচুর নারিকেল গাছ আছে। তাহার পশ্চিমে, পলিমাটির 
জলাভূমি ;--বালুকা-প্রাচীর কর্তৃক আবদ্ধ হইয়| এখানে জল আটকাইয়৷ থাকে। 
আবার, RE নদী পশ্চিম-ঘাট হইতে আসিয়া এখানে বালুকাভূমির দ্বারা 
প্রতিহত হয়, ও জলাভূমির ea সহায়তা করে। এই স্থানে প্রচুর ধান জন্মে, ও 
পারি গাছ হয়। ইহার পূর্বে পশ্চিম-ঘাটের পাদতলে বনাবৃত পাহাড়পূর্ণ স্থান। 
(পশ্চিম-বাটের পাদদেশও বনাচ্ছন্,_শাল-গাছে পূর্ণ। জঙ্গলে অন্য অনেক প্রকার 
মূল্যবান্‌ বৃক্ষ আছে। এই বনে গাছ কাটিয়| পাহাড়ের নদীতে ভাসাইয়া আনা 
হয়। 
ee ৯৪7 মালানাল্ল BAPA er উপকূলের দক্ষিণে মালাবার উপ- 
কুলের প্রাকৃতিক অবস্থা কন্ধণ উপকূলেরই মত;--সমুদ্ৰতীরে বালিয়াড়ী,__তাহার পশ্চাতে 
জলাভূমি,__এবং তাহার পশ্চাতে পার্বত্য-অঞ্চল। কিন্তু এ-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। 
তাই পার্বত্য নদীগুলি উপকূল ব্যাপিয়া উপহদের ee করিয়াছে । এই উপহ্দগুলিকে 
খাল দিয়া যোগ করার জন্য, সমগ্র উপকূল ব্যাপিয়া এক বিস্তৃত বিলের we 
হইয়াছে। সমুদ্রের উপকূলে যে-সকল বন্দর আছে, সেখানে জাহাজ আসিতে পারে H ;-- 
ছোট-ছোট নৌকা মাল বহন করে। বড় নৌকাগুলিও দূরে থাকে। Atta, নারিকেল, 
স্থপারি এবং আদা ও মরিচ প্রভৃতি মশলা, ও রবার এ-অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য | এই সকল, 
অবলম্বন করিয়া এখানে নানা শিল্পেরও হুষ্টি হইয়াছে }) 

৯০। TSS অঞ্চল ।-দাক্ষিণাত্য মালভূমি পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে 
ক্রমশঃ ঢালু হইয়া পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে গিয়াছে,_ইহার পূৰ্বপ্রান্তে পূর্বঘাট ছোট- 
নাগপুরের উচ্চভূমি হইতে আসিয়া বঙ্গোপসাগরের তটভূমির সহিত সমাস্তরালভাবে 
অগ্রসর হইয়া মহীশুরের দক্ষিণে পশ্চিম-ঘাটের সহিত মিলিত হইয়াছে। পূৰ্বঘাট 
পশ্চিম-ঘাটের মত উচ্চ নহে, এবং ইহা ভেদ করিয়া দক্ষিণাপথের নদীগুলি 
বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। 

>V) GSI (Northern Circars) Sree i— 
ইহা কৃষ্ণানদীর উত্তরে অবস্থিত। ইহারও সমুদ্রতীরে বালুকাময় ভূমি,--ও তাহার 
পশ্চাতে পাহাড়ময় জমি। কিন্তু বালুকাময় ভূমি এখানে AR ;_ইহার পশ্চাতে 


ধান্ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে তিনটি নদীর ব-দ্বীপ আছে। এই SBT জলসেচ দারা 
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৯৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাগারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


ধান্য উৎপাদন করা! যায়। ধান্য এখানকার প্রধান ফপল»_এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে 
এখানে ধান্যের উৎপাদন বেশী হয়। 

১৭। FKE শুপাক্কুন।_কুমারিকা অস্তরীপ হইতে কৃষ্ণ নদীর মুখ পর্যন্ত 
এই উপকূল অবস্থিত। ইহার উপকূলভাগে বালুকাময় ভূমি, এবং তীর হইতে 
দুরে প্রস্তরময় ভূমি। ধান্য ও বাজরা এখানকার উৎপন্ন শস্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম 
cred বায়ু, পশ্চিম-ঘাটে প্রতিহত হইলে, এই উপকূলে তজ্জনিত বৃষ্টিপাত হয় না। 
অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অপস্ৰিয়মাণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী, ও 
আগচ্ছমান উত্তর-পূর্ব মৌস্থমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টিপাত হয়; পরিমাণে ইহা 

/ মোটামুটি ১২-১৩ ই.। এই হেতু এই বর্ষাকালে এখানে কৃত্রিম জলাশয়ে 
জলসঞ্চয় করিয়া সেই জলে কৃষিকাধ হয়। এক্ষণে এই অঞ্চলে খালের জলেও 
সেচকার্ধ হইতেছে । এখানে গাছ খর্বকায়। 

(3), ভারতে ও পাকিস্তানে 

Ith 4 
০৩) So, (শভল্ল-পশ্চিতস্ spg ngA i অংশ 

পাকিস্তানে রহিয়াছে । ইহা! বালুকাময় ও বৃষ্টিবিরল |) জলাভাবে কোন ফদল হয় না) 
কোন-কৌন স্থলে সামান্য জলের সন্ধান পাইলেই, সেখানে অল্পদ্িনস্থায়ী বসতি গড়িয়) 
উঠে। Be এখানকার ভারবাহী পশু। (দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্তুমী বায়ু এখানে সমুদ্ৰ হইতে 
লবণ বহন করিয়া আনে। তাই এই অঞ্চলে স্থানে-স্থানে মাটিতেই লবণ জমিয়া থাকে 1) 


(ঙ) পাকিস্তানে 

sal arises শপত্যকা।-_ সিন্ধু ও তাহার উপনদী শতক্র__ 
ইহার অন্তর্গত অঞ্চল থার মরুর অন্তর্গত। কিন্ত মরুভূমির ন্যায় ইহ! একেবারে বৃক্ষ- 
বিরল নহে,_-কাটাঝোপ এবং বাবলা প্রভৃতি বহু দুরে-দুরে অবস্থিত বৃক্ষ এখানে 
দেখিতে পাওয়া যায়। শতদ্র নদীর জলে এখানে জলসেচ হয়, ও caw কষিকাধ 
চলিতেছে। 

fig ও তাহার উপনদীবাহিত পলিমাটি aa গঠিত পশ্চিম-পাঞ্ধাব প্রদেশ ও 
সিন্ধু প্রদেশের জমি উর্বর ৷ কিন্তু জল অভাবে পূর্বে এখানে কৃষিকার্ধ হইত না। 
এক্ষণে সিন্ধু ও তাহার উপনদীগুলিতে খাল কাটিয়া জলসেচন করা হইতেছে, এবং 
সেজন্ত এই অঞ্চল উৎকৃষ্ট কৃষি-অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। গম ও কার্পাস এখানে 
প্রচুর জন্মে 

পার্বত্য-অঞ্চলের পাদদেশে, এই সমতলভূমির উত্তর-পশ্চিম কোণে লবণ-পর্বত 
প্রায় ১০০০ ফি. উচ্চ । 
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২০। উত্তর-পশ্চিম পাৰ্বত্য অ্থ্চল ও স্লিহিত সিন্ধু- 
Goja ।--পশ্চিম পাঞ্জাবের উত্তরে ও কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পামির- 
গ্রন্থি হইতে হিন্দুকুশ পর্বত পশ্চিমে আফগানিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দুকুশের 
এক শাখা সফেদ কে। দক্ষিণে আসিয়াছে। তাহার দক্ষিণে সুলেমন পর্বত।-- 
ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তক্তি-স্থলেমন-_কিঞ্চিদধিক ১১ হাজার ফি. উচ্চ। স্থলেমন 
দক্ষিণে ক্ৰমশঃ fa হইয়াছে ও নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। শাখাগুলি পশ্চিমে 
ক্রমশ: সরিয়। গিয়াছে ও আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সর্বপূর্বের শাখার 
নাম ক্ষীরথর পর্বত। 

এই পর্বতণ্রাচীরের পশ্চিমে বেলুচিন্তান;- শুদ্ধ, সুর্ধতপ্ত, BRA পর্বত 
মধ্যে-মধ্যে ভীষণ খাদ, _মৌহ্ুমী-বাফ্প্রভাবের wes বলিয়া বৃষ্টিপাত অত্যন্ত 
কম, বৎসরে ৬-৭ ই. মাত্ৰ শীতকালে অল্প বৃষ্টি পড়ে ও তাহাতে চাষের সাহায্য হয়। 
জলবায়ু চরম | কোথাও শুদ্ধ মরু, কোথাও বা প্রস্তরাকীর্ণ সমতলভূমি। পর্বতের 
উপত্যকায় “কারেজ' প্রথায়, বা ঝর্ণা প্রভৃতির জল লইয়া জলসেচের সাহায্যে 
চাষ হয়; সেখানে গম প্রভৃতি খাদ্যশস্ত ও ফল প্রচুর জন্মে। পর্বতের গাত্রে থাক 
কাটিয়াও চাষ হয়। 


QUESTIONS 


1. What do you mean by the Climatic Regions of the World? 
Into how many major regions can the world be divided? Name 
them and indicate their position in a map of the World. (I. P. S. 
1931, 1932). 

2. What are monsoons ? Describe briefly their effects on the 
economic conditions of India (Cal. Inter. 1931). 

What do you understand by a “Monsoonal” type of 
climate ? Carefully describe the characteristic products. . (Cal. 
Inter. 1944, 1947, Indian Institute of Bankers, 1945 ). 

4, Describe and account for the characteristics of the 
monsoon climate. (Cal. B. Com. 1933). 

5, “Probably there is no other group of weather phenomena 
which is so far-reaching in the effects as the Indian Monsoon”,— 


Explain. (Cal. B.Com. 1925) 
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KO What is meant by the Mediterranean type of climate ? 
Account for it and compare it with monsoonal type. Also give 
the chief products in each of them. (Cal. Inter. 1935, 1940, 1941 ; 
B.Com. 1933). 

7. Name the temperate grasslands in the different continents 
and account for the characteristics of their cliamate and natural 
vegetation. (Cal. B.Com. 1953), 

8. Explain the phenomenon—In the Mediterranean regions 
most of the rains fall in winter months, 

9, Is the rainfall in the southern monsoon region due to 
north-east trade winds ? Explain and illustrate your statement. 

y- XÆ (10) “Hot deserts are situated between 30°N and 30°S Iati- 
tudes.”—Account for this. Do you know any hot desert which 
produces articles of commercial importance ? 

11. What are the steppe lands? How do they differ from 
the savannah lands? Account for this difference. Which of 
the Steppe Lands of the world has made the most progress? Is it 
true to say that the remaining areas may develop in the near 
future? Why? 

12. Discuss the characteristics of climate and natural vegeta- 
tion of the Steppe Lands of the World.—(Delhi U, Prep. 1950.) 

13. Write short notes on (a) Temperate Monsoon or China 
type of climate ? How it differs from monsoon type ? (b) Tundra 
type ; (c) Polar Ice Caps. 

< চে What do you understand by “a natural region?” Into 
how many natural regions can the Indian Union be divided ? 
Name them and indicate their position in a map. 


== 


gSa পল্লিচ্ছেদ 
কাষিকার্য 


asaza ত piap ama জীবনধারণের জন্য সৰ্বপ্ৰধান 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অন্ন ও বস্ত্র এবং অন্ন ও বস্ত্র লাভের উপায় প্রধানত: কৃষিকার্ধ। 
মান্য আদিম কালে তাহার খাদ্য ও পরিধেয়ের জন্য আগ্রহের সহিত নিজ-নিজ 
পরিবেশের প্রতি তাকাইয়া থাকিত, এবং এই পরিবেশ হইতে কৃষিকার্ের দ্বারা উহা 
সংগ্রহ করিত। এই কৃষিকার্ধ-বশেই মানুষ যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়| স্বায়িভাবে 
একস্থানে বাস করিতে শিখিয়াছিল। কালক্রমে মানুষ কৃষিকার্ধের প্রচুর উন্নতি 
সাধন করিয়াছে। 

কৃষি কাহাক্কে aco, aia লানাল্দ্পী ! শস্ত উৎপাদনের 
জন্য লাঙ্গল দিয়া ভূমি কৰ্ষণ করাকেই আমর! সাধারণতঃ কৃষিকার্য বলি। কিন্ত 
ভূমিতে সার দেওয়া ও জলসেচন করাও কৃষিকার্ধের অন্তর্গত। সাধারণতঃ 
sacs তিনভাগে ভাগ করা হয়। 

(ক) Ies (Crop 77970108)__এইরূপ চাষ দ্বারা ধান, গম, যব 
প্রভৃতি UNM, এবং তুলা, পাট প্রভৃতি শিল্পসহায় দ্রব্য প্রচুর উৎপাদন করা হয়। 

Q) ব্ুছলীপী cts জা fafs cts (Mixed Farming)— 
এইরূপ চাষ দ্বারা চাষী একই ক্ষেত্রে নিজেদের সংসারের জন্তু ও স্থানীয় অভাব 
দুরীকরণের জন্য আবশ্যকীয় খাদ্যশস্ত উৎপাদন করে, মাংস, দুগ্ধ ও সারদ্রব্যের জন্য 
শূকর, মুরগী, গরু ও ভেড়| প্রভৃতি পশু ও পক্গী প্রতিপালন করে, এবং ব্যবসায়ের জন্য 
এখানেই কিছু অর্থপ্রন্থ শস্তাদি উৎপাদন করে। 

(গ) Sheets (Stock Farmin6)-এই চাষ দ্বার পশম, চামড়া প্রভৃতির 
জন্য, এবং মাংস, দুগ্ধ, মাখন, ঘি, পনীর প্রভৃতির জন্য গরু, ভেড়| প্রভৃতি প্রতিপালন 
করা হয়। ইহ প্রকৃতপক্ষে seat নহে। তথাপি আর্থনীতিক ভূগোলে ইহাকে 
চাষ-পর্ধীয়তুক্ত করা হয়। i 

eima ago ।_ রুষিকার্ধ দুই উপায়ে সম্পাদিত হয়। সে-হিমাবে 
কুষিকে দুই শ্ৰেণীতে বিভাগ করা যায়, (১) রোপণকৃষি (transplantation ), 
ও (২) বপনকৃষি ( Non-transplantation)| গম, যব, তৈলবীজ প্রভৃতির 
বীজ করিত ক্ষেত্রে ছড়াইয়| ( broadcast ) দেওয়া হয়। সেজন্য এগুলি বপনরুষি ৷ 
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কিন্তু নারিকেল গাছের চার! একস্থানে জন্মাইয়া পরে সেখান হইতে তুলিয়া অন্ত 
শেণীবদ্ধভাবে বসাইয়| দেওয়া হয়। এইরূপ আমন ধানের এক স্থানে চারা করিয়া 
পরে অন্য জমিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসাইয়! দেওয়া হয়। সেজন্য ইহার “রোপণকৃষির” 
wets) ধানের মধ্যে আবার বর্ধাকালীন আউশ ধান্য বা আশু ধান্য ( বিহারে 
ইহার নাম “Sige” ) বপনকৃষি ৷ 

চাঁশ্বের APASIA জন্য SSP কু_(১) উর্বর জমি। কৃষ্ণবর্ণের 
মুত্তিকায় যদি অধিক জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে, তবে তাহাকে উর্বর 
মৃত্তিকা বলা যায়। | 

(২) Bataa স্থানে গ্রীন্মকালের উত্তাপ ex? ফা. অপেক্ষা বেশী, 
সেই সকল স্থানে ভাল কৃষিকার্ধ হয়। গ্ৰী্মকালই ws উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী | 
উচ্চ অক্ষাংশে উত্তাপ কম বটে, কিন্তু দিবাকাল দীর্ঘ । সেজন্য সেখানে কৃষিকার্য হয়। 

(৩ aeara যেমন উত্তাপ দরকার, সেইরূপ জলও দরকার | 
যে-সকল অঞ্চলে বাষ্পীভবন বেশী হয়, সে-সকল অঞ্চলে বেশী জলের দরকার। 
এজন্ত মোটামুটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ১০* ই. এবং উষ্ণমণ্ডলে ২* ই. অপেক্ষা 
অধিক বৃষ্টিপাত দরকার | 

pica Gafsa জন্য Sas দ্রব্য কোন জমিতে 
ক্রমাগত চাষ করিলে উহার উর্বরতা-শক্তি নষ্ট হয়। আবার কোন-কোন জমি 
স্বভাবতই অনূর্বর। এইসকল জমির উন্নতির জন্য জমিতে নানাপ্রকার সার দেওয়া 
হয়। যেমন,_ 

(১ গোবর-_ইহা! পচাইয়া জমিতে দিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। 
(২) খইল-_সরিষা, তুলার বীচি, মহুয়া, চীনাবাদাম প্রভৃতি হইতে তৈল 
নিষ্ষাশনের পরে যেখইল পাওয়া যায়, তাহাও উৎকৃষ্ট সার। (৩) মিশ্রসার-- 
তরকারীর খোসা, গৃহের ও প্রাঙ্গণের আবর্জনা, গোয়ালঘরের মৃত্তিকা, রান্নাঘরের 
ছাই প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ও পচাইয় উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। (৪) মানুষের 
fiaba চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে ইহা আদৌ নষ্ট হইতে পারে ন| ৷ 
(৫) পক্ষী পুর্লীয--চিলি দেশের আটাকামা মরুর উপর সমুদ্ৰতীরে মংস্তের আশায় 
বহু পক্ষী আসে। সেখানে তাহার! ফে-পুরীষ ত্যাগ করে তাহা বহুমূল্যে RAS 
হয়। (৬) সোডিয়ম নাইট্রেট_( Sodium Nitrate )--পেরু, চিলি ও বলিভিয়া 
দেশের মর-অঞ্চলে এই সার পাওয়া যায়। (৮) এমোনিয়া সালফেট (Ammo- 
nium Sulphate) করলা হইতে এমোনিয়া! পাওয়া যায়। তাহ! হইতে ইহা 
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প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকে। (৮) ক্যালসিয়াম 
সাইনামাইভ (Calcium Cynamide ক্যালসিয়ম. কার্বাইভ (Calcium 
Carbide) ও নাইট্রোজেন (Nitrogen) মিশাইয়| এই সার প্রস্তুত করা হয়। 
এখন দেশে-দেশে এই সারের কারখানা আছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কেরলে ও বিহারে 
ইহার বড় কারখানা আছে। 

স্শস্যাব্বৰ্ভন্ন--দমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য শস্তাবর্তনও একটি প্রকৃষ্ট উপায়। 
কয়েক একার শস্য পর্যায়ক্রমে একই জমিতে চাষ করিলে ক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধি করা 
aig) এই গ্রণালীকে শশ্তাবর্তন (Crop Rotation ) বলে। জমিতে শস্তের 
যেসকল নানারূপ ভক্ষাত্রব্য বর্তমান থাকে, কোন শশ্ের চাষ করিবে সেই শস্ত 
তাহা হইতে তাহার উপযোগী খাদ্য অনেকটা গ্রহণ করে। সেই ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ 
একই শস্তের চাষ করিলে সেই শস্তের- খাদ্য একেবারে ফুরাইয়া যায়। সেই সময় 
অন্য শস্ত উৎপাদন করিলে afta প্রণষ্ট SHAT পুনরায় বাড়িতে পারে। শস্তের 
ডাটা ও পাতা যদি জমিতে পড়ে তাহা হইতেও জমির উর্বরতার বৃদ্ধি হয়। হিমাব 
মত কতকগুলি শন্যের, জমির গুণামুযায়ী ক্ৰম নিৰ্ণয় করিয়া চাষ করিলে জমির 
উৰ্বরতাও বৃদ্ধি পায়, TIAS থাকে | 

শস্তের ক্রম নানাভাবে নিৰ্ণয় করা যায়। তবে সাধারণ চাষের পক্ষে প্রথম . 
বৎসর গম, দ্বিতীয় বৎসরে মুলা, গাজর, আলু ও বাঁট প্রভৃতি শিকড় প্রধান শস্ত, 
তৃতীয় বৎসরে যব কিংবা জই, চতুর্থ বৎসরে কলাই বা পশুখাগ্োপযোগী তৃণ প্রভৃতি 
পর্যায়ক্রমে বপন করিলে জমির উর্বরতা অঙ্ষু্ণ থাকে। আবার, একই জমির জন্য 
অন্যরূপ শস্তাবর্তনও সম্ভব | 

gaa শ্রেণীভ্ডেদ_চাষের অন্য জলের বিশেষ দরকার। জনের 
তারতম্যান্ছসারে কৃষিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

(১ আদ’ pfa (Humid Farming )-যেখীনে ৮০ ই, বৃষ্টিপাত হয়, 
অথবা! নদীর চরের যে-জমি জলে ডুবিয়| যায়, সেখানকার চাষকে আর্দ্র কৃষি বলে। 
মালাবারে, পূৰ্ব হিমালয়ের পাদদেশে, নিয়বঙ্গে সুন্দরবনের জমিতে এইরূপ 
চাষ হয়। 

(২) সেচন FA ( Irrigation Farming )-_কুষির জন্য যেমন জল চাই, 
সেইরূপ চাষের সময়েও জল পাওয়া! দরকার। অন্য সময় যদি প্রচুর জল হয়, কিন্ত 
চাষের সময়ে জল পাওয়া না যায়, তবে সেখানে ফদল হওয়া কষ্টকর । এইজন্য এই 
সকল স্থানে প্রাচীন কাল হইতে কূপ বা অনাশয্ন হইতে জলসেচন করার ব্যবস্থা 
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ছিল। এখন খাল কাটিয়া জলসেচন হুইতেছে। জলসেচন দ্বারা ঘযে-কৃষিকার্য হয় 
তাহাকে বলে সেচন-কৃষি ৷ 

(৩) woes pfa (Dry Farming )- কিন্তু বৃষ্টিপাত কম হইলেও বা 
জলসেচনের সুবিধা না থাকিলেও অন্য উপায়ে sitet হয়। এই প্রণালীর মূল 
উদ্দেশ্য এই ষে, বৃষ্টিবিরল স্থানে ষদি সামান্তমাত্র বৃষ্টিপাত হয়, তবে তাহা যেন 
শস্ত উৎপাদনের কাধেই নিয়োজিত হয়, বাষ্প হইয়| উড়িয়া না যায়। এইজন্য 
এইসকল স্থান গভীরভাবে কর্ষণ কর! হয়, যেন নীচে অনেক দূর পর্স্ত মাটি চুণবিচুর্ণ 
হইয়া! যায়। পরে বীজ ছড়াইয়| উপরের মাটি উণ্টাইয়| বীজতলা ঢাকা দিয়া রাখা 
হয়। উপরের মাটি ইহার পরে খুব গুড়| করিয়া দিতে হয়, যেন বৃষ্টির জল সহজে 
উহার ভিতরে ঢুকিতে পারে। তাহার পরে বীজ হুইতে চার! বাহির হওয়া পর্যন্ত, 
কোনদিন বৃষ্টি হইলেই বিদে মই ( harrows ) দিয়! উপরের মাটি এমনভাবে উল্টাইয়া 
দিতে হয়, যেন জল মাটিচাপা থাকে,_বাম্প হইয়! উড়িয়া না যায়,--অথচ নীচের 
মাটিতে বীজের কোন ক্ষতি না হয়। এইরূপে শুষ্ক দেশের অল্পমাত্র জলকেও কাজে 
লাগানো যায়। এইরূপ কুষিকে বলা হয় শুষ্ক কৃষি। 


প্রয়োজনভেদে চাষের শ্রেণীভেদ 

(১) মান্ণয যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া যখন চাষ করিয়া! স্থায়িভাবে বাস করিতে 
লাগিল, তখন খাদ্য ও বস্ত্রের উপাদান প্রভৃতি একই জমি হইতে উৎপাদন করিতে 
লাগিল। নিজেদের অভাব মিটাইবার জন্য নিজেদের জমিতে নিজেদের আবশ্যকীয় 
pag উৎপাদনের জন্য ফেচাষ তাহার নাম '্বয়ংপূর্ণ চাষ ( Self-sufficient 
Agriculture)! আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকায়, মধ্য-এশিয়ার কোন-কোন 
অংশে, চট্টগ্রামের পার্বত্য-অঞ্চলে এইরূপ চাষ এখনও আছে। 

(২) ক্ৰমশঃ দেশ-বিদেশের সহিত পরিচয় বাড়িলে ও বাণিজ্য বৃদ্ধি হইলে, 
মান্য একই জমিতে একই চাষ করিয়া তাহা নিজে ব্যবহার করিতে ও উদ্ব তর শশ্ত 
বিদেশে রপ্তানি করিতে লাগিল, এবং নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ত দ্রব্যের জন্য. 
তাহারা পরমুখাপেক্ষী হইল। একই বৎসরে একমাত্র ফসল উৎপাদনের জন্য 
যে-চাষ, তাহার নাম এক ফসলী চাষ ( One Crop Agriculture ) | 

বাণিজ্যের জন্য ও অর্থ উপার্জনের জন্য Qs উৎপাদন কর! হয়, তাহাকে 
বলে বাণিজ্যিক শল্য ( Commercial Crop ) বা অর্থপ্রস্থ চাষ ( Cash Crop ) | 
ভারতবর্ষের পাট, তুলা, চা এইরূপ অর্থপ্রস্থ কৃষিদ্ৰব্য। 


কৃষিকাৰ্য see 


এক ফসলী চাষের একটি প্রকুষ্ট উদাহরণ কৃষি উপনিবেশ ( plantation ) | 
উষ্ণ অঞ্চলের এবং কোন-কোন স্থলে উষ্ণশীতোফ অঞ্চলের উর্বর অংশে Arete 
অঞ্চলের বৈদেশিক শ্বেতাঙ্গগণ দলবদ্ধ হইয়া নিজেদের অর্থব্যয়ে ও স্থানীয় 
শ্রমিকের সাহায্যে কৃষিকার্ষের জন্য যে-উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তাহাকে কৃষি 
উপনিবেশ বলে। এই সকল স্থানে রবার, ইক্ষু, চা, ক্যাকাও, কলা, আনারস 
প্রভৃতির চার! রোপণ করিয়া কৃষিকার্য করা হয়। এইসকল স্থানে শ্বেতাঙ্গদিগের 
তত্বাবধানে স্বাস্থোর ও জমির উন্নতি হয়__যাতায়াতের স্থবিধার জন্ত রাস্তা ও 
রেলপথ প্রভৃতি নিমিত হয়, এবং এই উপনিবেশেরই এক অংশে শ্রমিকদিগের ও 
অন্য অংশে চাষের পশুদিগের বাসস্থান থাকে, এবং aoe উৎপাদন করা হয়। 

(৩) ব্য্যাপক্ষ SIS ভ (৪) প্রগাত্ত ছাঁষ-দেশে লোকসংখ্যার 
আধিক্য ও খাদ্য-শস্তের আবশ্যকৃত| অনুসারে PRIE পার্থক্য হয়। যে-সকল দেশ বহু- 
বিস্তৃত, যেখানে লোকসংখ্যা কম এবং ATLI অপ্রতুলতা নাই, সে-সকল দেশে 
লোকের শস্ত-উৎপাদনের আগ্রহ কম থাকে । স্থৃতরাং সে-সকল দেশে অল্প ধনশক্তি 
ও জনশক্তি নিয়োগ করিয়া ৰহুবিস্তৃত ক্ষেত্রের কৃষিকার্য অযত্বের সহিত 
করা হয়। এইসকল স্থানের প্রায় একই ক্ষেত্রে বত্সরে একই প্রকার শস্ত উৎপাদন 
করা হয়, এবং একরপ্রতি জনশক্তি ও ধনশক্তি কমই নিয়োজিত হয়; _ৃতরাং 
একরপ্রতি শস্তের পরিমাণ ও আয় কমই হয়। ইহাকে বলে ব্যাপক কর্ষণ 
( Extensive method of Cultivation ) | 

আবার, যে-সকল দেশের অবস্থা ইহার বিপরীত-_দেশ ছোট, লোকবসতি 
ঘন, লোকসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ কম, সুতরাং জমির দাম বেশী,_অথবা! 
যেখানে ক্ষুত্ব-ক্ষুদ্ৰ খণ্ড জমি বিচ্ছিন্নভাবে চাষ করিতে হয়_সে-দেশে কম জমি 
হইতে অধিক শশ্ত উৎপাদনের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করা হয়,-- 
চাষের জন্য বিজ্ঞানসন্মত সার প্রদান ও শঙ্যাবর্তন করা হয়,--উপযুক্ত বীজ নির্বাচন 
করা হয় এবং কম জমিতে প্রচুর জনশক্তি ও ধনশক্তি নিয়োগ করিয়া প্রগাঢ় যত্বের 
সহিত চাষ করা হয়। এইরূপ প্রণালীকে বলা হয় প্রগাঢ় বা নিবিড় বা সযত্ন 
কৰ্ষণ (Intensive method of cultivation )| cial বায়ুর দেশে জমি 
প্রায় খণ্ডবিথণ্ড,_দুরে-দুরে অবস্থিত: পশ্চিম ইউরোপে জমির পরিমাণ লোক- 
সংখ্যার তুলনায় কম,_তাই চীন, জাপান, walt, বেলজিয়ম, ere ও ইংলণ্ড 
প্রভৃতি দেশে তীক্ষ্ণ প্রগাঢ় কর্ষণ হইয়া থাকে। ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি 
দেশে জমির পরিমাণ বেশী, লোকসংখ্যা কম, এবং শ্রমিকেরও অভাব, _এজন্ 
সে-সকল স্থানে ব্যাপক কৰ্ষণ হইয়া থাকে | 
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মৃত্তিকা 
ভূ-্বকের বহিরাবরণের সর্বোপরিস্থ যে-স্তর বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ জন্মিবার ও 
gaai করিবার উপযোগী, তাহাকে বলে স্বৃত্তিক। মৃত্তিকা হইতেই কৃষিশস্ত 
তাহার খাদ্য সংগ্রহ করে। ফে-মৃত্তিকা হইতে pfita যত অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য 
পাইতে পারে, সে-মৃত্তিকাকে তত উর্বরা বল! হয়। মৃত্তিকীতে একবার ফসল 
হইলেই মৃত্তিকার খাগ্যাংশ কমিয়| যায়। ইহাকেই বলে জমির উর্বরতা কমিয়! 
গিয়াছে। তখন পুনরায় জমির উর্বরতা বাড়াইতে হয়। ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি। 


৩১নং চিত্র। 


সুত্তিকাব্র প্ৰব্ৰাক্সভ্ডেদ--মৃত্তিকার মধ্যে সাধারণতঃ বালি, কর্দম, চূণ 
“ও সারমাটি ( humus ) দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌ ও জন্তু পচিয়| সারমাটি হয়। 
গ্রধানতঃ এই সারমাটির জন্য জমির উপরিভাগ কাল দেখায়। জমিতে সারমাটি 
বেশী থাকিলে জমি অধিক আর্দ্র থাকে । মাটিতে এইসকল ভ্রব্যের সমাবেশের 
তারতম্যান্ছদারে জমির গুণাগুণ হইয়া থাকে এবং মুত্তিকার গুণাগুণ অনুসারে 
স্বত্তিকাকে বেলেমাটি, দো-আশমাটি, হাল্কা দো-আশমাটি, কাদামাটি প্রভৃতিতে 
ভাগ করা যায়। মাটিতে কাকরাদি মিশ্রিত থাকিলে তাহা অনূর্বর হয়। এই সকল 
বিবরণ পূর্বেই (২৩ পৃ.) দিয়াছি। 


কৃষিকার্য ১৯৭ 


মাটির আর এক প্রকারের নাম আছে,--যেমন পলিঘাটি, Fe 
মৃত্তিকা নদীবাহিত হইয়া আসিয়া নদীর উপত্যকায় সঞ্চিত হইলে তাহাকে বলা হয় 
পলিমাটি। পলিমাটি অতি উর্বরা। আগ্নেয়গিরি-নিচন্ত লাভা, রৌদ্র, বৃষ্টি, 
বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে চূৰ্ণাকৃত হইলে” ৃত্তিকায় পরিণত হয়। 
এই মাটি মোটামুটি কৃষ্ণবৰ্ণ । এজন্য ইহাকে বলে কৃষ্ণমৃত্তিক।। এমাটিও 
অতিশয় উর্বরা। মুত্তিকার উর্বরতা কমিয়া গেলে নানাপ্রকার সার ব্যবহৃত হয়। 
ইহার কথা পূবেই ( ১৭২ পৃ. ) বলিয়াছি। 

ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰে যে-মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত :— 

(১) afas (Alluvial 501) ।-ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ভাগে 
সিন্ধু, tal ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ এবং ইহাদের উপনদী বাহিত হইয়| ইহাদেরই উপত্যকায় 
পলিমাটি সঞ্চিত হইতেছে। (পাকিস্তানের সিন্ধু-প্রদেশের অধিকাংশ, পশ্চিম 
পাঞ্জাব ), পূৰ্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, গুজরাটের অধিকাংশ, উত্তর রাজপুতানা, উত্তর-প্রদেশ, 
বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, (পূর্ববঙ্গ), আসামের ব্ৰহ্পুত্ৰ ও AT উপত্যকায় এই মাটি 
প্রচুর পরিমাণে আছে। দক্ষিণ ভারতেও নমুদ্র-উপকূলে, এবং গোদাবরী, কৃষ্ণা ও 
কাবেরী নদীর উপত্যকায়ও এই মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া আছে। কিন্তু এই মৃত্তিকা 
উপরি-উক্ত waa সর্বত্রই একপ্রকার নহে। যেমন,--রাজপুতানার মাটি বালুকা- 
প্রধান। কৃষ্ণমৃত্তিক হইতে আগত নদীগুলির উপত্যকায় কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখা যায়। 
পার্বত্য-অঞ্চলের পুরাতন পলিমাটি কঙ্করময় | 

(২) pafas) (Black Soil }--গুজরাট, মালব মালভূমি, 
মধ্যপ্ৰদেশ, বেরার, মহীশূর, অন্ধ প্রভৃতির উপর ইহা সঞ্চিত ( ৩১নং চিত্র )। বোম্বাই 
অঞ্চলে আগ্নেয়গিরিজাত যে-প্রস্তর আছে, তাহারই উপর ইহা প্রধান; অবস্থিত। 
গোদাবরী, কৃষ্ণ, পেনগন্গা, ভীমা প্রভৃতি যে-সকল নদী এই কৃষ্ণ মৃত্তিকা-অঞ্চল 
হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাদেরও উপত্যকায় ইহা পলিমাটিক্লপে সঞ্চিত দেখিতে 
পাওয়া যায়। মান্দ্রাজের মধ্যেও কোন-কোন অংশে এই মাটি আছে। এই মাটিও 
সৰ্বত্ৰ একরূপ নহে, কোথাও গভীর কৃষ্ণ, কোথাও মধ্যম ধরণের কৃষ্ণ, কোথাও অন্ন 
কৃষ্ণ। পচা সারের (humus) তারতম্যান্সারে ইহা বেশী ও কম কৃষ্ণ হয়, 
এবং কৃষ্ণবৰ্ণের গভীরতার তারতম্যান্থারে উর্বরতারও তারতম্য হয়। এই মাটিতে 
অল্প নিয়ে জল সঞ্চিত থাকে । ইহা অত্যন্ত উর্বরা। কার্পাস এই মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট 
জন্মে। গম, জোয়ার, তিসি প্রভৃতিও ভালভাবে জন্মে । ইহা ছুই লক্ষ বর্গমাইল 


স্থান ব্যাপিয়| অবস্থিত। 


১০৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(৩) লোহিত ares (Red Soil) |--পরিবতিত শিলার রাসায়নিক 
পরিবর্তনে এই মৃত্তিকার উদ্ভব হয়। ইহা হাঙ্ক৷ দো-আঁশ মাটি :-_লৌহ (Iron 
peroxide) সংযোগে ইহার af লোহিত বা পিঙ্গল হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্য- 
অঞ্চলে, এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকা-অঞ্চল, ও উপকূল অঞ্চল বাদে--অবশিষ্ট অংশে, ইহা 
প্রধানত; দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর উপত্যকায় ইহার উর্বরতা বেশী। 
ওয়েনগন্গা-উপত্যকায়ও ইহার উর্বরতা বেশী। সেখানে ইহা গাঢ় রক্তবর্ণ। 
এতদ্যতীত-_উড়িস্তা, ছোটনাগপুর, বিহারের সাওতাল পরগণা, উত্তরপ্রদেশের 
ঝাসি ও মির্জাপুর জেলা, প. বঙ্গের বীরভূম জেলা, রাজপুতানার কিয়দংশ, 
মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ড ও আরাবলী-অঞ্চলে এই মৃত্তিকা আছে। বৃষ্টিপাত বা 
জলসেচ এবং সার ব্যতীত এই মৃত্তিকায় ভাল শস্ত হয় না। 


(8) SIF (Laterite) ।--ইহ| গ্ৰীষ্মমণ্ডলের শিল|। দ্বক্ষিণ-ভারতের 
ল্যাটারাইট প্রন্তরের ( মাকড়| পাথরের) উপর এই মৃত্তিকা প্রধানতঃ দেখিতে 
পাওয়া ষায়। ইহার aie অগ্জান-জারিত লৌহের (Iron Peroxide ) মিশ্রণে 
লোহিত বর্ণ। কিন্তু পূর্বোক্ত লোহিত বর্ণের মৃত্তিকা হইতে ইহা বিভিন্ন। এই 
মাটি স্থক্ষ্ম-ছিদ্ৰবহুল--স্থতরাং ইহার উপর বৃষ্টি পড়িলে মাটি গুকাইয়| যায়। ইহা 
উর্বরাও নহে। এইজন্য সার দিয়! জলসেচদ্বার| ইহার উপরে চাষ করিতে হয়। 
দাক্ষিপাত্যে ১৮* উঃ অক্ষরেখার দক্ষিণেই এই মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহার উত্তরে কয়েকটি উচ্চস্থানে ইহা আবরণরূপে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। 
দাক্ষিণাত্যে পশ্চিমঘাটের ২,০০৭ হইতে ৫,*** ফিট উচ্চে এই মৃত্তিকা রহিয়াছে। 
ইহার নিম্ন অঞ্চলেও এই ল্যাটারাইট কোন-কোন অংশে আছে। কিন্তু মহীশূরে 
পশ্চিম-ঘাটের ঢালুস্থানে নীলগিরি পর্বতের গাত্রে ৬,**০ ফিট উচ্চস্থানে একপ্রকার 
লোহিত বা লোহিতাভ মৃত্তিকা আছে, ইহাকে কেহ-কেহ ল্যাটারাইট শ্রেণীভুক্ত 
করেন বটে, কিন্তু ইহা প্রকত ল্যাটারাইট নহে। এইখানেই মহীশৃরের কষিক্ষেত্র 
দাক্ষিণাত্যে চ্যাপ্টা মাথাওয়ালা অনেক পর্বতের মণ্তক এই মৃত্তিকায় আবৃত। 


উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, উত্তরভারতে সিন্ধু-গঙ্গা- 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় প্রধানতঃ পলিমাটি আছে। পাঞ্জাবে কিছু বায়ুতাড়িত লোয়েস 
মৃত্তিকা ও মরুভূমি-অঞ্চলে বালুকাই প্রধান। দক্ষিণভারতে (১) পলিমাটি 
(২) efem, (৩) লোহিত মৃত্তিকা, ও (৪) ল্যাটারাইট মৃত্তিকাই প্রধান । 
পার্বত্য-অঞ্চলে কম্করময় পলিমাটি আছে। 


কৃষিকার্ষ s ১০৯ 
মৃত্তিকার ক্ষয় ও তাহার প্রতিকার 


aad মৃত্তিকার আবশ্যকতা অসামান্য, ম্বৃতিকা ন! থাকিলে কৃষিকার্যই হয় 
না। কিন্তু এই মৃত্তিকা অনবরত ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইতেছে । জলের শ্লোতেই হউক, বায়- 
প্রবাহেই হউক, অথবা মানুষের ছার! তাহার অজ্ঞাতসারেই হউক, একস্থানের 
মৃত্তিকা অপসারিত হইলে সেইস্থানের জমি pekia অযোগ্য হইয়া পড়ে। _ 
প্রাকৃতিক কারণে এবং মনুষ্য ও পশুদিগের দ্বারাও এই ক্ষয় নিয়ত সাধিত হইতেছে। 
হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষের প্রায় ২ কোটি একর জমি মৃত্তিকার 
ক্ষয়হেতু কৃষিকার্ষের অযোগ্য হইয়াছে এবং প্রায় দশ কোটি একর জমি sity জন্য 
, পুনঃসংস্কার করিতে হইয়াছে। মৃত্তিকাক্ষয়ের কয়েকটি কারণ ও প্রতিকার-সম্বন্ধে 
নিয়ে greta আলোচনা করা যাইতেছে £-_ ৰ 

(১) পশুচাল্লণ ।--মাটিতে ঘাস জন্মিলে সেই ঘাসে মাটি এমনভাবে 
আবদ্ধ থাকে যে, তাহা বাতাসে উড়িয়া যাইতে বা জলের শোতে একেবারে ভাসিয়া 
যাইতে পারে all মানুষেরা পশুখান্তের জন্য এই ঘাস ছাড়িয়া লইলে, অথবা 
ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি তাহাদের ছোট মুখ ও ধারালো দাতে ঘাস fe fea মাটিকে 
এই তৃণমূল-বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে মাটির ক্ষয়-সাধন হয়। 

অনেকস্থলে, বিশেষতঃ পশ্চিম-হিমাচল-অঞ্চলে ও হিমালয়ের পাদদেশে অনেক 
বনে পশুচারণের অবাধ অধিকার আছে। তাহার ফলে এই সকল বনের গাছ 
এরূপভাবে বিনষ্ট হয় যে, প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে মাটি ধুইয়া বাহির হইয়া যায়, 
ও নীচের শিলা বাহির হইয়া পড়ে । 

গ্রামের শস্তক্ষেত্রের AD কাটা হইলে, তাহ! পণুচারণ-ভূমিতে পরিণত হয়। 
যতদিন আবার শস্য না হয় ততদিন ইহা গ্রাম্য পশুগণের বিচরপক্ষেত্র হইয়াই 
থাকে। ইহাতে শস্যের ষে-মূল ইত্যাদি থাকে, পপ্তসকল তাহা তুলিয়া ফেলে, ও 
অত্যন্ত বিচরণের ফলে জমি কোন-কোন দিকে ঢালু হইয়া পড়ে,_পরে যখন বৃষ্টি 
হয়, তখন সেই পথে মৃত্তিকা ধুইয়া যায়। এইসকল ক্ষেত্রে পশুচারণ বন্ধ বা 
নিয়ন্ত্ৰিত কর! সৰ্বথ| বিধেয়। 

পশুচারণক্ষেত্রে পশুগণ যে-মল পরিত্যাগ করে, তাহা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। 
এইসকল সার যেন সাধারণ লোকে জালানির জন্য কুড়াইয়া লইয়া না যায়,--সে 
বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখ! আবশ্যক | 

(২) ন্ন-উতুসাদন্ন।-_(ক) মৃত্তিকা গাছের শিকড় ছারা যথাস্থানে 
আবদ্ধ থাকে। বৃষ্টির সময় যে-জোরে বৃষ্টিপাত হয়, গাছের ডালে ও পাতায় বাধিয়া 
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বৃষ্টির ফোটার সে-জোর কমিয়া যায়। ইহাতে জলের cots মাটি কাটিয়া বাহিরে 
লইয়া যাইতে পারে না। গাছের তলায় যেসকল আগাছা থাকে তাহারাও বৃষ্টির 
জলের গতিতে বাধা উৎপাদন করিয়া মাটি সংরক্ষণ করে। আবার, বনের মধ্যে, Vl 
আসিলে বা জলের স্রোত প্রবল হইলেও, মৃত্তিকা গাছের শিকড়-বন্ধন হইতে মুক্ত 
হইতে পারে না। নদীর উপকূলে এইরূপ বন থাকিলে মাটির ক্ষয় নিবারিত হইতে 
পারে। কিন্তু বনষদি না থাকে, তবে ছুই পাশের মাটি ধুইয়| আসিয় নদীগর্ভে পড়ে | 
এইজন্য বন যথেচ্ছভাবে কাটিতে দেওয়া উচিত নহে। সকল দেশের গবর্ণম্প্টই 
এইজন্য আইনবলে বন রক্ষা করেন এবং যে-সকল বনের গাছ কাটিলে বা যেখানে 
পশুচারণ করিলে জমির ক্ষতি হইবে না, সেইস্থানে মাত্র গাছ কাটিতে ও পশু 
চরাইতে দেন। এইজন্য ভারতবর্ষেও গবর্ণমেপ্ট : ১৮৫৫ খৃঃ অন্দে বনরক্ষার নিয়মাদি 
করেন, এবং ১৮৭৮ খৃঃ অন্দে বনবিধি (Forest Act) আইনবদ্ধ করেন। কোন 
দেশের মোট জমির সিকি-অংশে বন থাকা দরকার। অন্ততঃ স্থানীয় লোকের 
জালানি কাষ্ঠ ও গৃহাদি নির্মাণের কাষ্ঠের জন্য ছোট-ছোট বন থাকা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । ইহাতে নানাভাবে উপকার হয়। 

আসাম, বঙ্গদেশ প্রতি প্রদেশে জুম-চাষ হয়। জুমিয়ারা বনের মধ্যে-মধ্যে 
কতকাংশ পরিষ্কার করিয়া, তাহ! প্রথমে অগ্নিদগ্ধ করে, পরে সেখানে চাষ করে। 
নৃতন জমিতে প্রথমে দুই-এক' বৎসর চাষ ভাল হয় বটে, কিন্ত বৃষ্টিতে উপরের মাটি 
ধুইয়া গেলে সেখানে আর ফসল হয় না। তাই জুমিয়ার৷ দুই-এক বৎসর পরে সে- 
স্থান পরিত্যাগ করিয়া বনের অন্য অংশে চলিয়া যায় ও সেখানে এইরূপ চাষ করে। 
ইহাতে জমির অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এই প্রথা বন্ধ করিয়া CHEM উচিত। 

(৩) অন্যবহ্ছিত্ত ots ।- চাষের অপব্যবহারের জন্যও জমির ক্ষতি হয়। = 

(ক) জমি চাষ করিয়া কোন-কোন শস্তের ক্ষেত্রে নাল! কাটিয়| দেওয়া 
zal এই নাল! দিয়! যদি জমির ঢালু অংশের দিকে জল প্রবাহিত হয়, তবে জমির 
ক্ষতি হয়। স্থানে-স্থানে এইরূপ নালা বাড়িয়া-বাড়িয়া খালে পরিণত হয় এ 
নানাপ্রকারে মৃত্তিকা ক্ষয়িত হয়। এরূপ নাল! কাটা উচিত নহে। (খ) জমি 
চাষ করিয়। ফেলিয়া! রাখিলে তাহার উপরের মাটি সহজেই জলে ধুইয়া যাইতে 
পারে। ইহাতে মৃত্তিকা ও শস্তের খান্য একসঙ্গে চলিয়া যায়। (গ) পাহাড়ের 
গাত্রে ব| অন্ত ঢালু জমিতে চাষ করিলে, পাহাড়ের গা বাহিয়া বা খুব ঢালু জমি 
বাহিয়। afew ধুইয়া বাহির হয়। এইরূপ ঢালু জমির গায়ে যদি ঢাল অঙুনরণ 
করিয়া নাল! কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে সর্বনাশ আরও AeA সংসাধিত হয়। 
গাছপাল! উপড়াইয়া যায়। কখন-কখনও সেখানে বড় নালার সৃষ্টি হয়। এরূপস্থলে 
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ঢালু জমির গায়ে আড়াআড়ি থাক কাটিয়া চাষের জমি কর! উচিত। তাহাতেও. 
উপকার না হইলে এরূপ থাক-কাটা জমির ধারে আইল দেওয়া উচিত। 
(ঘ) পর্বতের বিভিন্ন উচ্চতায় জমির বাহিরে যথাক্রমে আইল দিলে বা গাছ: 
লাগাইলে জমির ক্ষতি হইতে পারে না। 

(8) বাধ দিয়া বন্যা নিবারণ করিয়া, শস্তান্বর্তন দ্বারা এবং জমি উদ্ভিজ্জে- 
ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াও, জমির ক্ষতি নিবারণ কর! যাইতে পারে | 

(৫) ন্বাতাঙ্ন।__বাতাসের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্তু যে-দিকৃ- 
হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসে, সে-দিকে বনের স্থষ্টি করা উচিত। তাহা! 
হইলে সেই বনে বাতাস বাধিয়া যায়, ও জোরে মাটি উড়াইতে পারে না। 

জলসেচ ও তাহার উপকারিতা 

GACACSS শা বস্্যক্ুতা1।_কুষির জন্য জলসেচের আবশ্যকত| খুবই 
বেশী। এমন কি, জমি যদি বিশেষ উর্বরাও হয়, তথাপি জলের অভাব হইলে, 
সেখানে কৃষিকার্ধ হইতে পারে না। পাকিস্তানের মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাবে এখন, 
খাগাশস্ত বিশেষ উদ্ধ তত থাকে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পশ্চিম পাঞ্জাবে 
কুষকদ্িগের দুরবস্থার শেষ ছিল না,--দুভিক্ষ তখন সেখানে নিত্যবস্ত বলিয়া গণ্য 
হইত। এক্ষণে পশ্চিম পাঞ্জাবের যে-খাল-অধ্যুষিত ভূমিতে লক্ষ্মীতী উজ্জল হইয়া, 
উঠিয়াছে, পূর্বে উহ! মরুপ্রায় ভূভাগমাত্র ছিল। সেখানকার জমি আদৌ অন্ুৰ্বরা 
ছিল না, জল অভাবে সেখানে ফসল হইত না। 

যেখানে জল নাই, সেখানে জলসেচের আবশ্যকতা ত আছেই, যে-দেশে বৃষ্টিপাত: 
প্রচুর হয় সেখানেও জলসেচের দরকার | কারণ”. 

(3) স্রক্টিপাত-_কোন দেশে বেশী হইলেও, হয়ত সে-দেশের সৰ্বত্ৰ 
উপযুক্ত বৃষ্টিপাত হয় ন|! সেজন্য বৃষ্টিহীন বা বৃষ্টিবিরল অংশে জলসেচন দরকার: 
হয়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰ চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে বৎসরে ৪২৫” ই, বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু Ter 
প্রদেশের পশ্চিমভাগে স্বাভাবিক বাধিক বৃষ্টিপাত ৩৫ই., বোশ্বাইয়ের কোন'কোন, 
স্থানে ২১” ইন হায়দারাবাদে ২৩” ই. | এ-সকল স্থলে জলসেচ দরকার | 

(২) অনিশ্চিত সুষ্টিপাত ৷--কোন-কোন দেশে বৃষ্টিপাত প্রচুর হয় 
বটে, কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময়--সকলই অনিশ্চিত। কোন বৎসর হয়ত, 
বৃষ্টিপাত দেরীতে আর্ত হয়, তাহাতে aia পরিপুষ্ট হইতে পারে না। কোন, 
বৎসর হয়ত ফমল পরিপুষ্ট হইবার পূর্বেই বৃষ্টিপাত শেষ হইয়া যায়। কোন 
বৎসর হয়ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হয়, কোন বৎসর হয়ত অতিবৃষ্টিতে বস্তা হইয়া; 
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ফসল নষ্ট হয়। সেজন্য বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর না করিয়া আবশ্বকমত জলসেচের 
ব্যবস্থা থাকা দরকার । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্্মী বাযুপ্রভাবে গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তাই এদেশের লোক ফসলের জন্য এই বৃষ্টির উপর নির্ভর 
করে। কিন্তু এই বৃষ্টির পরিমাণ ও সময় অনিশ্চিত। সেজন্ত অনেক সময় ফসল 
ছাল হয় না। att, 

(৩) Saa IRS বৃষ্টিপাত কোন-কোন স্থানে বার মাস হয় 
বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বৃষ্টি বংসরের কোন এক সময়ে হয়। তাহাতে 
কেবল বৎসরের সেই সময়মাত্র ফসল হইতে পারে, অন্ত সময় ফসল হয় না। 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰে গ্ৰীষ্মকালেই প্রধানত: বৃষ্টিপাত হয়। সেজ্জন্ত সেখানে গ্ৰীষ্মেই 
ফসল উৎপাদন করা৷ হয়, শীতকালে যে-সকল ty উৎপন্ন হয় তাহাদের জলের 
অভাব ঘটে | 

এইসকল অভাব দূরীকরণের জন্য সব দেশেই যথাসম্ভব জলসেচের ব্যবস্থা করা 
আছে। তবে কোন-কোন দেশের জলসেচন-প্রণালী অতি উন্নত। ভারতবর্ষে 
অতি প্রাচীন কাল হইতে কুপ হইতে, এবং ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নানা আকারের জলাশয় 
হুইতে জলসেচন করিয়া কৃষিকার্ধ করা হইতেছে । এক্ষণে প্রায় সকল দেশেই 
জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। জলসেচ 
প্রধানত তিন উপায়ে করা al 
যেমন--(১) কুপ, (২) জলাশয়, 
(৩) খাল। 

(১) কুপ--কুপ হইতে প্রধানতঃ 
(ক) দণ্ড যন্ত্র, (২) গোবাহিত যন্তৰ, 
ও (৩ পারসিক চক্র যোগে জল- 
সেচন হয়। 

(ক) meaa |--একটি খুঁটির 
উপরে একটি দণ্ডের এক দিকে 
বাল্তি ঝুলাইয়া ও অপরদিকে 

= লৌ হ খণ্ড প্রভৃতি ভারী দ্রব্য বাধিয়া 
৩২নং চিত্ৰ--দণ্ডযস্ত্ৰ । দেওয়া থাকে। বালতির দড়ি জোরে 
| টানিয়া সহজেই বাল্তি জলে Galea দেওয়া যায়। কিন্তু অপর প্রান্তে ভারের 
প্রাবল্যহেতু বাল্তি জলসহ আপনিই উঠিয়া আসে। ইহাতে কৃপ হইতে জল 
সহজেই তুলিয়া লওয়| যায়। এই eae চে'কিকলও বলে। 


কৃষিকার্য ১১৩ 


(শখ) গো-বাহিত sei ।--একগাছি দড়ির একপ্রান্তে জল ধারণের জন্ত 
বালতি বা চামড়ার বড় মশক বাধিয়া দিতে হয়, এবং দড়িগাছি একটি কাঠের 
উপর আবদ্ধ চাকার উপর দিয়া চালাইয়া একজোড়া গোরুর জোয়ালের সঙ্গে বাধিয়া 
দিতে হয়। কূপের পার্শ্বে কতকটা জমি নীচু দিকে ঢাল কর! থাকে। cre _ 
সেই ঢাল দিয়া সহজেই নীচের দিকে চলিলে উপরি-উক্ত মশক জলপূৰ্ণ হইয়া 
উপরে উঠে, এবং Å জল মাঠে ঢালিয়! দেওয়া হয়। cote ছুটি ঢাল বাহিয়া পুনরায় 
উপরের দিকে উঠিবার কালে মশক কুপের ভিতর নামিয়া যায়। গোর বদলে 


৩৩নং চিত্র ।-_গোঁ-ৰাহিত যন্তর। 


কোন-কোন স্থলে মহিষ ব্যবহৃত হয়, এবং দড়ির বদলে লোহার শিকলও 
ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রকে উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি ভারতের কোন-কোন অংশে 
“চর্যা* বলে। 

(গ) Piafas চিত্র (Persian wheel) aÈ চাকা অনেক 
প্রকারের হয়। এই প্রকার চাকার গায়ে একটি শিকল লাগানো থাকে, ও তাহাতে 
অনেকগুলি বাল্তি বাধা থাকে । বালতির গাত্রে এ শিকলটি কুপের মধ্যে ঝুলিতে 
থাকে। চক্র ঘুরাইয়া সেই বাল্তিতে জল তুলিয়া ক্ষেতে দেওয়া হয়। 

সাধারণতঃ যেসকল নিম্নসমতল স্থানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী না হইলেও 
ফসলের পক্ষে হয়ত একেবারে কম নহে,- অথচ আরও জল পাইলে ফসলের 
প্রাচূর্ হইতে পারে- এবং যেখানে অস্নদূর খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়, সেখানে 
কুপ খনন করা হয়। ভারতবর্ষে পাঞ্জাবে, উত্তর-গ্রদেশে, বিহারে ও পশ্চিম 
বঙ্গের পশ্চিম অংশ প্রভৃতি স্থানে এই কৃপ-সেচন-প্রথা প্রচলিত। কূপ হইতে 
জল তুলিবার সময় কখনও-কখনও এক জোড়া গোকুর স্থানে ছুই জোড়! 

v 
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গোরু ভুড়িয়া দেওয়া হয়। ভারতে পূর্বপাঞ্জাব, কাখিয়াবাড়, রাজপুতানা ও 
মালাবার উপকূলে পারসিক চক্র প্রচলিত আছে | 


osm চিত্র ।-_পাঁরনিক চক্র । 


(২) জলান্ণস্স ৷- কোথাও-কোথাও ছোট বা বড় জলাশয় হইতে ডোঙ্গা 
প্রভৃতি দ্বার জল তুলিয়া সেচন করা হয়। এখনও এই প্রথা অল্পবিস্তর 
প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে জমি অসমান। সেজন্য সেদেশের সর্বত্রই 
প্রায় স্বাভাবিক গর্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গর্ভে, ও নদীর 
উপত্যকায় বাধ বীধিয়া, জল সঞ্চয় করিয়া তাহার সাহায্যে জলসেচন হয় । 
দাক্ষিণাত্যে যে-সব অঞ্চলে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশী, সে-সকল অঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই 
জলাশয় দেখা যায়। Shen গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় নানাস্থানে বড়বড় জলাশয় 
খনিত হইয়াছে। maka, মহীশূরে ও অন্ধ্রপ্রদেশে এইরূপ জলাশয় প্রচুর 
দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর উপত্যকায় বীধ ARA বর্ষাকালে জল ধরিয়া 
রাখা হয় ও উপযুক্ত সময়ে রৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এইগুলি বড়-বড় পুষ্করিণী ও 
হদের মত বড় হয়। কোন-কোনটি পাচ-ছয় মাইল লম্বা । ১৯৫০-৫৯ সালে ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রে জলাশয় হইতে জলসেচন-স্থানের পরিমাণ ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ২৯ হাজার 


হেক্ট-এয়র। 
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ইহা ব্যতীত নলকৃপ দ্বারাও জলসেচ হয়। এক্ষণে উত্তর-প্রদেশে বিদ্যুৎশক্তি 
দ্বার নলকুপ হইতে জলসেচন হইতেছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২৫ লক্ষ কূপ 
আছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পশ্চিমে বৃষ্টিপাত কম। সেখানে মিরাট, বুলন্দনহর, 
আলিগড়, বুদাউন, বিজনোর, মোরাদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বিদ্যুতৎ-চালিত ন্লকুপ- 
যোগে জলসেচনব্যবস্থা। হ৭য়াতে চাষের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে । 

কূপ বা জলাশয় হইতে যেখানে জল তোল! হয়, সেখান হইতে একটি বড় 
নালী কাটিয়া জমির ভিতর লওয়া হয়। সেই প্রধান নালী হইতে জমির ভিতর 
চারিদিকে শাখা-নালী কাট| হয়। প্রধান নালীতে কূপ বা জলাশয় হইতে. জল 
আসিলে, সেই জল শাখা-নালী যোগে জমির চারিদিকে যায় ও জমিকে আর্দ্র করে। 

(৩) শাল ata দ্বারা জলসেচনই শ্রেষ্ট উপায়। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৮- 
৫৯ খৃঃ অব্দের হিসাবে ৯৬ লক্ষ ৬৩ হাজার হেক্ট-এয়র জমিতে খাল দ্বারা জলসেচ হয়। 
এই খাল ছুই প্রকার-_( ক ) প্লাবন খাল, (A) নিত্যবহ খাল। 

(ক) বর্ষাকালে নদীতে জলবৃদ্ধি হইলে সেই সময় নদী হইতে pirra পর্যন্ত 
খনিত খালে জল প্রবেশ করে, এবং তখনই কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন সম্ভব হয়। এই 
খালকে প্লাবন খাল ( Inundation canal) বলে। এই খালের মুখে জল নিয়ন্ত্ৰিত 
করার জন্য বাধ থাকে না। 


খালদ্বারা জলসেচের প্রণালী 


৩৫নং চিত্র ।__নালী দ্বার! জলসেচনের প্রণালী । 


(a) আবার কতকগুলি খাল, নদী যেখানে পর্বত পরিত্যাগ করিয়া সমভূমিতে 
নামিয়া আসে ঠিক সেখান হইতে কাটিয়া বাহির করা হয়। পাকা বীধ দিয়া এই 
খালে জল সংগ্রহ করা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই খালকে বলে নিত্যবহু খাল 


১১৬ উচ্চ মাধ্যমিক-ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(Perennial ০৪081) এখানে বারমাসই খালের শাখাপ্রশাখ! দ্বারা ক্ষেত্রে 
ইচ্ছামত জল পরিচালিত করা যায়। এইরূপ খাল উত্তর-ভারতেই বেশী। কারণ, 
উত্তর-ভারতের নদীগুলিতে বারমাসই জল সংগ্রহ করা যায়। উত্তর-প্রদেশের 
সার্দাখাল পৃথিবীর দীর্ঘতম খাল। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে-পাচ হাজার মাইল। 
খাল দ্বারা জলসেচনে পাঞ্জাব প্রদেশের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে । উত্তর-প্রদেশ ও 
বিহার প্রদেশ এবং অন্যান্ত রাষ্ট্রে খালের ছারা জলসেচন হয়। দক্ষিণ-মান্দ্রাজ 
প্রদেশে জলসেচ-খালের সংখ্যা কম। কারণ দক্ষিণ-ভারতে বৃষ্টি কম। সেজন্য 
কেবল ইহার বৃষ্টিবুল পশ্চিমভাগে এবং গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপে 
প্রধানতঃ খালছ্বারা জলসেচন হয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


© 


SIG ড্রব্য,_ খাদ্যশস্য 
ধান্ত, গম, চা, কফি, ইক্ষু, বীট 


১। ধান্য 
Baars ।--ধান্ত মৌস্থমী-বায়ু-প্রবাহিত অঞ্চলের প্রধান wa) পৃথিবীর 
শতকরা ৫০ জন লোকের খান্ত চাউল। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে চাউল জন্মে 
বেশী,_স্থতরাং সেখানে লোকের প্রধান খাদ্য চাউল, এবং লোকবসতিও ঘন। 


পৃথিবীর উৎপন্ন মোট খাগ্শস্তের শতকরা ১১ ভাগ ধান্য I 
Beas উপন্বোগী প্রান্তিক AAR ৷--ধান চাষের জন্য 


প্রচুর জলের দরকার। সেইজন্য alah অঞ্চলে প্রচুর ধান হইয়া থাকে। যেখানে 
বৃষ্টিপাত কম, সেখানে জলসেচন দ্বার! ধান্য-ক্ষেত্রে জল দিতে হয়। পাললিক মাটি, 
বিশেষতঃ মিশ্রিত পাললিক মাটি ও কর্দম মাটি, ধান্য চাষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী, 
এবং জলাভূমি ও নিম্নভূমি ধান চাষের উপযোগী স্থান। উচ্চভূমি ও পাহাড়ের উপরেও 
ধানচাষ হয় বটে, তবে ফসল ভাল হয় না। সমতল নিয্নভূমিতেই চাষ ভাল হয়। ধান্- 
ক্ষেত্রের অধোভূমি (subsoil) gé হওয়া দরকার। নতুবা সমস্ত জলই শুষিয়া 
যায়। ধানের জন্য অস্ততঃ ৪০” ই. বৃষ্টিপাত দরকার, এবং ধানের “কলা” বাহির হওয়ার 
সময়, বুদ্ধির সময়, এবং পাকিবার সময়,--সকল সময়েই উত্তাপ দরকার । ৬৮% ডি. ফা. 
অপেক্ষা কম উত্তাপে অনেক সময় ধানের কল! বাহির হয় না। বৃদ্ধির সময় ৭০ ফা. 
এবং পাকিবার সময় ৮** ফা. উত্তাপ দরকার । ৪৫” অপেক্ষা কম উত্তাপে ধানের চাষ 
হয় all গ্ৰীষ্মমণ্ডল ও তত্সন্নিহিত স্থানই ধান্য উৎপাদনের প্রধান স্থান। ধান চাষের 


জন্ স্থলভ শ্রমিক দরকার। 
Bertas ্ছান।__এশিয়। মহাদেশে, _ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, 


সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়, সিঙ্গাপুর, ভিয়েৎনাম, কান্বোডিয়া, 
লায়স, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর বোণিও, চীন, কোরিয়া, ফমেণজা, ফিলিপাইন 
ও জাপান লইয়| গঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধান্য 


উৎপাদন-স্থান। 
পৃথিবীর ৯*-৯৫% চাউল এই অংশে জন্মে। চাউল-উৎপাদনে চীনদেশ 


প্রথম ( ১৯৬%৬১ সালে পৃথিৰীর ৩৫% ), ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় ( পৃথিবীর ১১%) 
ও পাকিস্তান তৃতীয় (পৃথিবীর 9% ) | ৮ 

চীনে ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় ও তাহার দক্ষিণে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-চীনে প্রচুর 
ধান জন্মে । পাকিস্তানে প্ৰধানতঃ পূর্বপাকিস্তানে প্রচুর ধান জন্মে । জাপানে প্রধান্তঃ 
পর্বত-গাত্রে থাক কাটিয়া ধানের চাষ হয়। 


উচ্চ মাধ্যমিক. ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
ইউৰ্লোপ সহাদেশে।- ইতালী ও স্পেন দেশই প্রধান চাউল- 
ইতালীর পো-উপত্যকায়, ও স্পেনের সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চলেই 


গ্রধানতঃ ধান জন্মে । 


sterea ৷--মালাগাসি ( পূৰ্বনাম--মাদাগাস্ধার ) দ্বীপ ও মিশর - 
(দেশই উল্লেখযোগ্য ধান উৎপাদন-স্থান। পশ্চিম আফ্ৰিকাতেও কিছু ধান জন্মে । 


উতৎ্পাদনস্থান। 


১১৮ 


৩৬ নং চির ধানক্ষেত | 


Suz আম্েল্লিকা-যুক্তরাষ্ট্রই অল্প পরিমাণে (পৃথিবীর ২৪%, 
উ. আমেরিকার ৭৭'৭%) উল্লেখযোগ্য ধান-উৎপাদন-স্থান। এখানে . পশ্চিমে 


* কালিফোণিয়া, দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর উপকূলে লুইপিয়ানা ও টেক্সস্‌ এবং মিনিপিসি 


উপত্যকায় আরকানসাস অঙ্গরাজো ধান্য জন্মে । 


দক্ষিণ আলান্েল্লিকায়-ত্রাজিল (পৃথিবীর 22%) ও গায়েন! 
দেশ ও অন্য কোন-কোন অংশে সমুদ্র-উপকুলস্থ স্থানে ধান জন্মে। 


ৰ} 
SI 


N 


| TAL IAS 


৩৭ নং চিত্র ।__ধান কাট! | 
মহাদেশভেদে ধান্তোর উৎপাদন এইরূপ 
মহাদেশেভেদে ধান্যের উৎপাদন 
১৯৪৮-৫২ সালের গড় ও ১৯৫৯ সালের তুলনা 
ধাঁন্য উৎপাদনের জমি উৎপন্ন ধান্য 
TE লক্ষ হেক্ট-এয়র | লক্ষ মেটি,ক টন 
বিতৰ্কত ১৯৫৯ এদিন ১৯৫৯ 
গড়ে গড়ে 
এশিয়| ৯৫৮০ Sepo'e | ১৫২৪"০% ২৫০৮০ 
ইউরোপ w'y» wy ১৩১ ১৬২(১) 
আফ্রিকা o. ২৮৩ ? 
দক্ষিণ আমেরিকা ৫৫২ 
উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ৩৩৬ 
ওশিয়ানিয়া ১৫ 
পৃথিবী (রুশিয়! বাদে ) ২৬৫৯ 


* রুশিয়! বাদে । রুশিয়ার ৪ বদরের গড় *'৩৩ 
(১) কুশিয় ১৯৫৯ সালে *'২১ 


১২৯ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


উপরে লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইবে, এশিয়ায় পৃথিবীর প্রায় শতকর! 
৯০-৯৫ অংশ ধান্য উৎপন্ন হয়। 


৩৮ নং চিত্র পৃথিবীর ধাস্ত-উৎপাদন-স্থান। 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৯-৬০ সালের চাউল উৎপাদন 


আসাম /% 


* Agricultural situation in India. 


কৃষিজ দ্রব্য, _খাগ্যশস্ত-ধান্ত ১২১ 


ফলন ISS TSA ধান্য বেশী উৎপন্ন হইলেও, এখানে ফলন বেশী 
নহে ৷ যেমন-- 


ভিন্ন-ভিন্ন দেশে হেক্ট-এয়র প্রতি ফলন (১৯৫৪) 


* FLA. ০.1) হেক্ট-এয়র--২'৪৭ একর। 1] > কিলোগ্রাম=২'২ গা. (এত.) 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের হেক্ট-এয়র প্রতি ফলন অনেক কম, হেক্ট-এয়র প্রতি মাত্র 
a's (১৯৫৯-৬৭ ) কুইনটাল (শত কিলোগ্রাম )। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে হেক্ট-এয়র 
প্রতি ফলন বেশী--৪২'"২ শত কিলোগ্ৰাম। এশিয়ায় ধানের ফলন হেক্ট-এয়র প্রতি 
১৬'৫ (১৯৫৪ সালে) | 


ত্যব্বসাস্ল ৷--চাউল পৃথিবীর অন্ততম প্রধান ভক্ষ্য শস্ত হইলেও, 
ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইহার স্থান বহু নিয়ে। ১৯৩৪-৩৮ সালের গড় হিসাবমত পৃথিবীর 
সমস্ত উৎপন্ন ধান্যের শতকরা ৬ অংশ মাত্র রপ্ানিক্ষেত্রে আসিয়াছিল। 
কোন-কোঁন বৎসর আরও কম হয় মোটামুটি শতকরা ৭ অংশ চাউল, 
ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আসে। 

পূর্বেই বলিয়াছি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সর্বশ্েঠ চাউল-উৎপাদন-স্থল। ইহাই 
আবার সৰ্বপ্ৰধান ধান বা চাউল আমদানি এবং রপ্টানির অঞ্চল। কিন্তু 
এ-অঞ্চলে মাত্র দুইটি দেশ হইতে ধান্য বা চাউল রপ্তানি হয়,--ষেমন, ব্ৰহ্মদেশ, 
ও থাইল্যাণড। তৎপরে ক্রমান্বয়ে ( ১৯৬০ সালে) চীন, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েত্নাম ও 
কাম্বোডিয়| । দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া অঞ্চলের অন্য দেশ কয়টির উৎপন্ন-দ্রব্য দার! তাহাদের 
নিজেদেরই অভাব-মোচন হয় না। অবশ্য অনেক দেশ চাউল আমদানিও করে» 


১২২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
বপ্তানিও করে। ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ, মালয়-সিঞ্জাপুর, সিংহল, হংকং, জাপান, 
পাকিস্তান প্রধান আমদানি-কারক দেশ। 


১৯৫৯-৬* সালের হিসাবে দেখা যায় ভারতবর্ষে উৎপন্ন চাউল ২৯৮০৭ মে. টন, 
আমদানি ৭** সহস্ৰ মে. টন এবং রধানি কিছুই নয়। 


৩৯ নং চিত্র। 


ব্ৰহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন পৃথিবীতে চাউল রপ্তানিতে প্রথম। থাইল্যাণ্ড 
ভাউল-রপ্তানির দ্বিতীয় বন্দর। 


কৃষিজ ভ্রব্য,__খাগ্যশস্ত_-গম ১২৩ 


২। গম 

ব্যবহাল্লগম পৃথিবীর লোকের,_বিশেষত: শ্বেতাঙ্গ জাতির, প্রধান 
খাদ্য । পৃথিবীতে যত ators উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৫২ ভাগই 
(১৯৫৬) গম। অধিকাংশ গম হইতে ময়দা, আট! ও সুজি প্রস্তুত হয়। ইতালী 
দেশের ম্যাকারোনী ( Macaroni) ও stia ( Vermicelli) নামক খাদ্য 
ময়দার সহিত ডিম, চিনি ও জাফরান প্রভৃতি মিশাইয়া ছোট-ছোট স্থত্ৰাকারে গঠিত 
বিখ্যাত awi গম হইতে প্রস্তুত শ্বেতসার (Starch) একটি মূল্যবান্‌ বনস্তু। 
Aras, কাগজ জুড়িবার আঠা, চর্মকারের আঠ| প্রভৃতি শ্বেতদার হইতে প্রস্তুত 
নানাপ্রকার gai চেয়ারে বসিবার আসন প্ৰস্তুত, করিতে, এবং শক্ত অথচ Atel 
টুপি প্রস্তুত করিতে গমের খড়ের দরকার হয়। ইহার খড় হইতে মোড়কের জন্য 
সস্তা কাগজও প্রস্তুত হয়। 

গম চাব্বে্স-উপস্যোগী seal বৃষ্টিপাত ৷--গমের চার! 
বীজ হইতে বাহির হইবার পর, গমের দান! পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত চারি মাস সময় 
লাগে । ইহার দুইটি অবস্থা বলা যায়,--(১) গ্রঠনকাল ও (২) পরিপুষ্টি কাল। 

গ্রঠনকালে-_ঠাণ্ডা ও আত্র আবহাওয়ায় গমের গাছ সতেজ হইতে 
পারে। গাছ যদি খুব সতেজ হয়, ও ঝাড় বাঁধিয়া উঠে, তবে গমের শীষের সংখ্যা বেশী 
হয়, স্থতরাং দানা বেশী হয়, ও ফসল ভাল হয়। গম চাষের পক্ষে চাষের প্রথম অবস্থায় 
কিছু বৃষ্টিপাত, এবং পরে একক্রমে কিছুদিন আর্দ্র ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার আবশ্যকতা 
বেশী। গম পাকিবার সময় নির্মল, উজ্জল ও শুষ্ক আবহাওয়ার এবং স্ধোত্বাপের 
দরকার হয়। পাকিবার সময় বৃষ্টি হইলে ফদল নষ্ট হয়। সেইজন্য উষ্ণপ্ৰধান 
ও বৃষ্টিবহুল স্থানে গমের ফসল ভাল হইবার সম্ভাবনা কম। মোটামুটি হিমশীতোষ্চ 
অঞ্চলে ১০ হইতে ৪* ই. এবং উষ্ণশীতোষ্ অঞ্চলে ২০ হইতে ৪* ই. বৃষ্টিপাত আবশ্যক | 

উত্তাপ যেখানে গ্রীষ্মকালে মোটামুটি ৫৭” ফা. অপেক্ষা গড় উত্তাপ 
কম, সেখানে গম জন্মে না। সেজন্য উত্তর গোলার্ধে ৬৬” উ. অক্ষাংশের চেয়ে 
বেশী অক্ষাংশে গম হয় না। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে মহাদেশগুলি সঙ্কীর্ণ বলিয়া 
সেখানে মোটামুটি ৪৬) দ. অক্ষাংশ পর্যন্ত দক্ষিণে গম জন্মে না। গম পাকিতে 
বেশী উত্তাপ লাগে। সেজন্য উ. মেরুর দিকে গম যতদূর উচ্চ অক্ষাংশে জন্মে, 
তাহার উচ্চতর অক্ষাংশে যব, রাই ও জই জন্মে । 

feel |--কৃষ্ণমৃত্তিকা ( Charnozem ) গম চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মাটি। 
সোজাস্থজি গমের জন্য বালুকা ও পচা পাতা ইত্যাদি মিশ্রিত ভাল দো-আশ 
মাটি দরকার । 


১২৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


শ্রেণীজ্ডেদ ।--খতুভেদে গম দুই প্রকার, (১) শীতের গম ও (২) 
বসস্তের গম। 

(১) শীতের গম !--শরংকালে (Autumn) ইহার বীজ বপন করা 
হয় ও গ্রীষ্মে ইহা কাটিয়া লওয়া হয়। আমেরিকায় শরৎকালকে বলে Fall ;— 
সেজন্য সেখানে সে-সময়ের গমকে বলে Fall wheat. 

(২) বসস্তের গম।- বসস্তকালে ইহার বীজ বপন কর! হয়, এবং 
গ্রীষ্মকালে শস্ত-সংগ্রহ হয়। 

শৈত্যে ও উত্তাপ হিসাবে বিভিন্ন অক্ষাংশে বিভিন্ন সময়ে গম উৎপাদন 
করা হয়। হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলে বসন্তকাল হইতে গ্রীষ্মের কতক দূর পর্যন্ত আর্দ্র 
ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকে, এবং গ্রীষ্মের শেষে ও শরতের প্রথমে গম পাকিবার 
উপযোগী শুদ্ধ ও উজ্জল আবহাওয়া ও সুর্ধোত্তাপ পাওয়া যায়। কিন্ত তুষারপাতে 
গমের চাষ নষ্ট হয়,-তাই এই অঞ্চলে বসন্তে বৎসরের শেষ তুষারপাত হইয়া 
গেলে গমের চাষ আরম্ভ করিতে হয়, এবং শরতে বৎসরের প্রথম তুষারপাতের 
পূর্বেই চাষ শেষ করিতে হয়। 


arsa ভতগপীাদন্স-হ্ুল ৷--উৎপাদন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য 
কথ।।-পূৰ্বেই বলিয়াছি শীতাতপ হিসাবে প্রধানতঃ শীতোষণমগ্ুলেই গম জন্মে 
এবং উত্তর গোলার্ধে ৬৬" উ. অক্ষাংশের চেয়ে বেশী অক্ষাংশে গম 
হয় না। কিন্ত উষ্ণনণ্ডলেও গম জল্মে। কারণ উফমণ্ুলেও শীত আছে, 
এবং শীত Clas নহে, দীর্ঘস্থায়ীও নহে। সেজন্য শীতের অব্যবহিত পূর্বে গমের 
চাষ হয়, এবং শীতের মধ্যে গাছগুলি বাড়িবার সুবিধাও পায়। 

ভূমধ্যসাগরীর জলবায়ু গাম চাষের সবিশেষ উপযোগী । কারণ শশ্তের 
বৃদ্ধিকালে অর্থাৎ শীতকালে এখানে বৃষ্টিপাত হয়, এবং শশ্তচ্ছেদনের কালে বৃষ্টি 
হয় না। 

তুষারপাতে গমের চাষ নষ্ট হয় বলিয়া যে-সকল স্থানে শীত বেশী ও তুষারপাত 
অল্পদিন বন্ধ থাকে, সেখানে শীতের অব্যবহিত পরে যেইমাত্ৰ তুষারপাত বদ্ধ 
হয়, সেই সময়ে গমের চাষ আরম্ভ করিয়া পুনরায় তুষারপাত আরম্ভ হইবার 
পূর্বেই যদি গম পাকাইয়া লওয়া যায়, তবে এরূপ wae গম-চাষের কোন 
বাধা থাকে না। সেইজন্ত মেরুর দিকে কতকদূর পৰ্বস্ত--যেথানে সাধারণত: 
TRON সম্ভব নহে, সেখানে--বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা বীজের উন্নতি-সাধন 
করিয়া তাহাকে অল্পদিনে পাকিবার উপযোগী করা হইয়াছে। aay ক্যানাডা 
ও সাইবেরিয়া অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উচ্চ অক্ষাংশেও গমের চাষ ইইতেছে। এ 


কৃষিজ ভ্রব্য, _খাগ্যশস্ত__গম ১২৫ 


সকল স্থানে ৯* দিনের মধ্যেই গম পাকিয়া উঠে। আরও Ae পাকাইবার জন্ত 
এখনও গবেষণ! চলিতেছে | 

সুতরাং এক্ষণে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই গমের চাষ হইতেছে। আলাস্কা 
ও সাইবেরিয়া হইতে দক্ষিণে আৰ্জেণ্টিন| পর্যন্ত এবং সমুদ্ৰভীর হইতে বহু উচ্চ 
স্থান পর্যন্ত গমের চাষ হইয়া থাকে | 

FASA চাবে সহাছেস্ণগুন্নিল হ্ছান্স। (১৯৫৯)- মহাদেশগুলির 
মধ্যে গম-উৎ্পাদনে এশিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পরে ইউরোপ, তাগর পরে 
উ. ও ম. আমেরিকা | তাহার পরে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ আমেরিকা, ওশিয়ানিয়া, 
আফ্রিকা | 

নিয়ে মহাদেশগুলিতে উৎপন্ন গমের হিসাব দেখানো হইল । 


মহাদেশ হিসাবে গমের উৎপাদন ( ১৯৬০ )% 


পৃথিবী--১৮০৯ লক্ষ মেটিক টন + 
মহাদেশ উৎপন্ন গম পৃথিবীর উৎপাদনে মহাদেশের উৎপাদনে 
(লক্ষ মে. টন) শতকরা অংশ বাধিক গড় (১৯৩৪-৩৮ 
১৯৬০ সালের গড় হিসাব 
লক্ষ মে. টন ) 
এশিয়া ৬১৮ ৩৪১ ৩৬৮ (১) 
ইউরোপ ৫৬৭ (৩) ৩১৩ ৪১১৩ (২) 
উ. ও ম. আমেরিকা ৪৩৪ ২৩৯ ৰণ ৪৫০৯ 
দ. আমেরিকা ৮২ s'e ৭১ 
ওশিয়ানিয়া ৫৬ ৩১ ৫৩০ 
আফ্ৰিকা ৫২ ২৮ ৪৩'০ 
পৃথিবী ১৮০৯ x ১৪০১০ 


* F, A.O. Agricultural Statistics অবলম্বনে রচিত | 

1 ১ মেটি,ক টন='৯৮ বড় টন = ১"১*২ ছোট টন--২২*৪৬ গা, (এভ.) = মোটামুটি ২৬'৮ মণ। 
(১) চীন মহাদেশীয় অংশ বাদে উৎপাদন ২১১৬ ল, মে, টন। 
(২) সো. রুশিক্পার তিন,বৎসরের গড় ৩৫৭৬ ল. মে. টন । 
(৩) সো. ক্লশিয়ায় তিন বৎসরের গড় ৬৯১'* ল. দে.টন 


১২৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
দেশ হিসাবে 
লৰ্বপ্ৰশান গন উৎপাদন BRA 
(১৯৬১-৬২) 
পৃথিবী--২৩ কোটি ৪৬ লক্ষ মে. টন 


দেশ 
 ১। সো. রুশিয়া 
yei আ.. যুক্তরাষ্ট্র 
the, চীন ৭ 
৮৪ | ভারতবর্ষ ১,,৮,১৯ ৯1 অস্ট্রেলিয়া ৫৯৮৮ 
gel ফ্রান্স ৯৪,৩* ॥১০। আর্জেন্টিনা ৫১,৫০ 


* মা. A. O. Monthly Bulletin 1962, 
+ ১৯৫৯-৬* সালের হিসাবে ৷ 
দেশ হিসাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গম উৎপাদন স্থান সোভিয়েট রুশিয়।। ১৯৫৬ সাল 
পৰ্যন্ত এদেশে ইহার হিসাব পাওয়| যায় নাই। এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে । সোভিয়েট 
রুশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত হইতে ক্রমশ: পূর্ব দিকে মধ্য সাইবেরিয়া পর্যন্ত গম-উৎপাদন 
ক্ষেত্র বিস্তৃত। ইহার মধ্যে ইউক্রেন সৰ্বপ্ৰধান শীতের গম-উৎপাদন স্থান। এখানে 


seat চিত্র ।--পৃথিবীর গম উৎপাদন স্থান । 
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এত গম উৎপাদন হয় যে ইহাকে রুশিয়ার “রুটির ঝুড়ি” (bread busket) বলে। 
ডন নদীর পূর্বে সাইবেরিয়| পধস্ত বসস্তের গম উৎপাদন স্থান । রুশিয়ায় পৃথিবীর: 
২৮% গম উৎপন্ন হয় (১৯৬০-৬১)। 

পৃথিবীর দ্বিতীয় গম উৎপাদক দেশ (১৫%) আ. যুক্তরাষ্ট্র । পশ্চিমে রকি. 
পর্বতমালা এবং পূর্বে আপালাশিয়ান পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে সমতল ভূমি--ইহাই 
আ. যুক্তরাষ্ট্রের “প্রেইরি” নামক তৃণক্ষেত্র । এখানে JAA শস্য৷ জন্মে । উত্তর-দক্ষিণ 
ডাকোটা, Cate, ক্যানসাস, ওকলাহোমা, মুসৌরী, ইঞ্লিনইস্‌, ইত্ডিয়ানা, ওহাইও. 
অঙ্গরাজ্যগুলি প্রধান গম-উৎপাদন স্থান ৷ 

তৃতীয় গম উৎপাদন স্থান চীনদেশ। চীনের উত্তরে “চীনের দেওয়াল” আছে।, 
তাহার দক্ষিণে উত্তর চীন এখানকার প্রধান গম উৎপাদন স্থান। চীনের অন্তর্গত, 
মঙ্গোলিয়ার অংশে ও মাঞ্চুরিয়ায় গম জন্মে। মাঞ্চুরিয় এখন চীনের অন্তভূতি। 
ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে অবস্থিত চীনের প্রসিদ্ধ ধান্য" ক্ষেত্রেও শীতকালে কিছু-কিছু: 
গম জন্মে । 

চতুর্থ গম উৎপাদন-স্থান ভারতবর্ষ ৷ এ"বৎসর গম-উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান, 
উচ্চতর হুইয়াছে। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে | 

ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স পৃথিবীর পঞ্চম গম উৎপাদন. স্থান। ফ্রান্সের চাষের, 
জমির এক-চতুৰ্থাংশ জমিতে গম জন্মে | 

এ বৎসরে ষষ্ঠ গম উৎপাদক দেশ ইতালী। ভূমধ্যসাগরীয় স্পেন, পতৃগাল, 
ইতালী, গ্রীস প্রভৃতি দেশ জলবায়ুর উপযোগিতায় গম উৎপাদন করে। ইতালীতে 
এবৎসর অধিক গম জন্মিয়াছে। 

h এবৎসর ৭ম উৎপাদন স্থান অধিকার করে তুরস্ক, ৮ম স্থান অধিকার করে 

ক্যানাডা, ৯ম স্থান অষ্ট্রেলিয়া, দশম স্থান অধিকার করে আর্জেন্টিনা ৷ ` 

ক্যানাডার প্রেইরি অঞ্চলই (আলবার্ট, সাস্কাচুয়েন, ম্যানিটোব।) শ্রেষ্ঠ গম উৎপাদন 
অংশ। কানাডার উত্তর অংশে তুষারপাতহীন দিনের সংখ্যা কম। এই অল্প সময়ের, 
মধ্যে যাহাতে গম পরিপুষ্ট হইয়| থাকিতে পারে সেজন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে বীজ সৃষ্টি 
করা হইয়াছে । তাছাড়া এ-অঞ্চলের একটি সুবিধা আছে--গম চাষের সময়েই 
এখানে দিনগুলি ১৭১৮ ঘণ্টা দীর্ঘ হয়। ইহাতে গম উত্তাপ বেশী পাইয়া Ate 
পরিপুষ্ট হয়। 

দেশ হিসাবে উপরের দশটি স্থলই প্রধান গম উৎপাদন স্থান। এতছ্বাতীত 
পৃথিবীর অন্য কয়েকটি গম উৎপাদন-স্থান-- 


১২৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 

উত্তর আমেরিকায়স__মেক্সিকো প্রভৃতি ৷ 

দক্ষিণ আমেরিকায়--চিলি প্রভৃতি। 

আফ্রিকায়-__আলজিরিয়৷ ও মিশর প্রভৃতি । 

এশিয়ায়__পাকিস্তান, জাপান প্রভৃতি | 

ভারত-ুক্তরাষ্ট্রে গম-উৎপাদক রাষ্ট্গুলির নাম নীচে দেওয়া হইল-_ 
Stas Snes 
গম-উৎপাদক প্রধান-প্রধান রাষ্ট্র ১৯৫৯-৬০ 
সমগ্র ভারত--৯৮৯০ সহস্ৰ মে. টন 


রাষ্ট্র উৎপাফন-পরিমাপ রাষ্ট্র উৎপাদন-পরিমাণ 

সহস্ৰ মে. টন সহস্ৰ মে. টন 

১। উত্তর প্রদেশ ৩২৯১ | ৯। পশ্চিমবঙ্গ ৩১ 
২। মধ্যপ্ৰদেশ ২১৪৬ | se| অন্ধ ৪ 
৩। পাঞ্জাব ২১১৯ | ১১। ডউড়িষ্যা ৪ 
৪ | রাজস্থান ১০২৩ | ১২। আসাম ১ 
৫ | গুজরাট ও মহারাষ্ট্র ৬৭৫ | ১৩। মান্দ্রাজ ১ 
৬। বিহার ৩২৬ | ১৪। অন্তান্ত ১৩৭ 
৭। জম্মু ও কাশ্মীর ৬৯ মোট ভারত-_-৯৮৯০ 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ উপরের প্রথম পাঁচটি রাষ্ট্রেই গম জন্মে। মোটামুটি 
উত্তর-পশ্চিম ভারতই গম-উৎপাদন-স্থান, এবং পূর্ব ও দৃক্ষিণ-ভারতে গম জন্মে না 
বলিলেই হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান খাদ্য গম। সেখানে দেশের মধ্যে 
ধান্য-বহুল স্থান হইতে কিছু-কিছু গম রপ্তানি হয় বটে, কিন্তু আ. যুক্তরাষ্ট্র 
ক্যানাড, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি স্থান হইতেও গম আমদানি হয়। 

Sars ।--পৃথিবীর বাণিজ্য-ক্ষেত্রে (১৯৬* ) গমের স্থান অতি উচ্চে। 
পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গম রপ্তানি হয় প্রধানত: আ. যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, 
অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স হইতে। পৃথিবীতে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপই প্রধান 
গমের বাজার। এ-অঞ্চলে লোকসংখ্যা বেশী। এখানে গমের প্রগাঢ় চাষ হয়। 
গমের ফলনও বেশী। তথাপি গমের অভাব পূর্ণ হয় না। ইহা হইতে দেখা যায়, 


কৃষিজ ভ্রব্য,__খাগ্শশ্ত-_গম ১২৯ 


যে-দেশগুলি লোকবিরল ও বহুবিস্তৃত সেইগুলিই গম রপ্তানি করে ;__আর যে-গুলি 
লোকবহুল, তাহারা প্রধানতঃ শিল্পনির্ভর ;__তাহারা উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়াও 


১-কেরন ২-সান্দ্রাজ _ ৩-মহীশ্র 


মর 
৫- বোম্বাই VIRA ৭-পাঞ্জাব ৮-জন্মুও কাশ্মীর 
১০-দিল্লী ১১- উত্তর প্রদেশ ১২-মধ্যপ্ৰদেশ 
১৫-পশ্চিমবন্গ ১৬-আসাম = ১৭-ত্রিপুরা ১৮-মনিপুর 


৪১নং চিত্ৰ । 

দেশের অভাব মিটাইতে পারে না,--গম আমদানি করে। অন্য গম রপ্যানিকারক 
উল্লেখযোগ্য দেশ--ফ্ৰান্স, সোভিয়েট ক্লশিয়া প্রভৃতি। ১2৬০ সালে ক্লশিয়| হইতে ১৭% 
গম রপ্তানি করা হয়। 

গম আমদানির উল্লেখযোগ্য দেশ ( ১৯৬)-_ভারতবর্ষ, গ্রেট বৃটেন, জাপান, 
ব্ৰাজিল, পূর্ব ও প. জাৰ্মানি, পোলণ্ড ও. পাকিস্তান। ইহাদের মধ্যে গ্রেট বৃটেন 
পৃথিবীর মধ্যে চিরদিন সর্বাপেক্ষা বেশী ( তাহার মোট খরচের উ হইতে $ অংশ) গম 
আমদানি করে। এমন কি কোন-কোন বৎসর সমগ্র ইউরোপে মোট যত গম আমদানি 
হয়, তাহার অর্ধেক আমদানি হয়, গ্রেট বৃটেনে। ইহার প্রধান কারণ এই ফে, গ্রেট 

> 


১৩০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্]াপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
বৃটেন শিল্পজীবী হইয়াছে । ১৯৬০ খৃঃ অন্দে গ্রেট বৃটেন ইউরোপের মোট আমদানির 
২৮% অংশ আমদানি করিয়াছিল। কিন্তু save সালের হিসাবে ভারতবর্ষ সৰ্বপ্ৰধান 
আমদানিকারক crt | / 

চীন গম উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয়। তবুও তাহার অভাব ঘোচে না। 

ব্রাজিল__-কফি, ক্যাকাও ও তামাকের চাষ অধিক অর্থপ্রস্থ বলিয়া তাহাদের 
চাষ লইয়াই ব্যন্ত_-গম-উৎপাঁদনে তাহার কোন মনোযোগ নাই ৷ 

১৯৬০ সালে মোট রপ্তানির পরিমাণ ৩৩৬৩৮ স. মে. টন, এবং আমদানির পরিমাণ 
৩০৭২২ স. মে. টন। 


গম ও ধান্যেল Saal 


az থান্য 

১ ৷ চাউল অপেক্ষা অধিক পুষ্ঠিকর। 

২। প্ৰধানতঃ হিমশীতোফ মণ্ডলে atiy । ২। প্ৰধানতঃ ক্ৰান্তীয় মণ্ডলের খাদ্য । 

৩ | গমের ga প্রথম অবস্থায় বেশী জল লাগে ন| ৩। ধান্তের প্রথম অবস্থায়ই বেশী জলের 
লাগে__কেবল Shel ও আর্দ্র আবহাওয়া। দরকার । সেজন্য ইহার চাষ alae হয় 
case ইহা স্থান-বিশেষে, হয় শীতের বৰষাকালে। 
শেষভাগে,না হয় বসন্কের প্ৰথমে 


চাষ করা হয়। 
৪ গমের জন্তু দরকার--হাক্| দো-আশ মাটি। ৪1 ধাস্তের জন্য দরকার-_পাললিক মাটি। 


e গমের জন্য AAG উ চু = <! ধাল্গের জন্য দরকার নীচু সমতন্স 


জমি,--যেন জল জমিতে না পারে। 'জ্ঞমি,_যেন জল বাহির হইতে না পারে) 
৬ | pgi বৃষ্টিবহুল স্থানে গম ভাল হয় না। ৬ | Bedua qR স্থানে ধান ভালই হয়। 
উত্তাপ--৪*--৬** ফা উত্তাপ--৬,---৮** ফা. 
বৃষ্টিপাত--১৫"--৪*/ ই, বৃষ্টিপাত-_৪**--৬* ই. 
৭। গমের জন্ত দরকার--শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ৭। ধানের জন্ত দরকার--আৰ্ত্ৰ গ্ৰীষ্মকাল । 
৮। গমের একরপ্রতি ফলন কম। ৮ | ধানের একরপ্রতি ফলন বেশী। 
৯ | বাবসার-ক্ষেত্রে গমের স্থান উচ্চ--জামদানি- ৯। ব্যবসার-ক্ষেত্রে ধানের স্থান বহু নিয়ে, 
রপ্তানি বেশী। আমদানি-রপ্তানি কম। 
১*। গম শ্বেতজাতির প্রধান খাছ্য। ১*। চাউল অশ্বেতজাতির প্রধান খাদ্য । 
১১। গম উৎপাদনে ইউরোপ সৰ্বশ্ৰেষ্ট ৷ ১১ ৷ চাউল উৎপাদনে এশিয়া সৰ্বশ্ৰেষ্ট। 
১২ | উৎপন্ন গমের অধিকাংশ বিত্ৰয়াৰ্দ ১২। উৎপন্ন চাউলের অধিকাংশ উৎপাদকের 
বাজারে আসে। নিজেদের সংসার প্রতিপালন ব্যয়িত হয়। 


১৩। গম যেখানে জন্মে সেখানে জমি সন্ত, শ্রমিক ১৩। যে-অঞ্চলে ধান জন্মে সেখানে জমি মহার্ঘ, 


BLA এবং বসতি-বিরল। শ্রমিক সন্ত, এবং বসতি অত্যন্ত ঘন। 


কৃষিজ জ্রব্য,_খা্যশস্ত_চা ১৩১ 


৩। চা fl 
Sass ৷--মৃদ-উত্তেজতক পানীয়ন্পেই চা ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ 
হইতে তৈল হয়, সেই তৈল হইতে সাবান উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া চা হইতে ক্যাফিন 
(caffeine) নামে একপ্রকার ক্ষারদ্রব্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু এগুলি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। 
SAM প্ৰাকৃতিক Qe] pees জন্য দরকার-_ 
প্রচুর বৃষ্টিপাত (৬:”__১০*”,%কখনও-কখনও তদপেক্ষা বেশী ), বৃদ্ধিকালে | 
বলীনৌয পাকানো ও সাজানো প্রভৃতি কাধে অভিজ্ঞ ও স্থলভ শ্রমিক। | 
sagt Ra COS বৃষ্টিপাত দরকার বিয়া উষ্ণমণ্ডলে ও তত্সন্নিহিত স্থানে মৌসুমী 1 
চ-এর শাখা। বায়ু প্রবাহিত,অঞ্চলে চা ভাল জন্মে। সাধারণতঃ মনে করা হয় ভাল জমি 
না হইলে চা-এর চাষ হয় না, তাই পর্বতগাত্রই চা-চাষের উপযুক্ত স্থান । কিন্তু সমতল 
ক্ষেত্রেও এখন চা-এর চাষ হইতেছে। চ|-এর জমিতে লৌহ্‌-মিঅণ উপকারী | 
চা-গাছ হইতে তাহার শাখার একটি কুঁড়ি ও দুইটি কচিপাত| মাত্র কাটিয়া 


HOM হয়। আমরা যে চা ব্যবহার.করি তাহাঃচা-এর গাছের এ অংশটুকু মাত্র। 


aber তবলা... 


উৎপাদন Sia {চা উষ্ণ প্রদেশের ও নিকটবভী নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের 
রুষিদ্রব্য। meren CEEI প্রকৃতপক্ষে এ 


M 


অঞ্চল এর 100% চা এই: | 
অঞ্চলে জন্মে। ই নিত পা ইহা Aea মৌহুমী বায়ুর দেশ। । 
SS ৰ 


১৩২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(২) এই অঞ্চলে শ্রমিক was, চা-এর কার্যে অভিজ্ঞ ও সহজপ্রাপা, এবং (৩) ভারতবর্ষ 
বৃটিশ-অধিকারতুক্ত ছিল বলিয়া সেখানে চা-চাষের বিজ্ঞান-সম্মত উন্নতি হইয়াছে, 
ও তাহাদের চেষ্টায় চা-এর ব্যবহার দেশ-বিদেশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং চা-এর ব্যবসায়ের 
উন্নতি হইয়াছে। তাছাড়া (৪) এই অঞ্চলই চা-এর আদি জন্মভূমি ৷ 


ZA দে 
LON PhS 


৪৪নং চিত্ৰ । চা-চয়ন । 


|- মোটামুটি এশিয়! মহাদেশে--ভারত-যুক্তরাষ্ট, সিংহল, চীন, জাপান, 


ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ফৰ্মোজা, ইন্দোচীনে চা জন্মে । 
আফ্ৰিক| মহাদেশে চা জন্মে--কেনিয়া, নিয়াপাল্যা্ড, মোজাম্বিক, Bia 


প্রভৃতি স্থানে । ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ইংরাজের! তাহাদের আফ্রিকা মহাদেশীয় 
Mw পনিবেশে চা-এর চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। 
ইউরোপে__সোভিয়েট ক্লশিয়। 
দক্ষিণ আমেরিকায়--ব্ৰাজিল, পেরু। 
j [ উত্তর আমেরিকার বুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে জমি ও জলবায়ু চা-চাষের উপযোগী । কিন্ত 
অভিজ্ঞ শ্রমিকের অভাবে এখানকার চ|-এবর চাহিদা! নাই। ] 


কৃষিজ দ্রব্য,_খাস্ভশস্ত_চা ১৩৩ 
পৃথিবীর চা-উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে প্রধানগুলির নাম নিয়ে দেওয়া হইল। 
festa Sere চাক্*_-১৯৬১ 
পৃথিবী_-১০৩৮ সহজ মেটি,ক টন 


দেশ Berg চা | দেশ উৎপর চা. 

স.মে ট. a. ট. 
ভারত ৩৫৫ | ইন্দোনেশিয়া ৬৩ 
সিংহল ase | সো. রাশিয়া ৩৮ 
চীন ১৫৮ | পাকিস্তান ২৭ 
জাপান ৮৪ | ফর্মোজ! ১৭ 


*F, A, D. Monthly Bulatin 1962 
সিংহল এক্ষণে চা উৎপাদনে ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছে। ইহার মধ্য-ভাগের 
দক্ষিণে পর্বতগাত্রে চা বিশেষভাবে উৎপন্ন হয়। 
চীনদেশে সর্বাপেক্ষ অধিক চা উৎপন্ন হয় বলিয়া বিশ্বাস | কিন্তু ইহার কোন 
হিসাব পাওয়া যায় না। এদেশে বড়-বড় চায়ের আবাদ হয় না;__নানীপ্রকার জঙ্গলী 
ঝোপের গাছের পাতা হইতে চা পাওয়া ষায়। এখানে বিভিন্ন উপায়ে কৃষ্ণ চা ও সবুজ 
চা প্রস্তুত হয় এবং এই সকল চা-এর পরিত্যক্ত নিকৃষ্ট অংশ পিষিয়া ছাচে ফেলিয়৷ 


seat চিত্র ।--পৃথিবীর চা-উৎপাদন ata | 
ইষ্টকাকার করিয়া তিব্বতে চালান দেওয়া হয়। ইয়াংসি ও হোয়াং নদীর মধ্যের 


১৩৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পর্বতগুলি চা উৎপাদনের উত্তর সীমা । এখান হইতে দক্ষিণে সী নদীর উপত্যকা পর্যন্ত 
সর্বত্রই অল্পবিস্তর চা জন্মে । কিন্তু ইয়াংসি-উপত্যকাই প্রধান চা-উৎপাদন-স্থান। 
জাপানে__মধ্য ও দক্ষিণ ভাগে পর্বতগাত্রে থাক কাটিয়া চা উৎপাদন করা হয়। 
ইন্দোনেশিয়ায়-_স্মাত্রা ও জাভা দ্বীপে চা জন্মে | 
পাকিস্তানে- শ্রীহটে ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে চা জন্মে ৷ 


ভারত-যুক্তরাষ্্ 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে_ প্রায় ৬৬২২ আবাদে ৮ লক্ষ একর জমিতে চা-এর চাষ 
হয়। ১৯৬* সালে ৭০৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা (৩২*২ স. মে. ট.) ভারতে উৎপন্ন * 


১-কেরল ২-মান্দ্রাজ 
COM ৬" রজস্থাৰ ৭- প্রন 
১০-দিল্লী ১১-উত্তর প্রদেশ 
১৫-পশ্ডিমবঙ্গ  ১৬-আসাম 


seat চিত্ৰ । 
হইয়াছিল। ভারতের চা উত্তর-পূর্ব ভারতেই জন্মে । আসামে--ব্ৰহ্মপুত্ৰের দুইপাৰ্শবে 


কৃষিজ ভ্রব্য,_খাগ্যাশশ্ত-চা ১৩৫ 


ও কাছাড় জেলায় চ| জন্মে। সর্বাপেক্ষ! বেশী চ|-চাষের জমি আসামেই আছে। 
ভারতের চা-এর অর্ধেক (৫৫% ) অপেক্ষাও বেশী এখানে জন্মে | 


পশ্চিমবঙ্গে__দাঞ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়। দাঞ্জিলিং জেলার পর্বত. 


গাত্রে ১*০* হইতে ৬*** ফিটের মধ্যে চা জন্মে। ভারতে উৎপন্ন চা-এর কিঞ্চিদধিক 
১২ শতাংশ এখানে আছে। 

উত্তর ভারতে--র্লাচিতে, দেরাছুনে ও কাংড়। উপত্যকায় মোটামুটি 
১% চা জন্মে ।) 4. 


ভান্পত-মুক্তল্পাষ্ট্রে Serta ভা--১৯০৯-৬০ 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰ--৩১৭'২ স. মে. টন 


প্রদেশ উৎপন্ন চা প্রদেশ উৎপন্ন চা 

সহস্র মে ট. সহস্ৰ মে. ট. 
১। আসাম ১৭৮৮, . | ৬। মহীশূর ২০ 
২। পশ্চিমবঙ্গ ৭০৭ ৭। পাঞ্জাব ১০, 
৩। কেরল ৩৪৭ ৮। উত্তরপ্রদেশ ‘৮ 
8) মান্দ্রাজ ২৬৫ ৯। বিহার ০১ 
৫। ত্রিপুরা ২৫ ১*। হিমাচল প্রদেশ ০১ 


EES ected 


দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে-_কেরল সেটে, নীলগিরি পর্বতে, ও দক্ষিণ ভারতের 
অন্যান্য স্থলে কিঞ্চিদধিক ১৮ শতাংশ চা জন্মে | 

ভারতে auas রপ্তানি করিয়া বিদেশ হইতে মুদ্রা সংগ্রহ করা হয়, 
তাহাদের মধ্যে অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ দ্রব্য_চা | 

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চা-এর চাহিদা বাড়াইবার জন্য ভারতবর্ষে একটি 
International Tea, Medet Expansion Board 72? করা হইয়াছে। 

৮ 
ব্যবসায় ix ভারত-ুক্তাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারক 
দেশ। তাহার-প্র-সিংহল-দ্বীপ । তাহার পরে পরে আফ্রিকার গার দেশগুলি। তাহার পরে 

চীন ও তত্পরে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তৰ্গত ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি | 


ৰ 


১৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক তৃগোল 


| চাকা রাস উন ইরাক দি কির 
ক্যানাডা, প্রভৃতি দেশে ।* 

| "= পুধিবীর সরবত সৰ্বপ্ৰধান আমদানিকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র ভারত-যুক্তরাষ্ট হইতে 
 অর্বাধিক চা ( প্রায় ৬:% ) গ্রেট বৃটেনে রপ্তানি হয়। 


81 কফি (Coffee ) 
ত্যবহাঁন্ল--কফি কেবল মুছু-উত্তেজক পানীয়রূপেই ব্যবহৃত হর। 
Sram পএাকুতিকু eel ies উৎপাদনের জন্য, 
(১) চা-এর মত জলনিকাশী, উর্বরা, লৌহমিশ্রিত জমি দরকার। এইভন্য 
চা-এর মৃত পর্বতগাত্র ও উচ্চভূমি কফি-চাষের উপযোগী | 
“ দু ষ্টব্য_-“বিষুবরেখ| হইতে কফিল্উৎপাদন-স্থান যত দূরবর্তী, সমুদ্র-নমতল হইতে তাহার উচ্চতাও 
তত নিয়তর।” ভৌগোলিক ক্লারেন্স ফিল্ডেন জোন্স ও গৰ্ডন জেরাল্ড ড্রাকেনওয়াল্ড সাঁহেবদ্বয়ের এই উক্তি, 
কতক সত্য। 
যেমন-কোলোম্বিয়াঁ_-৭০৪*/ ডি. উ.__কফি জন্মে ৫***-_-৬*** ফিট উচ্চে ৷ 
ব্রাজিল _-১১০* ডি, দ,--ভাল কফি জন্মে ১***-_-২৫** ফিট উচ্চে। 
কিন্ত ব্রাজিলে ৮৫*_-৩*** ফিট পৰ্যন্ত স্থানে কফি জন্মে। 
মেক্সিকো! --২৩”* ডি. উ. --ভাল কফি জন্মে ১০**-_-১২০* ফিট উচ্চে। 
পোর্টোরিকে! ১৮১৫ ডি. উ. ,, ১ ১৮৯০--১২০০ , "| 
যে-কফি যত উচ্চ স্থানে জন্মে, তাহার Tee তত ভাল হয়। 
(২) St ও উষ্ণ জলবায়ু দরকার। ইহার জন্য দরকার মাঝারি রকমের. 
পরিমিত উত্তাপ ও ৭৫%--১২০" ই. বৃষ্টিপাত। 
। (৩) তুষারপাতহীন স্থান ও সময়। কফিগাছ তুষারপাত সহ করিতে পারে 
না। সেজন্য উষ্ণমণ্ডলই ইহার উপযুক্ত উৎপাদন-স্থান। তবে ইহার বাহিরেও অল্প 
কিছুদূর স্থানে ইহা জন্মে । 
(৪) was ও সহজলভ্য শ্রমিক ৷ 
(৫) স্থধোত্তাপ হইতে বাচাইবার জন্য ছায়া নিতান্ত আবশ্যক | কফিক্ষেত্রে 
টা প্রভৃতির গাছ af ছায়ার ব্যবস্থা করিতে হয়। 


* F, A. O. Trade yearbook. 


কৃষিজ দ্ৰব্য,--খাদ্যশস্য--কফি ১৩% 
ira উৎপাদন-সহুলন__কফি ২৮” উ. অক্ষাংশ হইতে ৩৮ R 


অক্ষাংশ পৰ্যন্ত গ্রধানতঃ উষ্ণ প্রদেশের FARI | 


সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কফি-উৎপাদন-মহা- 
দেশ দক্ষিণ আমেরিকা (১৯৬৭ সালে 
পৃথিবীর ৬২%), এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
কফি-উৎপাদন-দেশ দক্ষিণ আমে- 
রিকার অন্তৰ্গত ব্ৰাজিল ( পৃথিবীর 
৪৬%, এবং দক্ষিণ আমেরিকার 
৭৫%)1 পৃথিবীর কফি-উৎপাদন- 
স্থান__ 

দক্ষিণ আমেরিকায়__ব্রাজিল, 
কোলোম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, 
পেরু | 

মধ্য আমেরিকায়__সালভেডর, 
গোয়াতেমালা, কোস্টারিকা, BEATA | 

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে_সকল 
দ্বীপেই কফি জন্মে। তন্মধ্যে কিউবা 


৪৭নং চিত্ৰ ।--কঙ্কি পাতা | 


; ডোমিনিকান রিপাবলিক, হেইটি, পোর্টোরিকো, জ্যামেকা প্রধান ৷ 


svat চিত্র |--পৃথিবীর কফি উৎপাদন-স্থান ৷ 


১৩৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
এশিয়া মহাদেশে__-আরব, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত-_স্থমাত্রা, বোর্ণিও ও 
. যব, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন । 


আফ্রিকা মহাদেশে__হস্তিদস্ত উপকূল, এক্গোলা, উগাণ্ডা, মাদাগাস্কার ( মালাগাসি) 
গিনি, ক্যামেরুণ, কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা ৷ 


দেশ হিসাবে সৰ্ব্প্রথান্স কফি ভত্পদন-হ্বান 


পৃথিবীর উৎপন্ন কফি ১৯৬০ 
পৃথিবী ৩৮৭০ স. মে. টন 


উৎপন্ন কফি kZ 
টিন এ SIE LES 
উগাণ্ডা ১১৯ 
২। কোলোদ্বিয়া ৪৫৬ ৭। সালভেডর ৯৩ 
৩। হুত্তিদন্ত উপকূল ১৮৫ ৮। ইন্দোনেশিয়া ৯২ 
৪ | এঙ্গোল| ১৩২ ৯ | গোয়াতেমালা ৮৪ 
৫। মেক্সিকো ১২৩ ১*। কোষ্টারিকা qo 
১১। ভারত ৬৭ 


* U. N. O. 1961 


ইহাদের মধ্যে পোর্টোরিকে। ও জ্যামেকার কফি গুণে সর্বোৎকৃষ্ট । কিন্তু এখানে 
কফি কম জন্মে। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুপ্রের কফি ও আরবের ‘মোক!’ কফিও উৎকৃষ্ট । 
কিন্তু কফি উৎপাদনে ব্রাজিল-এর স্থান সর্বোচ্চে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক কফি এখানে * 
উৎপন্ন হয়। সাও পলো! ও মিনাস জেরাইস অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক-_গ্রায় ৭০%, 
কফি উৎপন্ন হয়। সাও পলো কফি ব্যবসায়ের কেন্দ্ৰস্থল ৷ সুবিখ্যাত কফি-বন্দর 
স্তাণ্টস্‌ এই অঞ্চলেরই নিকটবর্তী বন্দর। 

দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিতীয় কফি উৎপাদন-স্থান কোলোম্দিয়|। ইহা পৃথিবীরও 
দ্বিতীয় কফি উৎপাদন-স্থান। দক্ষিণ আমেরিকাই পৃথিবীর কফি উৎপাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহাদেশ Baa পরেই কফি উৎপাদক দ্বিতীয় মহাদেশ আফ্রিকা । হত্তিদন্ত 
উপকূল, এঙ্গোলা, ও Stel, এই তিনটি দেশ আফ্রিকার অর্ধেকের বেশী কফি 
উৎপাদন করে। 


কৃষিজ দ্ৰব্য,--খাদ্যশহ্য--কফি ১৩৯ 

মেক্সিকো -র দক্ষিণ ভাগে পর্বতগাত্রে কফি জন্মে। দক্ষিণের টেহুয়াস্তেপেক যোঙ্গক 

হইতে পানামা খাল পর্যন্ত মধা-আমেরিকার পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্রই কফি জন্মে । 

সালভেডর ও শোয়াতেমাল। প্রধান উৎপাদন স্থান, এবং উত্তর আমেরিকার প্রধান 
কফি রপ্তানিকারক দেশ। 


ভারত যুক্তরা্ট 


ভারত-ুক্তরা্ট্রে ১৯৫৯-৬* সালে ১১১ একর জমিতে ৪৯৬ সহস্ৰ টন কফি 
জন্মিয়াছিল। ১৯৬*-৬১ সালে ৬৬ সহস্ৰ টন। 


ভারতে কফি উৎপাদন ১৯৫৯-৬০ 
মহীশূর ৩৩৯ স. মে. ট. 
কেরল CE 5 
মান্দ্ৰাজ ৪৮ y 


মহীশূরই প্রধান কফি উৎপাদন-স্থান। ভারতের ৭০ কফিক্ষেত্ৰের মধ্যে ৬** 
এখানেই অবস্থিত। ভারতের ৭৩% কফি এখানেই জন্মে,--কেরলে জন্মে ২২%। 

JAA ৷--১৯৬১ সালে কফি জন্মিয়াছিল ৩৮৭* স. মে, টন। তন্মধ্যে 
২৬৯০ স. মে. টন রপ্তানি ক্ষেত্রে আসিয়াছিল। ব্ৰাজিল যেমন পৃথিবীতে উৎপাদনে 
শ্ৰেষ্ঠ, রপ্তানি কার্ধেও ইহা সর্বপ্রধান। সান্টস ব্রাজিলের কফি রপ্তানির প্রধান বন্দর। 
অন্য বন্দর__রিও ডি জানেরো, ভিক্টোরিয়া । প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীতে 
সৰ্বপ্ৰধান কফি রপ্চানিকারক মহাদেশ । পৃথিবীর দ্বিতীয় রপ্তানিকারক দেশ 
কোলোন্িয়াও দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত | 

দক্ষিণ আমেরিকার পরেই ক্যারাবিয়ান সমুদ্র-তীরস্থ দেশ ও সমুদ্র-মধ্যস্থ দ্বীপগুলি 
প্রধান কফি উৎপাদন-স্থান ; যেমন,_মেক্সিকো, সালভেডর, গোয়াতেমালা, 
কোষ্টারিকো, নিকারাগুয়।, হেটি ও ডোমিনিকান রিপাবলিক | 

ইহার পরে আফ্রিকা মহাদেশই কফি রপ্তানির জন্য fate: এই মহাদেশে 
হস্তিদন্ত উপকূল, এঙ্গোলা, উগাণ্ডা, ইথিওপিয়। প্রভৃতি কফি রপ্তানির প্রধান 
দেশ ৷ - 
এশিয়া মহাদেশে ইন্দোনেশিয়া ও ভারতবর্ষও কফি রপ্তানি করে। কোচিন, 
কোঝিকোড ও ম্যাঙ্গালোর ভারতের রপ্তানি-বন্দর | 


১৪৯ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পৃথিবীতে আ. যুক্তরাষট্রই সর্বাপেক্ষা বেশী কফি আমদানি করে। তাহার পরে 
" ইউরোপ,--বিশেষতঃ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিই বেশী কফি আমদানি sca! 
তন্মধ্যে পশ্চিম জাম নি, ফ্রান্স ও ইতালী প্রধান। পূৰ্বেই বলিয়াছি ইংরাজী 
ভাষাভাষী লেকের! চা বেশী ভালবাসে । সেইজন্য গ্রেট বৃটেনে চা-এর ব্যবহার বেশী । 
কিন্তু আ. যুক্তরাষ্ট্রে কফির ব্যবহার বেশী। ভারত হইতে ১৯৫৯-৬০ সালে দেশের মধ্যে 
বিক্রীত হইয়াছিল ৩০,৭৬৪ টন, এবং রপ্তানি হইয়াছিল ১৮,৫৪২ টন কফি । ১৯৬০-৬১ 
সালে দেশের মধ্যে বিক্রীত হইয়াছিল ৩৩,*০* টন এবং রপ্তানি-বাজারে প্রেরিত 
হইয়াছিল ৩৩,৬*% | ভারতের কফি ভাল। সেজন্ত রপ্তানি-বাজারে আরও বিক্রীত 
হওয়া উচিত। 


চা শু pira SAA 
চ| ও কফির মধো অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ও কতক বিষয়ে বৈসাদৃগ্ত আছে । যেমন-- 


সাদৃশ্য 
>| উভয়েই মৃতু-উত্তেজক পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। 
২ ৷ উভয়ের জন্য একই প্রকার উর্বর, অ-পূর্বকৃষ্ট, জলনিকাশী জমি দরকার। 
৩। বৃষ্টি ও উত্তাপ উভয়ের জন্য প্রচুর দরকার । 
8| উভয়ের জন্য হুলভ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক দরকার। 
৫) কিছু পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের জনা ছাটাই আবশ্যক | 


বৈসাদৃশ্য 
চা কফি 
১। ক্ৰান্তীয় ও উপক্ৰান্তীয় ফদল। ১। ক্ৰান্তীয় ফসল। 
২। প্ৰস্তুত হয় পাত| হইতে । ২। প্রস্তুত হয় বীজ হইতে। 


৪ | চাষকালে ছায়ার ব্যবহার দরকার করে ন|। ৪ । চাষকালে ছায়ার নিতান্ত দরকার। 
ei ইংরাজী-ভাষী দেশ বেশী ব্যবহার করে। ৫। ইংরালী-ভাষী ব্যতীত অন্য ভাষা-ভাষীয় 


|| 

৩। তুষারপাত সহা করিতে পারে । | ৩। তুষারপাত সহা করিতে পারে ন।। 
| 
| মধ্যে ব্যবহার বেশী ৷ 


কৃষিজ ভ্রব্য__খাস্তাশস্ত- ইক্ষুদণ্ড ১৪১ 


৫1 SPTO ( Sugar Cane ) 


ব্যবহাক্প ইক্ষু হইতে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চিনি ও গুড়। কিন্তু BE 
গাছের কোন অংশই নষ্ট হয় all ইহার দণ্ড হইতে রস বাহির করিয়া উহাতে 


৬ 


A 


saat চিত্ৰ--ইন্গুক্ষেত্ৰ । 


১৪২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


গুড় প্রস্তুত করা হয়। গুড় হইতে চিনি হয়। রস বাহির করার পর যে-ছিবড়া 
থাকে তাহা জালানিরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং তাহা দিয়। শক্ত কাগজ, এলকোহল, কয়লা 
ও আলকাতরা! প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহার গায়ের শুষ্কপত্ৰ হইতে প্যাক করার কাগজ 
হয় ৮ দণ্ডের অগ্রভাগের পাতা গরুর tia) ছিবড়া পোড়াইলে ষে-ছাই হয়, 
তাহা দিয়া জমির সারও হয়, কাচও হয়। 

ইক্ষু চাষের উপন্বোগী gaas উৎপাদনের জন্য”. 
(১) উৰ্বর| জমি, (২) নদী ও জলাভূমির afaria ate’ নিম্বভুমি, 
(৩) প্রচুর উত্তাপ--মেোটামুৰ্টি ৭০-৭৫ ফা. (৪) প্রচুর বৃষ্টিপাত (৬০ ই. ), 
(৫) সহজপ্রাপ্য ও স্থলভ শ্রমিক, এবং (৬) তুষারপাত-মুক্ত সময় 
আবশ্যক। 

ইক্ষু সম্মন্ধে নানাক্কখাঁ-ইক্ষু ঘাসজাতীয় গাছ। ইহার উৎপাদনে 
উষ্ণতা ও আব্ররতার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া উষ্ণমণ্ডলই ইহার আদি ও প্রধান 


যায) 
AOS Une 
0 


(Rar. 


a চি o 
মদ TASS পথ 


৫*নং চিত্র |--ইক্ষু ও বীটচিনির উৎপাদন-স্থান। 


আবাস-স্থান। ক্রমশঃ শীতোষ্মগ্ডলেও ইহা উৎপাদন করা হইতেছে। কিন্তু 
এখনও বাণিজ্যনক্ষেত্রে উষ্ণমণ্ডলের আবাদ হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী চিনি পাওয়া 
যায়। 


PA 


কৃষিজ দ্রব্য,_থান্যশস্য_ইক্ষুদণ্ড ১৪৩, 


সাধারণতঃ জমিতে ভালভাবে লাঙ্গল দিয়া ও সার দিয়া এবং উহাতে তিন- 
চারি ফিট অন্তর-অন্তর নাল| কাটিয়| সেই নালার ভিতর oF. হইতে ১*ই, গর্ভ 
কাটিয়া সেই গর্ভে আকের মাথার পত্রযুক্ত অংশ ছু'তিনটি Tee বা পাব সমেত, 
কাটিয়া, অথবা আকের গঁ৷ইট sia পুতিয়া দিতে হয়। ইহা হইতেই আক 
উৎপন্ন হয়। আকের পাব পুতিয়া দিবার পর জলসেচ আবশ্যক । ভারতবর্ষে ভাদ্ৰ 
হইতে চৈত্র মাস পর্ধস্ত 'আকের চাষ করা চলে। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাস চাষ করিবার 
এবং পর বৎসরের পৌষ ও মাঘ মাস আক কাটিবার প্রশস্ত সময়। 

যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী, জমি উর্বরা, এবং উত্তাপও বেশী, সেখানে একবার আকের: 
চাষ করিলে সে-চাষ নষ্ট করা হয় না। আক sal লইবার পর তাহার গোড়া৷ 
হইতে আবার অঙ্কুর বাহির হয়। এই অঙ্কুর শেষে বড় হইয়া গাছ হয়। কোন- 
কোন স্থানে দুইবার, কোথাও বহুবার উদ্গত agaa গাছ হইতে রম বাহির 
করিয়া প্রতি বৎসর চিনি প্রস্তুত করা হয়। ইংরাজীতে আকের এই অঙ্কুরকে 
` বলে ratoon | -অঙ্কুর-আকের ফসল ক্রমশঃ কম হয়। 

উত্পাদন-স্থাঁন্ন-_ পূর্বেই বলিয়াছি tener ইক্ষুচাষের প্রধান স্থান, 
এবং এখন উষ্ণমণ্ডলের অব্যবহিত বাহিরে শীতোষমণ্ডলেও কোথাও-কোথাও ইক্ষু 
জন্মে । মোটামুটি ৩২" উ. অক্ষৱেথ| হইতে ৩২" দ. অক্ষরেথ| পর্যন্ত স্থানে BE 
জন্মে ৷ ইক্ষু প্ৰধানত: নিম্নলিখিত স্থানে জন্মে 

Ges আম্ক্স্ষাস্স--অ৷. যুক্তরাষ্ট্রে, মেক্সিকোয় ও হয়াই দ্বীপে। 

sen আমেল্িকাস্ম_সমগ্র রাষ্ট্রে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রায় 
সৰ্বত্ৰ । (কিউবা, পোর্টোরিকে!, ডোমিনিকান রিপাবলিক, জ্যামেকা, ত্রিনিদাদ)। 

দক্ষিণ আমেল্িক্গাক্স__চিলি ব্যতীত সবদ্বেশে (গায়েনা, ব্রাজিল। 
ও আৰ্জে Gal প্রধান ) | 


আক্রিকাশ্র__দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তৰ্গত নাটান দেশে, 
মিশর দেশে ও মরিশস্‌ দ্বীপে । 


 এ্রশিস্বাক্স_ভারত যুক্তরাষ্ট্রে, চীনে, পাকিস্তানে, ইন্দোনেশিয়ার 
অন্তর্গত জাভা ( যব ) দ্বীপে ও ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে ৷ 


গুল্পিস্রানিস্মাক্স__অস্টে,লিয়ায় ও নিউজিলগডে। 
ইংউন্জোপে- দক্গিণ ইতালী ও দক্ষিণ স্পেনে অল্প ইক্ষু হয়। 


১৪৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


প্রথান-প্ৰথান হুক্ষুদণ্ড উৎপাদক্ত দেশগ* (১৯৫৯-৬০) 
পৃথিবী-_৩৮৮৬০* স. মে. ট.। 


উৎপন্ন Ime উৎপন্ন Fare 
a স. মে. ট, x স. সে. ট, 
১। ভারতবর্ষ ৬। চীন ১৩৯৩১ 
২। ব্রাজিল . ৫৩৪৭৭ ৭। আর্জেন্টিনা, Seas 
৩। কিউবা ৪৭৫০০ ৮। অস্ট্ৰেলিয়া ৯১৪৭ 
8 | ৯। পোর্টোরিকো ৯০৭২ 


দ. আফ্রিকা 


সম, A. O. 1961 
নিয়ের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, মহাদেশ হিসাবে এশিয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষু- 
উৎপাদন স্থান । 
মহাদেশ হিসাবে হুক্ষদণ্ড-উতপাদল* 
( ১৯৫৯-৬* সাল ) 


পৃথিবী---৩০৮,০ ৭০ 

_ উৎপন্ন ইক্ষু মোট উৎপন্ন ইক্ষুর 

(স. মে. ট.) শতকর! অংশ 
এশিয়া | ১২৯,৫৫৯ ৩৩৩ 
উত্তর ও মধ্য আমেরিকা! ১১৫,১৫০ ২৯'৬ 
ওশিয়ানিয়া ৯৩,৩৬০ ২৫০ 
দক্ষিণ আমেরিক। ১১,৬৩০ g'e 
আফ্রিকা ২৪,৬২০ ৭১ 
ইউরোপ ৩৭০ | ১5 


*F A.O. 1961 
এশিয়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষুদণ্-উৎপাদক মহাদেশ ও ভারত-যুক্তরাষ্ট পৃথিবীর 
Hace ইক্ষুদওু-উত্পাদক দেশ। ১৯৫৯-৬* সালের হিসাব মত ভারত্যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর 
২৩ শতাংশ, কিউবা ১৮ শতাংশ ও ব্রাজিল ১৩ শতাংশ ইক্ষু উৎপাদন করিয়াছিল 
ইন্ষুদণ্ড উৎপাদক দেশের নাম করিতে হইলে সর্বাগ্রে ভারত, কিউবা, ব্রাজিল দেশের 
নাম মনে পড়ে। হয়ত কোন-কোন বৎসর কোথাও কিছু কম-বেশী হইতে পারে। 
ইক্ষু অধিকাংশ দেশেই জন্মে। কিন্তু প্রধানত: ইহা! দেশের লোকের ব্যবহারে লাগে। 
অল্প দেশ হইতেই ইহার রপ্তানি হয়। 


কৃষিজ ভ্রব্য,_খাদ্যশস্ত- ইচ্ষুদণ্ড ১৪৫ 


ভাল্পত-ম্ুক্ঞল্লাষ্ট্রেন্র প্রথান-প্রথান ইক্ষদণ্ড 
Serra স্থান 
( ১৯৫৯-৬০ ) 


= 


চাষের জমি উৎপন্ন ইক্ষু 
সহস্ৰ হেষ্ট এরর সহস্ৰ মেটি,ক টন 


১২। রাজস্থান ২৮ ৬০৫ 


১৩ | কেরল ৯ ৩৬৪ 
অন্যান্য ১১ ১৮৪ 
মোট ২০৫৯ ৭৬২৪৩ 


সুতরাং ১৯৫৯-৬* খু. অবে রাষ্ট্রগুলিতে ২৯৫৯ হেক্ট-এয়র জমিতে apy 
চাষ হয়, এবং মোট SAS TSAR ৭ কোটি ৬২ A. 80 সহজ মে. টন 
ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল। 

ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰে সকল রাষ্ট্রেই ইক্ষু উৎপন্ন হয়। কিন্তু উৎপাদন হিসাবে 
দুইটি কেন্দ্র প্রধান_একটি উত্তর ভারতে (১) উত্তরপ্রদেশ, (২) বিহার, ও 
(৩ পাঞ্জাব লইয়া গঠিত, এবং দ্বিতীয়টি দক্ষিণভারতে (১) মহারাষ্ট্র 
(২) অন্ধ ও (৩) wate লইয়া গঠিত। এক্ষণে মহীশুরকেও এই দ্বিতীয় 
কেন্দ্রের VSS বলিয়া ধরা যায়। 

উত্তরপ্রদেশে পূর্বভাগে বৃষ্টিপাত বেশী, পশ্চিমে কম। সেজন্য পূর্বভাগে 
বিনা সেচে ইক্ষুর চাষ হয়। মধ্যভাগে ও পশ্চিমভাগে সেচের জলই বৃষ্টির জলের 

১৬ 


১৪৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


অভাব পুরণ করে। এখানে গাঙ্গেয় উপত্যকার পলিমাটিও উর্বর | cay 
উত্তরপ্রদেশে ইক্ষুর চাষ সর্বাপেক্ষা বেশী। এখানে ইক্ষুর চাষ বেশী হইবার 
আর এক কারণ এই যে, এখানে ইক্ষুই সৰ্বপ্ৰধান অর্থপ্রস্থ শস্ত। সেজন্য 
চাষীরা ইহার চাষ করিতে আগ্রহশীল। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেরে অর্ধেকের বেশী 


Bm ১৮-মণিপর ১৯-আন্দামান নিকোবর 


৫১নং চিত্র ইক্ষুর জমি। 
ইক্ষু ও গুড় এখানেই জন্মে। ইহার গোরক্ষপুর, Dats, মজঃফরনগর, বেরিলি, 
থেরি, মোরাদাবাদ, সাহারাণপুর প্রভৃতি জেলাগুলিতেই ইক্ষুর চাষ॥বেশী হয়। 
পাঞ্জাবে জমি উর্বরা, কিন্তু উত্তাপ অত্যন্ত অধিক, বৃষ্টিপাত কম এবং 
শীতে বরফ পড়ে। সে-হিসাবে ইক্ষুর চাষ ভাল হওয়া উচিত নহে। কিন্তু জলসেচন 
দ্বারা! জলের অভাব বিদুরিত হয় এবং চাষ ভাল হয়। 


কৃষিজ দ্রব্য, _খাগ্যশস্ত__ইক্ষুদণ্ড ১৪৭ 


বিহারে পলিমাটির জমিও উর্বরা, বুষ্টিও বেশী। তাই এখানে ইক্ষুর চাষ 
ভালই হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত বেশী, জমিও উর্বরা। আবার সমুদ্রবায়ু-প্রবাহিত জমিতে 
Be চাষ ভাল হয়। সে হিসাবেও প. বঙ্গ ইক্ষুচাষের পক্ষে সৰ্বাপেক্ষা 
উপযোগী । কিন্তু প. বঙ্গে বৃষ্টিপাত কোথাও বেশী, কোথাও কম। কোথাও 
চাষের সময় জল পাওয়! যায়, কোথাও যায় না। সেজন্য এখানে ইক্ষুর চাষ ভাল 
হয় না। তাছাড়া পাটের চাষে খুব পয়সা পাওয়! যায়। সেজন্য পাট ছাড়িয়া সহজে 
কেহ ইক্ষুর চাষ করিতে চায় না। 

দক্ষিণ ভারতে ইক্ষু চাষের এক স্থবিধা এই যে, শীতকালে এখানে উত্তাপ উত্তর 
ভারতের মত বিশেষ কম হয় না। সেজন্য এখানে শীতকালেও ইক্ষুর চাষ 
সম্ভব হয়। 

জলবায়ুর জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় কেন্দ্রের মধ্যস্থানে ইক্ষু-উৎপাদন ভাল হয় না। 

Seksa of, উৎপাদন ও PAN) Pie জমি ও 
উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে আশ্চর্য রকমের পার্থক্য আছে। ১৪৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 
তালিকা হইতে দেখা যাইবে, বিহারে জমির পরিমাণ অন্ধের প্রায় আড়াইগুণ; 
কিন্তু উৎপাদন প্রায় সমান। অন্ধ ও মান্দ্ৰাজের ফলন অন্য সকল রাষ্ট্র অপেক্ষা 
বেশী। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ভারতে একর প্রতি ফলন উত্তর ভারতের ফলন 
অপেক্ষা বেশী। স্থতরাং কোন প্রদেশের জমির পরিমাণ হইতে সেই প্রদেশের 
উত্পাদন অন্গমান করা সম্ভব ATZ | 

GAAN ইক্ষু অনেক দেশে জন্মে। কারণ, সভ্য জগতে চিনি একটি 
আবশ্যকীয় ava কিন্তু অধিকাংশ দেশই চিনি রপ্তানি করিতে পারে না,_:দেশের 
লোকের জন্য খরচ করিয়া ফেলে । উদাহরণ স্বরূপ বল| যায় যে, ভারতবর্ষ BE 
উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু রপ্তানিক্ষেত্রে তাহার কোন স্থান নাই। 
১৯৬* সালে পৃথিবীর রপ্ানি করা! চিনির ৫১% লাটিন আমেরিকা অঞ্চল হইতেই 
রঞ্ানি করা হয়। ক্যারাবিয়ান সমুদ্রে feta পৃথিবীর সৰ্বপ্ৰধান রপ্টানিকারক দ্বীপ 
(৩২%)। কিউবা তাহার এই গৌরব বহুদিন ধরিয়| রক্ষা করিতেছে । ইহার পরে 
রগচানিকারক স্থান ক্রমান্বয়ে (১৯৬০)--ডোমিনিকান রিপাবলিক, ফিলিপাইন, ফর্মোজা, 
পাকিস্তান, পোর্টোরিকো, ব্ৰাজিল, হয়াই প্রভৃতি। afer দ্বীপ চিনি 
রধ্ানিকারক দেশ। 

আমদানি ক্ষেত্রে ১৯৬, সালে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ মে, টন চিনি 
আসিয়াছিল। ইহার অধিকাংশ আমদানি করে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র (২৬%)। তাহার 


১৪৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পরে বেশী চিনি আমদানি করে ইউরোপের, বিশেষতঃ পশ্চিম ইউরোপের,_দেশগুলি 
(২৬% )। _ তাহাদের মধ্যে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সই প্রধান। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির 
৫২% একা বুক্তরাজ্যই আমদানি করে। পূর্ব ইউরোপে রুশিয়াও প্রচুর চিনি ( ১৩%) 
আমদানি করে। হয়াই অন্য একটি চিনি আমদানিকারক উল্লেখযোগ্য দ্বীপ ৷ 


৬। বীট (Sugar Beet) 


Guama বনিয়াছি ইক্ষ্‌ হইতে চিনি পাওয়া যায়। ইহার 
পরেই চিনি-উৎপাদনে বীটের স্থান। মোটামুটি পৃথিবীর চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ 
চিনি পাওয়া যায় ইক্ষু হইতে, এবং এক-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হয় বীট হইতে । চিনি 
প্রস্তুত করার পর বীটের মণ্ডের যে-অংশ অবশিষ্ট থাকে, এবং বীটের পাত প্রভৃতির 
অগ্রভাগ গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 

শুপ্চোগী প্রান্তিক Saal as উৎপাদনে (2) Sta: 
বিহীন দেো-নীশ: উর্বর, চুণবহল মাটি, (২) অনুগ্র পরিমিত উত্তাপ ৮৬:০২" wh.) , 

৮ (৩) বৃদ্ধির সময়ে alate Ae fee কবোষ্ণ আবহাওয়া, (৪) জুন হইতে » 
টি আগষ্ট পর্যন্ত পরিমিত বৃষ্টিপাত, এবং (৫) সুলভ শ্রমিক দরকার। বীটের বৃদ্ধির 
সময় মাত্র পাঁচ মান ৷ শরৎকালে বাঁট তুলিতে হয়। 

Bestas- At নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মূলা, শালগম ইত্যাদি 
জাতীয় কৃষিদব্য! ইহার শিকড় হইতে চিনি হয়। এশিয়া যেমন ইক্-উৎপাদনের 
প্রধান স্থান, ইউরোপ তেমনি বীট-উৎপাদনের প্রধান স্থান। পৃথিবীর অধিকাংশ 
বীট জন্মে মধ্য ইউরোপে পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগে ও আ, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগে ৷ 
ইউরোপের বীট-অঞ্চল আয়ার দেশ হইতে ইংলণ্ড, উত্তর ফ্রান্স, হল, বেলজিয়ম, 
জার্মানি, চেকোগশ্লোভাকিয়| ও পোলগ্ডের মধ্য দিয়া মধ্য-রুশিয়৷ পর্যন্ত বিস্তৃত। 
স্পেন ও ইতালীতেও অল্প বাট জন্মে। কিন্তু শেষ্ট উৎ্পাদন-স্থান ম্যাগ ডেবুর্গের 
নিকটবর্তী মধ্য জার্মানির অংশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রুশিয়া প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার কিয়েভ ও কুরুস্ক অঞ্চল শ্রেষ্ট উৎপাদন-স্থান। 


অ. পার্বত্য পশ্চিমভাগে জলসেচ দ্বারা বীট উৎপাদন হয়। কলো- > 
‘Cel, ছউটা, ওয়াইওমিং, Gate প্রধান উৎপত্তি-স্থল। ইহাদের পাৰ্শ্বৰ্তা -a 


স্টেটগুলিতেও অন্পবিস্তর বীট জন্মে। আ!. যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র দেশ যেখানে বীট-চিনি 
ও জন্মে । ১ 


a 


কৃষিজ ভ্রব্য__খাস্তাশস্ত,_বীট 
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দেশ উৎপন্ন বীট দেশ _ উৎপন্ন বীট , 
স. মে. ট. স. মে, è. 
রুশিয়া ৫৭৭২৮ | ₹। চেকোক্সোভাকিয়া ৭৮৯৩ 
ফ্রান্স ১৮*০০ | ৬। ইতালী ৭৫৫৪ 
'আ.. যুক্তরাষ্ট ১৪৮৯৭ | 91 যুক্তরাজ্য ৭৩৪১ 
প. জার্মানি ১২৮৬* | ৮। পৃ. জাৰ্মানি 1৬৮৩৭ 


(বালিজ্ত্য ।_বীটচিনি সাধারণতঃ নিজ-নিজ দেশের অভাব মিটাইতেই শেষ 
হইয়| যায় । সেজন্য বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বীট বা বীটচিনি অনেক দেশেই দেখা যায় না। 
কেবল জাৰ্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলগ ও রুশিয়া হইতে বাঁটচিনি রপ্তানি হয়। 

ইংলণ্ড প্রধান খরিদ্দার 1) 


পলি 


ইক্ষু ও বীটের তুলনামুলক আলোচনা! 
ইক্ষু as 
প্রধানতঃ উষ্ণ অঞ্চলের কৃষি। ১। প্রধানতঃ শীতোকমগ্ুলের কৃষি। 


বৃদ্ধির সময় Se ও wie আবহাওয়| দরকার | 


বৃষ্টি--৬*ই.--৮*ই. | 

বৃদ্ধিকাল--৯ মাস হইতে > বত্সয়। 

পাললিক ব| অগ্ন,াৎপাত-সঙ্ভূত নরম দো-আঁশ 
মাটি দরকার। 


` একবার চাষ করিলে কোন-কোন স্থানে ইক্ষু 


৩-৪ বৎসর চাষ করিতে হয় ন| । 

Bra কাণ্ড হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। 
সমুদ্রসন্নিধান ইক্ষু চাষের ও ব্যবসায়ের পক্ষে 
উপকারী | 

হুলভ পুরুষ শ্রমিক হইলেই চলে। 

ইক্ষু বৎসরের সকল সময়ে জন্মে । 


বৃদ্ধির সময় কবোষ ও Glee আব- 
হাওয়! দরকার । 

বৃষ্টি__পরিমিত ( ২*ই.--৪%ই. ) | 
বৃদ্ধিকাল--৫-৬ মাস | 

বালুকাপ্রধান দো-আশ ও চুণযুক্ত উর্বর] 
জমি দরকার । 

প্রতিবত্সরই চাষ করিতে হয়। 


বীটের শিকড় হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। 
সমুদ্রদন্লিধানের বিশেষ দর কার নাই। 


a ও শিশু-শ্রমিক বিশেষ উপযোগী | 
বীট বৎসরে একবার জন্মে। 


১৫০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থনীতিক ভূগোল 


QUESTIONS 


ngs What climatic and physical conditions are necessary for 
— the production of wheat and rice? (Cal. Inter. 1936, 1938, 1940, 


1946, 1948) 

G LEY Explain the geographical distribution of, and trade in, 
-_ wheat. 

3. Compare and contrast physical and economic factors 

associated with the production of rice and wheat. Mention the 

chief countries engaged in foreign trade in those commodities. 


(LP.S. 1934) 
What are the principal countries of production and 
export in tea and coffee ? (Cal. Inter. 1934) 


5. State accurately the areas in which sugar is manufactured. 
India produces large quantities of sugar-cane, but still imports 
sugar from other countries,—why ? (LP.S. 1930) 

ণ (২৯০, the world distribution of sugar-beet and sugar- 
cane. (Cal. Inter. 1933, 1946) 

7. Name the different countries from which sugar is princi- 
pally exported, (Cal. B.Com. 1925) 

8. From climatic and physical conditions W. Bengal is 
suitable for the growth of sugar-cane. Still West Bengal lags far 
behind as a producer of suger-cane,— why ? 

9, In India there are two principal centres of sugar produc- 
tion. What are they? Which of them is the better producing 
area ? 

10. The state in India having the greater area of sugar-cane 
production is not necessarily the producer of greater quantity of 
cane-sugar—Explain. 

11. Account for the importance of Uttarpradesh, Punjab 
and Andhra as producer of sugar-cane. 


আত্ম) 
PAG পণ্যড্রব্য,_ বাণিজ্যিক PAF 
i (Commercial Crops) 


€১) তুলা, (২) পাট, (৩) শণ (১০৯১০), (8) রেশম (silk), (৫) রবার (rubber), 
(৬) তৈলবীজ (oil seeds). 


(>) ভুল! ( Cotton ) 

্যবহান্প।-€মানষের জীবনযাপনের জন্য খাদ্য ও বাসস্থান যেমন দরকার, 
বস্ত্ৰ সেইরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয়। যত রকমের মূল উপাদান দ্বার এই বন 
প্রস্তুত কর! হয়, তাহার মধ্যে কার্পাস তুলাই প্রধান 1) 

গ্রেট বৃটেনের পশ্চিমে ল্যাঙ্কাশায়ার, _আ'. যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংলণ্ড রাষ্ট্রগুলি, 
উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনা,_-ভারত-যুক্তরাষ্্র, চীনদেশের সাংহাই, জাপান 
-(ওসাকা),__ইউরোপে উত্তর ইতালী, zeae, উত্তর-পূর্ব ফ্ৰান্স, বেলজিয়ম 
প্রভৃতি স্থানে কার্পাম তুলা সংক্রান্ত বস্ত্ৰ দলি ও নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। 
Sea বালিশ ও গণি প্রভৃতির ভিতর দিবার জন্য, ডাক্তারখানায় ব্যবহৃত ices 
ও তুলার প্যাড করিবার জন্য এবং স্থত| ও দড়িদড়। এবং সতরঞ্চি প্রস্তুত 
করিতেও তুলার দরকার হয়। গ্যাসের ম্যান্টেল (mantle ), গান-কটন ( gun- 
cotton) নামক বিস্ফোরক wy এবং কোনকোন কাগজ প্রস্তুত করিতেও 
তুলা লাগে। gai হইতে বিশুদ্ধ সেলুলোজ (cellulose) পাওয়! যায়, এবং 
সেলুলোজ দিয়া সেলুলয়েড বা কীচকড়ার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। সাধারণ লোক ইহাকে 
বলে নকল হাতীর দাতের দ্রব্য বা আলুর BT অথচ, আলুর সহিত ইহার 
কোন সম্পর্ক নাই। শিশি-বোতলের মুখের সুদৃশ্য ga পেঁচকাটা মুখোস, 
ফটোগ্রাফের ছবি ভিজাইবার পাত্র, বিছ্বুৎ-অপরিগলক কয়েকটি দ্রব্য প্রভৃতি এই 
সেলুলয়েডের দ্বারাই প্রস্তুত হয়। ‘নকল রেশম প্রস্তুত করিবারও ইহা অন্যতম 
মূল পদার্থ। এক্ষণে সুদৃঢ় WS প্রস্তুত কার্ধেও তুলার কার্ধকারিতার পরাক্ষা 
হইতেছে। 

তুলার বীচি হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। তুলার Aiba খৈল fim জমির সার 


হয়। 


১৫২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
[Sats উৎপাদনের Socata gael ৷--তুলার চাষের জন্তু 


দরকার, 
১ । উর্বরা, কিংবা উত্তমরূপে সার দেওয়া জমি | জমির জল নিষ্কাশিত হইয়া 
যাওয়া দরকার,-কিন্তু জমি আর্ড থাকাও দরকার। যাহার জল নিষ্কাশিত হইতে 


পারে এমন পাললিক মাটি সর্বোত্রুষ্ট। বন ভারী, করম জমি নহে | 


ঈবার 


৮০ ০. 
র পাত ভাল নহে। 
T ৩।. তুলার পক্ষে অভাব খুব বড় নহে, উত্তাপের অভাঁবই বড়। 
আবার বেশী উত্তাপও ভাল নহে। পরিমিত সমভাবাপন্ন উত্তাপ ও পরিষ্কার রৌদ্র: 
সার চাষের পক্ষে ভাল। পরকালে গার বৃদ্ধিকালে মোটামুটি ve ফা. উত্তাপ = 
এবং জুলাই মাসে ৮** হইতে ৯** ফা. উত্তাপ হইলে ভাল হয়। 

৪। সাত মাস তৃষারপাতহীন সময় তুলার জন্য বিশেষ দরকার! তুলার 


চাষ মোটামুটি ২০* দিন লাগে। সেজন্য যে-অঞ্চলে অন্ততঃ ree 


«হই বি বিপাতের ANA মধ্যবত 
NE চাষের পক্ষে ভাল। তুলার ফল ভা 


তুষারপাতহীন দিন না পাওয়া যায়, লে-অঞ্চলে তুলার চাষ হয় না। 

e সম্ভা শ্রমিক দরকার। কলে তুলার আঁশ বীচি হইতে ছাড়ানো যায়। 
কিন্ত গাছ তুলার ফল তুলিবার ভাল যন্ত্ৰ নাই। কারণ, তুলার সব ফল 
একই কালে পাকে না, এবং বাছিয়া-বাছিয়| তুলা তুলিতে পারে এমন যন্ত্রও 
সম্ভব নহে। 

এই সমস্ত বিবেচনা করিলে ৪৩* উ. অক্ষরেখার উত্তর, এবং ৩** দ. অক্ষরেখার 
দক্ষিণে তুলা জন্মে না।) কিন্তু এই সীমারেখা আনুমানিক । ইউরোপীয় রুশিয। - 
দেশে এমন কি ৪৭" উ. অক্ষরেখায় অল্পদিনে পাকিবার উপযোগী তুলার চাষ 
হইতেছে | 

Bats শ্ৰেলীভেদ ।--তুলার আঁশের রং, মহুণতা, এবং প্রধানত: দৈৰ্ঘ্য, 
অনুসারে চারি শ্রেণীর তুলা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে দেখা যায়: 

(১) সর্বাপেক্ষা Gage তুলার নাম দ্বীপ-কার্পাস (Sea Island Cotton) ;— 
ইহার আঁশের দৈর্ঘ্য ২২ ইঞ্চি। কিন্তু সাধারণতঃ এই শ্রেণীর যে-তুল| পাওয়া যায় 
তাহার দৈর্ঘ্য মোটামুটি ১২ ই.। ইহার আঁশ খুব মিহি এবং রেশমের মত মহ ও 
কোমল। ইহা অ. যুক্তরাষ্ট্রের জিয়া ও ক্যারোলাইনা নামক রাষ্ট্র দুইটির 
অন্তৰ্গত সমুক্রতীর-সন্লিহিত দ্বীপে ও পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। এই তুলা 
এখন দুর্লভ হইয়াছে। 


— e 
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(২) মিশরীয় তুল।।--আঁশের দৈর্ঘ্যে চাহিদায় দ্বীপ-কার্পাসের পরেই 
ইহার স্থান। এক্ষণে আ. যুক্তরাষ্ট্রেই ইহা জন্মিতেছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১ুই. 


অপেক্ষা বেশী ৷ 


(৩) উচ্চভূমির (ডাঙ্গ! জমির—uppers) তুলা, _ইহা দীর্ঘতন্ত ও হুম্বতন্ধ-- 


৪২ নং চিত্র gaa শাখা! ও প্রশ্ছুটিত তুলা | 
আশ (১ ই. লঙ্কা), ৪৮৭২% মধ্যম-আঁশ ( চুই, হইতে ইউই.) ও ১৬:৫% ছোট-আশ 


( 88. অপেক্ষা দৈৰ্ঘ্যে কম )। 


ছুই প্রকারের হয়, এবং ইহাই বাণিজ্য- 
ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত। ইহাদের - 
মধ্যে দীর্ঘতন্গুলির আঁশ ১ই, হইতে 
১$ই. এবং হম্বতত্তগুলি মোটামুটি ১ই,। 
(৪) ভারতীয় gal izes 
আশ সর্বাপেক্ষা ছোট। ইহাও ছুই 
প্রকারের হয়। দীর্ধতত্তগুলির আঁশের 
দৈর্ঘ্য & ই. হইতে ১ই.+_কিন্ত 
হম্বতন্গুলি 2 ই. অপেক্ষা কম। 
ভারতীয় তুলার মধ্যে দীর্ঘতন্তগুলির 
চাহিদাই বেশী। হৃম্বতন্গুলি কর্কশ। 
১৯৫৮-৫৯ খু. অন্দে ভারতে যত 
তুলা জন্মিয়াছিল তাহার ৩৪:৭৮%লম্বা- 


উতপাদনন-স্থানন--১৯৬০-৬১ জেন? 
মহাদেশ অনুসারে তুলা-উৎপাদন 


তুলা পৃথিবীর 


মহাদেশ 


উ. ও মধ্য আমেরিকা 
এশিয়া 

আফ্রিকা 

দ. আমেরিকা 

ইউরোপ ( রুশিয়! সমেত ) 
পৃথিবী 


উৎপাদন য্ত 
লক্ষ মে. টন শতাংশ 
wy F ৩৩১ 
৩৯ ৩৫৮ 

৯ ৮২ 

৮ ৭৩ 

১৭ ১৫৬ 


১৫৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও অর্থনীতিক ভূগোল 
দেশভেদে পৃথিবীর তুল! উৎপাদন ১৯৬১-৬২৯% 


শ্রেষ্ঠ দশটি দেশের নাম fica দেওয়া হইল-- 
পৃথিবী--১*৯** স. মে. টন 
উৎপাদন উৎপাদন 
দেশ স.মে.ট দেশ স. মে. ট. 
- ১। আ. যুক্তরাষ্ট্র ৩১ ল. ১৪ স. ৬। মেক্সিকো ৪ ল. ৭ স. 
২। Bat x ৭। পাকিস্তান ৩ ল. ৪ স. 
৩। সো. রুশিয়া ১৫ ল. ৫৬ স. ৮) সংযুক্ত আরব 
ভারত ৮ ৮ 2 
8 | ল. ৩৫ স. ৯। তুর ২ল- 
৫। ব্রাজিল ৬ ল. ১৩ স. ১০। সুদান ১ ল. ৭৩ স. 


* F.A. O. Monthly Bulletin 1962 
+ চীনের উৎপাদন অজ্ঞাত । তবে ১৯৫*-৬* সালে গড়ে ২৪ ল. ১* হাজার মে. টন। 


cont চিত্র ।-_পৃথিবীর তুল|-উত্পাদন-স্থান | 
দেম্পতভদে তুলা-উতপাদন 

এক্ষণে (প্রত্যেক মহাদেশের প্রধান-প্রধান তুলা-উৎপাদক দেশগুলির উল্লেখ কর! 
যাইতেছে,_ 

উত্তর ও মধ্য আমে রিক1-র__-আ. যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো | 

দক্ষিণ আমেরিকা-ম-_ ব্রাজিল, পেরু, আৰ্জেণ্টিন| | 

এশিয়া-॥_ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরাণ ') 
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আফ্ৰিক!|-য়--মংযুক্ত আরব সাধারণতন্্ (মিশর), সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া, 
টাঙ্গানাইকা, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন ( নাটাল ), কঙ্গো । 

উপরেই বলিয়াছি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তৃলা-উৎপাদন-স্থান_-আ, যুক্তরাষ্ট্র। 
ইহার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে মোটামুটি ১*টি রাষ্ট্রে Gar জন্মে । মোটামুটি পশ্চিমে-- 
টেক্সাস হইতে পূর্বে প্রা্ম আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত ;_এবং উত্তরে_-৩৭* উ. 
অক্ষরেখা হইতে দক্ষিণে ৩১০ উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত এই তুলা-অঞ্চল বিস্তৃত। ইহার 
উত্তর সীমার অর্থাৎ ৩৭” উ. -অক্ষরেধার সহিত প্রায় ২** দিন তুষারপাতহীন রেখ! 
( ৫৫নং চিত্র দেখ) মিলিত হইয়াছে, এবং এই সীমার দক্ষিণে শীত কম। সেজন্ত 
কোন স্থানেই একক্রমে ২** দিন তুষারপাত হয় all Gata চাষ সম্পূর্ণ হইতে 
১৮০ দিন লাগে। কিন্তু এই তুলা-অঞ্চলেরই উত্তর অংশে শীতের দিন কম বলিয়া 
এখানে তুলার চাষের পরম শত্ৰু কোষকীট (boll weevil) আছে। এই পোকা তুলার 


৫৪নং চিত্র ।-_আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান-তুলা-উৎপাদন-স্থান। 


কাচা বীজ-কোষে ডিম পাড়ে, এবং ডিম হইতে পোকা বাহির হইয়া তুলার বীজ 
একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। ইহা মেক্সিকো দেশ হইতে এদেশে আসে বলিয়| ইহাকে 
মেক্সিকো-কীটও বলে । যে-অঞ্চলে বৃষ্টি বেশী সেই অঞ্চলে এই কীট বেশী জন্মে 
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সেইজন্য আ. যুক্তরাষ্ট্রের তুলা-অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবহুল পুর্বভাগে তুলার 
চাষ কমিয়া যাইতেছে, এবং বৃষ্টিবিরল পশ্চিমভাগে তুলার চাষ বেশী 
হুইতেছে। এই কোবকীটের জন্তই জর্জিয়া ও ক্যারোলাইনা স্টেটের সন্নিহিত 
দ্বীপে এখন আর দ্বীপ-কার্পাস হয় না। বৃষ্টির বাহুল্যও এখানে তুলা না হইবার আর 
একটি কারণ। পূর্বেই বলিয়াছি এই তুলা-অঞ্চলের উত্তর অংশে শীত কম বলিয়া 
সেখানে কোষকীটের অত্যাচার হয়। কিন্তু উত্তর সীমার উত্তরেও অপেক্ষাকৃত 
শীতবহুল সুবিধাজনক স্থানেও তুলার চাষ হইতেছে | 

উপরি-উক্ত তুলা-অঞ্চলের পশ্চিম সীমারেখার সহিত ২ ইঞ্চি সমবর্ধণ রেখা 
(iso-byet) মিলিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পশ্চিমে বৃষ্টিপাত ২০” ই. অপেক্ষা 
কম ও শীত বেশী । css সেদিকে কোষকীটের অত্যাচার কম। এ-কারণে 
এই তুলা-অঞ্চল পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে। এজন্য নব মেক্সিকো, আরিজোনা, 
ক্যালিফোণিয়| স্টেটেও প্রচুর তুলা জন্মিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি এই অঞ্চলের 
উত্তর সীমার উত্তরেও এখন কোথাও-কোথাও তুলার চাষ হুইতেছে। স্থৃতরাং 
আ. যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাষ পশ্চিমে ও উত্তরে সরিতেছে। এই অঞ্চলের 
দক্ষিণ-সীমার দক্ষিণে মেক্সিকো! উপসাগর উপকূলে এবং পূর্বে বৃষ্টিপাত বেশী বলিয়া 
সেখানে তুলা জন্মে না,_ধান জন্মে । 

আ.যুক্তরাষ্ট্রের তুলার চাষ-প্রধান দক্ষিণের এই অঞ্চলকে বলে GMAT | 

চীনের gal উৎপাদনের পরিমাণ সব সময়ে ঠিকমত পাওয়া না গেলেও এক্ষণে 
অনুমান করা যায় যে, চীন তুল! উৎপাদনে ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছে, এবং এক্ষণে পৃথিবীতে 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। উত্তর চীনে হোয়াং নদীর এবং মধ্য চীনে ইয়াংসি নদীর 
উপত্যকায় ও ব-দ্বাপে প্রচুর তুলা জন্মে । দক্ষিণ চীনে তি অল্পই তুলা পাওয়া ষায়। 

সোভিয়েট কুশিয়ায় তুলা জন্মে ইহার দক্ষিণ ভাগে ক্রিমিয়া উপদ্বীপে, 
ককেশস পর্বতাঞ্চলে, এবং উজজ-বেকিস্তান ও তুৰ্কমেন প্রভৃতি রুশীয় মধ্য এশিয়ার কয়েকটি 
সোভিয়েট প্রদেশে । ইউরোপে রুশিয়াই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র তুলা উৎপাদন-স্থান। 

দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিল সর্বশ্রেষ্ঠ তুল।-উৎপাদন-স্থান। পেরুতে, 
আর্জের্টিনার উত্তরে প্যারাগুয়ের পশ্চিমে ও বলিভিয়ার পূর্বভাগে যে গ্রানচাকো নামে 
বনভূমি আছে সেখানেও বন পরিষ্কার করিয়া তুলা জন্মিতেছে। মেক্সিকো! তুলা 
উৎপাদনে প্ৰভূত উন্নতি করিয়াছে। পূর্বে এদেশে যে-তুল| জন্মিত, তাহা হইতে রপ্তানি 
সম্ভব হইত না। এক্ষণে রপ্রানি-বাজারে মেক্সিকো যষ্ঠ স্থান অধিকার FA 
আ. যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমার নিকটে রিও গ্রাপ্ডির ধারে-ধারে ও পশ্চিম উপকূলের স্থানে 
স্থানে এদেশে প্ৰধানতঃ তুলা জন্মে | 
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আফ্রিকা মহাদেশে মিশর প্রধান তুগা-উৎপাদন-স্থান। উচ্চ অঙ্গের 
তুলার উৎপাদনে মিশরের স্থান তুলা-উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ট। ইহার তুলার 
আঁশ ভাল, চাহিদাও বেশী। এখানে বৃষ্টিপাত নাই বটে, তবে নীলের জলপ্লাবন 
হেতু জল -যতদুর উঠে, WORE চাষ হইয়া থাকে। অন্য প্রধান উৎপাদন-স্থান-- 
সুদান। ইংলগ্ডের নিজের দেশে তুলা উৎপন্ন হয় না বলিয়া আফ্রিকার পূর্বভাগের 
মালভূমিতে ইহার উপনিবেশ উগাণ্ডা, কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা, রোডেশিয়া, দক্ষিণ-আফ্ৰিক| 
সম্মেলন প্রভৃতি স্থানে ইংরাজের চেষ্টায় তুলা জন্মিতেছে। 
ভারত-বিভাগের পূর্বে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ তুলা-উৎপাদন-স্থান ছিল। ভারত- 
বিভাগের পর Begs তুলাক্ষেত্র প্রায়ই পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে । সমগ্র তুলার 
জমির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে। তাছাড়া আমেরিকার বড় 
আশের তুলার জমি অধিকাংশ পাকিস্তানে পড়িয়াছে। ভারত-বিভাগের সময় ১৯৪? 
খু. অন্দে সমগ্র ভারতে তুলার কল ছিল ৪২৩, পাকিস্তানে ১৪। সুতরাং ভারতে 
তুলার অভাব হইতে থাকে। এক্ষণে ১৯৬১ সালে ভারতে কাপড়ের কল ৪৬১। 
স্থৃতরাং ভারতে এখন তুলার দরকার বেশী। ভারতে ১৯৫৮-৫৯ সালে ৫৭৬ লক্ষ 
বেল (১ বেল =৪**প|. ) তুলা লাগিয়াছিল। সেজন্য ভারতে তুল|-উৎপাদ্ন বৃদ্ধির 
ও ভাল তুলা-উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে তুলার 
চাষের হিসাব নিয়ে দেখানো হইল,_ 
ভ্াাল্পত-স্ুক্ঞল্লাষ্ট্রেল Slow রাষ্ট্রে ভুলাব্র চান্স ১৯০৯--৬০ 


| (সহন হেক্ট এয়র )* গোজ পল 

গুজরাট ও মহা রাষ্ট্র ৪২৪৮ ১৫৩৩ 
মহীশূর ১০০৯ ৪৬৫ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৮৪৪ ২৭৯ 
পাঞ্জাব ৫৪৫ bee 
অন্ধ ৩৪৪ ১১৫ 
qara ৪৫৭ | 8°53 
রাজস্থান ২৩৮ | ১৪৮ 
উত্তর প্রদেশ ৬৮ ৬৭ 
aata স্টেট ; 
সমগ্র ভারত-যুক্তরা ৩৮৩৫ 

+ ১ হেট এয়য়=২'৪৭১১ একর । + ১ emaa পাউও। 


উল্লিখিত এ তালিকা হইতে দেখা যাইবে, দক্ষিণ ভারতের মধ্য-পশ্চিম ভাগে 


১৫৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


কৃক্ঃমৃত্তিক। অঞ্চলই শ্রেষ্ঠ তুলা-উৎপাদন-স্থান ৷ গোয়া ও নাগপুর একটি রেখার 
দ্বারা যোগ করিলে তাহার পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে এই কুষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চল অবস্থিত। 
ইহার পরে সিন্ধু-গাঙ্গেয় বালুকাপ্রধান পলিমাটি অঞ্চলে অবস্থিত পাঞ্জাব, রাজস্থান 
ও উত্তর প্রদেশ | এ-অঞ্চলে সেচের জলই প্রধান অবলম্বন। আর একটি অঞ্চল 
মান্দ্রাজের লোহিত মৃত্তিক। অঞ্চল। মান্দ্রাজে কতক চাষ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্থ্মী 
বায়ুর উপর নির্ভর করিয়া মে-জুন মাসে হয়, কতক উত্তর-পূর্ব মৌস্থমী বায়ুর সময়ে 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে হয়। উপরে তুলা উৎপাদক প্রদেশগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে | 


৪-জজ্জ প্রদেশ 
৯ হিমাচল প্রদেশ | 

১৩-উড়িৰ্য ১৪-বিহার 
১৮-নণিপ্ুর ১৯-আন্দাযান নিকোকর | 


te নং চিত্ৰ |--ভারত-যুক্তয়াষ্ট্ৰে পাটের ও তুলার জমি। 


কেরলে ও মহাশূরে বিখ্যাত দীর্ঘ আশের দ্বীপ কার্পাস ( Sea Island Cotton ) 
জন্মিতেছে। মোট উৎপন্ন তুলার এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া যায় মহারাষ্টর প্রদেশ হইতে। 


কৃষিজ পণ্যপ্রব্য,_বাণিজ্যিক ফসল--পাট ১৫৯ 


$s ভারতে He GA জন্মে তাহ! ভারতের কলেই ব্যবহার করা হয়। ভারত- 
, বিভাগের পর হইতে ই, হইতে ১ই. ও OTA তুলার জন্য ভারতকে পূর্ব আফ্রিকা, 

৷ আমেরিকা, মিশর ও স্থদানের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে | 
- ব্যবসায় [পৃথিবীর রপ্তানি করা তুলার প্ৰায় ৫৭ শতাংশই আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
= পাওয়া যায়। ইহার প্রধান রপ্তানি-বন্দর__নিউ অলিয়ান্স (New Orleans ), 
গ্যালভেস্টন ও স্তাতানা। বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও জাপান প্রধান ক্রেতা। অন্য রগ্তানি- 
C কারক স্থান--মিশর, সো. রুশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, দান, পের, ব্রাজিল, পাকিস্তান, _ 
প্রভৃতি । পৃথিবীর সৰ্বপ্ৰধান আমদানি-কারক দেশ-দ্াপান। অন্ত আমদানিকারক . 


পেস? 


= দেশ-_প. জাৰ্মানি, ফ্ৰান্স, যুক্তরাজ্য, ইতালী, প্রভৃতি (ভারতে উৎপন্ন তুলা ভারতেই Z 
afe হয়। ইহার ছোট আশের তুলার বড় খরিদ্ধার আ. যুক্তরাষ্ট্র যদিও আমেরিকীয়, 
যুক্তরাষ্ট একটি শ্ৰেষ্ঠ তৃলা-উৎপাদন-স্থান, কিন্তু স্থতি কম্বল আমেরিকার তুলায় ভাল হয়, 
নী ভারতের পরিষ্কার, সাদা ও কর্কশ ছোট আশ তুলা ইহার বিশেষ উপযোগী। 


২৯৬০ সালে পৃথিবীর মোট রপ্তানি ৩৮৮৯ স. মে. টন। তন্মধ্যে ভারতের ৩৩৬ ও 


X 
a 


— 
পাকিস্তানের ৮৮& স. মে. টন মোট আমদানি ৬৮১১ স. মে. টন, তন্মধ্যে ভারত, 
আমদানি করে ২৪৭ স. মে. টন ও পাকিস্তান ১'* স মে. টন t 


(২) পাট Gute) ৰু 


(ajaaa পাট হইতে দড়ি, দড়া, স্থতালি, বস্তা, চট প্রভৃতি প্রস্তুত হয় । 
বয়ন-শিল্পের জন্য যত রকমের তন্তু ব্যবহৃত হয়, ' তাহাদের উৎপত্তির পরিমাণে 
পাটের স্থান তৃতীয়* এবং পাটের SE সর্বাপেক্ষা সুলভ | পাটে যে-থলি প্রস্তুত হয়, 
তাহার সাহায্যে গম, যব প্রভৃতি একস্থান হইতে অন্তস্থানে সহজে ও স্থলভে, 
পাঠানো যায়। সেইজন্য ব্যবসায়-ক্ষেত্রে পাটের খুব আদর | 

{ পাট দিয়া কাগজ, নাইট্রো-সেলুলোজ  ( Nitro-Cellulose ), কীচকড়ার 
দ্রব্য ( Celluloid Articles ), নকল রেশম (Rayon) প্রভৃতি Fe প্রস্তুত 
হয়। পাট রং করিয়া তাহার দ্বারা সুন্দর কাৰ্পেট প্রস্তুত হয়। এক্ষণে পাট 


তোলা বজ ee লালা নাছ বালা চারার 3 
* প্রথম তুলা, দ্বিতীয় পশম। বয়নশিল্পে ব্যবহৃত তন্তুগুলির বাধিক উৎপত্তির মোটামুটি হিসাব_- 
১৯৩৪-৩৮ সালের গড় হিসাবে 
তুল|--১৫৭১৯ পা. পাট--৩৩৪৭ পা. কৃত্রিম পশম--১*৭৩ পা. 
পশম ৩৮৮৯ পা. শণ--১৭৫৭ পা. মসিনার তন্ত--৮৮৬ Af. 


১৬০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


দিয়া শক্ত রাস্তা প্ৰস্তুত করাও চলিভেছে। পাটের গাত্র হইতে Se ছাড়াইনা |z 
লইলে যে-কাঠি পাওয়া যায়, তাহা জালানি-ভরব্যরপে ব্যবহৃত হয়। ) 

Sac প্রাকৃতিক saat Lats চাষের জন্য দরকার 
১। উর্বর! পলিমাটির জমি । যেখানে বানের জল উঠে নদীর Cors 


1ত(*/ই.)। ৪। safe, কিন্তু দ্ত৷ শনিক । ) 


দত কে আন এবং জলের 
| ভিতর দাই (৫+নং চিত্র, দেখ) পাটের কাঠি হইতে তন ছাড়াইতে হয়, পরে 
তন্তু শুকাইতে হয়। এজন্ত দক্ষ শ্রমিকের দরকার বেশী ।) 

উত্পাদন ক্ছান্ন।-দমগ্র পৃথিবীতে গঙ্গা-রদবপুত নদীর উপত্যকা পাট-_ 


চাষের শ্রেষ্ট উপযোগী স্থান_একমাত্র উপযোগী স্থান বলিলেও apie - না। 
টা বঙ্গদেশ (পূর্ব ও 4 ও পশ্চিমবঙ্গ)" পৃথিবীতে একমাত্র পাট-চাষের 


| এই অঞ্চলের চাষীদিগেরও ইহ ইহা সর্বপ্রধান _অর্থপ্রসূ চাষা 


esat চিত্র --পাট ধোওয়|। 


ব্যবসায়-ক্ষেত্রে পণ্যশস্ত চালান দেওয়ার জন্য পাটের জিনিষের দরকার খুব বেশী। 
এজন্য পৃথিবীর লোকের বাঙ্গালা দেশের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইত। ইহাতে 
পৃথিবীর সকল স্থানেই পাট-উৎপাদনের চেষ্টা ব| পাটের স্থলে অন্ত কোন দ্রব্য 


ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য প্রদেশেও পাট-উৎপাদনের 
eae 


কৃষিজ পণ্যদ্রবা, বাণিজ্যিক ফসল-_পাট ১৬১ 


চেষ্টা হইতেছে | এক্ষণে AG পাট নামক একপ্রকার পাট সর্বত্রই জন্মিতেছে। নিযে 
পৃথিবীর পাট-উৎপাদন-স্থান, ও উৎপাদন-পরিমাণ সম্বন্ধে একটি হিসাব দেওয়া গেল,_ 


পৃথিবীর পাট-উৎপাদন ১৯৫৯-৬০ 


পৃথিবী--২%৮* স. মে. ট. 
উৎপাদন-স্থান 


এতদ্যতীত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কঙ্গো, মাদাগাস্কার, নেপাল, জাপান প্রভৃতি স্থানে 
অত্যান্প পাট জন্মে, স্পেনে অল্প মেস্তা জন্মে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারত ও পাকিস্তান 
এবং বিশেষভাবে এই ছুই দেশের বঙ্গদেশ নামক প্রদেশ ছুইটিতেই আবশ্যকীয় 
পাট জন্মে । পাটের দেশ বলিলেই ভারত ও পাকিস্তানের বঙ্গদেশ বুঝায়। নেপালের 


পাট ভারতবর্ষে রপ্তানি করা হয়। 
পাকিস্তানের পাট ভারতের পাট অপেক্ষা ভাল। 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পাটের জমি, ও উৎপাদন 
Y ( ১৯৫৯-৬০ ) 
উৎপাদন সহস্ৰ বেল 

স্টেট জমি সহস্র হেক্ট এয়র > বেল= ১৮১৪ কিলোগ্রাম 
৫ পাট মেস্তা মোট | পাট মেস্তা মোট 

a 1" === SRC... Bs 
Sx ৩৩৩ ৮৭ Bae | ২১৭০ Bee ২৫৭৮ 
আসাম ১৩৫ ৩ ১৬৮ | ১১১৪ ১৫ ১১২৯ 
বিহার ১৭০ ৪৯ ২১৯ | ave ১৫০ ১০৮০ 
অন্ধ x ৩৪ ৩৪ | ৯ ১৭২ ১৭২ 
fyl ৩০ ১১ 8১ ১৮৮ ৫২ ২৪০ 
উত্তর-প্রদেশ ১৩ x ১৩ ৮৯ x ৮৯ 
facial ৮ ag ১৮ | ৫৭ ee ১০৭ 
ভারত যুক্তরাষ্ট্র ৬৯১ ২৮৬ ৯৭৭ | ৪৫৪৮ ১০৯৮ *৫৬৪৬ 


উদবিপ্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যায়,--(১) ভারতযুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক পাটের 
* আরও কোন-কোন রাষ্ট্রে কেবল মেস্তাপাট হয়। এই যোগফলে তাহাও ধর! হইল। 
১১ 


উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


জমিতে অর্ধেক পাট হয় পশ্চিমবঙ্গে ( ৫৬নং চিত্র )। এত পাট অন্ত কোন স্টেটে 


১৬২ 


হয় না। (২) পাটের জমি ও উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। 


«৮নং চিত্র।--পাটের ক্ষেত। 


ভারতবুক্তরাষ্ট্র পাটশিল্পে পৃথিবীতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। 


এক্ষণে এখানে পাটসংক্রান্ত নানারকমের ১*৬টি কল (cafes কল ৫৬টি) 


কৃষিজ পণ্যক্রব্য,__বাণিজ্যিক ফদল-_পাট ১৬৩ 


আছে। এই সকল কলে মোটা ও সরু স্থৃতা, থলে, হেসিয়ান থলে, মোটা চট, 

হেলান চট -ও/ ঘড়ি, টোৱাইন কতা, কার্পেট প্রভৃতি নানাত্রব্য প্রস্তুত হয়। 
'_ ভারত-বিভাগের পর পাটের অন্ত ভারত পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী ছিল। কিন্তু পাকিস্তান 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রেকে পাট দিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিল না। সেজন্ত খাঁ্যশস্তের জমিতেও 
পাট চাষ করাইয়৷ উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে । এই সব কারণে 
ভারতে পাটের উৎপাদন বাড়িয়াছে। 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে_ 
উহ চা SE <7 TE “মাপ 
পাটের জমি পাট উৎপাদন 
সহস্ৰ একর সহস্ৰ বেল 
পাট aal পাট oral 
১৯৬০-৬১ ১৫১২ ৬৮৯ ৩৯৮২ ১১৩১ 


১৯৬ ১-৬২ ২২৫৯ ৯৫১ ৬২৬৯ ১৭০৫ 


লাভেল্ল ও পাউ দব্ব্যেন্স ব্যব্বসান্র [পৃথিবীতে ভারতই সূ্বপ্রধান 
পাট-দ্রব্য রপ্তানিকারক এবং পাকিস্তান শ্রেষ্ট পাট-রপ্তানিকারক দেশ ভারতের 
পক্ষে পাট-দ্ৰব্যই অন্ততম প্রধান রপ্তানি-জব্য _বিদেশে ব্যবসায় করিবার জন্য ও অন্ত 
রাজনীতিক সম্পর্ক রাখিবার জন্ত যে-সুত্র উপার্জন করার প্রয়োজন, তাহা! সফল 
করিবার পক্ষে পাট একটি প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। এদেশ হইতে সাধারণতঃ পাটের _ 
চট (হেসিয়ান ও মোটা), পাটের থলে, দড়ি, সত প্রভৃতি এদেশের কলে উৎপন্ন 
yay ‘ৰপ্তানি করা হয়। প্রধান খরিদ্দার-_আ যুক্তরাষ্ট্র, সো. রুশিয়া, কিউবা, 
অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, চীন, আর্জেন্টিনা, চিলি, ক্যানেডা প্রভৃতি | 

অন্য পাট-আমদানিকারক দেশ-প* জাৰ্মানি, ফ্রান্স, আ. যুক্তৰাষ্ট্ৰ ও ৪ ইতালী 


ag) 

ee পাট "দুধ পাট ভারতের প্রায় একচেটিয়া _ব্যব্য|-দ্রব্য হওয়াতে অন্ত-অন্য দেশে 
পাটের স্থানে অন্ত অব্য ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছে। এজন্য এক্ষণে অস্ট্রেলিয়া 
হইতে কাৰ্পাস কাপড়ের থলিতে ময়দা আসে । ইংলণ্ড ও হলও হইতে কাগজের 


Greta সিমেন্ট আসে। আ. TEAM, RETA, দ. আফ্ৰিকা প্রভৃতি দেশও কাপড়ের 


এ কাজের বস্তা বার করিতেছে ভার বড় খৰিদার ভাত বলেও 
লোলা 7. UF a 


~~ 


<! 
i 


Ww 


উই ot ই n s জাৰ্মানিতেও গাছের ৬ছালের_ 
সক মা ত টপ ৰি 


SAPA RA ate, HST তর add আল 


9] শণ (Hemp) 

zje |--অনেকপ্রকার তন্ধ “শণ” নামে খ্যাত। শণকে প্রধানত; ছুই শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়,_-প্রথমতঃ আসল শণ, যেমন-( ১) ভাঙ্গশণ বা Bad, ও 
(২) ফুলশণ £_ দ্বিতীয়তঃ যে-সকল শণের 
গাছ আদল শণ গাছ হইতে অন্তরূপ, 
কিন্তু তন্তু আসল শণের মত। এই সকল 
শণের নামের পাশে শণ” আখ্য। জুড়িয়া 
দেওয়া হয় ₹যেমন,(৩) ম্যানিল| 
“aq”, (৪) শিশল “শণ"। শণ হইতে 
দড়ি, স্থতালি, wei প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। 
শণ পাট অপেক্ষা শক্ত! জলে পাটের দড়ি শীঘ্ৰ পচিয়া যায়। কিন্তু শণের দড়ি 
শীঘ্ৰ নষ্ট হয় না। 


(১) ভাক্দশল a Se (Cannabis Sativa বা True Hemp’, 

(২) saris (Crotalaria Juncea বা Sann Hepm) | এই গাছগুলির ছাল, 
ডাটা, বীজ, পাতা, ফুল, আঠা-সবই কাজে লাগে । ইহার ছাল হইতে আশ 
বাহির করিয়া তাহাতে দড়ি, Wei প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এই তন্তু দিয়| স্তাক-রুথ 
_ (৪৪০০-০000) বা ছাল! নামে মোটা থলে প্রস্তুত করা হয়। ইহার OTH পাটকাঠির 
মৃত আগ্ুন জালাইতে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীঞ্জ মাদকক্রিয়! বুদ্ধির জন্য এবং পক্ষী 
ও দুগ্ধবতী গাভীর খাগ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বীজ হইতে তৈলও প্রস্তুত হয়। 
এই তৈল জালানি তৈলরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং উহা! দিয়া a, পালিশ ও 
সাবান প্রস্তুত করা হয়। ইহার পাতা ও মুকুল শুদ্ধ করিলে ভাঙ্গ বা সিদ্ধি 
নামে একপ্রকার মাদক দ্রব্য হয়। ইহার ডালে ও ফুলের ভাটায়, ও পাতায় 
যে-আঠাল পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে চরস বলে? ইহার স্ত্ীবৃক্ষের জটা 
গুকাইয়া লইলে তাহাকে গাঁজা বলা হয়। _ 

_ ভত্পাদল-স্ছান্স |--এই শণগাছের প্রধান উৎপত্তি-স্থান দক্ষিণ রুশিয়া, 
যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়” হাঙ্গারি, পোলগু ও ইতালী | পৃথিবীতে যত শণ জন্মে তাহার = 

8 
CW) হু লক WTB cathe 


১ ০ ১২০০ 


€৯নং চিত্ৰ! শণের চাষ ও শণ গাছ। 


০ রা, ao 


= d et 
এ এছ ml d ৯ AN 3 ৭ রপপভ AED | 
কৃষিজ পণ্য্রব্য, _বাশিজ্যিক ফসদল--শণ ১৬৫ 


ইউরোপ প্রধান উৎপত্তিস্থান ;_তাহার পরেই এশিয়া। এশিয়ার_-ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যচীন, কোরিয়া, তুরস্ক ও পাকিস্তানে শণ জন্মে । 

ভারতশ্বুক্তরাষ্ট্ৰে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধাপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও 
পশ্চিমবঙ্গ, এবং পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গে শণ জন্মে | 

Sarre ।_শণের প্রধান বপ্তানি-স্থান ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, তাহার পরে 
ইতালী ও যুগোশ্লাভিয়া। ভারতে ভাঙ্গশণ অপেক্ষা ফুলশণ বেশী পরিমাণ 
জন্মে। কিন্তু বাবসায়-ক্ষেত্রে ইহাদের পৃথক্‌ হিসাব রাখা হয় নাঁ। গ্রেটবুটেন, 
ফ্ৰান্স, জার্মানি ও ভারত-যুক্তরাষ্ট প্রধান খরিদ্দার। 


(৩) SÍRA s (Manila Hemp) | 
ইহার আসল নাম আবাকা (Abaca) i” ফিলি- 
পাইনের প্রধান বন্দর ম্যানিলা হইতে ইহা প্রধানতঃ 
রপ্তানি হয় বলিয়া ইহার নাম ম্যানিলা। ইহার 
প্রধান উৎপাদন-স্থান_ফিলিপাইন দ্বীপ | অন্ত 
উৎপাদন-স্থান_মধ্য আমেরিকায় কোস্টারিকা, 
গোয়াটেমালা, পানামা; এশিয়ায়__বুটিশ উত্তর 
ব্বোনিও। কিন্তু ইহা ফিলিপাইনের একচেটিয়া 
ধনপ্রস্থ ব্যবসায়-দ্রব্য। পৃথিবীর অর্ধেক ম্যানিল! <a 
এখানে উৎপন্ন হয়। ৬*নং চিত্র |--ম্যানিল| শণ । 

ইহার Se ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহা “শণ*। কিন্তু ইহার আকার কলাগাছের 
AS) ইহ। ৮-১০ ফিট লম্বা! হয়। 

দড়ি-দড়| প্রস্তুত করার পক্ষে ইহার TH সর্বোৎকৃষ্ট-_ইহা অত্যন্ত শক্ত__জলে 
শীঘ্ৰ পচে না বা ফোলে AL) তাই জাহাজ বাধিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। এই দড়ি- 
Wel ব্যবহার করিতে-করিতে নষ্ট হইলে তাহা হইতে ম্যানিলা কাগজ প্রস্তুত হয়। 

gA ইহার প্রধান রপ্তানি-কারক দ্বীপপুঞ্জ ফিলিপাইন। পৃথিবীর 
রপ্তানি-ক্ষেত্রে যত ম্যানিল। আসে (১৯৬* সালে ১০৬ স. মে. ট.) তাহার ৯৪ শতাংশ 
(seo স. মে. ট.) ম্যানিলা হইতে পাওয়া যায়। অন্ত সামান্য রপ্তানি-কারক 
দেশ--কোস্টারিকা, গোয়াটেমালা, পানামা । কিন্তু ইহাদের বপ্তানি ক্রমশঃ 
afin যাইতেছে । এক্ষণে ইন্দোনেশিয়া ও উত্তর বোনিও কিছু ম্যানিল| রপ্তানি 
করে। প্রধান আম্দানি-কারক-_আ. যুক্তরাষ্ট্র (৩২%), তারপর জাপান, তৎ্পরে 


যুক্তরাজ্য । 


r 


১৬৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(8) শিশলন “শল”? ( Hen-e-quen—Sisal Hemp )।-_-শিশল গাছ 
শণ-জাতীয় নহে, ম্যানিলা-জাতীয়ও নহে। ইহার পাতা হইতে তন্তু পাওয়া যায় 
ভাই ইহাকে “শণ* বলা হয়। আর 
ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন-স্থান ইউকা- 
তান-এর একটি বন্দর-শিশল__ 
হইতে অধিকাংশ রপ্তানি হয় বলিয়| 
ইহার নাম শিশল শণ। শিশল 
গাছের গা হইতে আনারসের পাতার 
মত, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বড়, চওড়া 
ও মোটা পাতা বাহির হয়। এই 
পাতা কাটিয়| কারখানায় লইয়া গিয়া, 
যন্ত্ৰযোগে ইহার আঁশ ছাড়ানো হয়। 
এ আশ শেষে শুকাইয়া চালান 
= দেওয়া হয়। 

' == Serta ৷--ইহার 

৬১নং চিত্ৰ |_শিশল শপ। শ্ৰেষ্ঠ উৎপ।দন-স্থান মেক্সিকোর অন্তৰ্গত 
ইউকাতান। অন্ত উৎপাদন-স্থান__পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কিউবা ও হেইটি;, 
পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ --ইন্দোনেশিয়; আফ্রিকায়__কেনিয়া, acetal; ও Brix 
নাইকা; দক্ষিণ আমেরিকায়-_ভেনেজুয়েলা। 

BAAS cas রপ্তানিকারক স্থান--ট্যাঙ্গানাইকা;--প্ৰায় ৬৬ শতাংশ 
save সালে এখান হইতে রপ্তানি হয়। অন্য রপ্তানিকারক স্থান :--ব্ৰাজিল, 
এক্দোলা, কেনিয়া, মেক্সিকো, হেইটি, ইন্দোনেশিয়া, মোজাস্থিক, আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি । 

প্রথ্থান আশ ]দ্ানিকাল্পকু ZİN ৷--আ. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, 
প. জাৰ্মানি, ফ্ৰান্স, ক্যানাডা প্রভৃতি। পৃথিবীর ১৭% অংশ আ. যুক্তরাষ্ট্র আমদানি করে। 


81 GPS (505) 


GaAs ।--নিরক্ষীয় অঞ্চলে, শীতোষ্ণ অঞ্চলে, ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর 
অঞ্চলে FUNG জন্মে। রেশম-কীট এই তু'তগাছের পাতা খাইয়া পরিপুষ্ট হয়। 
স্থতরাং যেখানে FINE জন্মে, সেইখানেই রেশম-শিল্পের শ্ৰীবৃদ্ধি হওয়া উচিত। কিন্ত 
কর্মক্ষেত্রে তাহা হয় না। শ্রমমূল্য ইহার বিশেষ অন্তরায়। রেশমকীটকে ye- 


কৃষিজ পণ্যদ্ৰব্য,--বাণিজ্যিক ফদল-__রেশম ১৬৭ 


পাতা খাওয়ান, গুটি হইতে স্থতা ছাড়ানো প্রভৃতি sit জন্য দক্ষ শ্রমিক 
দরকার। প্রকৃতপক্ষে রেশমকীট পালনের অনেক কার্ধ স্ত্রীলোকের! ও বালক- 
বালিকাগণ অন্যান্ত কার্ধের সঙ্জে-সঙ্গে করে। তাহাদের শ্রমমূল্য হিসাবের মধ্যে 
গণ্য করাই হয় না। তথাপি ইহার শ্রমমূল্য যতদূর ধরা হয়, তাহাতেই রেশম-বন্ 
মহার্থ। সেজন্য শ্রমমূল্য বেশী হইলে, এই শিল্প চলে না। আনমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
দক্ষিণ ভাগে, দক্ষিণ ব্রাজিলে ও পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ুতে Fee জন্মে। কিন্তু 
অত্যধিক শ্রমমূল্যের জন্য সেখানে রেশম-শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ 
. , আমেরিকীর যুক্তরাষ্ট্র রেশমের শ্রেষ্ঠ খরিন্দার। / 763 nef. 
শরীর হইতে এক প্রকার আঠা বাহির করিয়া রেশমকীট নিজ দেহের বাহিরে 


WINAVI 


DAD 


৬২নং চিত্র ।-_রেশমকীটের নান! অবস্থ|। 


১। রেশমকীটের প্রথম অবস্থা । ২। পরিণত রেশমকীট-_ইহা| সুত! বাহির করিয়া নিজের 
চারিদিকে সুতা দিয়! খুঁটি বাধে ও নিজে গুটির ভিতরে থাকে । <! গু'টির ভিতর 
রেশমকীট যে-ভাবে থাকে ;-- এই কীট বড় হইতে পারিলে ৬টি কাটিয়া 
বাহির হয়। ৪ । রেশম-গুঁটি। el গু'টির পোক! বাহির 
হইতে পাঁরিলে এইরূপ প্রজাপতি হয়। 


একটি আবরণের সৃষ্টি করে (৬২নং চিত্রে e es )। সেই আবরণকেই বলে "গুটি" | 


কিছুদিন পরে রেশমকীট এ আবরণ ক উড়িয়া বাহির হয়। এ কীট আবরণ 


১৬৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


কাটিয়া বাহির হইবার পূর্বে রেশমশিল্পীরা আবরণটিকে গরম জলে ফেলিয়া দেয়, 
ও পরে এ সিদ্ধকর| গুটি হইতে স্থত! বাহির করে। এ SSR রেশম-তন্ত | 

TSANG খাওয়াইয়া রেশমকীট প্রতিপালন এবং গুটি হইতে রেশম 
উৎপাদন করাকে ইংরাজিতে বলে Sericulture | ইহা Ser-i-ci-cul-ture (LL. 
` Sericum=Silk+L. Cultura=culture ) শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার | 

গরম জলে সিদ্ধ করিয়া রেশমকীট হত্যা করিতে হয় বলিয়া হিন্দুপ্ৰধান ভারতবর্ষ এই 
শিল্প বিশেষভাবে গ্রহণ করে নাই। মুসলমানের! কিছু-কিছু গ্রহণ করিয়াছিল । 
সেজন্য ভারতবর্ষ তুঁতচাষের উপযুক্ত স্থান হইলেও, এবং এখানে অমমূল্য কম 
হইলেও, এখানে রেশম-শিল্লের যথোচিত উন্নতি হয় নাই । 

ajaz !__রেশমবন্ত্র পবিত্র wa) পবিভ্রভাবে পৃজা-আহ্িক করিবার সময় 
অবস্থাপন্ন লোকেরা অন্য স্থৃতী বস্ত্র পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করেন। ইহা হইতে 
কাপড়, জামার কাপড়, গায়ের চাদর, রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বিদ্যুৎ-রোধক 
qa ও অস্ত্রচিকিৎসা ক্ষেত্রেও ইহা ব্যবহৃত হয়। গৃহমুদ্রণযন্ত্রের ( type- 
writer ) ফিতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়। 

ক্রেশ (Raw silk) Geran Stay সর্বশ্রেষ্ঠ রেশম-উৎপাদন 
স্থান-জাপান,_তং্পরে চীন,_তংপরে শ্রেষ্ট উৎপাদন-্থান_ সোভিয়েট 


/ ৬৩নং চিত্র ।-_পৃথিবীর রেশম উৎপাদন-স্থান। 


কুশিয়া, ভারত,/ও দক্ষিণ ইউরোপ (প্রধানতঃ ইতালী )। ইউরো 


PIETE CT ALL Nee ee ee es oe ee টা 


উৎপাদন-স্থান__তুরস্ব, কোরিয়া, সিরিয়া। পৃথিবীর শতকরা ৭৪ ভাগ রেশম 

উৎপন্ন হয় চীনে ও জাপানে। তন্মধ্যে জাপানে হয় ৫2% শতাংশ। ভারতের 

উৎপাদন ৪:৬%। মোটামুটি পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ ইউরোপ এক্ষণে 
রেশম উৎপাদনের প্রধান স্থান। 

peAa ব্লেশমদ্ৰব্য ভতুপাদন-্ছান ।_ পৃথিবীতে সর্বতেষ্ট 

রেশম-দ্রব্য উৎপাদন স্থান আ. yeas পৃথিবীতে যে-সব দেশ রেশম, 

উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত, সে-সব দেশে কিন্তু পৃথিবীর অর্ধেক রেশম-দ্ৰব্যেরও সৃষ্টি হয় 

না। আ. যুক্তরাষ্ট্রে আদৌ রেশম জন্মে না। কিন্তু ইহার পূর্ব পার্শ্বে পৃথিবীর ছুই- 

af | পঞ্চমাংশ রেশমত্রব্য উৎপন্ন হয়। আমেরিকা,_চীন, জাপান ও দক্ষিণ ইউরোপ 

হইতে রেশম আনাইয়া রেশমন্্রব্য উৎপন্ন করে। নিউইয়র্ক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 


রেশমেকু বাজার | 
VAa অন্য ব্লেশমদ্ৰব্য উৎপাদন Sta 1 এশিয়ায় জাপান, 
চীন, সো. রুশিয়া কোরিয়া | ইউরোপে-_গ্রেটবৃটেন, দক্ষিণ-পূৰ্ব ফ্রান্স, জার্মানির রাইন 
উপত্যকা, হুইজর্পও, ও উত্তর ইতালী । ফ্রান্সের লিয়' ও ইতালীর মিলান শ্ৰেষ্ঠ 
রেশম বাজার | ৰ 
Vastas ব্লেশম ব্ণভ্ডানি-্ষাৰকু দেশঁ।-_জাপান (১৯৬৪ খৃ. অন্দে 
মোটামুটি ৬২%), চীন ( ২৭% ), কোরিয়া ( ২% ), সোভিয়েট রুশিয়া (৫%) প্ৰভৃতি | } 
Vaata ক্লেশস aaaea দেশ I. যুক্তরাষ্ট্র, 
( মোটামুটি ২১% ), ইতালী ( ১৫% ), সো: রুশিয়া ( ১৩% ) ফ্ৰান্স (১১%), স্থইজল 
(৮% ), ব্ৰহ্মদেশ ( ৪"€% ), হংকঃ, যুক্তরাজ্য, জার্মানি প্রভৃতি ৷) ৰ 
ভারতবর্ষে AATA প্রকান্পভেদ ৷--ভারতবৰ্ধে চারি প্রকারের 
রেশম উৎপন্ন হয় রেশম, তসর, মুগা, এণ্ডি | 
ন্লেশম--তুতগাছের পাত| খাওয়াইয়া রেশমকীট প্রতিপালন করিয়া 
সেই কীট হইতে যেরেশম উৎপাদন কর! হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ রেশম। তাহারই 
নাম সাধারণতঃ রেশম, তাহাকেই বলে Raw-Silk | উৎপাদন স্থান 
(ক) পশ্চিমবঙ্জে_বীরভূম, মুখিদাবাদ, ও মালদহ জেলা। (খ) আমামের 
নানাস্থান, (গ) মহীশুরের বাঙ্গালোর, মহীশূর, তুমকুড় ও কোলার জেলা, 
(a) মান্দ্রাজের কোই্বাটুর জেলা, (৬) কাশ্মীর ও জন্মু রাষ্ট্র ও 
(6) মধ্যপ্রদেশ। 
তল ।_-তদর-কীট ore, শিমুল, শীল, সেগুগ, জাম, মাদার, অৰ্জুন, 
সজিনা, কুল প্রভৃতি গাছে উৎপন্ন হয়। তসবর-উৎপাদন-স্থান--(ক) বিহারের 


১৭০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


অন্তৰ্গত ভাগলপুর, পালামৌ ও ছোটনাগপুৰ;--(খ) উড়িস্তা, (গ) মধ্যগ্রদেশ, 
€ঘ) আসাম, (ঙ) উত্তরপ্রদেশ । 

মুগা-কীট,_অনেক গাছে জন্মে। ইহার উৎ্পাদন-স্থান একমাত্র আসাম | 

এডি বা এড়ি-কীট এরগু বা ভেরেণ্ডা গাছের পাতা খাইয়া বাচে। এণ্ডি জন্মে 
আসামে ও আসাম-সঙ্গিহিত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলায়; প* বঙ্গের 
পূৰ্ণিয়| জেলায় ও গুজরাট-এর বরোদ! অঞ্চলে। 

ভারতের প্রায় সকল রাষ্ট্রেই কিছু-না-কিছু রেশম জন্মে। তবে রেশম-্উৎপাদন 
হিসাবে ভারতকে এই চারিটি অঞ্চলে ভাগ করা TO) মহীশূর ও 
মান্্রাজের কোইস্বাটুর লইয়া গঠিত দক্ষিণ ভারত অঞ্চল ;(২) মুশিদাবাদ, 
বীরভূম, dayi ও উত্তরবঙ্গ লইয়া গঠিত পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল; (৩) কাশ্মীর 
ও জন্মু অঞ্চল, ও (৪) আসাম অঞ্চল। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারত-অঞ্চলই 
শ্ৰেষ্ঠ, তাহার পরে পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল। দক্ষিণ ভারত-অঞ্চলে বৎসরে গুটি উৎপন্ন 
হয় ২৫৫ লক্ষ পাউণ্ড, ও রেশমস্থত্র উৎপাদন হয় ১৮ লক্ষ পাউণ্ড ;_পশ্চিমবঙ্গে 
Sis লক্ষ পাউণ্ড, ও রেশম-ন্ত্র__৪ লক্ষ পাউণ্ড । 


৫ | রবার (Rubber) 


Bats AACS নানাক্কথ!| ৷--রবার একটি বৃক্ষের নির্যাস। যে-বৃক্ষের 
নির্যাস হইতে রবার প্রস্তুত হয়, তাহার প্রকৃত নাম কুচুক (Caoutchouc ) | 
আর যে-নির্ধাস হইতে রবার প্রস্তুত হয়, তাহার "নাম কেছচু ( Cabutchu )। 
এই কেহুচু প্রথমে পেনসিলের দাগ মুছিবার (rub) কার্ষে ব্যবহৃত হইত afda 
ইহার নাম ছিল রাবার (rubber): এখন ইহার নাম হইয়াছে রবার--এবং 
ইহার গাছকে বলে রবার গাছ। 

এই গাছ নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনে আপনা-আপনি জন্মে। রবার গাছ নানা 
প্রকারের হয়। তন্মধ্যে আমাজন-অববাহিকার হেভিয়| ( Hevea) নামক বৃক্ষের 
নির্যাস হইতেই প্ৰধানতঃ রবার প্রস্তুত করা হয়। এই বনের হ্চ্ছন্দবনজাত 
বৃক্ষের নির্ধাস সংগ্রহ করিয়া ব্রাজিলের বন্দর প্যারা হইতে দেশবিদেশে তাহা 
adf কর! হইত। এজন্য এই রবারকে প্যারা রূবার বলিত। এক্ষণে এখানকার 
গাছের চারা লইয়া অন্য-অন্ত দেশে রবারের আবাদ কর! হইতেছে । এই 
রবারকেও প্যার| রবার বলে। পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেভ্রে যে-রবার আনে তাহার 
অধিকাংশই প্যারা রবার,__রবারের আবাদে যে-হেভিয়! বৃক্ষের গাছ করা হয়, 


কৃষিজ পণ্যদ্রব্য,__বাণিজ্যিক ফসল-_রবার ১৭১ 


ইহা তাহারই নির্যাস হইতে প্রস্তত। সুতরাং এক্ষণে রবার প্রধানত ছুই প্রকার-_ 
বন্য ও প্যারা রবার বা আবাদী রবার। চী, 
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৬৪নং চিত্র ।__আবাদী রবার-ক্ষেত্র। 

aaa SIS নির্খীস-সহগ্রহ |---হেভিয়| বৃক্ষের চারা করিবার 
প্রথম চেষ্টা হয় ইংলণ্ডের কিউ বাগানে। তাহাতে সফলকাম হইলে দক্ষিণ 
আমেরিকার জলবায়ুর সহিত ইংরাজের উপনিবেশ সিংহল দ্বীপের জলবায়ুর 
সাদৃশ্য আছে বলিয়| দ্বিতীয়বার সেখানে চার! পুঁতিয়া পরীক্ষা করা হয়। 
পরীক্ষার ফল সেখানেও শুভ হয়। এক্ষণে সিংহল, মালয় ও পূৰ্বভারতীয় 
Aaja লইয়া ষে-অঞ্চল--সেখানে রবারের আবাদ হুষ্টি করা হইয়াছে; এবং 
এই অঞ্চল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবাদী রবার উৎপাদন-স্থান। আবাদী 
রবারের চাপে বন্য রবার সঙ্কুচিত হইয়াছে। 

বন্য রবারের অবনতির কারণ।_ন্য রবারের এরূপ FS অবনতির 
ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবাদী রবারের দ্রুত উন্নতির কারণ কি? 


আমাজন অঞ্চলে-- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবাদ অঞ্চলে 
১। অমিক--দুমুলা। ১। শ্রমিক সলভ | 
২। বার গাছ দুরে-দুরে জঙ্গলে অবস্থিত | ২। আবাদে একস্থানে অবস্থিত। ERA 
কাজ কর! যায়। 


৩। মানবসমাজ-- অবনত | ৩) মানবসমাজ--উন্নত। 


১৭২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


আমাজান অঞ্চলে-- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবাদ অঞ্চলে-- 
it চারিদিকে জঙ্গল ও নদী, স্থতরাং যাতায়াতের ৪ । চারিদিকে দ্বীপ, weal যাতায়াতের aise ৷ 
xii j 
ej বাবনা-বাণিজ্য উন্নত ace t el বহুদিন হইতে ব্যবসায় চলিতেছে | 
৬ ৷ টাকা খাটাইবার মহাজন কম ৷ ৬। বুটিশ-শাদিত অঞ্চল ছিল বলিয়| টাকা 
__ খাটাইবার মহাজন বেশী ছিল। 

॥৭। রবারগাছ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত | ৭1 রবার-ক্ষেত্র সমুদ্ৰসন্নিধানে অবস্থিত। সেজন্ 
বাবনায়ের সুবিধা । 

৮। রবারগাছ বন্য। ৮। রবারগাছ বৈজ্ঞানিক চাষ দ্বার! উত্পন্ন-- 
সুতরাং বহুগুণে শ্ৰেষ্ঠ । 

৯) রসসংগ্রহ প্রাচীন প্রথায় হয়। a) গাছকাট! ও রসসংগ্রহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে 


হয়। স্থতরাং বেশী রস পাওয়া! যায়। 


(নির্খাস-সহগ্রাহ ৷--রবারের গাছ সাত-আট বছরের হইলে, খেজুর গাছ 
হইতে রস সংগ্রহ করার মত, তাহার গায়ে তীক্ষধার ছুরির অগ্রভাগ দিয়া দুই দিক্‌ 
হইতে দুইটি দাগ টানিয়া একস্থানে মিলাইয়া দিয়া ইংরাজি ৬ অক্ষরের মত 
করিয়। খাদ কাটিয়া দিতে হয়। পরে ওঁ দুই দাগের মিলন-স্থলে একটি নালি 
পুতিয়া দিতে হয়। শেষে এ ছুই দাগের উপরের ছাল চাচিয়| দিলে ঘন দুধের 


৬৫নং চিত্র ।-_রবারের নির্ধাস-সংগ্রহ । 


মত আঠ| বাহির হইয়া আসিয়া এ নালি-পথে একটি পাত্রে সংগৃহীত হয়। গাছের 
গাঁয়ে সকালে-ভাগড় বাধিয়া ঘণ্টাখানেকের পরে Siew রবার সংগ্রহ করিতে হয়। ) 


কৃষিজ পণ্যন্্রব্য,_বাণিজ্যিক ফসল__রবার ১৭৩ 


DAAA ।_রবার প্রথমতঃ কেবল পেন্সিলের দাগ মুছিবার কাজে ব্যবহৃত 
হুইত। পরে ১৮২৩ সালে একজন স্বচ, রবার দিয়া বর্ধাতি ( waterproof ) 


তৈয়ার করিলেন, এবং তাঁহার নাম অনুমারে বর্ধাতির নাম হইল ম্যাকিনটন্‌। 
কিন্তু এক্ষণে রবার যে কত রকমে ব্যবহৃত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 


ইহা এখন যুদ্ধের অন্যতম প্রধান দরকারী জিনিষ। রবার হইতে প্রধান আবশ্যকীয় 
Seager চাক|। কিন্তু আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে 
যে-দিকে তাকানো যায়, সেই দিকেই রবারের দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। বালিশ, 
দন্তানা, Sates কাপড়, প্যাড, নল, জুতা, খেলনা, পুতুল, গরঠ জল রাখিবার 
ব্যাগ, থলে প্ৰভৃতি সমস্তই রবার দিয়া প্রস্তুত হইতেছে। *রবারের বিদ্যুৎ- 
রোধক শক্তি থাকায় বিদ্যুৎ-সম্পকীয় যন্ত্রের নানা অংশ রবার দিয়! প্রস্তুত হইতেছে। 
qata কঠিন করিয়া উহা হইতে ভল্কানাইট ( Volcanite ), ইবনাইট ( Ebonite ) 
প্রভৃতি গন্ধকধৰ্ম৷ কঠিনীকৃত রবার প্রস্তুত হইতেছে, এবং তাহা হইতে রাসায়নিক 
কারখানা প্রভৃতিতে ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সহিত ব্যবহারোপযোগী নানা দ্রব্য প্রস্তুত 
হইতেছে। ৷ 
ভারতে জুতা, খেলনা, ইবনাইট, বর্ধাতি, মোটর গাড়ীর চাঁকা, নল, 
সাইকেলের টায়ার ও টিউব প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। ডানলপ কোং ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ রবার-দ্ৰব/ উৎপাদনকারী AAA | 
* (ভপখোগী Sere |_নিরক্ষীয় অঞ্চলের বন রবারের পু 

সুতরাং ' ইহা সহজেই বলা যায়:--রবার গাছ উৎপাদনের অহা প্রচুর উত্তাপ ও, A 
প্রচুর বৃষ্টিপাত দরকার। প্রকৃতপক্ষে রবার চাষের জন্য উর্বর, জুলুনিকালী SA 
ঢালু জমি, প্রচ | বৃষ্টিপাত ( ৮০ ই. উর 
a aan কম নহে) দরকার | | 

Soca ate পুর্বই-বলিয়াছি রবার দুইপ্রকার_বন্য ও আবাদী! | 
fadi অঞ্চলের বনে বন্ত রবার জন্মে। ASA উত্তর আমেরিকার_মেক্সিকে| ; 
. দক্ষিণ আমেরিকার_ব্রাজিল, ইকুয়েডর ও বলিভিয়া; এবং আফ্রিকার 
লাইবিরিয়া, নাইজিরিয়া দেশে ও কঙ্গো অববাহিকায় অবস্থিত দেশগুলিতে বন্য | 
রবার উৎপন্ন হয়। | 

আবাদী sata Berjasa aa মহাদেশে_মালয় | 
উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়"যুক্তরাষটর, সারাওয়াক, ইন্দোচীন, থাইল্যাও, ব্রদদেশ, 
merah ও Pret) আফ্রিকায়--নাইবিরিয়া, নাইলিন্দা। দক্ষিণ 
আমেরিকায়_ত্রা্ি i +) 7 


১৭৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
১৯৬* খৃঃ অন্দে পৃথিবীতে ২০৩৯ সহজ্র মেটিক টন রবার উৎপন্ন হইয়াছিল । 
তন্মধ্যে FAS উৎপাদন-স্থান ছিল মালয় ফেডারেশন ( ৭১৯৭ স, পৃথিবী 
বাৰ শে AT 


a 
এশ ৫ 


তেও 


৩৫ শতাংশ ), তারপরে দ্বিতীয়--ইন্দোনেশিয়| (99.9% ) | ঢু 
মধ্যে যে-কোন" একটি প্রতি বৎসরই প্রথম স্থান অধিকার করে। 


৬৬নং চিত্র।-_ পৃথিবীর রবার উৎপাদন-স্থান। 
পরে ক্রমশঃ থাইল্যাণ্ড, সিংহল, ভিয়েখনাম, নাইজেরিয়া, সারাওয়াক, লাইবিরিয়া, 
বেলজীয় কঙ্গো প্রভৃতি। ইহা হইতে দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ায় পৃথিবীর প্রায় 


rors, ot 


দক্ষিন- as এশিয়া 
Sars Wiser 


Ge প্ৰধান gaa sae 
সপ্রধাদ gaa মেঞ্চল 


__ নং চিত্র | ৰ্ষিশপূৰব এশিয়ার রবার-অঞচল। 
৯২% রবার উৎপন্ন হয়। কিন্তু রবার উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান বহু নিয়ে 


ais পণ্যদ্ৰব্য;--বাণিজ্যিক ফদল--তৈলবীজ ১৭৫ 


(১%)।  ৬৭নং চিত্রে দেখ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কেরণ, 
aata ও মৃহীশুর রবার-উৎপাদন-স্থল । 

(ক্লপ্তানি-কারক ছেস্প।__পৃথিবীর সৰ্বপ্ৰধান রপ্তানি-কারক দেশ মালয় 
মিদ্লাপুর (54%)। সিঙ্গাপুর গুদাম বন্দর (৭ entrepot), — A-S ANRI 
সিদ্াপুরে সংগৃহীত হইয়া সেখান হইতে পুনরায় রপ্তানি হয়। সেজন্য সিঙ্গাপুরের 
রপ্তানি-অস্ক খুব বড়। ইহার পরে কয়েকটি রপ্ানি-বন্দর ( ক্ৰমশঃ }--ইন্দোনেশিয়া, 
aao, সিংহল, নাইজেরিয়া, সারাওয়াক, লাইবিরিয়া প্রভৃতি) এই হিসাবেও 
দেখ! যায় দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়া প্রধান রপ্তানি-অঞ্চল। যুক্তরাজ্যও একটি গুদাম- 
বন্দর, সিঙ্গাপুরের মত অনেক রবার অন্য দেশ হইতে আনিয়া রপ্তানি FA | 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের স্থান রগ্ানিক্ষেত্রে বহু নিষ্নে--একেবারে নগণ্য । এখানকার উৎপন্ন aA 
রবারে ইহার শিল্পের চাহিদা পূর্ণ হয় না। রবার আমদানি করিতে হয়। | ; 

আসদানি-কান্রক দেশ ets আমদানি কারক দেশ--আবুক্তরাষ্ট, 
তাহার পরে মালয়-গিঙ্গাপুর, এবং তৎপরে যুক্তরাজ্য। ইহাদের মধ্যে যুক্তরাজা ও 
সিঙ্গাপুর গুদাম-বন্দর,_সেইজন্যই আমদানি-জঙ্ক বেশী। আমদানির পর এই | 
দুই স্থান হইতে অন্য দেশে যে-পরিমাণ রবার রপ্তানি হয়, তাহা বাদ দিলে = 
আমদানি-অন্ক খুবই কম হয়। সুতরাং আ. যুক্তরা্টই সর্বশেষ রবার আমদানিকারক | 
স্থান ( পৃথিবীর মোট রপ্যানির প্রায় ২১%)। 

aay সআসদানি-কান্রক্ক দেশ্শ।--সোভিয়েট রুশিয়া, জাপান, 
জাৰ্মানি, ফ্রান্স, প্রভৃতি ৷) 


৷ 
\ 
|| 


৬। তৈলবীজ (Oilseeds ) 

ওঁধধাৰ্থে, রন্ধনের জন্ত, কৃত্রিম মাখন, সাবান, বাতি, রং ও বাণিশ প্রভৃতি 
প্রস্তুত করিতে, প্রদীপে জালাইবার জন্য এবং অন্ত নানা কার্যে তৈল ব্যবহৃত হয়। 
আবার বিশেষ-বিশেষ তৈল বিশেষ-বিশেষ কার্ধে লাগে । যেমন) মহুয়ার তৈল 
হইতে বনস্পতি T, জলপাই ও তাল তৈল হইতে সাবান ও বাতি প্রভৃতি প্রস্তুত 
হয়। এই সকল তৈল কোন গাছের ফলের শাস বা বীজ হইতে পাওয়া যায়। 
তৈল নিষ্কাশিত করার পরে বীজের যে-অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে বলে খইল ;_ 
ইহা পশুখাদ্য ও জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। ৰ 

si তিপি বা সসিনা { Linseed ) |--ইহা প্ৰধানতঃ আর্জে Bat 
ও আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাওয়া যায়। অঙ্গ উৎপাদন-স্থান মধ্য রুশিয়া, ভা. 


© 


১৭৬ , উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


যুক্তরাষ্ট্র, ও ক্যানাড| ৷ তিসির তেল আপনা হইতেই শুকাইয়া যায়। সেজন্ত 
রং ও বাণিশের কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। ছাপার কালি, তেল! কাপড় 
(oil cloth) ও লাইনোলিয়ম প্রভৃতি তৈয়ার করিতে তিসির তেল দরকার। 
লাইনোলিয়ম (Linoleum) তেলা কাপড়ের মত জল-নিরোধক। কিন্ত নানা 
ace চিত্রিত বলিয়| দেখিতে সুন্দর ও মূল্যবান্। বড় লোকের ঘরের মেঝের ইহা 
পাতা থাকে। গ্রেট্বুটেন, আমেরিকা, জাৰ্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হলগু ইহার 
প্রধান খরিদার। ইহার খইল উৎকৃষ্ট পশুধাগ্ঠ ও জমির জার । es, মিশর, 
বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, আয়ারলণ্ড ও গ্রেট্বুটেন এই খইলের প্রধান ক্রেতা ৷ 

পৃথিবীতে যত জমিতে fe জন্মে তাহার সিকি অংশ জমিতে ভাবত" 
যুক্তরাষ্ট্রে তিনি জন্মে। ১৯৫৯-৬* সালে ভারতে ৯৫৮৭ সহজ হেক্ট এয়র জমিতে 
তিমি জন্মে। উৎপন্ন তিসির পরিমাণ ৪৩২ সহস্র মেটি.ক টন। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তিসি উৎপাদন- 
স্থান মধ্যপ্রদেশ। তৎপরে-_উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট-মহারাষ্ট্র, বিহার, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, 
প্রভৃতি। 


৬৮নং চিত্র ।-_পৃথিবীর প্রধান তৈলবীজ-অঞ্চল। কার্পাস, তিসি, জলপাই, 
a চীনাবাদাম, তাল, সয়াবীন, নারিকেল। 


foa ব্বীজ-_ব্যানাডা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ইথিওপিয়া ও হলগু প্রভৃতি দেশ 


{ হইতে রপ্তানি হয়, এবং যুক্তরাজ্য, হলগু, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জাপান ও ইতালী ইহার 
প্রধান ক্রেতা । 


কৃষিজ পণাযজ্রব্য,__বাণিজ্যিক ফদল-__-তৈলবীজ ১৭৭ 


তিলিল্প তৈল i—( ১৯৬৭ ) আর্জোর্টনা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, zs, 
প. জার্মানি, ফ্রান্স ও বেলজিয়ম হইতে রপ্তানি হয়; এবং প. জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র 
ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, cite, ডেনমার্ক, মিশর ও ফিনলগ্ড ইহার প্রধান 
ক্রেতা | 


21 mteja ব্ৰীজ (Cotton Seed )।-_কার্পাম বীজ হইতে খোসা 
ছাড়াইয়া৷ লইয়া পরে È বীজ হইতে তৈল ও খইল প্রস্তুত হয়। এ খোসা ও 
খইল গোজাতীয় পশুর খান্য,- দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য ইহ! গাভীকে খাইতে দেওয়া হয়। 
এইজন্য গ্রেট_ বৃটেন, জাপান, প. জার্মানি, মিশর, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে 
ইহা প্রচুর আমদানি কর। হয়। রধ্যানি-কারক দেশ-_স্থদান, নিকারাগুয়া, 
সিরিয়া, নাইজেরিয়া, চীন, উগাণ্ডা প্রভৃতি। আ. যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের তুলাপ্রধান 
অঞ্চলে তুলাবীজের তৈল বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভ পাওয়া যায়। ইহাতে 
অপেক্ষাকৃত কম দামে তুলা বিক্রয় কর! সম্ভব হয়। 

atta তৈল অনেক স্থলে অলিভ তেলের (জলপাই তেলের ) পরিবর্তে 
সাবান, মাখন, বাতি প্রস্ততকার্ধে, খনির মধ্যে ব্যবহারের দীপতৈল-রূপে ও 
স্টিয়ারিন প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। কান্ঠের ক্ষয়রোগ ও ইস্পাতের দৃঢ়তা- 
প্রদানেও ( tempering ) ইহা ব্যবহৃত হয় | 

তুলার বীজ উৎপাদনে আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রথম। ay স্থান-- 
ভারত যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়/, চীন, ব্রাজিল, মিশর, মেক্সিকো, আর্জেটিনা, পেরু, উগাণ্ডা, 
সুদান প্রভৃতি তুল/-উৎপাদন-স্থান। যুক্তরাষ্ট্রে ইহা নানা কার্ষে ব্যবহৃত হয় বলিয়া 
রপ্তানি উৎপাদনের অনুরূপ নহে--অপেক্ষাকৃত কম। 

৩। তিল তৈল (Sesamum or Sesame বা Gingelly or 
Jinjili )| ভারতে বহুদিন হইতে ইহা ধর্মকার্ধে ও অন্তান্যভাবে ব্যবহৃত হইয়া! 
আসিতেছে | ইহা তিন প্রকার, কুষণ, শুভ্র ও লোহিত ;_আকারেও ছুই প্রকার-- 
ক্ষুদ্ৰ ও বুহত। কৃষ্ণ তিল সর্বাপেক্ষা উত্তম,_বিশেষ প্গিপ্ককর, নির্ধাসও ইহ| হইতে 
বেশী বাহির হয়। 

তিলের বিশেষ উৎপাদন-স্থান-_চীন, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, সুদান ও মেক্সিকো, 
ব্ৰহ্মদেশ, তুরস্ক, পাকিস্তান, ভেনেজুয়েলা, পশ্চিম আফ্রিকা ও অন্তান্ত অনেক স্থলে 
অল্লবিস্তর তিল জন্মে। ইতালী, জাপান, হংকং, আলজিরিয়া ও মিশর 
প্রধান খরিদ্দার। তিলের খইলও সিংহল, জাপান, মিশর প্রভৃতি দেশে 
রপ্তানি হয়। 


১২ 


১৭৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


ভারত-ুক্তরাষ্ট্রের সব দেশেই তিল অল্পবিস্তর জন্মে । তবে তিলের জমি বেশী 
উত্তরপ্রদেশে | তৎপরে উল্লেখযোগ্য_রাজস্থান, অন্ধ্র, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র 
মধ্যপ্ৰদেশ মাদ্রাজ, উড়িষ্য। ME ১৯৫৯-৬* সালে ভারতে তিল উৎপন্ন হইয়াছিল-_ 
৩৯৮ স. মে. টন। 

aama ett জালাইতে, অলিভ তেলের সহিত ভেঙ্গাল 
মিশাইতে, ধাতব পদার্থের ঘর্ষণজনিত ক্ষয় নিবারণ করিতে, এবং অনেক স্থানে 
বনদ্ধনকাৰ্ধে ইহ| ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করার ইহা প্রধান 
উপকরণ। 

a1 চীনা বাদাস (Ground Nut ) |--বঙ্গদেশে ইহার নাম চীনা 
_ বাদাম। হয়ত অতীত যুগে চীন হইতে বাদ্ধলায় ইহা প্রথম আনিয়াছিল তাই ইহার 
নাম হইয়াছিল চীনাবাদাম। কিন্ত দক্ষিণ ভারতে ইহাকে বলে “ম্যানিলা কড়াই”-- 
আবার মাটির নীচে জন্মে বলিয়| ইহার অপর নাম “মাটি কড়াই” বা “মাট কড়াই” 
( ground nut ) | ইংলণ্ডে ইহাকে সাধারণতঃ বলে “ataa কড়াই” ( monkey 
nut) 1 আমেরিকায় ইহা “মটর কড়াই” (pea nut ) | 

চীনা! বাদাম দুই প্রকারের হয়,_একপ্রকার বাদাম কীচা ও ভাজ! খাওয়ার 
জন্য, অপর প্রকার বাদাম তৈল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। 

ইহার চাষ পৃথিবীতে প্রধানত: ৩৭" উ. অক্ষরেখ। হইতে wo" দ. অক্ষরেখ। 
পর্যন্ত স্থানে হইয়| থাকে | | j 

উতুপাদন্ন-স্ছান্ন।-_ইহা সর্বাপেক্ষা বেশী জন্মে ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰে;-- 
তাহার পর চীনদেশে ;_তাহার পরে দক্ষিণ আঁ. যুক্তরাষ্ট্রে তাহার পরে 
পশ্চিম-আফ্রিকা অঞ্চলে (নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মালি, নাইজার প্রভৃতি,_ 
নাইজেরিয়া সর্বত্র); অন্য উৎপাদন-ম্থান_ত্রাজিল, আর্জেটিনা। দক্ষিণ-আফ্ৰিক| 
সম্মেলনে কিছু বাদাম উৎপন্ন হয়। 

ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক জন্মে অন্ধ প্রদেশে (২৮%)। তৎপরে 
cater? (২৫%), মান্দ্ৰাজ, মধ্যপ্ৰদেশ প্রভৃতি স্থানে। দক্ষিণ ভারতই চীন! বাদামের 
প্রিয় স্থান। বাদাম উৎপাদনে শতকর! ৭৫ অংশ জমি এবং উৎপন্ন বাদামের শতকরা 
৮৩ অংশ দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায় | 
ব্যবসার |--নাইজেরিয়া, সেনেগাল, নাইজার, দ. আফ্রিকা সম্মেলন, 
গেখিয়া, পতুলিজ গিনি, ও ট্যাঙ্গানাইকা হইতে চীন! বাদাম রপ্তানি হয়) 


সুদান, 
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প্রধান খরিদ্দার__ইউরোপের দেশগুলি_ ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইতালী, স্থইজর্লণ্ড, 
প. জার্মানি, বেলজিয়ম, ক্যানাডা। প্রধানত: ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্য ও পশ্চিম 
আফ্রিকা হইতে এ-দকল দেশে বাদাম আমদানি হয়। 

্যন্হাব্স ।-_াগ্য অপেক্ষা তৈলের জন্য চীনা বাদামের চাহিদা ক্রমশঃ 
বাড়িতেছে। ইউরোপে ইহা চবি, মাখন ও অলিভ তেলের পরিবর্তে খাগ্তৈলরূপে 
ব্যবহৃত হয়। ইউরোপে মার্জারিন ( margarine) নামক একপ্রকার মাখনজাতীয় 
স্নেই পদার্থের সহিত, এবং আমাদের দেশে দ্বতের সহিত, বাদাম তৈল ভেজাল 
দেওয়া থাকে । সাবান প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। তন্তজাত বস্তুতে রং 
ধরাইবার জন্য যে “টাকি রেড, অয়েল” ব্যবহৃত হয়, তাহ| প্রস্তুত করিতে বাদাম 
তৈল লাগে । এই “টাকি রেড অয়েল” দ্বার! প্রস্তুত সাবান দিয়া তন্তজাত দ্রব্যাদি 
পরিষ্কার করা হয়। s 


SAA | চীনা বাদামের উৎপাদন ১৯৬* সালে পৃথিবীতে ১৩,৯** 
স.মে. ট.। ১৯৫৯-৬০ সালে ভারত ৬১৯৪ হেক্টএয়র জমিতে চীনা বাদামের চাষ 
করে। চীনা বাদাম উৎপন্ন হয় ৩৯৮ স. মে. টন। 


Cl জলপাই তৈল (Olive Oil) i—=afas তেলকে সাধারণতঃ 
জলপাই তেল বল! হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জলপাইর সহিত ইহার পার্থক্য 
আছে। সুতরাং ইহাকে জলপাই না৷ বলিয়৷ “অলিভ” বলাই ota । 

Scan Kaa ।_-অলিভ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশের ফল 
এবং অলিভের শতকরা ৯* ভাগ জন্মে ভূমধ্যসাগরতীরস্থ তূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর 
স্থানে। 

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত তেলই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে 
রপ্তানি করা হয়। 

ভূমধ্যসাগরতীরে অলিভ সর্বাপেক্ষা বেশী জন্মে স্পেন দেশের দক্ষিণ-পূর্বে। 
তাহার পরের স্থান ইতালীর, এবং তৃতীয় স্থান_ গ্রীসের; গ্রীসে মাখনের পরিবর্তে 
অলিভ তৈল ব্যবহৃত হয়। স্থতরাং গ্রীসে ইহার প্রয়োজনীয়তা বেশী। 


অৰনল্য উত্পাদন-হ্দান্ন।--ফ্ৰান্দ, তুরস্ক, তিউনিশ, পতুগাল, আলজিরিয়া, 
সিরিয়।। 


areata ।_অলিভ হইতে প্রধান উতপন্ন ভ্রব্য_তৈল। তৃমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চলে উৎকৃষ্ট অলিভ তৈল মাখনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার চাহিদা 


১৮০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


অত্যন্ত বেশী ত বটেই, তাছাড়া নানা বহু-ব্যবহৃত শিল্পপ্রব্যের ইহা প্রধান 
উপাদান। অপকুষ্ট তৈল আলো জালাইতে, 
গায়ে মাখিতে, এবং সাবান ও অন্যান্য 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, ব্যবহৃত 
হয়। বিলাতী খান! খাওয়ার সময় প্রধানতঃ 
অলিভ তৈল কাচা শাকসক্জির সহিত 
“state” (salad) তৈলরূপে ব্যবহৃত 
হয়। সর্বোৎকৃষ্ট অলিভ তৈল পাওয়া 
যার_দক্ষিণ ফ্রান্সে ও ইতালী দেশে | 

সৰ্বপ্ৰধান অলিভ তৈল রপ্তানিকারক 
দেশ_স্পেন, তাহার পরে টিউনিশিয়া, 
তৎপরে ইতালী ও গ্রীদ। সৰ্বপ্ৰধান 
আমদানিকারক দেশ--ইতালী, তৎপরে 
আ. Tay, ফ্রান্স, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া 
প্রভৃতি। 

vi ত্ৈলতাল (Oil Palm)— 
আফ্রিকার বৃষ্টিবহুল বিষুবরৈথিক বন-ভূমিতে 
বন্য তৈলতাল গাছ প্রথম দেখিতে পাওরা 
যায়। মধ্য ও মধ্য-পশ্চিম আফ্রিকায় 
এই গাছের বন আছে। এক্ষণে পৃথিবীর 
অন্ত অংশে মানুষের চেষ্টায় এই গাছ 
জন্মানো হইতেছে বটে, কিন্তু তৈলতাল- 
অঞ্চল বলিলে আফ্রিকার এই মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলই মনে পড়ে। 

এই তালগাছ কতকটা আমাদের দেশের তালগাছের মত, _শিরে পত্রগুচ্ছ ও 
তালের কাদি। প্রত্যেক কীদিতে ৫-৬ শত বা তদধিক ফল হয়। এই ফল 
জলে সিদ্ধ করিয়া চটকাইলে ফলের গায়ের শান (pulp) হইতে তৈল বাহির 
হইয়| জলে ভাসিতে থাকে। ইহার বাঁচি কলে ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরের শাস 
হইভেও তৈল নিষ্কাশিত করা হয়। বীচির শাসের তৈল ফলের শাসের তৈল 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । বীচির তৈল হইতে মার্জারিণ ( margarine) প্রভৃতি 


ক্কজিম মাধন-জাতীয় g এবং অপরষ্ট তৈল হইতে সাবান, বাতি প্রভৃতি 
প্রস্তুত হয়। 
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ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং মালয় ফেডা. দেশে রবারের ন্যায় তৈলতালের 
আবাদী চাষ হইতেছে। আফ্রিকার কঙ্গো দেশেও আবাদী চাষ হইতেছে । 

উৎ্পীদন্ন__তালতৈল উৎপন্ন হয় পৃথিবীতে ( ১৯৫৪-৬০ সালে) ১১৭* স. 
মে.ট.। তন্মধো নাইজেরিয়া প্রথম (৪২৩ স. মে, ট.)। তৎপরে : কঙ্গো, 
( লিওপোল্ডভিল ), ইন্দোনেশিয়া, মালয় ফেডা., হস্তিদস্ত উপকূল | 

Stat ty উৎপন্ন হয়--পৃথিবীতে ( ১৯৫৯-৬০ সালে) ১০৩৯ স. মে, ট. তন্মধ্যে 
নাইজেরিয়। প্রথম (৪২৮), কঙ্গো ( লিওপোল্ডভিল ১৫০), সিয়েরা লিওন (৫৬), 
ইন্দোনেশিয়া (৩৩), মালয় ফেডা. (২৪), ডাহোমে (২৩) ইত্যাদি । 

বাণিজ্জ্য_ আফ্রিকায় নাইঞ্জেরিয়া সবশ্েষ্ট তালশাস রপ্তানি-কারক স্থান। 
ডাহোমে, সিয়েরা লিওন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় ফেডা. কঙ্গো (লিও পৌল্ডভিল ) অন্ত 
রপ্তানি স্থান। 

তালতৈল রপ্ানিকারক প্রধান স্থান__নাইজেরিয়া। তৎপরে ইন্দোনেশিয়া, 
কঙ্গো! ( লিওপোল্ডভিল ), মালয় ফেডা. প্রভৃতি। 

মধ্য-পশ্চিম আফ্ৰিকা বিশেষতঃ নাইজিরিয়া, কঙ্গো ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
ইন্দোনেশিয়! ও মালয়-সিঙ্গাপুর হইতে তাল তৈল অনেকাংশে লিভারপুল ও 
ওঁ অঞ্চলের অন্য ছোট-ছোট বন্দরে প্রেরিত হয়। পরে সেখান হইতে সাবান, 
বাতি ও মার্জারিনের কারখানায় চলিয়া যায়। দক্ষিণ ওয়েল্‌সের সোয়ান্সি 
অঞ্চলের টিনের কারখানায় অনেক তৈল যায়। পাতলা লোহার চাদরে টিন 
লাগাইবার পূর্বে তালতৈলের প্রলেপ দিতে হয়। হলগু, প. জার্মানি, বেলজিয়ম, 
ফ্রান্স ও জাপানে তালতৈল আমদানি হয়। 

41 সম্লাবীন্ন ( Soya Bean বা Soy 73687)-_কলাই প্ৰভৃতি যে-সকল 
শঙ্থের শিমের ভিতর দানা হয়, তাহাকে ইংরাজীতে বলে বীন (bean )। সয়াবীন 
কলাইয়ের মৃত শশ্ত ; ইহার গাছকে বলে “aata” (soia soja), এবং গু'টিকে 
বলে “সয়াবীন” । কিন্তু শিম-জ্ঞাপক ইংরাজী “বীন” শব্দ ইহার সহিত এমনভাবে 
জড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আর ছাড়ানো যায় না। 

সয়াবীন এশিয়ার পূর্বভাগের শস্য ;_চীন ইহার প্রধান উৎপাদন-স্থান 
fon) কিন্তু এক্ষণে -আ. যুক্তরাষ্ট্র। ইহা vis ফিট লম্বা হয়। এক্ষণে অর্ধেকের 
বেশী (১৯৫৯-৬* সালে ৫৬% ) সয়াবীন আ. যুক্তরাষ্ট্রে জন্মে । ৩৮% চীনে ৷ এক্ষণে 
ইহা! অর্থগ্রস্থ শশ্ত। মুকদেনে সয়াবীন হইতে তৈল বাহির করার কারখানা আছে। 
জাপানেও ইহা জন্মে। এক্ষণে ইউরোপীয় রুশিয়ার ইউক্রেন প্রদেশে সয়াবীন 


উৎপন্ন হয়। 


১৮২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


১৯৬*-৬১ সালে সম্াবীন জন্মে পৃথিবী-তে ২৭,৩০৭ স. মে. ট. | তন্মধ্যে আ. 
যুক্তরাষ্ট্র_-১৫,১১৩, চীন-__-১*,১৬*, ইন্দোনেশিয়--৪৩৭, জাপান__৪১৮, ব্রাজিল 
২৪৬ স. মে. টন | 

ব্যবহাল্র_ বহু প্রাচীনকাল হইতে ইহার ময়দা ও তেল চীনারা আহার্যরূপে 
ব্যবহার করিতেছে। পুষ্টিকর খাদ্য গমে যতট| প্রতিদ (০:০৮) আছে সয়াবীনে 
তাহার তিনগুণ আছে। সয়াবীনের দানা গুড়া করিয়া ময়দা করা হয় এবং 
ইহা হইতে চাপিয়া তেল বাহির করা হয়। ইহার তেল হইতে সাবান, কৃত্রিম 
মাখন, ছাপিবার কালি, বাণিণ, গ্রিসিরিন, প্লাষ্টিক (Plastic) প্রভৃতি 
প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে একপ্রকার GR প্রস্তুত হয়। উহা হইতে দধি ও পনীর 
প্রভৃতি সবই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার খইল গবাদির Bese ata ও জমির 
উৎকৃষ্ট সার। ইহার কাচা গাছও গবাদির খাদ্য৷ 


আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রধান সয়াবীন রপ্তানিকারক দেশ । চীন ও মাঞ্চুরিয়া হইতে সয়াবীন, 
সয়াবীন তৈল, সয়াবীন খইল-_জাপান, উত্তর-পশ্চিম . ইউরোপ ও আমেরিকীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হয়।  ভাইরেন ও ভাডিভস্টক প্রধান বন্দর। প্রধান সয়াবীন তৈল 
রপ্তানিকারক দেশ__আ. যুক্তরাষ্ট্র, ero, এবং আমদানিকারক দেশ__প. জার্মানি, 
হলওঁ, স্পেন, পোলগু, মিশর, মরকে। প্রভৃতি | 

৮। নাক্লিক্রেলল ( €০০০a৷॥ )-তালজাতীয় নারিকেল গাছ প্ৰধানতঃ 
Aada দেশের লবণাক্ত সমুক্রতীরের বালুকাময় মাটিতে জন্মে। যেখানে বায়ুর 
আদ্রতা বেশী,- বৃষ্টিপাত মোটামুটি ৫* ই.__সেখানেই নারিকেলের ভাল ফপল হয়। 
কিন্তু অনুকুল অবস্থায় ইহা সমুদ্রতীর হইতে বহুদুৱেও জন্সিয়া থাকে। তবে লবণ 
পাইলে গাছ ভালই জন্মে । 

সমুত্রতীরেই নারিকেল গাছ বেশী জন্মে । স্থতরাং সমুদ্রের জলে ভাসিতে-ভাসিতে 
Ba বহু দেশে নীত হয় এবং অনুকুল অবস্থা পাইলে নৃতন দেশে বাসস্থান 
করিয়া লয়। 


ইহার জন্য চাষের বিশেষ দরকার হয় না,_-ফলের কলি বাহির হইলে সেই 
ফল পুতিয়| দিলেই গাছ হয়। 


উতপাদন্ন-স্ছান্ন-__পৃথিবীতে খুব বেশী নারিকেল গাছনাই। সৌভাগ্যবান্‌ 
দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ায় নারিকেল সর্বাপেক্ষা বেশী জন্মে । ফিলিপাইন, যবদ্বাপ 


প্রভৃতি ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, ভারত, সিংহল, আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষাদ্বীপ পৃথিবীর যে-অংশে অবস্থিত- তাহ! যেমন 


কৃষিজ পণ্যদ্ৰব্য,--বাণিজ্যিক ফলল--তৈলবীজ ১৮৩ 


নারিকেল জন্মিবার অনুকূল, তেমনি এই অঞ্চলে শ্রমমূল্যও কম। সেজন্য পৃথিবীর 
বাণিজ্যক্ষেত্রে কেহ ইহার সহিত নারিকেল সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। 

নারিকেল-উৎপাদনের অন্য স্ছান_নিউগিনি, মোজান্বিক, ফিজি, 
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, জাঞ্জিবর প্রভূতি। 

ব্াণিল্য।-_পৃথিবীতে নারিকেল-সংক্রান্ত বহু প্রকারের বাণিজ্য চলে,-- 
নারিকেলের আবরণ, নারিকেলের শুষ্ক শাস ও তৈল প্রভৃতি । এগুলি রপ্তানি 
করা হয়__বলাবাহুল্য-_দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে 
সর্বপ্রধান__আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, তাহার পরে ইউরোপের *দেশগুলি। নারিকেল 
ও শাসের & অংশ বাণিষ্যক্ষেত্রে আসে। ফিলিপাইনের শীল প্রধানত; যায় 
আ. যুক্তরাষ্ট্রে, এবং ইন্দোনেশিয়ার শান যায় ইউরোপে । নারিকেলের শাসের ও 
তেলের এক-তৃতীয়াংশ আসে ফিলিপাইন, এক-তৃতীয়াংশ ইন্দোনেশিয়া ও অপর 
তৃতীয়াংশ আসে পিংহল, মালয় ও অন্ত-অন্য দ্বীপ হইতে। তৈল উৎপাদনে 
ফিলিপাইন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জার্মানি, সুইডেন, RAA, হলগ ও 
ইংলগ্ডের কারখানায় নারিকেল তেল হইতে সাবান ও মার্জারিন প্রস্তুত হয়। 

aana নারিকেলের প্রতি অঙ্গই বিশেষ প্রয়োজনীয় । ইহার গুঁড়ি 
দিয়া ঘরের খুঁটি হইতে পারে। ইহার পাতা আচ্ছাদনের কাজ করে। ইহার জল 
সুস্বাদু পানীয় । ইহার শাস gag খাদ্য । ইহার শুদ্ধ Tia ( Copra) একটি 
বিশেষ পণ্যদ্রব্য। ইহার শশাস পিষিলে তৈল প্রস্তুত হয়। সেই তেল হইতে 
সাবান, বাতি, গ্লিসারিন, ও মার্জারিন নামক রুত্রিম মাখন তৈয়ার হয়। আবার, 
এই “ty নিংড়াইয়া দুগ্ধ বাহিব হয়--এই দুগ্ধ স্থমিষ্ট খাদ্য, এবং ইহার 
দ্বারা নানা খাদ্য প্রস্তুত হয়। নারিকেলের ফলের খোলা দিয়! হুকার খোল, 
চামচ, লবণ রাখিবার পাত্র, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত sal যায়। ফলের বহিরাবরণ 
ছোবড়া পিটাইয়া আঁশ বাহির করা যায়। এই আশ দিয়া দড়ি, ম্যাটিং, 
প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়, এবং ইহা গদি ভরিবার কার্ধেও ব্যবহৃত হয়। তৈল 
বাহির করার পর যে-খইল অবশিষ্ট থাকে, তাহ! সার ও teeta হিসাবে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়। 

৯। gae aj Cafe ( Castor Oil )_ বাঙ্গাল! দেশে এরও ভেরেণ্ডা 
নামে পরিচিত। সেখানে ইহার চাষ হয় না_এখানে-সেখানে দু'একটি দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

এরগু বৃক্ষের পাত৷ গুঁটিপোকায় খায়। aT এই গাছে রেশমের গুটি পালন 
করা হয়। 


১৮৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


গ্ৰীষ্মপ্ৰধান অঞ্চলে ব্ৰাজিল ও ভারতযুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রধান প্রাপ্তিস্থান। 
মোটামুটিভাবে পৃথিবীর এরগ্ডের অর্ধেক ( ১৯৫৫-৫৬ সালে ১২৬ টন) জন্মে, 
afa দেশে) এবং অপর অর্ধেক জন্মে,--ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে। ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রে__অন্ধু ও মহীশৃরে চাষ সর্বাপেক্ষা বেশী, এবং Atte, বোম্বাই, মধ্যপ্ৰদেশ 
ও বিহার প্রদেশ অন্য প্রধান উৎপাদন-স্থান। ভারতে ১৯৫৯-৬* সালে ৪৭৭ হেক্টএয়র 
জমিতে ১১* a মে. টন এরও বীজ জন্মে। আফ্রিকায়, _এল্দোলা, মাদাগাস্কার, 
মোজাদ্বিক ;_ইউরোপে--ইতালী ;--ও আমেরিকায়, মেক্সিকো দেশে অল্প 
পাওয়া যায়। 
এরও হইতে প্রধান eana ইহার তেল। এই তেল জালানীরপে 
ব্যবহৃত হয়,--ইহ| চক্ষুস্মিপ্ধকর,- ইহা হইতে মাথিবার জন্য সুগন্ধি তেল প্রস্তুত 
৮কারণ ইহ। মস্তিফ ঠাণ্ডা রাখে। মৃতু জোলাপ দিবার জন্য, যন্ত্রপাতির ক্ষয় 
নিবারণার্থ উহার গায়ে লাগাইতে, বাতি ও সাবান প্রভৃতি তৈয়ার করিতে, 
“টাকি রেড, অয়েল" তৈয়ারী করিতে রেড়ির তেল উপযোগী | ইহা অত্যন্ত Aree 
জমে না, তাই বিমানপোতের বহু Sea বায়ুমণ্ডলের শীতগ্রধান অংশে উঠিতে 
হয় বলিয়া ইহাতে বিশুদ্ধ afa তৈল ব্যবহৃত হয়। রেড়ির খইল জমির সার ও 
পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 


১০। স্মল (Rape, Mustard) afal নানা প্রকারের হয়। তন্মধ্যে 
দুই প্রকারের সর্ষপই প্রধান--শ্বেত সরিষা ও লাল সরিষা | 


সরিষা কুয়াসা পাইলে ভাল জন্মে। ভারত, চীন, পাকিস্তান, ক্যানাডা, জাপান 
দেশে প্রচুর সরিষা জন্মে। ভারতই kah ভারতে উত্তর-প্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক 
সরিষ| জন্মে ; তাহার পরে পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম পাঞ্জাব | 

ইহা হইতে তৈল ও ধইল open যায়। ভারতবর্ষে এই তৈল স্নান ও 
রন্ধনার্থ ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশে শ্বেত সর্ধপের গুঁড়া রদ্ধনের একটি প্রধান 
মখলা। 


ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সরিষার বীজের প্রধান ক্রেতা__জাপান। অন্য খরিদ্দার_. 
ইতালী, ফ্রান্স, আ. যুক্তরাষ্ট্র eae ৷ 


১১। জীক! ( Cummin )।-- জীয়া প্রধানতঃ রদ্ধনকার্ধে ব্যবহৃত হয়। 
তৈল স্থরাসার-মিশ্রিত পানীয়ের সহিত মিশাইয়া তাহা স্ুগন্ধীকৃত কর! হয়। 


ওষধে ইহার ফল, বীজ ও তৈল ব্যবহৃত হয়। ইহা বঙ্গদেশ ও বোম্বাই হইতে 
সিংহল, মানয় ফেডারেশন ও পূর্ব আফ্রিকায় গনি করা হয়। 


কৃষিজ পণ্যদ্ৰব্য,--বাণিজ্যিক ফলল--তৈলবীজ ১৮৫ 
ভতৈলবীজেন্স ব্যবহার ৷--নিয্নের তালিকা* হইতে দেখা যাইবে 
বৎসরে পৃথিবীতে কোন্‌ তৈলবীজের ব্যবহার বেশী। 


প্রতি বৎসরে রপ্তানি-অঙ্ক (স. মে, ট.) 


তৈলবীজ 

১৯৫৭ ১৯৫৮ ১৯৫৯ ১৯৬% 
চীনাবাদাম ১৩৩০ ১৩৯৯ ১২৭২ ১০৬০ 
নারিকেলের শণাস ১৮০৪ ১৪৯৪ ১৩৫৫ ১৫৬৯ 
তাল শাস ৭১৩ ৭৯৪ ৭৬৬ ৭৩৮ 
কার্পান বীজ ৪১৫ ৩১৩ ৩৯২ ২৯৪ 
সয়াবীন ৩৪৭৮ ৩৩৭৭ ৪৮১৭ toe 
fea yee ১০৫ ১২৭ ১৭৫ 
তিনি ৩০৪ ২৪২ ২৮০ ২৪৬ 
রেডী ১০৩ ৮৭ 5৫ ৯৮ 
অলিভ ১৫৪ ১১০ ১৫৬ ২১৫ 


* F. A. O. Trade Yearbook. 


QUESTIONS 


1. Describe the conditions suitable for the cultivation of 
cotton. Into how many classes can cotton be divided ? Name the 
principal producers of cotton and indicate the nature of world 
trade in cotton. (C. U.’40, ’42, 146,148, 50,510), 

2, Who are the principal buyers of Indian cotton? What 
are the chief sources of supply of cotton to the Lancashire Cotton 
Industry ? Do you think that the British Empire can be self- 
supporting in the commodity ? (Cal. B. Com. 1934). 

3. Into how many classes is Cotton divided? Give a short 
account of the chief sources of supply of the principal varieties 
of Cotton. (Cal. Inter. 1936). 

What are the important Cotton producing countries of 
the world? Which of them has a surplus for export and why ? 
(Cal. B. Com. 1929, ’34, ’37). 

5. What are the important countries of the world exporting 
Cotton in considerable quantities ? Describe fully the condition of 
production and the quantity of Cotton produced in each. (Cal. 


Inter, 1932). 


১৮৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


6. Examine the importance of any four of the following 
crops in India : (a) cotton, (b) jute, tc) linseed, (d) ground nut, 
le) rice, and (f) wheat. 

7. What are the three important countries of the world 
exporting cotton in considerable quantities ? Describe fully the 
condition of production and the quality of cotton produced in 
each. (Cal. Inter. 1932). 

8. What are the necessary conditions for the production of 
(a) rubber, (b) beet ? Name the principal countries in which they 
are produced, 

9. Describe the changes both in magnitude and direction in 
the export of raw jute brought about by the last Great War. 
What do you think of the prospects of jute being cultivated in 
other lands, or of substitutes being used in the place? (Cal. B. 
Com. 1926). 

10. The allied countries are apparently producing enough 
synthetic rubber to meet the deficiency caused by the loss of 
supply from the Japanese-occupied regions. What in your opinion 
will be the position of the industry when normal times return ? 
(Cal, B. Com. 1944). 

11} Describe conditions suitable for the cultivation of 
jute. Name the chief producers, exporters, and importers of jute. 
Do you know of any of the substitute for jute? (Cal. Inter. 48, 
*52, B. Com. 1953). 

12. Discuss the areas of production and trade in silk. Where 
is it produced? (Cal. B. Com. 1953), 

G Describe the condition of growth and the areas of 
production of rubber, Indicate the nature of world-trade in 
rubber. (Cal. Inter. 1943, °45, 247) '50). 

14, Write short notes on the following oilseeds ; (1) linseed, 


(2) cotton seed, (3) sesamum, (4) ground nut, (5) oil palm, (6) soya 
bean, (7) cocoanut. 


Figen শব্লিছ্ছেদ 
বন ও বনজ-পণ্য 
( Forest aud Forest Products ) 


aR পৃথিবীর এক-চতুৰ্থাংশ বনে আবৃত ছিল। কিন্তু এক্ষণে জনসংখ্যা ও 
সভ্যতা বুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বন পরিষ্কৃত হইয়া কুষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখনও 
পৃথিবীর উ অংশ বনাবৃত। মহাদেশগুলিতে বনের পরিমাণ এইরূপ ;-- 


মহাদেশ ye 
হেক্ট এয়র* 
এশিয়া ৪ ৩৯০০৩ চা 
দ. আমেরিকা নি 
উ. ও মধ্য আমেরিকা - 4 
আফ্রিকা pT 
ইউরোপ ১৩৮০০০ 
সো. রুশিয়া ৮0, 
ওশিয়ানিয়া ১৮৯ 
পৃথিবী ৪০৪৬০০০ 


* F, A. O. Yearbook. 

(aca শ্রেণীভিদ্‌।__ছলবাছু এবং ভূমির উর্বরতা ও আর্রতাভেদে 
পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের বন জন্মে। এই সকল বনের গাছও ভিন্ন 
প্রকারের হয়।) কোন বনের গাছ সরল, দীর্ঘ, চিরহরিৎ ;-আবার কোথাও বা 
গাছগুলি বিপুলকায়, প্রশস্তপত্ৰ-বিশিষ্ট ও পর্ণমোচী। কোন বনে হয়ত আলোক- 
প্রবেশের বাধা নাই, কিন্তু কোন বনের গাছ এক্সপ ঘনগন্নিবিষ্ট যে, সেখানে সুর্ধালোক 
প্রবেশ করিতে পারে না। কোন বনের তলদেশ হয়ত পরিষ্কার, গুল্সাবিরহিত, 
আবার কোনটি বা আগাছার জন্য দুপ্রবেশ্ত | (এই-পঞ্চল (বনের মধ্যে তিন প্রকার বন 
প্রধান । যেমন, 

(১) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সরলবর্গায় বৃক্ষের বন, 
QA | (২) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পর্ণমোচী বৃক্ষের বন, 
(৩) উষ্ণ অঞ্চলের নিরক্ষীয় বন. ) 


lkb ১৮১]৮। 2৫ ১৬০৯ 


বন ও বনজ-পণ্য ১৮৯ 


__এই সকল বনের বিবরণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যথাস্থানে বিভ্তৃতভাবে, দেওয়া হইয়াছে। 
এখানেও সংক্ষেপে কোন-কোন অংশের পুনরুললেখ করা হইতেছে | 


A fates cesta বনেন্র অবন্ছিতি ও সংক্ষিপ্ত aaa 

(Us) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন (১*নং চিত্র )।-- 
এই বন ইউরেশিযা R চিত্র) ও উত্তর আমেরিকায় (৮ নং চিত্র ) garga 

‘ ' নিয়েই অবস্থিত। উত্তর আমেরিকায় ইহা সমগ্র উত্তর ভাগে__পশ্চিমে প্রশান্ত 
মহাসাগর হইতে পূর্বে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং তুন্্রাভূমির 
দক্ষিণ হইতে দক্ষিণে প্রায় ৪৫" উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পূর্বভাগে ৷ 
এই বনভূমি দক্ষিণে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নব ইংলণ্ড স্টেটগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে। | 
আাপালাশিয়ান পর্বতের উচ্চ অংশে অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান জলবায়ুর স্থানে 


mnha বৃক্ষ জয্ে। কিন্তু এই পর্বতের নিয় অংশে arene বৃক্ষ জে টি 


ইহা পশ্চিমদিকে প্রশান্ত মহাসাগর তীরে উপকূল-পর্বতমালা (Coast Ranges), 
ক্যাস্‌কেডদ্‌ (Cascades), সিয়েরা নেভাডাম্‌ (Sierra Nevadas) ও ও রকি_ | 
পর্বতমালার উপর দিয়া দক্ষিণে ৩৫” উ. অক্ষরেথ| পর্যন্ত বিস্তুত। এখানকার 


সরলবর্গীয় পাইন-জাতীয় গাছ উত্তরের গাছ হইতে বিভিন্ন। এখানে I 
ডগলম্‌ ডগলস ফার এবং শ্বেত পাইন ( White pine } রক্ত ক্ত পাইন ( (Red wood ) 

Boren A 

উত্তর আমেরিকার দক্ষিণভাগে পূর্ব টেকসাস হইতে ভাঙ্জিনিয়া পর্যন্ত ও সরলবৰ্গীয় 
পাইন বৃক্ষ জন্মে। এখানকার জমি বালুকাময়, বৃষ্টিপাত বেশী, বাম্পী-ভবনও 
বেশী। এখানে জমি বালুকাময় বলিয়া জল শুকাইয়া যায়। সেজন্য পাইন জন্মে। 
কিন্তু এই পাইন উত্তরের পাইন অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন 1% 

(2 ইউরেশিয়! মহাদেশেও তুন্দাভূমির দক্ষিণ হইতে অরণ্য দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত | 
এখানেও এশিয়ার পূর্ব অংশে ও মধ্যে ইউরোপের পর্বতের উপর অপেক্ষাকৃত শীতল 
. স্থানে সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে )% ( ৪৫ পৃ. দেখ ) 

ক্ষিণ গোলার্ধে ৩৮" দ. অক্ষরেখার দক্ষিণেও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া 
নিউজিলগু প্রভৃতি স্থানে WEG সরলবর্গায় ও প্রশস্তপত্ৰ বৃক্ষের মিশ্রিত বন 

আছে। কিন্তু এই সকল স্থান সঙ্ধীৰ্ণ, সেজন্য বনভূমিও AAT ৮ 

(প্রকৃত্পক্ষে তুন্দাভূমির দক্ষিণে যে-বনভূমি আছে, তাহ! RAYS সরলবগীয় 
বৃক্ষের বন ২৫৮ উ. অক্ষরেধা হইতে or উ. অক্ষরেখার মধ্যে পৃথিবীর স re | | 


বায় বৃক্ষের বনের অংশ অবস্থিত।) _ 


০০ 


শা 


+ 


১৯, উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক্‌_ও আর্থনীতিক ভূগোল 
VG স্্ ২০৮৯ রখ লেলর বব Sal 


ere, 
GR নে বেকন গাছ আছে তাহাদের মধ্যে গাইন গাছই পরথান। সন্ত 
eat Bee a EE 
এই সকল গাছই নরম কাঠের গাছ। এই বনে এক-এক রকম গাছ একই স্থানে 


E TUE ১-১ ই |43 AE = a 
rete DRT or gen degen বল 


z 
| 
? 
ঃ 
£ 
ন 
3 


| এইকূপ বন গ্রেট বৃটেন সহ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে স্থবিস্তৃতভাবে ছিল। বি 


Yi 
এক্ষণে এই অঞ্চলে লোকবৃদ্ধি ও সভ্যতা বুদ্ধির সঙ্গে-পঙ্গে এই বন পরি্কত ই 
[8 =. eS ুঁঁ'_-;ক হল ত 


| হুইয়া গিয়াছে।)_ Na 
|... শ্ৰেলেই-বলিয়াছছি- উত্তর আমেরিকার পূর্ব ভাগে ত্যাপালাশিয়ান পর্বতের সংগ 


+, পাদদেশে প্রশস্তপত্র বৃক্ষের বন আছে। সেখানে সেন্ট লরেন্স নদীর পার্শ্বে 
টি ০ a  — — —-—  — 
চি তুলিতে ‘এই বন দেখি ও গা 2 বনে 
শৈত্যের arate অনুসারে প্রশন্তপ্র ও পর্মোচী_ছুই :প্রকার বৃক্ষই আছে। 


আ. যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগেও স্থানে-স্থানে এইরূপ বন আছে। _ 
পুর্ব এশিয়ায় চীনের উত্তর-পূর্ব (মাঞ্চুরিয়া) অঞ্চলেও এইরূপ মিশ্রিত বন আছে। 


এই সকল বনে ওক, AM, বীচ, বাৰ্চ, পপলার, হিকোরি, চেস্টনাট, 
ওয়ালনাট প্রভৃতি শক্ত কাঠের বৃক্ষ আছে। )_ 
((৩) উষ্ণ অঞ্চলের নিরক্ষীয় বন।_(৮২ পূঃ এবং ২৭ ও ২৮নং 


চক অঞলোর নরজায় বলে 

চিত্র দেখ) পৃথিবীর মধ্যভাগে বিষুবরৈথিক অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের 
. ee 

জন্য (১) দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকায়, (২) আফ্রিকার 


অ য় এবং (৩) এহি E 
জন্মে। সেগুণ, মেহগনি, লুস, গোলাপকাষ্ঠ (rosewood), রবার প্রভৃতি 
এই বনের বৃক্ষ x এরূপ শক্ত যে ভাল thy প্রস্তুত 

পক্ষে বিশেষ উপযোগী, নহে। এখানে বহপ্রকার গাছ জনে কিন্ত 


সরলবগায় বৃক্ষের বনের ন্যায় একস্থানে একই প্রকার বৃক্ষ দলবদ্ধ থাকে না, 
চারিদিকে ছড়াইয়| থাকে । তাই এখানকার কোন অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে 
বছপ্রকার গাছ পাওয়া যায়। সেইজন্য গাছ খুজিয়া-খুজিয়া বাহির করিতে 
হয় এবং গাছ কাটিবার সময় হেখানে-বেখানে আবশ্যকীয় PN গাছ আছে, 
রিনা লাগে সেই বৰল ছান যোগ করিব বছৰ ন TG তাৰ ৰ 
মুধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। ee a a 


আমাজন ও কঙ্গো! অঞ্চলের বন-অত্যস্ত ঘন এবং গাছের পত্রাদি এরূপ 
ঘনসন্নিবদ্ধ হইয়া আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে যে, তাহার ভিতর দিয়া সূর্যের আলোক 
ee ó 


বন ও বনজ-পণ্য ১৯১ 


প্রবেশ করিতে পারে ai ORR গাছ অতি দীর্ঘ ;_এবং এরূপ লতাপাতা- 
| বেষ্টিত যে গাছ কাটিলেও, গাছ পড়ে ন| মাটিতে ফেলিতেও বিশেষ, 


কষ্ট পাইতে হয়/ ২৮ নং rou ৭ “SIS Caren রর, 

lase পশ্যি। শীতোষ্ অঞ্চলে ও সন্নিহিত স্থানে, কাষ্ঠই প্রধান রপ্তানি 
দ্রব্য! হিমশীতোষ্চ মণ্ডলের সরলবগীয় বৃক্ষ হইতে ব্লজন, তাপিন তৈল, 
আলকাতর! ও কান্ঠ স্বরাসার পাওয়া যায়। উষ্ণশীতোষ্ণ অঞ্চলে ওক, হেমলক, দিতি 
ও চেস্টনাট গাছের ছাল- চামড়া রং করিতে ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে ব্যবহৃত হয়। Ie 
আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে দেশে এক রকম গাছ আছে তাহার নাম কুঠারভাজ। 
( Quebra-cho ;—Quebrar=St#1, hacha= কুঠাোর ) । এই গাছ অতি ভারী 
ও শক্ত-_কাটিতে গেলে কুঠার ভান্দিয়া যায়। ইহার বড়-বড় ডাল ছোট- 
ছোট করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিয়া ক্কাথ বাহির করিয়া তাহা দিয়! চর্মসংস্কার 
al স্পেন ও পতুগাল অঞ্চলে বোতলের ছিপি বা গুজি করিবার জন্য গুজিগাছ, 
(Cork Oak ) হইতে € fa পাওয়া যায়। 

নিরক্ষীয় ও সন্নিহিত বন হইতে গরাণ গাছের ছাল, দক্ষিণ আমেরিকার, 
ইকুয়েডর, কলম্বিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে গাছের ছালের আশ, হরীতকী, তাল, 
নারিকেল প্রভৃতি ফল, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার বন হইতে সাসাপেরিলা, 
কুইনাইন প্রভৃতি বধ, রবার গাছের রস, কর্পূর, A, মোম, মধু ও ভামর 
প্রভৃতি পাওয়া যায়। নিউজিলগু প্রভৃতি দ্বীপে কৌরি প্রভৃতি গাছ হইতে 
যে গঁদ মাটিতে পড়িয়া বহুকাল মাটি চাপ! পড়িয়৷ শিলাবৎ হইয়| যায়, তাহাকেই: 
বলে ডামর (Copal)! ) © 

aAa উপপক্ান্লিতা।- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বন মানুষের অনেক 
উপকার করে। যেমন,_(১) ইহা জালানি seat ব্যবহৃত হয়। (২) 
গৃহনিৰ্মাণে ও গৃহের নানারপ আসবাব প্রস্তুত করিতে, শস্তক্ষেত্রাদি রক্ষা! করার জন্য 
ক্ষেত্রের চারিদিকে বেড়া দিতে, যানবাহনের সম্পূর্ণ বা অংশতঃ নির্মাণ কাধে এবং 
এইরূপ নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে বনের কাটের প্রয়োজন হয়। (৩) বনের 
ফল সংগ্রহ করিয়া, ও পশুহনন করিয়া মানুষ এখনও খাদ্য সংগ্রহ করে। (8) 
শি্পদ্রব্য eB করিতে অনেক উপাদান বন হইতে পাওয়া যায়। যেমন, কাগজ 
তৈয়ারির জন্য কাষ্ঠমণ্ড, কৃত্রিম রেশম বস্ত্র নির্মাণ করিবার জন্য কাঠের আশ বন, 
হইতে পাওয়া যায়। 

অন্ততঃ (৫) বন থাকিলে শিকড়ের বন্ধনে মাটি আবদ্ধ থাকে, বৃষ্টির জলে 

ধুইয়া যাইতে পারে না। (৬) বন থাকিলে সন্নিহিত নদীতে সহজে জলবৃদ্ধি 


১৯২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


হেতু Wa হইতে পারে না। কারণ, গাছের শিকড়ে প্রতিহত হইয়া বৃষ্টির জল 
Bs নদীতে পড়িতে পারে না নদীর জল চলিয়া যাইবার অবসর পায়। (৭), 
 বনাচ্ছন্ন ভূমির উর্বরত! বৃদ্ধি, পায়। কারণ বৃষ্টির জলে সারমাটি ধুইয়া আসিয়া ৷ 
বনমধ্যস্থ বৃক্ষের তলায় বাধিয়া যায়। তাছাড়া গাছের পাতা পড়িয়া পচিয়| জমির 
উর্বরত| বুদ্ধি করে। (৮) দেশের জলবায়ুর উপরও বনের বিশেষ প্রভাব পড়ে। 
_ বুষ্টিগর্ভ বাযুপথে বন থাকিলে উহাতে বায়ু প্রতিহত হয় ও তজ্জন্ত নিকটবর্তী স্থানে 
বৃষ্টিপাত হয়। (৯) ঝড়ের পথে বন থাকিলে ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হয়। ইহাতে 
বনের বিপরীত পার্খের দেশ ধ্বংস হইতে অব্যাহতি পায়।) © 

(১) কাষ্ঠ শিল্প (Lumber* [09505)।-_নাতিশীতোকঃ জলবায়ুর 
অঞ্চলে নরম ও শক্ত কাঠের বনে কান্তের ব্যবসায় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে 
নরম কাষ্ঠের সরলবর্গীয় বৃক্ষের, শক্তকাঠের ও মিশ্রিত বনে নরম ও 
শক্ত কাষ্ঠের ৭ বৃক্ষের বন হইতে কাণ্ঠের ব্যবসায় চলে । কিন্ত ইহাদের মধ্যে সরল- 
বঙ্গীয় নরম কাঠের t বনাঞ্চলই বিশেষত: উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার উত্তর 
ভাগের বনই কাষ্টের ব্যবসায়ের জন্য afal বিভিন্ন অঞ্চলের কাষ্ট-সম্পদ্‌ সূদ্বন্ধে 
সংক্ষেপে উল্লেখ কর! যাইতেছে, 

Sea SCAT ।_-ক্যানাড|।- ক্যানাডার ১৩২, zee বর্গ মা. 


(ক্যানাডার ৪*%) অংশ বনারৃত1) এই বন পূর্ব-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে 
অ কম ৩০০০ , ও উত্তর-দ| Sse মা. । এই 


বহুবিস্তৃত, বনে মোটামুটি পাইনজাতীয় নরম কাঠ, এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নরম ও শুক্র 
কাঠের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত এই মিশ্রিত বন সম্প্রসারিত হইয়া যুক্ত- 


রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছে। (ইহার উত্তর ভাগের বনে কাষ্টপংগ্রহের কার্য বিশেষভাবে 
প্রচলিত নহে। এ অঞ্চলের কাঠও ভাল নহে। দক্ষিণের কাঠ ভাল, এবং দক্ষিণেই কাঠ 
সংগ্রহ বিশেষভাবে চলে। ) কাঠ সংগ্রহের জন্য এইসকল অঞ্চলে কোথাও স্থায়িভাবে, 
এবং কোথাও অস্থায়িভাবে কাঠুরিয়াগণ তবু ফেলিয়া! বা কাঠের ঘর করিয়! বাস 
করে। (শীতকালে এই অঞ্চলে মাটির উপর বরফ জমিয়! গেলে কাঠুরিয়াগণ তখনই 
T+ কিক জল দি কস wr 
তাহাকে ক্যানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে বলে lumber, Rave বলে timber | বনে গাছ কাটা, গাছ কাটিয়| গুড়ি 
বাহির করা, এবং গুড়ি কাটিয়া ও চিরিয়া খণ্ডিত কর! প্রভৃতি কাষ্ঠ সংগ্রহ সম্পর্ক ব্যবসায়কে বলে 


lumbering : : 


+ নরম কাঠ--পাইন, ফার, হেমলক, 'প্রাস, সাইপ্রেস, aeath, সিডার, লার্চ ও ট্যামার্যাক | 
শক্ত কাষ্ট--৭ক, oA, পপলার, চেষ্টনাট, বীচ, বা, এল আসি, হিকোরি, ওয়ালনাট, চে প্ৰভৃতি । 


বন ও বনজ-পণ্য ১৯৩ 


গাছ কাটিয়া তাহার উপর ফেলে, এবং খও্-থণ্ড করিয়া কাটিয়া খণ্ডিত গুড়িগুলি 
বরফের উপর একত্র করিয়া conta zen বাধিয়া ক্ষুদ্র বাষ্পীয় যন্ত্র ( donkey 
engine ) দ্বার | বর্ফাচ্ছন্ন নদীর উপর মৃ ধ পরে বসন্তের আগম 

নদীর উপরিস্থিত বরফ গলিয়া গেলে নদীর জলে E Sy ওঁ সকল কাঠ নদীতীরস্থ 
কাঠের কলে লয়, এবং সেখানে ফাড়িয়া চিরিয়! বিদেশে রপ্তানি করে +) এক্ষণে এইরূপ 

অনেক কাষ্টসংগ্রহের স্থানে রেলগাড়ীতে গুঁড়িগুলি করাত-ঘরে পৌছে ।(দৃক্ষিণের হৃদপথে 

সেণ্ট লরেন্স নদী দিয়| এবং এখানকার রেলযোগে কাঠ রানি, হয়। ক্যানাডার দক্ষিণের 

ও দক্ষিণ-পূর্বের বন অনেক পরিষ্কৃত হইয়াছে । তথাপি এখনও পুবভাগের রাষ্ট্র কয়টি 

হইতে ক্যানাডার রপ্তানি কাষ্ের অর্ধেক পাওয়া যায়। ক্যানাডা কাষ্ঠমও ও কাগজ 

উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ae উৎপাদনে ইহার স্থান প্রথম, খবরের কাগজের কাগজ 

পতিত গন জা সাধয় কাধ. উৎপারনে ইহার হান 

১৯৬* খু. অবে পৃথিবীর খবরের কাগজের ৮৫% কাগজ এখান হইতে পাওয়া যায়। 

অন স্মভ্ল্রাপ্টেন্ম কাষ্ট-সম্পদ্‌ ।_আ. যুক্তরাষ্ট্রের কা্-ম্প হিসাবে 
নিম্নলিখিত ছয়টি অঞ্চলই প্রধান৮-(১) উত্তরের হদ-অঞ্চলের বন,_(২) Ser 
পূর্বের নব ইংলণ্ড অঞ্চলের বন”_(৩) পূর্বদিকের ত্যাপালাশিয়ান পর্বত অঞ্চলের 
বন,_(৪) দক্ষিণের পাইন Te) প্রশাস্ত-মহাসাগরীয়_ উপকূলের বন, এবং 
আ. যুক্তরাষ্ট্রের (৬) মধ্যভাগের শক্ত কাঠের বন। ) 

(১) উত্তরের হুদ-অঞ্চলের বন।_্ছপিরিয়র প্রভৃতি আমেরিকার 
পঞ্চ্দের দক্ষিণেই এই বন ছিল। শ্বেত পাইন ছিল ইহার প্রধান বৃক্ষ। এই বন 
প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন এই স্থানের স্টেটগুলিতে কাষ্ঠ আমদানি করা হয়। 

(২) উত্তর-পুর্বের নব ইংলণ্ড অঞ্চলের বন।- পূর্বেই বলিয়াছি, 
ক্যানাডার দক্ষিণ-পূৰ্ব কোণের মিশ্রিত বন আ. যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব কোণে 
মন্প্রসারিত হইয়াছে। (এই wat আ. যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথমকাষ্ট-সংগ্রহ আরম্ভ 
করা হইয়াছিল। ) এখানে পাইন, শ্প্রাস প্রভৃতি নরম কাঠের এবং ওক, বীচ, 
aia প্রভৃতি শক্ত কাঠের গাছ ছিল। (এই বন প্রায় নিঃশেষিত হুইয়াছে। 
এখনও এখান হইতে কাগজের কলের জন্য নরম কাঠ সংগৃহীত হয়। ) | 

(৩) পুর্বদিকের জ্যাপালাশিয়ান পর্বত অঞ্চলের বন।__-উত্তরে 
নিউইয়র্ক স্টেট হইতে দক্ষিণে afar ও এলাবামার উত্তরভাগে কতকদূর পৰন্ত 
fags | এই পর্বতের উপরে পাইন, ফার, হ্মুলক, সিডার প্রভৃতি এখানকার বৃক্ষ। 

/8) দক্ষিণের পাইন বনি পে মেক্সিকো উপসাগর ও 
আট্লাট্টিক তীরে নানাগ্রকার পাইন-জাতীয় বৃক্ষ আছে। এই অঞ্চলে সাইগ্রেস 
১৩ 
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ও ওক প্রভৃতি প্রশস্তপত্র শক্তকাঠ$ও আছে। এই স্থানে বৃষ্টিপাতের আধিক্যের 
জন্য বৃক্ষগুলি এরূপ রসসঞ্চয় করিতে পারে যে, শীতকালেও ইহারা পর্ণ-মৌচন করে 
ali এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলবায়ুর অঞ্চল বলিয়া এখানে বারমাসই 
কাষ্ঠ-সংগ্রহ চলে। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত সমতল বালুকাময় ST) 
সেজন্ত এই অঞ্চলে কাঠ সংগ্রহ সহজসাধ্য। রেলগাড়ী করিয়া নিকটবর্তী করাত- 
ঘরে কাঠ সহজেই লইয়া যাওয়া যায়। 


(ONA উপকূলের বল ।_এই বন দক্ষিণে ve’ উ. 


অক্ষরেখা হইতে আরম্ভ করি রে য়েরা নেভাদা, কাস্কেড 
ও ইহাদের পূর্ব পারের কি: পর্বতের উপর বিয়া এবং পর্বের ৩ পশ্চিমের স্রিহিত 
াষ্টরুলির উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়া, ক্যানাডার পশ্চিম 
পাৰ্শ্ব দিযা,_উত্তরে আলাস্কার মধ্যভাগ te বিস্তৃত হইয়াছে। এই বন হইতে 
যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষ। অধিক কাষ্ঠ পাওয়া যায়৷ ইহার উত্তর ভাগে বিপুলকায় 
ডগলাস ফার ও দক্ষিণ ভাগে বিশালকায় (“big tree” নামে পরিচিত) রোজউড 
(গোলাপ কাষ্ঠ--শিশু ) বৃক্ষ বিখ্যাত। এই নরম কাঠের বনভূমির ন্যায় মূল্যবান, 
সুবৃহৎ, অত্যাবশ্যকীয় ও স্থবৃহৎ বৃক্ষপূর্ণ বন পৃথিবীতে আর নাই। রকি 
পর্বতের উপরও এই সকল বৃক্ষ আছে। ডগলাস ফার প্রায় ৩** ফিট উচ্চ হয়। 
ইহার গুঁড়ির ব্যাস ৬।৭ ফিট্‌ হইয়া থাকে । এই বনের অন্য বৃক্ষ- লাৰ্চ; পীত 
পাইন, রক্ত সিডার, শ্বেত পাইন, হেমলক, স্প্রাস, কালিফোর্নিয়ার রক্তকা্ঠ 
বৃক্ষ প্রভৃতি। বনে এই সকল গাছ কাটিয়া ছোট-ছোট বাষ্পীয় way (donkey 
engine ) সাহায্যে, অথবা মালবাহী গাড়ীতে করিয়া, কিংব| অস্থায়ী রেলগাড়ীতে 
নিকটবর্তী করাতঘরে লইয়া সেখানে চেরাই করা ও কা্ঠদ্রব্যাদি প্রস্তুত 
করা হয়। 

(৬) মধ্যভীগের শক্ত কাঠের বন।- পূর্বে যে আ্যাপালাশিয়ান 
পর্বতের উপরিস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব দিকের নরম কাঠের বনের কথা বলা 
হইয়াছে, এই বন তাহার পশ্চিমে অবস্থিত। দক্ষিণে লুইসিয়ানা স্টেট হইতে 
ক্রমশঃ উত্তরে হদ-অঞ্চল পর্যন্ত যেস্টেটগুলি আছে, এই বন মোটামুটি সেই 
পর্যন্ত বিস্তৃত। ওক, হিকোরি, টিউলিপ, ওয়ালনাট প্রভৃতি শক্ত কাঠের গাছ 
এই বন হইতে পাওয়া যায়। ৯৫ 

seaks লাতিপ্পীতো-্মও অর্থ-লেক্স বন | উষ্ণমগুলে 
ইউরোপের কোন অংশ নাই। ইহার উত্তর প্রান্ত হইতে মধ্যভাগের দেশগুলি 
পর্যন্ত, এবং পশ্চিমে ইংলণ্ড হইতে উত্তর ফ্রান্সের সপ 
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পর্বত পর্যন্ত সমস্ত দেশেই বন আছে। ইউরোপের শ্ৰেষ্ঠ বনভুমি--নরওয়ে, 
সুইডেন, fme ও ক্ুশিয়| ;--তাহার পরে উল্লেখযোগ্য--রোমানিয়|, 
পোলগু, যুগোষ্সাভিয়া ও wer —<? আটটি মাত্র দেশ হইতে কাঠ 
রপ্যানি হয়। অন্ত-অন্ত দেশগুলির কাঠ নিজ-নিজ ব্যবহারেই লাগে। 
নরওয়ের চতুর্থাংশ ও সুইডেনের অর্থাংশ waren) নরওয়ে হইতে 
কাষ্ঠ-শিল্পের কাষ্ঠ বিদেশে চালান যায়, কিন্তু সুইডেন হইতে খণ্ডকাঠ ও কাঠ- 
অ্রব্যই রপ্তানি হয়। এখান হইতে কাগজ ও কাগজ তৈয়ারের মণ্ডও 
চালান যায়। 
ফিন্লণ্ডের শতকরা ৬* ভাগ বনাবৃত;__ইউরোপের কোন দেশেরই এত 
অংশ বনাবৃত নহে। এখান .হইতে প্রচুর খণ্ডকান্ঠ ও কান্ঠদ্রব্য রপ্তানি হয়। 
এবং কাণ্ঠ-রপ্তানিতে পৃথিবীর মধ্যে ইহার স্থান দ্বিতীর-_ক্যানাড৷ প্রথম । 
দ্যতীত, কাষ্টমণ্ড কাগজ, ও খবরের কাগজের কাগজ এখান হইতে প্রচুর রপ্তানি হয়। 
ইউরোপীয় রুশিয়ার ৬** উ. অক্ষরেখার উত্তরে এক বিশাল বনভূমি 
আছে__ফিন্লগ্ডের বনের প্রায় ৯ গুণ,-_কিন্তু ইউরোপীয় রুশিয়ার শতকরা ৩৮ অংশ 
মাত্র। হিমোফমগ্ডলের পাইন প্রভৃতি নরম কাঠই এই বনে আছে,_-তবে 
as প্রভৃতি শক্ত কাঠের গাছও কিছু-কিছু আছে। উত্তরে আর্কাঞ্জেল উপসাগরই 
রুশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কাষ্ঠ-রগ্তানি-অঞ্চল। এই বনে দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ বন পরিদ্কৃত 
হইতেছে | দক্ষিণ-পশ্চিম কিয়েভ হইতে উত্তর-পূর্বের কাজান পৰ্যন্ত রেখা টানিলে . 
উহাই এই বনের দক্ষিণ সীমা। এই সীমার দক্ষিণে পর্ণমোচী বৃক্ষের শক্ত কাঠের 
বন ছিল। তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে ও সেখানে কৃষিকার্ধ হইতেছে। 
| (afama নাতিদ্ৰীতোস্বৎ St এশিয়ার হিমোষ্ণমণ্ডলের কাঠ 
এই মহাদেশে প্রধানত; পাওয়া যায়,--( ১) জাইবেরিয়া, (২) উত্তর-পুর্ব চীন 
(মাঞ্চুরিয়া), (৩) কোরিয়া, (৪) উত্তর-চীন, (৫) জাপান দেশ হইতে। সমগ্র 
| পৃথিবীতে যত বন আছে মোটামুটি তাহার 2 অংশ ইউরোপ ও এশিয়ার অন্তর্গত 
| সোভিয়েট রুশিয়ার উত্তর ভাগে অবস্থিত, এবং এই বনের $ অংশ কেবল এশিয়| 
paes রহিয়াছে। ইহা পাইন, ফার, শ্প্রাস প্রভৃতি নরম কাঠের বন, এবং ইহার 
| দক্ষিণ-পূর্বে নরম ও শক্ত কাঠের (১৯২ পৃঃ) মিশ্রিত বন আছে!) উত্তর-পূর্ব চীন 
(মাঞ্চুবিয়| ) ও কোরিয়া দেশেও বিশাল বন আছে,--উহা এই বনেরই সম্প্রসারণ 
জাপানে বৃষ্টিপাত বেশী,_-তাই এখানে সর্বত্রই স্বাভাবিক বনভূমি । এখানে 
পর্বতের উপরিভাগে জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল। অনেকাংশে সেই কারণে 
নরম ও শক্ত ছুই প্রকারের কাঠই পাওয়া যায়। জাপানে কয়লা নাই--তাই 


১৯৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


গৃহ-নির্াণে ও অগ্নি-উৎপাদনে জাপানে কাঠের দরকার খুব বেশী। সেজন্য 
আমেরিকা হইতে তাহাদের কাঠ আনাইতে হয় । 

চীনদেশের পর্বতের উপরে কিছু বৃক্ষ আছে। নতুবা সব বনই প্রায় নিঃশেষিত 
হইয়াছে। 

লিল্পক্ষীস্ন SCH শ্চা্ট-ব্যব-াস্ ।_ পূর্বে ১৯ পৃষ্ঠায় নিরক্ষীয় বনের 
কথা বল! হইয়াছে | 

এশিয়ার Sas মগুলেোন্প BIS ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশ ও পূর্ব 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়া গঠিত যে-অঞ্চল, সেখানে উষ্ণমগুলের শাল, সেগুণ, চন্দন, 
বট, অশ্বথ, বাশ প্রভৃতি শক্ত কাঠ পাওয়া যায়। প্রধান কাঠ সেগুণ,--ব্ৰহ্দদেশ, 
থাইল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে এই কাঠ প্রচুর রপ্তানি হয় ও গৃহের আসবাবপত্রাদি 


রর 
৫542 


৭১ নং চিত্র।__হাতীর সাহায্যে কাষ্ঠ বহন। 
প্রস্তুত করিতে ও জাহাজ নির্মাণ করিতে ব্যবহৃত হয়। এই সকল স্থানে হস্তীক 


কাষ্ঠ বহনের কার্ধে নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বন প্রায় পৰিষ্কৃত 
হইয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপ হইতে বহু কাষ্ঠ পাওয়| যায়, এবং এখান হইতে 
{ সরলবগ্গীয় পাইনজাতীয় বৃক্ষের কাঠও বহু রপ্তানি হয়। 

Stetina Sc অনবাহিকান্প frets বন ৷-- 
আফ্রিকার গিনি উপকূলে ও কন্দে| নদীর অববাহিকায় এক বিশাল বন আছে। এই 
বনের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই বন হইতে মেহগনি, স্পেনীয় সিডার, গোলাপ 
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কাষ্ঠ প্ৰভৃতি মূল্যবান্‌ কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়। এতছ্যতীত এই বনে fees উপযোগী 
রবার ও তৈলতাল প্রভৃতি গাছ আছে। 

Sur আমেব্লিকাস্র__আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে নিরক্ষীয় বন নাই। 

মেক্সিকো, মধ্য আমেরিক। ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বন 
নিরক্ষীয় বনের ন্যায় ঘন, আগাছাপূর্ণ ॥_এবং গাছগুলি পরগাছা ও লতা-বেষ্টিত। 
এই বন হইতে বীশ, ওক, মেহগনি, স্পেনীয় সিডার কাঠ পাওয়া যায়। স্পেনীয় 
সিডার দিয়া চুরুটের বাক্স ও পেনসিলের কাঠ প্রভৃতি হয়। 

দক্ষিণ আমেল্লিক।1__ইহার উত্তরে গায়েনা অঞ্চলে বন আছে। 
ফরাসী গায়েনার প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ বনাবৃত। মধ্যে আমীজন-তাঁরে সেল্ভ! 
নামক বন নানাজাতীয় ঘন বৃক্ষে পরিপূর্ণ । কিন্তু এই বনের কাঠ এত শক্ত যে, পেরেক 
ফুটানো যায় না এবং সেজন্ত উহ| কাঠ হিসাবে বিশেষ মূল্যবান নহে, এবং এই জন্যই 
এই বনের অভ্যন্তরে যখন ম্যানাওদ্‌ সহর গড়িয়া উঠে, তাহার জন্য কাঠ বিদেশ 
হইতে মানানো হইয়াছিল ॥. তবে শিল্পকার্ষে মুলব্রব্যরূপে অনেক গাছ এখান হইতে 
রপ্তানি করা হয়। আন্দিজ পর্বতের উপরেও নানাপ্রকার বৃক্ষের বন আছে। 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ও ৪০ দ. অক্ষরেখার দক্ষিণে চিলি দেশে নরম কাঠের 
বন আছে। কিন্তু ইহ! রপ্তানিযোগ্য মৃল্যবান্‌ নহে। এই বন হইতে কাষ্ট 
সংগ্রহ বিশেষ কষ্টকর। কারণ, এই বন এত ঘন এবং অত্যধিক বৃষ্টির জন্য ইহার 
জমি এত নরম ও আর্ যে, গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে না। বর্ষায় এই বনের 
তল জলমগ হইলে সেই জলে অপেক্ষাকৃত হাক্কা কাষ্ট ভাসাইয়া নিকটবর্তী নদীতে 
লইয়া যাওয়। হয়। কিন্তু ভারী কাঠ ভাসাইয়| aen যায় না। তাহা অত্যন্ত 
কষ্টে নানা উপায়ে টানিয়| বনের বাহির করিতে হয়। 

অষ্ট্রেলিয়া Beta দক্ষিণ-পূৰ্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ও তাসমানিয়া 
দ্বীপে শক্ত sida বন আছে। ইহার “জারা” ও “কারি” নামক দুই শক্ত কাঠ 
জগছিখ্যাত-ইহা উই-এ খায় না, জলে শীঘ্ৰ পচে না। রেলের ও রাস্তার 
সেতুর পাড়ন ও জাহাভশ্ঘাটার কাঠ নামান-উঠানর মঞ্চের জন্য কারি-কাঠ ব্যবহত 
হয় ও দেশ-বিদেশে চালান হয়| 

নিউউজিল্যগু দ্বীপে শক্ত ও নরম-_ছুই রকম কাঠই পাওয়া যায়। 

(২) কাগজেক্জ সণুশ্ল্প কাষ্ট হইতে এক্ষণে প্রধান শিল্পঞ্ব্য_ 
কাগজ । পূর্বে তুলা, ARa জীর্ণ রেশমী কাপড়, ঘাস, খড় প্রভৃতি দ্বার কাগজ 
প্রস্তুত হইত, এক্ষণে কাষ্টমণ্ডই কাগজের প্রধান উপকরণ। 

পাইন জাতীয় নরম কাঠের গাছই কাগজের প্রধান উপকরণ। নরম গাছ 
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পেষণযন্তরে পিষ্ট করিয়া কাগজের জন্য একপ্রকার মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে 
বলা হয় যান্ত্ৰিক মণ্ড (mechanical pulp)! আবার কাঠ টুকরা-টুকরা 
করিয়া কাটিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্য যোগে তাহা হইতে কাগজ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ 
সেলুলোজ (cellulose) আশ ব্যতীত কাষ্ঠের অন্য সকল অংশ বাদ দিয়া তাহ! 
হইতে কাগঙ্গ প্রস্তুত হয়। বৃক্ষের কঠিন অংশের সারভাগ-উৎপাদক অঞ্জৈব 
পদার্থকে বলে সেলুলোজ। এই সেলুলোজই কাগজের প্রধান উপকরণ। এই 
oredr হইতে ফে-মণ্ড প্রস্তুত করা হয় তাহাকে বলে রাসায়নিক 
মণ্ড (Chemical pulp)! এক্ষণে ভাল-ভাল সকল রকম কাগজই কাঠের মণ্ড 
হইতে প্রস্তুত করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে কাগজের ফুঁ অংশ এই সেলুলোজ-যোগেই 
প্রস্তুত হয়।  স্প্রাস, হেমলক ও পীতপাইন কাগজের বিশেষ Bact) কোন দেশের 
যে-অঞ্চলে এই গাছগুলি জন্মে, প্রধানতঃ সেই অঞ্চলেই কাগজের কল স্থাপিত হয়। 
অব্য এক্ষণে আরও অনেক প্রকারের গাছ হইতে কাগজ প্রস্তুত করার চেষ্টা 
হইতেছে। খবরের কাগজের কাগজও sine হইতে প্রস্তুত হয়। 


উৎ্পাদন-ম্ছতন।_ পূর্বেই বলিয়াছি, (উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার 
উত্তরাংশ_ সরলবর্গায় বৃক্ষে আবৃত এৰং এখান হইতে পৃথিবীর অধিকাংশ নরম 
কাঠ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে উত্তর আমেরিকার ক্যানাডা ও জা. যুক্তরাষ্ট্র 
এবং_ইউরোশিয়ার নরওয়ে, ন, ফিল্লগু ও কুশিয়। 
দ্রব্যের ! এশিয়া ম্‌ জাপানই প্রধান কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদক দেশ। 

আ. যুক্তরাষ্ট্রের (১) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নব ইংলণ্ড রাজ্যগুলি ও sas 
স্থানে, (২) maea স্টেটগুলিতে, (৩) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় স্টেটগুলিতে প্রধানত; কাষ্ঠমণ্ত প্রস্তুত হয়। এই সকল পাস ও 
হেমলক গাছ পরিমাণে আছে। কিন্তু এখানকার কাগজের জন্য বিদেশ হইতে, 
সালের হিসাবে পৃথিবীতে যত কাষ্ঠ মণ্ড ( যান্ত্রিক ১৭৮৭৫ স, *টন ও রাসায়নিক 
৪০৩১৫ স. মে. টন) প্রস্তুত হয়, তাহার ২৮% যান্ত্রিক, ৪৬.৫% রাসায়নিক মণ্ড | 
৩৯% সাধারণ কাগজ ও ১৩% খবরের পাওয়া যায়। 

ক্যানাডার বনসম্পদ্‌ অতুলনীয়। সেজন্য ক্যানাডা,--এবং বিশেষভাবে দক্ষিণ- 
পূর্ব ক্যানাডা কাষ্টমণ্ডের জন্য বিখ্যাত। এখান 889 কাগজ, 20% 
সাধারণ কাগজ, ৩০% যান্ত্রিক ও ১২% রাসায়নিক মণ্ড পাওয়া যায়। ছাপার 
কাগজ এখানে আ. যুক্তরাষ্ট্রের অপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। 

ইউরোপের সুইডেন, নরওয়ে ও ফিন্‌লণ্ডেৰ অন্যতম প্রধান ব্ন্ডানি-ভ্ৰব্য-- 
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কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ। ইউরোপের সকল দেশেই স্ধ্যাগডিনেভিয়া কাষ্টমণ্ড রপ্তানি 
করে। ফিন্লগড হইতে ইউরোপের সর্বত্র ও আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে কাষ্টমণ্ড পাওয়া যায়। 


জাপানের কাগজ যদিও যন্ত্রে প্রস্তুত হয়, ইহার কাগজশিল্প এখনও অনেকাংশে 
গৃহশিল্প। কাগজের কলে ইহার উত্তর দিকের দ্বীপ হইতে কাষ্ঠমণ্ড পাওয়া যায়। 

Gl. যুক্তরাষ্ট্র সর্ব প্রধান রাপায়নিক কান্ঠমণ্ড উৎপাদক দেশ। 

থিবীর মোট উৎপন্ন রাসায়নিক কাষ্ঠ দ্রব্যের ৪৬% উৎপন্ন হয় আ. যুক্তরাষ্ট্রে অন্য 
রাসায়নিক কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদক দেশ--ক্যানাডা, ইডেন, ফিন্লণ্ড, জাপান, সো. রুশিয়া, 
জার্মানি ag: পৃথিবীর সব “শ্রেষ্ঠ যান্ত্ৰিক কান্ঠমণ্ড উৎপাদক দেশ-- 
ক্যানাড়া, আ. যুক্তরাষ্ট্র হিতে সুইডেন, সে|. ক্লশিয়া, জাপান, নরওয়ে, জাৰ্মানি 
প্রভৃতি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাধারণ কাগজ উৎপাদক দেশ--আ,. gE l 
তৎপরে প. জাৰ্মানি, যুক্তরাজা, জাপান, ফ্রান্স, সুইডেন, ইতালী, ক্যানাড] প্রভৃতি। 
সবশ্রেষ্ঠ খবর ছাপার কাগঞ্জের দেশ--ক্যানাড়| ৷ তৎপরে আ. যুতনাষ্ট 
ফিন্লণ্ড, জাপান, স্থইডেন প্রভৃতি দেশ ৷ শাল ৯ 
ভারতের বনসম্পদ্‌ ও তাহার ব্যবহার 

ভারত-ুক্তরাষ্ট্রর ভে গোলিক পরিমাণফল ২৯ লক্ষ ১৯ হাজার ৮ শত বর্গ 
কিলোমিটর | ইহার ২৪ শতাংশ অর্থাৎ ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৭২৪ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত 
স্থান বনাচ্ছন্ন। প্রত্যেক স্টেটে বনের পরিমাণ এইরূপ-_- 


পরিমাগফল পরিমাণফল 
জে | বৰ্গ কিলোমিটর Gaa বৰ্গ কিলোমিটর 
অন্ধপ্রদেশ ৬৮১৭৯ মধ্যপ্ৰদেশ ১৭০,৭৩৮ 
আসাম ৪৫১৫৪ মহীশৃর ৩৮৯৩৪ 
উত্তর প্রদেশ ৩৯৬৮৭ মান্দ্রাজ ২১,৩৭৮ 
উড়িয়া| ৬৫৬১৮ রাজস্থান ৪৩,৯৮৩ 
কেরল ১৪৭১৪ | ইউনিয়ন টেরিটরিজ 
aye কাশ্মীর ২৮৬৪০ | দিল্লী ২৬ 
পশ্চিমবঙ্গ ১২২৪৬ | ত্রিপুরা ৮,৯৫৬ 
পাঞ্জাব ১৪২৭৬ হিমাচল প্ৰদেশ ১০,৫১৫ 
বিহার ৩৩৫০৪ মণিপুর ৬,০২২ 
আন্দামান ও 
বোম্বাই ৮৪৬৮৮ | নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ } yir 
ভারতযুক্তরাষ্ট্র [|  ৭১০৭২৪ 


hin A E E 
উপরে প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, মধ্যপ্ৰদেশ সর্বাপেক্ষা অধিক 
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বনাচ্ছন্ন। তৎপরে আসাম, তাহার পর ক্রমশঃ বোম্বাই, অন্ধ, উড়িয়া, বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি | 

পৃথিবীতে ভাব্ততের বনভুমিন্প স্থান পৃথিবীতে সোভিয়েট 
রুশিয়া দেশেই বনের পরিমাণ বেশী। তাহার পরে ক্রমশঃ ব্রাজিল, ক্যানাডা, 
আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ। কিন্তু এই কয়টি দেশের মধ্যে দেশের বনাচ্ছন্ন 
শতাংশ ব্ৰাজিলেই বেশী ( ৫৬'%%)। বনের পরিমাণ হিসাবে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের 
স্থান__পঞ্চদশ |.» 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বনভুমির পরিচয় 

ভারতবর্ষে বনভূমির পরিমাণ ২:৭৫ লক্ষ বর্গমাইল; অর্থাৎ ভারতের ২৪ 
শতাংশ ভূমি বনাচ্ছন্ন। 
- ১! মক্কুভুম্মি।--ভারতখযুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম ভাগে খার মরু 
অবস্থিত। এখানে বৃষ্টিপাত কম বলিয়| 'খর্বাকার বৃক্ষের ঝোপই এখানকার উদ্ভিজ্জ । 
এই বনকে মরুভূমির বন বলা উচিত নহে। এখানে সাধারণ মরুভূমির অপেক্ষা 
অপেক্ষাকৃত বেশী (২**) বৃষ্টি হয় বলিয়া এই বন প্রকৃত মরুভূমি-উদ্ভিজ্ঞ নহে-_ 
বৃষ্টিবিরল স্থানের উদ্ভিজ্জ। খয়ের এখানকার একটি FF | 


২। JANATA ব্ৰন্ন |--( ৭৩নং চিত্ৰ দেখ ) নেপালের পশ্চিম- 
প্রান্ত হইতে আসামের শেষ পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত অংশকে পুর্ব-হিমালয় বলিয়া এস্থলে 
গ্রহণ করা হইল। হিমালয়ের পাদদেশে যে তরাই ও পাহাড়-অঞ্চল আছে, 
তাহাও এই বিভাগের অস্ততুক্তি মনে কর! হইল। পৃথিবীর উষ্ণতম নিরক্ষীয় 
অঞ্চল হইতে মেরুপ্রদেশ পর্যন্ত অংশের যেমন উত্তাপ ক্রমশঃ কমিতে-কমিতে 
Rasa সর্বাপেক্ষা কম হইয়াছে ও সেজন্য সে-স্বান চির-বরফাচ্ছন্ন হইয়াছে, 
হিমালয়াদি উচ্চ পর্বতেরও সেইরূপ পাদদেশ হইতে উপরের দিকে ক্রমশ: উত্তাপ 
কমিতে থাকে, এবং তাহার উচ্চতম প্রদেশে চিরতুষার বিরাজ করে। ভারতবর্ষ 
মোটামুটি নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত,-_সেজনয ইহার পাদদেশের বনভূমিকে নিরক্ষীয় 
বনভূমি বলা হয়। এজন্য হিমালয়ের পাদদেশ হইতে উচ্চ চূড়া পর্যন্ত বনগুলিকে 
উত্তাপভেদে নানাভাগে ভাগ করা যায়; ষেমন,--(ক) নিরক্ষীয় বা গৰীষ্মদেশীয় 
(Tropical) বনভূমি, (খ) নিরক্ষ-প্রান্তীয় ( Sub-tropical ) বনভূমি, 
গে) নাতিশীতোষ্ণ (Temperate) বনভূমি, (ঘ) পর্বতের উচ্চদেশীয় 
(Alpine) বনভূমি | ইহার উপরে তুষারভূমি। 

কে) fama বনভূমি (৩০.০ ফিট, পর্যন্ত )- ইহার দক্ষিণ ভাগে 


বন ও বনজ-পণ্য ১০১ 


অস্বাস্থ্যকর তেরাই (Terai) অঞ্চল, এবং উত্তর অংশে হিমালয়ের সন্নিকটে পাহাড়বছল 
উচ্চভূমি। জলপাইগুড়ি, কাশিয়াং, কালিম্পং, উত্তর-আসাম এই অংশে অবস্থিত। 
বৃষ্টিপাত পুর্বভাগে মোটামুটি see ই.। এই অঞ্চলে ঘাস আছে বটে, কিন্ত 
চিরহুরিৎ-প্রায় ( Semi-evergreen ) বনভূমি আছে। পাহাড়ের গাত্র বনাচ্ছন্ন, 
এবং শালই সেখানে প্রধান বৃক্ষ। 

(খ) নিরক্ষপ্রান্তীয় (Sub-tropical) বনভূমি (৩***-৬০** ফিট.) ৷ 
উষ্ণমগ্ডলের প্রান্তভাগে ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের প্রথমভাগে এই বনভূমি অবস্থিত। 
এই অংশে চিরহরিৎ ওক ও চেষ্টনাট,__এবং উত্তরভাগে অল্ডার ও বার্চ (ভূর্জপত্র ) 
প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বৃক্ষ জন্মে। এখানে গজন গাছও আছে, এবং 
যেখানে বালুকাময় শুদ্বভূমি সেখানেই মাত্র অল্প পাইন-জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রকৃত পাইন-অঞ্চল আরও উচ্চে। এখানকার বন ঘন ও বৃক্ষগুলিও একশত- 
দেড়শত ফিট উচ্চ। 


৭২ নং চিত্র। 
BEAT । পুস্তকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেয় বনগুলির পরিচয় অংশে সংখ্যায় ছার! যে-যে অঞ্চলের 
বৰ্ণন! কর! হইয়াছে, চিত্রের ১, ২,৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি অনুরূপ অঞ্চলজ্ঞাপক | 


২.২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(st) নাতিশীতোষ্ণ (Temperate ) বনভূমি (৬*০০-৯**০ ফিট্‌ ) ।-- 
নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের পৰ্বতপ্ৰদেশের উচ্চাংশে চিরহরিৎ, ওক ও চেষ্টনাট 
বৃক্ষের ঘন বন দেখিতে পাওয়া যায়। মেপ্‌ল, এল্‌ম্‌, প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষও 
এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। 

(ঘ) পর্বতের উচ্চদেশীয় (Alpine) বনভূমি (৯০০০-১৬১০০ ফিট )। 
এই বিভাগের দক্ষিণ অংশে--মোটামুটি ১২:০০ ফিট্‌ পর্যন্ত অন্ন নীল-পাইন 
(Blue pine), রৌপ্য পাইন ( Silver pine ), জুনিপার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ 
(Conifers) দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক 
যে”_-সরলবর্গায় বৃক্ষের প্রাদুর্ভাব হিমালয়েই বেশী, _এবং এখানে গাছগুলি 
অপেক্ষাকৃত খর্বাকার। এই মণ্ডল হইতে গাছগুলি খর্ব হইতে-হইতে ১৬০০০ 
ফিট পর্যন্ত গিয়া লোপ পাইয়াছে খর্ব বার্চ, রোডোডেনডন ও সরলবর্গীয় বৃক্ষা পি 
মিলিয়| এখানে ঘন বনের সৃষ্টি করিয়াছে। 

পর্বতের উচ্চদেশে ১২০০০ হাজার ফিটের উপর তৃণভূমি, -তাহার মধ্যে-মধ্যে 
খর্ব রোডোডেনডুন ও খর্ব জুনিপার প্রভৃতির গছ । এই ঘাসের মাঠ উৎকৃষ্ট পশু- 
চারণ-ক্ষেত্র ৷ Aa এই তৃণাঞ্চল ফুলের শোভায় বিচিত্র হইয়া উঠে। 

যোল হাজার ফিটের উত্তরেই তুষারভূমি | 

৩। আসাম পর্বতেন্প বনভুম্মি at, খাসি ও মণিপুর 
পাহাড়ে ৩০*০ ফিটের উধ্বে' পশ্চিঘ-হিমালয়ের চির্পাইনের (Chir pine) ata 
খাসিয়া পাইনের বন আছে। 

s! শশ্চিম-হিমালয্ক্স aaps cei উত্তর-প্রান্ত 
হইতে পশ্চিম-নেপাল পর্যন্ত হিমালয়ের অংশকে পশ্চিম-হিমালয় বলা হয় ( ৭২নং 
চিত্ৰ )। পূর্ব-হিমালয় অপেক্ষা এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম,--এবং বৃষ্টিপাত পশ্চিমে 
ক্রমশঃ কম হইয়াছে। বৃষ্টির তারতম্ানুসারে এই অঞ্চলে প্রশস্তপত্র পর্ণমোচী ও 
সরলবগাঁয় বৃক্ষের বন আছে। একে ত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, তদুপরি কাশ্মীর 
প্রভৃতি স্থানের অঞ্চল অধিকতর উত্তরে উচ্চতৃমিতে অবস্থিত। সেজন্য উচ্চতা-অনুসারে 
বনভূমির মণ্ল-বিভাগ সহজ নহে, এবং পূর্ব-হিমালয়ের মণ্ডলের সহিত এখানকার 
মণ্ডলের সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জহ্ুও নাই। 

(ক) নিরক্ষীয় বা গ্ৰীষ্মদেশীয় (Tropical) বনভূমি (৩০, ফিট 
পর্যন্ত )। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ৩০ হইতে se ইঞ্চি স্থতরাং পূর্ব-হিমালয়ের 
অঞ্চলের ন্যায় এখানে ঘন বন নাই। পশ্চিম-হিমালয়ের এই অঞ্চলে কতকগুলি 
সহরের WB হইয়াছে । এই অঞ্চলে পলাশ প্রধান বৃক্ষ 7__ফুল ফুটিলে ইহার 


বন ও বনজ-পণ্য ২০৩ 


বনক্ষেত্র যেন অগ্রিক্ষেত্র বলিয়া অনুমিত হয়। পলাশ ও এই অঞ্চলের অন্ত-অন্য 
গাছের কাঠ প্রধানতঃ জ্বালানী কাঠরূপে ব্যবহৃত হয়। 

(খ) নিরক্ষপ্রান্তীয় (Sub-tropical) বনভূমি (৩০০*-৬০০* ফিট্‌) I— 
 চির্পাইন-শ্রেণীর সরলবর্গীয় বৃক্ষ এখানকার প্রধান বৃক্ষ। ওক ও রোডোডেনড্ৰন 
বৃক্ষও এই বনে দেখিতে পাওয়া যায়। 

গে) নাতিশীতোষ্ণ (Temperate) বনভূমি (৬*০০-১১*০০ ফিট ) |-- 
দক্ষিণের পাইন-জাতীয় বন এই বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে, এবং চিব্-পাইনের 
পরিবর্তে দেবদারু ও পরভাল ( Blue pine ) বৃক্ষের ও এই বিভাগের উত্তর অংশে 
স্রাস, রৌপ্য-ফার (Silver fir) প্রভৃতির মিশ্রিত বিস্তৃত বন আছে। কোথাও 
একই বৃক্ষের পৃথক্‌ বনও দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকলই নরম কাঠের গাছ। 


৭৩ নং চিত্ৰ । 


কিন্ত কোথাও-কোথাও চিরহরিৎ ওক,ঃ:মেপল, বাৰ্চ ও এল্ম প্রভৃতি প্রশস্তপত্র 
ও শক্তকাঠের বৃক্ষও এই বিভাগের বনে দেখিতে পাওয়া যায়। 


২.৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থনীতিক ভূগোল 


(ঘ) পর্বতের উচ্চদেশীয় (Alpine) বনভূমি (১১০০-১৬** ফিট ) | 
-পূৰ্ব-হিমালয়ের এই বিভাগের বনভূমির তুল্য | ৰ 
এই বিভাগের উত্তরেই চিরতুষারভূমি ৷ 

GC) উত্তর-পশ্চিম ekg SR |--কচ্ছ, গুজরাট, পশ্চিম-রাঁজ- 
পুতানা, প্রভৃতির স্থান মক্লপ্ৰায়ভূমি,--এথানকার জমিও লবণযুক্ত। শিমুল, 
পপিতা, খয়ের, বাবলা, শাল, ঝাউ প্রভৃতির অতি-পাতল| বন এই অঞ্চলে আছে। 
এখানে গাছগুলি খর্ব হইয়া যায়। 

৬। AA উপত্যক্াল্ল বন ।__গাঙ্গেয উপত্যকা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে 
সৰ্বপ্ৰধান কৃষিভূমি, এবং এখানে লোকবসতিও বিশেষ ঘন। সেজন্য এখানে 
স্বাভাবিক উদ্ভিজ্ঞ নাই বলিলেই চলে । এক সময়ে যে ইহা! শালবনে আবৃত ছিল 
তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। এক্ষণে সুন্দরবন নামক বনে আবৃত ইহার ব-দ্বীপ 
অংশেই মাত্র গভীর বন আছে। | 

ইহার সমুদ্রতীরে সুন্দরবনে বিভিন্ন প্রকারের cates (tidal) বৃক্ষ আছে। 
ইহাদের মধ্যে ওড়চাকা, কেওড়া, Tats, Waa, Cte, পশুর প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান | 
এইসকল বৃক্ষের কতকগুলি জ্বালানি কাঠরূপে ও কতকগুলি চামড়া রং করার জন্য 
বাবহৃত হয়। সমুদ্ৰতীরে বিস্তর গোলপাতা হয়। গোলপাতা দরিদ্রের ঘরের 
আচ্ছাদনরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বনে সেগ্ুণ-গাছও বিস্তর পাওয়া যায়। এখানকার 
বনের তলদেশে সোলার ন্যায় একপ্রকার কৌড় মাটি ফু'ড়িয়া বাহির হয়। গাছের 
মাটির মধ্যস্থ শিকড় হইতে এগুলি বাহির হয়। 


a) RATAR VW |— Tara গান্ধেয় উপত্যকা, পূৰ্বে পূর্ব-ঘাট, এবং 
পশ্চিমে পশ্চিম-ঘাট,--এই সীমার মধ্যবর্তা অংশ প্রধানতঃ পর্ণমোচী বৃক্ষে পরিপূর্ণ । 
Ged ইহার সর্বত্র জন্মে। গোদাবরী নদী হইতে উত্তরাংশে শাল জন্মে। 
সাটিন বৃক্ষ, মহীশূর অঞ্চলের চনদনবৃক্ষ, চিক্রাশী (আসাম প্রদেশে ইহার নাম-- 
বোগাপোমী), aata ( Soymida ), ya, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষই এই অঞ্চলে প্রধান। 
এখানকার গাছ ১০* হইতে sto ফিট উচ্চ হয়। 


৮। পশ্চিম-উপক্কুজেন্র a -দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে 
বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী। সেজন্য এখানে যেরূপ চিরহরিৎ বৃহৎ বৃক্ষের বন আছে, 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্যত্র কোথাও এরূপ বন নাই । ইহার উপকূলে বালুকাময় স্থানে 
নারিকেল, নদীর niet সুপারি বন, গর্জন, মেস্ুয়া, চিক্রানী, শিশু, ছোপিয়া, 
তুন, পুন, বিশপ প্রভৃতি প্রধান বৃক্ষ। পর্বতের পূর্বভাগে অপেক্ষাকৃত OF অঞ্চলে 


বন ও বনজ-পণ্য ২৯৫ 


প্রধানতঃ মহীশৃরের মধ্যে চন্দনবৃক্ষ জন্মে। নিকৃষ্ট দারুচিনি ও এলাচির গাছও 
এই বনে জন্মে | 

ai AKAB প্রদ্দেস্প।__এখানে গর্জন, পিয়াশাল, বাবলা, পলাশ, 
TEA ও সেগুণ গাছের বন আছে! কিন্তু এই বন পশ্চিম-ঘাটের বনের মত ঘন 
নহে। ইহার মধ্যে-মধ্যে ভালজাতীয় বৃক্ষ আছে। উত্তর ভাগে কুঁচেলা ও 
আবলুষ্‌ গাছ জন্মে ৷ - 

১০। SSeS ভপক্কুল্ল ৷--ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰের পূর্ব-উপকূলের দক্ষিণ 
অংশে কর্ণাট উপকূলে উত্তর-পূর্ব cat বাযুপ্রভাবে যে-বৃষ্টিপাত হয়, তাহা পশ্চিম- 
উপকূলের বৃষ্টিপাত অপেক্ষা কম। সেজন্য এখানে প্রধানতঃ পশ্চিম উপকূলের বৃক্ষাদি 
জন্মিলেও তাহ! আকারে ছোট হয়। তেঁতুল, নিম, আবলুস প্রভৃতি এই বনের প্রধান 
বৃক্ষ। এতদ্্যতীত মান্দ্ৰাজ ও উড়িয্যার নদীমুখেও বন আছে। 

নল্রক্ষণ হিলাৰে acne শ্ৰেণীভেদ ।--(১) খাসবন 
( Reserved Forest )—43 বনে গবর্ণমেন্ট নিয়োজিত বনরক্ষকের অনুমতি ব্যতীত 
কেহ গাছ কাটিতে বা পশুচারণ করিতে পারে ন৷ ৷ (২) রক্ষিত বন ( Protected 
Forest |এই বনে স্থানীয় লোকের জ্বালানি কাঠ ও পশুখাদ্য সংগ্রহের ও পশুচারণের 
অধিকার আছে। (৩) শ্রেণীহীন বন ( Unclassified Forest )--এই বনে 
কাষ্ঠাদি সংগ্রহের বা পশুচারণের কোন বাধ! নাই । এখানে কোন তত্বাবধায়ক 
থাকে না। 

Bes শ্ৰেণীভেদ ।--উপরে যে-বনগুলির উল্লেখ করা হইল, তাহাদের 
বৃক্ষাদি প্রধানত; চারি ভাগে বিভক্ত কর! হয়”_(১) চিরহরিৎ, (২) পর্ণমোচী, 
(৩) সরলবর্গীয়, ও (৪) tea । 

(১) চিরহরিৎ বৃক্ষ ।__দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে, কর্ণাট উপকূলে, 
আপামের উত্তরাংশে, ও পূর্ব হিমাচল অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মে । গর্জন, হোপিয়া, 
feat, পুন, va, শিশু, বিশপ, লাকুচ, আবলুন প্রভৃতি বৃক্ষ চিরহরিৎ। বাশও 
এই চিরহরিৎ গোষ্ঠীর অন্তভূতি। পর্বতের উচ্চ অংশে বৃষ্টিবহুল স্থানে অনেক 
পর্ণমোচী বৃক্ষ চিরহরিৎ হইয়া যায়। _ 

(২) পর্ণমে।চী বৃক্ষ ।_-ভারত-ুক্তরাষ্ট্রেরে মালভূমি অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষ 
প্রধানত; দেখিতে পাওয়া যায়। শাল, cies, পিয়াশাল, পাদাউক, চন্দন, অজুন, 
জারুল, aty (Soymida), শিরীষ, বাবলা, নিম, তেঁতুল, আবলুন প্রভৃতিই 
প্রধান পর্ণমোচী বৃক্ষ। 


২০৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(৩) রলবর্গীয় বৃক্ষ ।-_সরলবর্গীয় বৃক্ষের মধ্যে পাইন জাতীয় বৃক্ষই 
প্রধান। tea উপত্যকার উত্তরেও হিমালয়ের পার্বত্য অংশে ইহা জন্মে। 


(8) cates বৃক্ষ ।--ইহা সাধারণত: নদীর ব-ছীপে জন্মে। সুন্দরী, পশুর, 
ওড়চাকা প্রভৃতি বৃক্ষ ও গোলপাত| প্রভৃতি তাল জাতীয় Ter প্রধান শ্রোতজ 
বৃক্ষ। ইহা,লবণজলপূৰ্ণ নদী ও সমুস্র-তীরে জন্মে । 


এই সকল বৃক্ষে গঠিত বনভূমির ইহাদের নামেই নামকরণ হয়। যেমন,__ 
চিরহরিৎ বৃক্ষের বন, সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন ইত্যাদি। 


কান্ঠের ব্যবহার (Utilisation ) 4a প্রধান ‘প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
(ক) কান্ঠ ও (খ) জ্বালানি কান্ঠ। বৎসরে গড়ে ষোল কোটি বর্গফুট কাঠ ও 
ছুই কোটি বর্গফুট কয়লার কাষ্ঠ ও ৩৬ কোটি বর্গফুট জালানি কাষ্ট বন হইতে পাওয়া 
যায়। বনজ অন্ত অপ্রধান ( minor ) ভ্রব্য-_গাছের ছালের আঁশ, ফল, বেত, মধু, 
মোম, আঠা, ধুনা, ছাল, লাক্ষ| প্রভৃতি। E 


কাষ্ঠ হইতে নৌকা, জাহাজ, গাড়ীর কাঠাম, গাড়ীর চক্রনাভি, গাড়ীর পাখা 
(spokes), বাড়ীর দরজা, জানালা, কড়ি, বরগা প্রভৃতি, নীনাপ্রকার আসবাব- 
পত্ৰ কৃষি হকি, টেনিস প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম, সেতার, ভায়োলিন প্রভৃতি 
বাজনা, প্যাক করিবার বাক্স, পেনসিলের কাঠ, দেশলাইয়ের বাক্স ও কাঠি, 
রেলওয়ে পাড়ন ও রেলগাড়ীর অন্যন্তরস্থ আসবাব, মাকু, তবক কাঠ (ply 
wood) প্রভৃতি নানা By প্রস্তুত করা হয়। ইহা ছাড়াও কাগজের মণ্ড, 
সেলুলোজ, তামাকের পাইপ, তাবুর খুটি, ছবির ফ্রেম, ছাপার ছা, ইলেক্টিক 
তারের খুঁটি, তেলের কূপ, জুতার ফর্ম (last), কাঠ কয়ল! প্রভৃতি বহু দ্ৰব্য 
কাষ্ঠ, হইতে পাওয়া যায়। 


SOUS বনজ অন্য ভ্রব্য হইতে নানাপ্রকার A প্রস্তুত হয়। 
৮বাশ হইতে গৃহনির্মাণ, বেড়াবাধা_বেত হইতে নানা আসবাবপত্র-_ 
তালপাতা < খেছুরপাত। হইতে ঝাটা প্রভৃতি_মোম হইতে বাতি 
প্রভৃতি;_বাবল| প্রভৃতি গাছ হইতে কাগজাদি জুড়িবার আঠ| এবং হ্রীতকী, 
বহেড়া ও আমলকী প্রভৃতি হইতে চামড়া রং করার উপাদান,--চন্দন বৃক্ষ হইতে 
তৈল ও স্থগন্ধি দেবভোগ্য কাঠ,--গাছ হইতে লাক্ষ প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই সকল 
দ্রব্য বিদেশেও sett করা হয়। বিদেশ হইতে এদেশের ব্যবহাৰ কাঠ 
দ্রব্য ও কাষ্ঠ আমদানি করা হয়। 


বন ও বনঙ্গ-পণ্য te? 


ভারত হইতে কাষ্ঠের আমদানি ও রগ্তানি__১৯৬০ 
TE is A 
৷ সহস্ৰ ( টাক| ) সহস্র (টাক1) 

জালানি কাঠ ও কয়লা তা ১৫৩ 
চেরাই কাঠ ১৭৪৩৩ ২৩৩২২ 
কাষ্ঠে প্রস্তুত দ্রব্য ৩৬*৭২ ৪৫৩ 
কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি ৬৮৬৪৭ ৩৮৯০৪ 
উৎকৃষ্ট কাঠের পাতলা 

ফলক দ্বারা মণ্ডিত Age | ২২৯৮ ৩৭৯ 
কাঠ, তে-পিস কাঠ 

কাষ্টদ্রব্য | ৬১৫ ৭০৪ 

QUFSTIONS 


1. What is the most important timber-producing country 
of the world ? Which is of Europe and which is of Asia ? 

2. What are the principal tropical forest regions of the 
world ? Compare and contrast them asto their commercial 
importance. What are the important commercial commodities 
obtanined-from Africa ? 

‘State the utility of forests. Describe the different forest 
regios of the world, and discuss the nature of their economic 


exploitations. 

© Divide India into the chief forest regions. Mention 
important Indian forest products and the cheif industries depen- 
dent upon them. (Cal. B. Com, 1925, 31). 

5. On a sketch map of India show the regions ‘with 
important timber resources. How are these utilised at present ? 

6. Give an account of the forest products of India and 
state where they are found. (Cal., Inter 1942). 

7. Is India rich in forest products? Mention the regions 
where these are available and also give their principal uses. (Cal., 
Inter., 1946). 

8. What are the principal areas from which paper pulp is 
obtained ? 

D Describe the characteristics of different types of forest. 
Divide the world according to these types. 

10. What are the chief types of forest? Describe the 

distinguishing features of the types. 


=o পরিচ্ছেদ 


AOATAT 
( Pastoral Industries ) 


© 


জীবসম্পদ্‌ :_ ইহার আবশ্াকতা-_খাদ্য, পরিবহন ও শক্তি---কীচ| aaa | 
প্রধান-প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ও তাহাদের বাবহার,__পশম, চর্ম ও বরফে রাখা! মাংন। 
গে|-মহিষাদি ও মেষ ব্যবসায়ের জন্য, পালনের জন্তু প্রধান-প্রধান অঞ্চল। 

Sez আআ বস্ঠ্যকত11- মান্ষের জীবন যাপনের জন্য জীবজন্তু নান! 
প্রকারে প্রয়োজনীয়। খাদ্যের জন্য মাংস, দুগ্ধ, নানাবিধ শিল্পস্থষ্টির জন্য চর্ম, হাড়, 
শিং, ক্ষুর, চবি, দুগ্ধ ও পশম প্রভৃতি দ্রব্য প্রাণী হইতে পাওয়া যায়। এই সকল 
দ্ৰব্য কখনও প্রাণী হইতে সাক্ষা্ভাবে কখনও বা পরোক্ষভাবে পাই । আবার কোন- 
কোন প্রাণী হয়ত ব্যবহার্য ও শিল্পোপযোগী_ছুই প্রকার ways আমাদের প্রদান 
করে। SRA কোন-কোন জন্তু ভারবহনের জন্য কিংবা শকটাদি চালাইবার শক্তিরূপে 
ব্যবহৃত হয়। ? 

পৃথিবীতে যে-সকল জন্তু আছে, তাহাদের মধ্যে গরু, মহিষ, মেষ, ছাগল, অশ্ব, 
শূকর প্রধান গৃহপালিত পশু। এইসকল পশু প্রায় পৃথিবীর সৰ্বত্ৰ দেখিতে; পাওয়া 
যায়। তৃণভূমিতেই এই সকল পণ্ড প্রতিপালিত হয়। ইহাতে পশুপালন মান্গুযের 
অন্যতম উপজীবিকা হইয়াছে। 

গন্দিবহন্নেক্স SS হস্তী, অশ্ব, গরু, মহিষ, T প্ৰধান ভারবাহী aw | 
মানুষ এই সকল GE প্রতিপালন করিয়। নানাপ্রকার ভারবহনের কার্ধে নিযুক্ত 
করে। ভারতযুক্তরাষ্ট্রে, Sacre এবং আফ্রিকার কোন-কোন অংশে হস্তী ভারবহনে 
নিযুক্ত হয়। ভারত ও ব্ৰহ্মদেশের জঙ্গলে সেগুণ কাঠ বহন করিতে ও সাজাইয়| 
রাখিতে হন্তী বিশেষ সাহায্য করে ( ৭১নং চিত্রৰ)। অশ্বও ভার বহন করিয়। 
থাকে, এবং অশ্বের পিঠে উঠিয়| মানুষ দৃরদূরাস্তরে যায়। মরুভূমিতে ভারবহনের 
জন্য UY প্রধান অবলম্বন। ইহা জল ও খাদ্য ব্যতীত কিছু দিন ' বাচিতে 
পারে। মরুভূমিতে বালুর ঝড় উঠিবার পূর্বেই উদ্ট বুঝিতে পারে; সেজন্য 
মরুতূমির মধ্যে যাতায়াত করিতে উষ্ নিতান্ত প্রয়োজনীয় জন্ত। গরুমহিষও 


পশুপালন ২০৯. 


ভারবহনের কার্ষে নিযুক্ত হয়। পৃথিবীর উত্তর ভাগে ‘তুজ্বাভূমিতে বল্প। হরিণ 
ও কুকুর ভার বহন করিয়া থাকে। তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চলে ইয়াক একটি : 
ভারবাহী পশু । দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও বলিভিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে লামা ভার 
বহন করিয়া থাকে । বোঝা লইয়া পর্বতের উপর দিয়া বিশেষতঃ পর্বতের ঢালু 
স্থানের উপর দিয়া চলিতে তাহার মত জন্ত বিরল। 

pRa বর্তমান যুগে জলশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, তৈলশক্তি ও বাম্পশক্তি- 
বলে মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, এবং নানাপ্রকার যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে । কিন্তু 
পূৰ্বকালে কেবলমাত্র গরু, ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি জন্বদ্বারাই গাড়ি, লাঙ্গল ও যন্ত্ৰাদি 


... পরিচালিত হইত, এবং এখনও কোন-কোন স্থলে পগুশক্তি বলেই যন্্রাদি পরিচালনা 


করা হয়। এখন, তেলের ঘানি গরুতে টানে, বিদ্যুংশক্তিতেও চালানো হয় | 

খাদ্য ও অন্যান্য প্রস্মোজন্নে পশুল্প ন্যবহাল্প গরু, শুকর, 
ছাগল ও. ভেড়ার মাংস ও গো মহিষের দুগ্ধ সাধারণতঃ খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। 
ছাগল ও ভেড়া হইতেও অল্প দুধ পাওয়া যায় ও তাহা বিশেষ প্রয়োজনে 
ব্যবহৃত হয়। এইসকল জীবজন্ত প্রধানত: তৃণ-অঞ্চলে প্রতিপালিত. হয়। উষ্টরের 
দুগ্ধ ও মাংসও কোথাও-কোথাও খায়। 

নিয়ে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান ব্যবসায়ার্থিক পশুচারণ ক্ষেত্রের পরিচয় দেওয় হইল £-- 

ব্যবসায়াথিক পশুচারণ ক্ষেত্র 

( Commercial Grazing ) 

(গো-মেষাদি_ পশু পৃথিবীর সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে (কে) afe- 
শী ৷ ণক্ষেত্ৰ এবং (খ) উষ্ণ বা ক্ৰান্তীয় মণ্ডলের উষ্ণ তৃণভূমি 
অঞ্চলের বা স্তাভান| অঞ্চলের (৭২ পৃঃ.) তৃণভূমিই প্রধান পশুচারণ ক্ষেত্র | 
এই সকল ক্ষেত্রে যেখানে বৃষ্টিপাত ১০ হইতে ১৫ ইঞ্চি, Hema উত্তাপ ৭৫" ডি. ঘা, 

পক্ষ। বেশী হয় না;_ সুতরাং যেখানে ছোট-ছোট ঘাস জন সেখানে মেষ 


অ 
প্রতিপালিত হয় W আর, যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী, উত্তাপও বেশী,--স্মতরাং যেখানে 


বড়-বড় ঘাস জন্মে, সেখানে গো-পালন হয়) (ঘাস ছোট হইলে মেষেরা ছোট মুখে 
ধরিতে পারে, কিন্তু গরু তাহার বড় মুখে ধরিতে পারে না। সেজন্য ছোট ঘাসমুক্ত 
তৃথক্ষেত্রে মেষ-পালন হইয়া! থাকে | । 

(ক্ৰ) নাতিষ্ণীতোহন্বও Secs মধ্যে 

(১ উত্তর আমেরিকার ১০০% প. দ্ৰাঘিমারেথার পশ্চিমে অবস্থিত 
সমভূমি, মালভূমি ও পাৰ্বত্যভূমির উপরিস্থিত তৃণক্ষেত্র অন্যতম প্রধান ব্যবসায়াধিক 
সবিশেষ উন্নত পশুচারণ ক্ষেত্র। এই অঞ্চলের তিন-চতুৰ্থাংশ পশুচারণ ক্ষেত্ৰ । 


১৪ 


Lave 3 উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


এই অঞ্চলে গরু* ও মেষ. প্রধানত: যথাক্রমে মাংসের ও পশমের প্রয়োজনে 
প্রতিণালিত 'হয়। তাছাড়া টেকসাস্‌ অঙ্গরাজ্যে এঙ্গোরা ছাঁগলও প্রতিপালিত হয় 
মাংসার্থক গরু, মেষশাবক, পশম ও চর্ম প্রভৃতি tens wy এই অঞ্চল 
এ হইতে প্রচুর রপ্তানি হয়। 

এই অঞ্চলে রকি পর্বতের সাইদেশে, উচ্চ ও ঢালু অংশে উচ্চ লমতল-ব। 
বিশাল সমতলভূমি ( Great plains )তে কৃষিকার্ধ হয় না--পশুচারণ হয়। এখানে 


অনেক মাংসার্থক গরু পাওয়া যায়। 
(২) দৃক্ষিণ_ আমেরিকার দক্ষিণ-পূৰ্ব অঞ্চলে অবস্থিত দক্ষিণ ব্রাজিল, 


Erga s আর্জেটিনার : RAS তৃপক্ষেত্রও অন্যতম প্রধান পণুচারণ CRA) ইহার . 
" “পাম্প।” নামক তৃণক্ষেত্ৰ এবং প্যারানা ও aera নদীর মধ্যবর্তী তৃণভূমিতে উচ্চ 
শ্রেণীর মেষ ও TH প্ৰতিপালিত হয়। ৰ | ত 
et enero ঘোড়া, অশ্বতর ও ছাগল প্রভৃতি, 
বং দক্ষিণ প্যাটাগোনিয়া, টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো ও ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপপুণ্ মেষ পালনের 
ও | 
(৩) অস্টে লিয়ার নাতিশীতোষ্ণ বীর অন্যতম 
ব্যবসায়ারধিক, গগুচারণ ক্ষেত্র |. এখানে গরু ও মেষ (১৭ নং চিত্র দেখ )--উভয় 
, পশুই প্রতিপালিত হয়। তবে মেষ্গালনই এখানকার প্রধান উপজীবিক!। 
আ. যুক্তরাষ্ট্র, আৰ্জেটিনা ও উরুগুয়ে fea দেশে যত মেৰ আছে, এখানে তাহা 
জুপেক্ষ অধিক মেষ আছে। পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে যত পশম আসে তাহার 


এক-তৃতীয়াংশ, এখান হইতে পাওয়া, যায়। এই দেশের দক্ষিণ- গ্রেট 
EETA রেঞ্জের পশ্চিমে কুইন্সলও স্টেটের মধ্যভাগ হইতে মারে — ake 
কাত হতে পারে অববাহিক PAT 


বৃষ্টিবিরল স্থানে, ও ( ২.) বৃষ্টিবিরল দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে মেষপালন হয় । 


(৪) ন্উজিলণ্ডের তৃণক্ষেত্র৪ একটি প্রধান পশুপালন ক্ষেত্র নিউজিলণ্ডে 


উত্তর-দক্ষিণে লম্বা যে-পর্বত-শ্রেণী আছে, তাহার উপর বৃষ্টিপাত বম | সেজন্য সেখানে 
প্রধানত; মেষ-পালন Rap গো-পালন & | কিন্তু ইহার উত্তর দ্বীপই aig 


_€গা-পালন স্থান। 
(৫) দক্ষিণ অ if পর্বতের fan ষ্টিবিরল, কর্কশ ও 
‘কক্ষ স্থানে BRT হয় না। যপালন গরু এবং ছাগলও 


প্রতিপালিত হয়৷ এখানকার জমি প্রায় ৩০০ হইতে woos ফিট্‌ উচ্চ। ey 
এখানে শীতকালে বরফপাত হয়। ইহাতে পণুপালনের প্রতিবন্ধকতা হয়। এখানে_ 


Tea মেরুণো মেষই গ্রতিপানিত হয়। ] বৃষ্টিবহল স্থানে অল্প গো-পালনও হয়। 


.. পশুপালন ২১১. 


(৬ হিমনীতোষ্ণ মণুলে__উত্তর গোলার উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে 
সর্বশ্রেষ্ঠ পশুপালন স্থান-_ইংলগু ও BATTS ও ওয়ে a পার্বত 
প্রদেশেই প্রধানতঃ মেষপালন হয়। মূল ইউরোপে মেষপালন কমিয়! গিয়াছে। কিন্তু 


ইউরোপে আয়লণ্ডে, Waar পশ্চিম ইংলগ্ডে, জার্মানির, পাৰ্বতাভূমিতে, হাঙ্গারি, - 


পোলগু ও রুশিয়া দেশের তৃণভূমিতে গো-পালন হয়। 


(খ) SISS অঞ্চচলের তুণভূম্দিতে--পগুগালন at কিছু 


- এই অঞ্চলে পশুচারণ-ব্যবসায় বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। কারণ,-- e 


'_ ৪* ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, এবং এখানকার উত্তাপ এত বেশী যে, এখানে ভাল তৃণ জন্মিতে 
" পারে না) বৃষ্টিপাত অনুসাৰে ইহার কোথাও জন্মে মোট! ঘাস, কোথাও জনে wa) 


_ আবার মধ্যে-মধ্যে গাছ জন্মে । গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির অভাবে এই ঘাসও শুকাইয়া। যায়। 
আবার, উত্তাপবহুল এই অঞ্চলে সেট্‌পি-মাছি ও অন্যান্য বিষাক্ত পোকার অত্যাচার: 


বেশী, এবং গরু প্রভৃতির নানাপ্রকার পীড়া হয়। তথাপি এই অঞ্চলে পশুপালন হয় 
stein তৃণভূমির মধ্যে-- 


(১) আফ্রিকার “stein” নামে খ্যাত অঞ্চলে অর্থাৎ নাইজেরিয়া, সুদান, 
উগাণ্ডা, কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, নিয়াসাল্যাণ্ড এঙ্গোলা ও উ. রোডেশিয়া লইয়| 


গঠিত উষ্ণমণ্ডলের সুদান আদর্শের জলবায়ুর দেশে গরু, ভেড়া, শুকর, ছাগল, 


জিরাফ, জেব্রা, প্ৰভৃতি পশু প্রতিপালিত হয়। তন্মধ্যে গরুই বিস্তৃতভাবে 
পালিত হয়। কারণ, ইহাদের মধ্যে গরুই অধিক উত্তাপ ay করিতে পারে। 
_ আবার, এই অঞ্চলে যেমন তৃণভোঙ্গী গশু আছে, সেইরূপ এইসকল পপ্তভোজী সিংহ, 


নেকড়ে বাঘ, শৃগাল প্রভৃতি Ra জন্তও বাস করে। এইসকল হিংস্র জন্তুর নিকট - 


হইতে একমাত্র গরুই কতক পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু ব্যবসায় 
হিসাবে এখানকার গো-পালন লাভজনক নহে 


(২) দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অংশে (ক) কলম্বিয়া দেশের ডঃ 
অংশের নিয়ভূমির “বলিভার স্তাভানা” নামে পরিচিত অঞ্চল, (a) ভেনেজুয়েল! 


দেশে ওরিনকো| নদীর অববাহিকায় “ল্যানোস্” নামে পরিচিত তৃণভূমি, (গ). 


ব্রাজিলের অন্তর্গত “ক্যাম্পোস” নামে তৃণভূমি, ও (ঘ) আৰ্জেণ্টিনার উত্তর-পশ্চিমে 


ও প্যারাগুয়ে-র পশ্চিমে অবস্থিত “চাকে৷” নামক তৃণভূমিই--দক্ষিণ আমেরিকার - 


“স্তাভডান।”-অঞ্চল। এই অঞ্চলে চারণার্থ যে, -সকল: পশু আছে, তাঁহাদের মধ্যে 
গরুই প্রধান | এখানকার গরুও fase শ্রেণীভুক্ত । এখানকার চাকে'-অঞ্চলের 
1% প্রধানত: মাংসের নির্ধাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। 


২১২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(৩) অস্টেলিয়ায়,_পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে, এবং উত্তর টেরিটরি ও 
কুইন্সল্যগড প্রদেশের উত্তর ভাগে যে-তৃণভূমি আছে, ইহাই অস্ট্রেলিয়ার “স্তাভানা”- 
BSH | এখানে উচ্চশ্ঞেণীর মাংসের গরু প্ৰতিপালিত হয়। কারণ এখানে বৃষ্টিপাত 

- ২৮" অপেক্ষা বেশী,--এখানে গভর্ণমেন্ট নলকৃপ স্থাপন করিয়া আরও জলের স্থবিধা করিয়! 
দিয়াছেন/-যাহাতে এখানকার খরগোসে তৃণ নষ্ট না করিতে পারে "ও বন্য কুকুর 
গবাদি ea. অনিষ্ট না করিতে পারে, সেজন্য গবর্ণমেন্ট এই তৃণাঞ্চলগুলি বেড়া 
দিয়! ঘিরিয়া দিয়াছেন। তাছাড়া, ইহার অনেকাংশ সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়| 
মাংস বিদেশে রপ্তানির বিশেষ স্থবিধা হয়। 


তৃণাঞ্চলের পশুগণ ও পশুজাত দ্রব্য 


গল ( Cattle )।_( পণ্যভ্ৰব্য--দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস, হাড়, চম? 
= মাখন, পনীর, চবি প্রভৃতি)। গরু-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে, 
__ভারতবর্ষ। তাহার পরে-_আ. যুক্তরাষ্ট্র সো, রুশিয়া, ব্ৰাজিল, আৰ্জেণ্টিনা, 
চীন, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, প. জাৰ্মানি ও তুরস্ক প্রভৃতি। 
পূৰ্বে দুগ্ধ ও মাংসের জন্য আলাদাভাবে গো-পালন হইত ন|। এক্ষণে পাশ্চাত্য 
দেশে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গরু পালিত হয়। তবে কখনও-কখন্‌ও একই গরু 
দুই উদ্দেখ্যেও (dual purpose ) ব্যবহৃত হয়। 
কিন্ত গোমাংস-উৎপাদনে প্রথম স্থান আ. যুক্তরাষ্ট্রের। অন্য মাংস- 
- উৎপাদক স্থান--আৰ্জেণ্টিনা, প. জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ব্যানাডা, ইতালী ও 
অস্ট্রেলিয়া গ্রভৃতি। . 
সর্বাপেক্ষা অধিক গোমাংস রপ্তানি হয় আর্জেটিনা হইতে। : তাহার পরে 
রপ্তানি-কারক দেশ--অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, বলিভিয়া, নিউজিলগু, ডেনমার্ক, আ. 
যুক্তরাষ্ট্র ও উরুগুয়ে প্রভৃতি। 


ভারত গো-বধ করে না।. তাই মাংস-রপ্ানি-ক্ষেত্রে তাহার নাম নাই। 
আ. যুক্তরাষ্ট্রের মাংসের দরকার বেশী। সেজন্য তাহার রপ্তানি কম। আর্জেণ্টনার 
ব্যবসায়াধিক তৃণক্ষেত্রে (২১১ পৃ.) প্রচুর উচ্চশরেণীর গরু প্রতিপালিত হয়। 
সেজন্য সেখান হইতে প্রায় পৃথিবীর মোট রপ্তানি-কর/ মাংসের এক-তৃতীয়াংশ ( ১৯৬০, 
সালে পৃথিবীর রঞানি-মাংস ৯২৭ স. মে. ট, আর্জেটিনার--২৮ ) ated যায়। 
উরুগুয়ের তৃণাঞ্চল বহুবিস্তত এবং গো-পালন ও. গো-সংক্রান্ত শিল্পের ay 


পশুপালন arog ২১৩ 
Rasi অস্টেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে, পূর্ব উপকূলে ও উত্তর-অঞ্চলে 
বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া সেখানে গো-পালন zal মাংসের গরু প্রতিপালিত 
হয় প্রধানতঃ কুইন্সল্যাণ্ডে ও উত্তর টেরিটরিতে (২১২ পৃ.)। . উত্তর টেরিটরিতে উহা 
প্রধান শিল্প। কুইন্সল্যাণ্ডে--টাউন্সভিল, রকহম্পটন,. . গ্লাডস্টোন, ব্রিজবেন ' 


ast চিত্ৰ !--পৃথিবীর প্রধান ছুদ্ধদাত্রী-গাতী-অঞ্চল | 


প্রভৃতি স্থানে মাংসের কারখানা আছে। অস্ট্রেলিয়ার গরুর g অংশ মাংসের 
জন্য এবং è অংশ দুঞ্ধের জন্য প্রতিপালিত হ্য় দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে |e 
সম্বন্ধীয় কারখানা বেশী। এক্ষণে * জাহাজে - হিম-প্রকোষ্ঠ হইয়াছে। সেজন্য 
এখানকার ও নিউজিলগ্ডের গোমাংস ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হয়। ই ৷ 

ইউরোপের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে আয়র্লগু, বৃষ্টবহুল পশ্চিম-ইংলণ্ড, উচ্চতর 
দক্ষিণ-জাৰ্মানি, হাঙ্গারি, পোলণ্ড ও রুশিয়া দেশে মাংসের জন্য গো-পালন হয়। 
তথাপি আ. যুক্তরাষ্ট্রের ও আর্জেন্টিনার মোট রপ্যানি-কর! মাংসের অধিক ভাগ্ন 
ইউরোপে আসে | 

অনর্বপ্রত্থান আমনদানি-কাল্ক ogena ( ১৯৬ সালের 
হিসাবে পৃথিবীতে মোট আমদানি ৯১১ স. মে. ট-এর মধ্যে যুক্তরাজ্যে যায় ৩৫৮ ), 
তৎপরে আ. যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, প. জার্মানি, রুশিয়া, চেকোক্সোভাকিয়া, ফ্রান্স। (১৯৬৯ 
সালে মোট আমদানির মধ্যে ৬৫৮ স. মে, ট. পশ্চিম ইউরোপ আমদানি করিয়াছিল )। 

CONGR ।__গোদুপ্*-উৎপাদনে ইউরোপই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, তৎ্পরে উত্তর আমেরিক1। 
. ইউরোপের শ্রেষ্ট (save ) গোদুপ্ধ-উৎপাদক দেশ-_ফ্রান্স, প. জার্মানি, যুক্তরাজ্য। 


২১৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থনীতিক ভূগোল 


উত্তর আমেরিকায় আ. বরা তৎগরে--ক্যানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও 
নিউজিলগু। আ. যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সৰ্বপ্ৰধান: দুগ্ধ-উৎপাদক দেশ ৷" 

উত্তর-পশ্চিম - ইউরোপেই পৃথিবীর সর্বশেষ ছুগ্ধ-সংক্ৰান্ত ব্যবসায়-স্থান 

+ রহিয়াছে। এই অঞ্চলে দুঞ্চ সংক্রান্ত MAT ব্যংসায়ে প্রধান স্থান অধিকার 

করিয়াছে জামণানি। তৎপরে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, হলগু, ডেনমার্ক । এতদ্যতীত 

বেলজিয়ম, সুইজর্লন্, ও পশ্চিম রুশিয়া এই ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য স্থান। ইতালীর 

 পো-উপত্কা পনীরের জন্য বিখ্যাত।: উত্তর ইতালীর গরগনজোলা ( Gorgonzola ) 

ও পারমেশান (Parmesan) সহরের নিজ-নিজ নামের পনীর স্থবিখযাত। কিন্তু 

+, এখান হইতে যত রপ্তানি হয়, আমদানিও প্রায় তত হয়। 


ইউরোপে ডেনমার্ক দুগ্ব-সংক্রান্ত aferta প্রসিদ্ধ দেশ। এখানকার সমধায়- 
সমিতি gests জব্যের ব্যবসায় এরূপ যোগ্যতার সহিত AMR করে যে, 
পৃথিবীতে ইহা বিশেষ স্থনাম অর্জন করিয়াছে। 
আচ. যুক্তরাষ্ট্রে “বিশাল সমতলভূমি”্তে (২১০ পৃ.) অল্প কিছু-কিছু cama 
প্রস্তুত হয়। কিন্তু উত্তর অঞ্চলে উইনকন্সিন্‌ giai ব্যবসায়ের শ্রে স্থান | 
, ক্যানাডার হিউরন ইদ হইতে কুইবেক সহর পর্যন্ত সেণ্ট লরেন্স নদীতীরে 
FAFÁ ভান হয় না বটে, কিন্ত দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ের wa এ-অঞ্চল বিখ্যাত | 
; Siaa বেশী উৎপন্ন হয় ভারত-ুকতরাষ্ট্রে। তৎপরে প. জার্মানি, ফ্রান্স, 
নি উজিলগ, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক * "প্রভৃতি স্থানে। কিন্তু বগ্তানিকারক প্রধান দেশ 
নিউ জিলগ ও ডেনমার্ক । আমদানিকারক প্রধান দেশ যুক্তরাজ্য | | 
পনীব্প-উৎপাদনের শ্রেষ্ট দেশ_আ. যুক্তরাষ্ট্র তংপরে ইতালী, ফ্রান্স, 
_ প. জাৰ্মানি প্রভৃতি। . 
ছাগল (9০৪৮)1--(পণ্যজ্রব্য- চর্ম )_ প্রধান প্রতিদীদন স্থান-- 
Bae Tey, চীন, মো. রুশিয়া, তুর, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, সুদান, স্পেন, 
গ্রাস, ট্যা্গানাইকা প্রভৃতি। 


ছাগলের দুগ্ধ, চর্ম ও লোম মানুষের ব্যবহারে লাগে। কিন্তু বাণিজা-ক্ষেত্রে 
ছাগছুগ্ধের বা ছাগমাংসের স্থান নাই।. ছাগলের BAR বাণিজ্য-ক্ষেতরে মূল্যবান্‌। 
ভারত, .পারস্ত, পাকিস্তান, মোন্জোলিয়া ও চীন দেশ হইতে ইহার রধানি হয়। 
কিন্তু এশিয়া-মাইনরের অন্তৰ্গত এক্গোরা অঞ্চলের: “মোহের” জাতীয় ছাগলের 
- লোম কোমল ও উজ্জল_এজন্য উৎকৃষ্ট ও মৃূল্যবান্‌। BL. যুক্তরাষ্ট্রে টেক্সাস 
অঙ্গরাজোর এড ওয়ার্ড মালভূমিত এই ছাগল প্রতিপালিত হয়। 


পশুপালন ২১৫ 
ভেড়া (Sheep) ৷-4পণ্যজ্রব্য_-মাংস, পণম, চর্ম, মাখন, পনীর, 


বনা)।  পৃথিবীর-সর্বশেষ্ঠ মেষপালন-স্থান অস্ট্রেলিয়া । পৃথিবীর, সমগ্র মেষের = 


sem চিত্রণ-_পৃথিবীর প্রধান মেষ-উৎপাঁদন-স্থান ! 


এক-বষ্ঠাংশ অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিপালিত হয়। অন্য মেষপালন-স্থান: ( ১৯৬৪ সালের 


ক্রমানুসারে )_সো. রুশিয়া,. চীন, আর্জোর্টনা, নিউজিলগু, ভারতযুক্তরাষ্ট্র 


অ. যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, উরুগুয়ে প্রভৃতি | 


পূর্বেই বলিয়াছি (২০৯ পৃ.), যেখানে বৃষ্টিপাত কম, ছোট-ছোট ঘাস জন্মে ; 


এবং Aa. উত্তাপও বেশী হয় না সেখানেই মেধপালন হয়। যে-সকল তৃণক্ষেত্রে 
ব্যবসায়ের জন্য মেষপালন হয়, তাহারও পরিচয় পূর্বে (২১* পৃ.) দিয়াছি। 


উপরি-উক্ত দেশগুলির মধ্যে অনেকগুলিতেই সেই সকল Sten অবস্থিত। : 
মেধপালন ও: মেষপংক্রান্ত ব্যবসায় হিসাবে তিনটি অঞ্চল প্রসিদ্ধ_(১) অষ্ট্রেলিয়া = 


ও নিউ fone লইয়া ওশিয়ানিয়া-অঞ্চল, (২) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূৰ্ব দক্ষিণ- 
আমেরিকা, (৩) দক্ষিণ আফ্ৰিক|-অঞ্চল ৷ তাহা হইলে দক্ষিণ গোলাধে'ই 


অধিকসংখ্যক মেষ প্রতিপালিত হয়। ইহাই মেষমাংস. ও মেষের = 


লোম রপ্তানির প্রধান অঞ্চল। 


৫ মেষমাংস--অধিক ৷ রপ্তানি হয় নিউ জিলগু, আর্জে্টিনা, eae লিয়। ৷ 


হুইতে। ইহার প্রধান খরিদ্বার যুক্তরাজ্য । এত বড় খরিদ্দার পৃথিবীতে আর 


নাই--সমস্ত আমদানি করা মাংসের প্রায় ৯৪ শতাংশ এখানে যায়। নিউ fare. 


ও অস্ট্রেলিয়া পগুপালনে ও পশুবাবসায়ে পৃথিবাঁতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। 


* 


২১৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পৃথিবীর এক-দশমাংশ মাংস ও ৪৪% পশম অস্ট্রেলিয়া হইতে, এবং তিন-চতুর্াংশের y 
বেশী মাংস ও ন্যানাধিক ১৭% পশম নিউ fame হইতে aat হয়। 


epas ojaa উওপ্রাদন-ন্থান (১৯৬৭ সালের হিসাব মত ক্রমান্বয়ে ) - 


অস্ট্রেলিয়া, সো. রুশিয়া, নিউ জিলগুড, আৰ্জেণ্টিনা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, দ. আফ্রিকা 
সম্মেলন ও উরুপ্তরে প্রভৃতি দেশ। নিউ farce মেরুনো মেষ প্রতিপালিত হয় 


৭৬নং চিত্ৰ--পৃথিবীর পশম-উৎপাদন-স্থান। 


মেরুনো-পশমই রপ্তানি করা হয়। পশম সর্বাপেক্ষা বেশী রপ্তানি হয় 
সা সো. রুশিয়া, নিউ fare, আর্জেটিনা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ও উরুগুয়ে হইতে | 
আমদানিকারক দেশ_ গ্রেট বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স, ইতালী, আ. যুক্তরাষ্ট, সো. রুশিয়া, 
প. জার্মানি গ্রভৃতি। 
পশম হইতে শিল্পভ্ৰব্য-প্রধানতঃ ইউরোপেই প্রস্তুত করা হয়। প্রধান 
faza স্থান-ইংলগ্ু, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, পশ্চিম ও পূর্ব জাৰ্মানি, ইতালী 
গ্রভৃতি। উত্তর আমেরিকায় ক্যানাডা ও আ,. 
TUE প্ৰধান শিল্পদ্রব্য সৃষ্টির স্থান। দক্ষিণে শেঠ 
গশম-উৎপাদন স্থানে পশমের শিল্পদ্রব্যের সৃষ্টি 
হয় না। 
দিলু. লামা? SBSH, আললশাক।।-- 
নং চিত্র-লাম| | এই তিনটি কতকাংশে ছাগ, কতকাংশে Bee 
৷} দক্ষিণ wager পেরু ও চিলি দেশে, .আন্দিজ পর্বতের ই a 


A 
[' 
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ইহারা বাস করে। ইহাদের মধ্যে ভাইকুন| বন্য ও অন্য দুইটি গৃহপালিত Aa l 
ভাইকুনা ও আলপাকার লোম উৎকৃষ্ট ও অল্প পরিমাণে রপ্তানি হয়। লামার পশম | 
মোটা ও.অমস্থণ এবং সাধারণত: মোটা কাপড় প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 


PISS ( Hides and Skins )।- বাঙ্গালায় Hides ও Skins—এই ছুই 
শব্দেরই অর্থ চর্ম। চর্মের কোন শ্রেণী বুঝাইতে হইলে উপযুক্ত বিশেষণ দ্বারা তাহা 
_বুঝাইতে হয়। কিন্তু ইংরাজীতে গরু, মহিষ, ঘোড় প্রভৃতি বড়-বড় জন্তর অপরিষ্কৃত 
কাচা চামড়াকে Hides বলে ;--এবং ভেড়া, ছাগল, ও অন্য ছোট-ছোট জন্তর 
চামড়াকে Skins বলে। কিন্তু মানুষের চামড়াকেও Skins বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে 
গা-চর্মের যে-গুলি কীচা অবস্থায় ২৫ পাউণ্ড, ও শুষ্ক অবস্থায় ১২ পাউণ্ড, এবং ee 
SALTS অবস্থায় ওজনে ১৫ পাউণ্ড ও BER, তাহাকে Hides বলে। ব্যবসায়- 
ক্ষেত্রে গো-চর্ম ও মৃহিষ-চৰ্মের,নাম্‌ buff. A 

সাধারণতঃ গরু, ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়ার চর্মই বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রধান। কিন্তু কুম্ভীর, 
হাঙ্গর, থেঁকশিয়ালী, সীল, বানর, সাপ, প্রভৃতির চামড়াও বাণিজ্যক্ষেত্রে আসে। 
বাণিজ্যক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী চামড়া আসে গরু ও মহিষের । প্রধানত: ভারতবর্ষ, _ 
ব্রাজিল ও মেক্সিকো হইতে ছাগলের চামড়া, এবং আৰ্জেণ্টিনা, ব্রাজিল ও আ. = 
হইতে গবাদির চামড়া পাওয়া যায়। 

পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় চামড়ার ব্যবসায় চলে। তবে যুক্তরাজ্য, nfo রি 
ব্ৰাজিল, eas, চেকোঙ্সোভাকিয়া, গ্রীস, বেলজিয়ম, অস্ট্রেলিয়া, আয়লণ্ড, 
eae, স্পেন, আৰ্জেণ্টিনা, ভারত-যুক্তরাষ্ট, নিউ fare, প্রধান কাচা চামড়ার 
উৎপাদন-স্থান। ইহাদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিলগু, গ্রীস, আয়র্লগু, স্পেন ও . 
আর্জেন্টিনায় ভেড়ার চামড়ার অংশই বেশী। 


LABS (018)৮(পণ্য- মাংস ও চৰি )।--পৃথিবীর হিদাবে শুকরের সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা বেশী চীন দেশে | তার পরে শুকর-প্রতিপালন-স্থান__আ.. যুক্তরাষ্ট্র, সো. রুশিয়া, 
ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানি, পোলগ, ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানি, মেক্সিকো! প্রভৃতি | . 

গৃহপালিত শুকরের এক অংশ কৃষিক্ষেত্র-বাটিকায় থাকে”_এবং কৃষিক্ষেত্রের ও _ 
গৃহের, বিশেষতঃ রান্নাঘরের নানা পরিত্যক্ত দ্রব্য খাইয়া সন্তুষ্ট হয়।.. যেগুলি চবির 
জন্য প্রতিপালিত হয় ভুট্টা তাহাদের প্রধান Aoga খাইয়া তাহাদের দেহ 
তৈলাক্ত. ও মাংসে পরিপুষ্ট হয়। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ভুটার জন্য বিখ্যাত! - 
স্থতরাং সেখানকার Bova, বিশেষতঃ আইও-য়া ও মিসৌরি রাষ্ট্রদয়ে প্রচুর, শৃকর 
প্রতিপালিত হয়। আ. যুক্তরাষ্ট্রের তুট|-অঞ্চল পৃথিবীর শ্ৰেষ্ঠ "শুকরের চবি, ও লবণ- 


Xess উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


শোধিত stan ও পৃষ্ঠের মাংস (bacon) রানির স্থল। ইউরোপের শূকর মাংসের 
জন্য প্রতিপালিত হয়। এ অঞ্চলে দুগ্ধ হুলভ। Cres শূকর রুধিবাটিকার 
free মাখন-তোলা দুধ গ্ৰ খাইতে পায়। এই অঞ্চলের আলু ও বালি 


এন পাদ ৷ 


. হারা খাইয়া থাকে। কিন্তু বালি দামী শস্তা। crew ইহাদের ক্লোভার (clover) 
নামক একপ্রকার fara তৃণ খাওয়ানো হয়। ইউরোপে আয়্লপু, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, 
যব-উৎপাদক দেশ পোলও ও রুশিয়া,_-এবং দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের গম-উৎপাদক হান্দারি, 
“রোমানিয়া ও দক্ষিণ-রুশিযা প্রধান শূকর-পালন-স্থান । 

শুকরের মাংসের (pork) প্রধান রপ্তানির স্থান_আর্জোটন, বুলগেরিয়া, 
ক্যানাডা প্রভৃতি। আমদানি-স্থান_পশ্চিম জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও আ, যুক্ধরাষ্ট 
প্রভৃতি। 

_কুকুটাদি পক্ষিপালন (Poultry) —{ পণ্য--মাংস, ডিম, পালক ও 
পক্ষী )। নানাকথা-_মাংস, ডিম, পালকের WS পাতিহীস, রাজহাঁস, মুরগী ও 
পেরু (18205) নামক মুরগী জাতীয় পক্ষী প্রতিগালিত হয়। কিন্তু সব পক্ষী 
‘হইতে সব পণ্য গাওয়া যায় না। রাজহান, পাতিহাস, ও পেরু প্রতিপালিত কর! 
হয প্রধানত; মাংসের জন্য ;- মাংস ও ডিম উভয়ের ww প্রতিপালন করা 
UB হাসের ডিমও ব্যবহৃত হয়। আবার এই সকল পক্ষী হইতে, 
-নানাস্থানে নান৷ সঙ্কর am aÈ করিয়া উৎকৃষ্ট ফল লাভ.কর! গিয়াছে। 


à 
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প্রতিপালন-সথান ইউৰোপে, যুক্তরাজ্য, জাৰ্মানি, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, 
_ হলগু, পোলগু, বেলজিয়ম প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশ, এবং স্পেন " 
ও কুশিয়া” উত্তর আমেরিকার ক্যানাড! ও আ.. geag aaa চীন ও" 
জাপান._-ডিমের জন্য বিখ্যাত। 3 


মুরগী বেশী উৎপন্ন হয় ইউরে৷পে,-ক্রুশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্ৰান্স, 
ইতালী. প. জামণনি, ene, ডেনমার্ক ও বেলজিয়ম দেশে ও বলকান : 
রাজ্যে। উত্তর আমেরিকার আ. যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা; দক্ষিণ আমেরিকার-_ 
ব্রাজিল ; এশিয়ার ভারত ও জাপান ও ফিলিপাইন হইতেও মুরগী রঞ্চানি করা হয়। : 

উত্তর আমেরিকার ক্যানাডা ও. জা. যুক্তরাষ্ট্র" দক্ষিণ আমেরিকার - 
আর্জেন্টিনা )__এশিয়ার তুরস্ক, চীন, জাপান ও ফিলিপাইন, ও নুর 
মোরক্রো হইতে মুরগী লৰ্বদ্ধীয় পণ্য বপ্তানি হয়। £ 

১৯৬০ সালের হিসাবে পৃথিবীর রপ্তানি ক্ষেত্রে ২২৫১ স. মেটি,ক টন মাংস 
আসিয়াছিল। তন্মধ্যে ৪৩% ই গো-নাংস। মেষ মাংস ২২% ৯% শুকর 
RRA, ১০% কুদ্ধুট-মাংল এবং অন্তান্য ১৬ শতাংশ | 

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডিম-উৎপ।দন-স্থান ডেনমার্ক । ডেনমার্কের ডিমের 
প্রধান খরিদ্দার গ্রেট, পৃথিবীর অর্ধেক fore এখানে বিক্ৰয় ছয়। ' 

আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে চারিটি অঞ্চল পক্ষিপালনের জন্য বিখ্যাত। ভুটাক্ষেত্ৰেই 
পক্ষিপালন লভে হয়। craw এখানে পক্ষিপালনের (১) শ্রেষ্ঠ অঞ্চল--তুটটা” 
অঞ্চল -ও তাহার সন্নিহিত স্থান। যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক পক্ষী এখানে প্ৰতিপালিত 
ea! (২) দ্বিতীয় অঞ্চল-_কালিফোপিয়া অঞ্চলে__সান্‌ ফ্ৰান্স্স্বো উপ- " 
সাগরের উত্তরে মোনোম| কাউন্টি ও দক্ষিণে লস্‌ এঞ্জেলেম্‌ কাউন্টি মুরগী পালনের 
coma (৩) তৃতীয় অঞ্চল__পেন্সিলভানিয়া ও নিকটবর্তী atg- 
সকল। এখান হইতে ইউরোপে. ডিম চালান দেওয়ার. -স্থবিধা। প্রধানতঃ 
সেকারণেই এখানে পক্গিপালন উন্নতি লাভ: করিয়াছে। (৪) চতুর্থ অঞ্চল_ 
config উপলাগর ও ডেলাওয়ার উপলাগরের মধ্যবর্তী” উপদ্বীপ। 
এতছ্বাতীত, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই নানাধিক, ৮৪ ও হাস প্রতিগালিত হয় ও হাসের 
পালক বিক্রীত হয়। 

চীনের ডিম নিক্ষ্ট। কিন্তু এখান হইতে বিস্তর ডিম, ডিমের aus ডিমের 
শুকানো ও গুঁড়া-করা শ্বেতাংশ এবং , জমানো ও eer কতক, ডিম 


রপ্তানি করা হয়। = 


aa উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও ন্ছার্থনীতিক gra 


এইবার এই স্থানে পৃথিবীর কয়েকটি জন্তুর হিসাব দেওয়া হইল। ইহা হইতে 
* দেখা যাইবে পৃথিবীর কোন্‌ মহাৰেশে কোন্‌ জন্ধর NIRS বেশী 


পৃথিবীর কয়েকটি Pewee সংখ্যা ১৯৫৯-৬০ 


“as 1১১৩৯ ১:৫১ 1১৩৪৯ 


সো. শি ৮158৯ | eos 1১৩৬* 

উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ১৪২৪ 

হক্ষিণ আমেরিকা ১৫৮" 

এশিয়া (চীন বাতীত ) হৰ 

চীন ২০৯ 

আফ্ৰিকা . 

খশিয়ানিযা ২৩৯ | ২৩ Ber 
৮৯৯০৫২০৭ ৯৮৮০৩৩ 


@ 


ভারত- 
ভারতের কয়েকটি ভ্রীব্জন্তর সংখ্য। ১৯৫৬* 
( নহজ সংখ্যক ) 
sen 
wis | অধ গরু | মহিষ | o | ছাগল | অনাত 
অকন্ধপ্রদেশ ৯৬: ১৯৯৪৮ | ৫৭৪৩ | ৭৪২৮ | ৩৯১ | ae 
আসাম ১৬ e284 ৪৭৮ ৩২ does Cee 
উত্তর প্রদেশ ৩৫২. ২২৯৩৮ | ৯৭৮১ ১৯৯৩ | ৬১৫৮ | ১৪১৬ 
উড়িধ্যা ৬ ৮৯৩৬ | ৮৮৪ ৬12 ১৯২৪ l ১১৪ 
কেরল fe ২৫৩৬ ২১৫ pee | "23১৮ ১২৫ 
জন্মু ও কাশ্মীর | ৯৬ ১৭৫৭ | ৩৭৪ 1 ১৪৬৫ ৮১৪ ২ 
প. বঙ্গ ee | ১১৫৮৭ ৭৭২ | "৬৬৭ ৷. ৫২৯৮ ৩৪৫ 
পাঞ্জাব See tase ৩৮৫২ | ১১৬৪ ১৮৭১ J sse 
বিহার ১১৯ ৷ ১৪৩৩১ ৩৩৮৭ | ৯৯* | ৬৪২২ ৭.৯ 
বোম্বাই (বৰ্তমান ৷ 
( | see ২৯২৩১ .| ৫৪২৭ | Seee ; ৭১৫৫! ৪৯৭ 
গুজরাট ও মহারাষ্ট্র) | | 
৷ 
===" = == == == 
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২২২. উচ্চ মাধ্যমিক. ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
strar জীন্বজন্ভ পাঁজন্নক্স AIA ৷--পৃথিবীর এক-চতুৰ্থাংশ 
গরু ভারতযুক্তরাষ্টরে বাস করে। .১৯৫৬ খুষ্টাব্দের পশ্তগণনায্ ভারতে ১৫ কোটি 
৮৮ লক্ষ cote, ৪ কোটি-৪৭ লক্ষ ‘মহিষ, ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ভেড়া ও ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ 
ছাগল ছিল। কিন্তু ভারতের গরু নিকুষ্ট। কৃষিকার্ধে ও ছুগ্ধ-প্রয়োজনে B21 অপরিহাধ। 
সেন্ট ভারতবর্ষে গোজাতি হিন্দুর নিকট পূঞ্জনীয় ছিল এবং এদেশে গো-পৃজ! প্রচলিত 
আছে। কিন্তু গো-সেবায় ভারতীয় হিন্দুর স্থান অতি নিয়ে। ইউরোপে ও নিউ জিলগু 
প্রভৃতি স্থানে গরুর. যেরূপ CATT হয়, ভারতে: তাহার সামান্য অংশও হয় না.) 
ভারতের গরু অন্য দেশের গরুর তুন্নায় ক্ষীণকায় ও দুৰ্বল, এবং দুগ্চদানে AFI * 
সমষস্থ।।--(১) গবাদির খাস্বস্তর ow এদেশে ভাল ব্যবস্থা নাই। গ্রাম- 
অঞ্চলে গরু প্রায় ছাড়াই থাকে |. মাঠে চরিয়াই তাহাদের অধিকাংশ খাদ্য সংগ্রহ করিতে 
হয়। (২) পূর্বে প্রত্যেক গ্রামেই গোচারণের মাঠ ছিল। সেইস্থানে সর্বসাধারণের গরু 
_ চরিয়! বেড়াইত। কিন্তু ভারতে লোকৰৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে এইসকল গোচারণের 
aids কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হুইয়াছে। যখন ক্ষেত্রে শস্ত থাকে তখন গরুর চরিবার 
- কোন স্থানই থাকে না। (৩) এদেশে গরুর জন্য কিছু ঘাস-খড় দেওয়া হয় বটে, 
Siete অপ্রচুর ও অপুষ্টিকর | ভারতের সৰ্বত্ৰ গরু আছে. কিন্তু ঘাস নাই। 
(8) এদেশে আলাদাভাবে পশুখাস্ত উৎপাদন করাও হয় না । (৫) তাছাড়া 
" গোশাল। প্রতিও স্বাস্থ্যকর নহে। 
৬) গৌ-প্রজনন-ব্যবস্থ। এদেশে ভাল নহে। হিন্দুদিগের যে “বর্ণের ষাঁড়" 
ছাড়িবার প্রথা ছিল, এ ষড় উচ্চজাতির না হইলে ক্ষতি হয়। এখন এই যাড় 
ছাড়ার প্রথাও প্রায় উঠিয়| গিয়াছে। পূর্বে যে আবশ্যকত, ষাঁড় পাঠাইবার ব্যবস্থা * 
ছিল, তাহাতেও ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। কারণ ধাঁড়-প্রতিপালন-ক্ষেত্রে যাডের 
সংখ্যা AMAT উপযুক্ত ষাঁড়ের অভাবে এদেশে গো-বংশের অবনতি ঘটিতেছে ৷; 
ভারতে বোম্বাই, মহীশূর, গুজরাট, মধ্যভারত অঞ্চলে প্রজনন-ব্যবস্থ। অপেক্ষাকৃত ভাল |) 
"গরুর সংখ্যা উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, বোম্বাই, বিহার ও রাজস্থান প্রভৃতি 
রাষ্ট্রে বেশী এবং অনেক স্থলে কম। লোকসংখ্যার সহিত ইহার সামগ্স্ত নাই। 
(৭) গো-চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত নাই।  গ্রাম-অঞ্চলে কোথাও-কোথাও 
কোন গো-চিকিৎসকও নাই। ছেটে-ছোট সহরেও ইহা-সহজপ্রাপ্য ace | 
ভারতে চৰ্ম শিল্প ( Hide, Skin, Leather ) 
_ Hide ও Skin প্রভৃতি শব্দের অর্থ ২১৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। এইসকল. 
চামুড়া কতকগুলি বৃক্ষের ও ফলের রম দ্বার! মংস্কৃত হইয়া ব্যবহারোপযোগী হইলে 
তাঁহার নাম হয় Leather.. 


_ভারত-যুক্তরাষ্টরে জীবন্ত টি ২২৩ 


পশ্চিম-পৃথিবীতে চামড়ার RS সংস্কার কর! হয় ওক ও হেমলক টি 
ছালের রসে। ভারতবর্ষে চর্মশোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়-_(১) বাবলা, 
আভারাম, দিবিদিবি, ওয়াট ল্‌ (wattle), গরাণ, গর্জন, সোনালি প্রভৃতি গাছের ছার ও 
হরীতকী ফলের কথায় রন, অথব| (২) কতকগুলি 'লবণ-পদার্থ ও রাসায়নিক wa 
যে ক্রোম-চামড়া বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্রোমিয়ম সণ্ট (Chromium 
salt ) নামক লবণ-দ্ৰব্য যোগে প্রস্তুত BWI. 

pasta প্রাপ্তিস্থান ।_ চামড়া সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়। যায় atara 
হইতে ।. কারণ এখানকার গবাদি পশুর মৃত্যুর হার বেশী। এই কারণে বন্গদেশ = 
হইতেও বেশী চামড়| পাওয়া ধাইত। কিন্তু বঞ্গদেশের অধিকাংশ পাকিপ্তানভুক্ত 
হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে এখানকার, চামড়ার রপ্তানি কমিয়| farai ইহাদের পরে 
মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বোশ্থাই প্রভৃতির স্থান ৷  পশ্চিম-ভারতে গোর: 
মৃত্যুর হার কম। সেইঙ্রন্ত গোরুর সংখ্যা, বেশী হইলেও. চামড়া কম "পাওয়া যায়। . 
তাছাড়া ওঁ অঞ্চলে গোবধ নিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধপ্রায়। পাঞ্জাব হইতে বেশী চামড়া পাওয়া 
যাইত। কিন্তু ইহার প্রায় অর্ধেক এখন পাকিস্তানের AIS | 
SAS TSAR কাচা চামড়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ;-_ সাধারণত: ভারতে 

প্রতি বৎসর ৬ কোটি নূতন চামড়া পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৬২ ‘লক্ষ CHD, 
৫৫ লক্ষ মহিযচর্ম, ২৩২ লক্ষ ছাগচর্ম, ১৫১ লক্ষ ভেড়ার চৰ্ম প্রতিবৎ্মর পাওয়া যায়] ' 
১৯৬০ সালে ভারতবর্ষে ক্রোম চামড়া--৮ লক্ষ, গোচৰ্ম ২৭ লক্ষ, চামড়ার থান (leather ` 
cloth) ৫৮ লক্ষ মিটর এবং চামড়ার Bei ৯২ লক্ষ জোড়া প্রস্তুত * হইয়াছিল।’ 
"এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা দরকার যে,_ভারভ-যুক্তরাষ্ট্রের চামড়ার শতকরা ৮* ভাগ 
মৃত গোরুর চামড়া । ইহাও স্মরণ রাখ! দরকার যে, কসাইথানায় নিহত. গোরুর 
চামড়াই Teg) ছাগল, ভেড়া প্রত্াহুই অধিক পরিমাণে কসাইখানায় বধ -কর! 
gas ইহাদের নিহত প্রাণীর চামড়ার সংখ্যাই বেশী। হিলাবমত দেখা, 
- সর্বাপেক্ষা, অধিক গোচর্ম পাওয়া যায়৮_পশ্চিমবর্দ ও মান্দ্রাজ হইতে ;_ 
pe অধিক মহিষের চামড়া ও ভেড়ার চামড়া পাওয়া যায় aata হইতে, 
এবং সর্বাপেক্ষা অধিক ছাগলের চামড়া পাওয়া যায় উত্তরপ্রদেশ হইতে। 

pfa কেন্দ্ৰভুন্দি [since দুইভাগে ভাগ করা যায়_(১) 
চর্মসংস্কার (tanning), ও (১) চর্মদ্রব্য-নির্মাণ (shoe-making etc. ) | 
_ কতক পরিমাণে পাশ্চাত্য প্রণালীতে চর্মসংস্কার ও চর্মদ্রব্য-নির্মাণের জন্য এদেশে 
১৯৫৬ খৃ. অন্দে প্রায় সাতশত ছিয়াত্তরটি কারখানা ছিল বটে, কিন্ত এখনও এই 


এ | 


. 


* Statistical Abstract of the Indian Union 1991. 
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দুইটি শিল্পই, দেশের চামার শ্রেণীর হাতে রহিয়াছে। তাহারা, প্রাচীন দেশীয় 
মতেই এখনও চর্ম সংস্কার করে এবং কুটার-শিল্প-হিসাবে চামড়া রং করে ও চর্মদ্রব্য 
প্রস্তুত করে। সেইজন্য এই বাবসা কেন্দ্রীভূত হয় নাই; সর্ব রাষ্ট্রের সকল 
অংশেই ছড়ানো রহিয়াছে। ' প্রকৃতপক্ষে সম্পূৰ্ণ পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে চর্মসংস্কার 
এ চর্মদ্রব্য প্রস্তুত করার বড় কারখানা সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰে ১১৭টি আছে, তন্মধ্যে 
যাহারা গবর্ণমেন্টের কাছে হিসাব দেয় সেরূপ ৮৬টি মাত্র আছে। এগুলি atata, উত্তর- 
প্রদেশ. ও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। উপরি-উক্ত কারখানাগুলির মধ্যে মাত্র ১৬টিতে ক্রোম 
চামড়া প্রস্তুত হয়। একথান মহিষের চামড়া ছুইথান গরুর চামড়ার সমান ধরিয়া 
হিসাব-ধরিলে সমগ্র ভারতে বৎসরে ৪৪ লক্ষ দেশীয় ফল বা গাছের ছাল দিয়া 
প্রাচীন মতে,--এবং ১৫ লক্ষ ক্রোম ট্যানারি গ্রথায় সংস্কৃত চর্ম উৎপন্ন হইতে পারে। 
চর্মসংক্কার-হিসাবে দক্ষিণ-ভারতই শ্রেষ্ঠ। কারণ (ক) দক্ষিণ-ভারতে 
বিশেষতঃ মান্দাজে, চামড়া পাওয়া যায় বেশী, _ছোট জন্তুর চামড়া (skin ) 
এখানে ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়। (খ) চর্মসংস্কারের উপযোগী কষায়- 
, দ্রব্যের মধ্যে আভারাম এখানে প্রচুর পাওয়া যায়;__হরীতকীও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং 
শ্ৰেষ্ঠ বিদেশী কষায়িন ওয়াট্‌ল্‌ পূর্ব ও দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ-ভারতের বন্দরে 
বেশী আসে। সেইজন্য দক্ষিণ-ভারতে Be সহজেই ব্যবহার করিতে পার! যায়। 
, আবার, (গ) মহীশূরে ও হায়দারাবাদে অতি প্রাচীনকাল হইতে এক জাতি বাস 
করে,_চামড়া রং করাই তাহাদের পেশা। (ঘ) পণ্তিচেরীর একজন ফরাসী মরিশস 
দ্বীপ হইতে উন্নত প্রণালীতে চামড়ার সংস্কার-শিল্প শিখিয়া আসিয়া মান্দ্রাজের 
নানাস্থানে কারখানা করেন। ইহাতে শীঘ্রই দক্ষিণ-ভারত চর্মসংস্কারে পটুতা লাভ করে। 
(৬) দক্ষিণ-ভারতে চর্মসংস্কার অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। 
কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে বড় জন্তর পাকা চামড়ার ( finished leather ) চাহিদা 
কম। সেইজন্য ভারতের অর্থ সংস্কৃত (half-tanned) বড় জন্তুর মোট চামড়ার 
( hides ) তিন চতুর্থাংশ অপেক্ষা বেশী এ-অঞ্চলে তৈয়ারি হয়, ও বিদেশে রপ্তানি 
করা হয়। RAS চামড়া উত্তর-অঞ্চলে বিশেষতঃ কানপুরে বেশী। কিন্ত 
পূৰ্ণসংস্কৃত ছোট জন্তর চামড়া মান্দাজেই বেশী জন্মে । ন 
উত্তর-ভারতে চর্মসংক্কার-শিযে উত্তরপ্রদেশ ও বঙ্গদেশই শ্রেষ্ঠ । 
ৈন্যাবাসের প্রয়োজনে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কানপুরে mle প্রস্থত আর্ত 
' হয়। এই লৈক্যগণের প্রয়োজনেই এখানে গবর্ণমেন্ট অশ্বসজ্জ-্রস্থতের কারখান] 
স্থাপন করেন, এবং ক্ৰমশঃ এখানে ইউরোপীয়গণের চেষ্টায় জুতা-প্রস্তুত কারখানাও 
স্থাপিত হয়। চামড়া-শিল্পের পক্ষে এন্থান উপযোগীও ছিল। _কারণ_-(১) চারিদিক 
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ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের Swe ২২৫ 
হইতে এখানে চামড়| সংগ্রহ করার স্থবিধা ছিল; (২) এই অঞ্চলে প্রচুর, বাবলার 
গাছ ছিল; তাহার ছালের কষায় রস চামড়া রং করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী; (৩) 
কানপুর উত্তর-ভারতের FARA অবস্থিত_হৃতরাং এখান হইতে শিল্পদ্রব্য চালান 
করার বিশেষ স্থবিধা; (8) মৈন্যাবাস স্থাপিত হওয়ায় এখানে চর্মদ্রব্যের 
প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া যায় এবং ইউরোপীয়গণ ও গবর্ণমেন্ট অগ্রণী হওয়ার 
জন্যও এই শিল্প এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। উত্তর ভারতে চর্মশিল্লের অন্য 
স্থান--আগ্৷ । 

বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার. পূৰ্বে, অন্যতম শ্রেষ্ট চর্ম-উৎপাদক স্থান ছিল। কযায়িন 
বাবলা গাছ এবং হরীতকী এই অঞ্চলে কিছু-কিছু মিলিলেও ব্যবসায়ের পক্ষে 
প্রচুর নহে। কিন্তু কলিকাতা একটি বড় বন্দর,_বঙ্দদেশের চামড়া-রগ্তানির es 
স্থান, এবং কলিকাত| ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বলিয়া, এ-অঞ্চলে চামড়া, ও 
síma চাহিদা বেশী ছিল। এইজন্য এ-অঞ্চলে চর্মসংস্কারশিল্প বহুদিন পূর্বে 
আর্ত হয়| এদেশ হইতে বাবলা ও হরীতকী পাওয়া যায়, এবং বিদেশ হইতে 
ওয়াট্‌ল্‌ বা ওয়াটল্-নির্ধাস আনাইয়া লইতে হয়। কিন্তু কেমিক্যাল-যোগে ক্রোম 
চামড়া প্রস্তুত কর! তদপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া এখানে এইরূপ চর্মসংস্কারের প্রথার 
প্রচলন can দিলীও একটি চর্ম শিল্পের কেন্দ্রস্থল । 

চৰ্মসংস্কারের সৰ্বপ্ৰধান স্থান বোম্বাই ও মান্দাজ প্রদেশ, এবং অন্ধ ও মহীশুর লইয়া 
গঠিত অঞ্চল। এই অঞ্চলে সমগ্র ভারতের ৬* শতাংশ সংস্কৃত চামড়া উৎপন্ন হয়। 
এখানে ভারতের ১৯৬* সালের উৎপন্ন চামড়ার হিসাব দেওয়া হইল-- 


CHAS VFS লক্ষ খণ্ড 


ংস্কৃত চামড়া* অন্য--২৬'৭৯ লক্ষ খণ্ড 
লেদার--৫৮৪৭ faba 
চামড়ার জুতা ৯০ লক্ষ জোড়া 


* Statistical Abstract of the Indian Union 1961. 


শআসদানি ও aeta ৷ --ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে চৰ্মশিল্পের স্থান বহ 
Bos । পৃথিবীর বাণিজ্য ভ্রব্যের মধ্যে ইহা কখনও-কখনও চতুর্থ স্থান অধিকার করে। 
১৯৬* খু. অব্দে STEAN প্রায় ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার অসংস্কত নানাবিধ চৰ্ম 
আমদানি করা হইয়াছিল। ১৯৬২ সালে অসংস্কৃত চর্ম ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার, 
সংস্কৃত চৰ্ম ৬ লক্ষ টাকার, এবং OME ১* লক্ষ টাকার আমদানি হইয়াছিল। পাকিস্তান 
প্রধান রগ্ানি-কারক দেশ। 
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ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰ হইতে এ ১৯৬* সালে প্রায় se কোটি টাকার অসংস্কৃত চামড়া 
Fate হইয়াছিল । ১৯৬২ সালে অসংস্কৃত চামড়া ৮ কোটি টাকার, সংস্কৃত চর্ম ২৫ কোটি 
টাকার ও চর্মদ্রব্য ১২ লক্ষ টাকার বৃপ্তানি হইয়াছিল। 
যুক্তরাজা, সো. কুশিয়া, স্থইডেন, জার্মানি ইতালী, চেকোগ্লোভাকিয়া, আ. 
যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়! সৰ্বপ্ৰধান থরিদ্দার ৷ 


QUESTIONS 


1. Describe the principal grazing grounds of the world and 
mention which animals are principally raised in the grounds. 


2. Name the principal wool producing countries of the 
world and indicate the nature of the wool trade. 


3, Describe the distribution of sheep in N, America., S. 
America, Australia and New Zealand. Under what conditions 
does the animal thrive best ? 


4. Name the countries which supply Great Britain with 
wool and state the natural advantages they enjoy in regard to 
the production of this article. 


5. What geographical factors determine the distribution of 
mutton-sheep and wool-sheep? Describe the principal sheep areas 
of the world. | (Cal. B.Com. 1929) 


6. Describe the position of Indian Republic as a producer 
of cattle and also her position in the beef trade of the world. 

7. Explain the terms—hide, skin, leather, buff. Which 
countries of the world are important for hide and skin trade ? 
Describe the position of India in the trade of hide and skin. How 
has the partition of India brought about a change in the hide and 
skin trade of India. 


8. Describe the importance of the livestock as sources of 
power. Name some of the important transport animals and the 
areas of the world they work. 


শট 


Aes পৰ্রিচ্ছেদ 
খনিজ দ্রব্য ও শক্তির উৎস 


© 


ধাতব ও অ-ধাতু খনিজ পদার্থ 
খনিজ উত্তোলন কাৰ্য,--তাহার প্রকৃতি,_ প্রধান-প্রধান খনিজ দ্রব্য +_-তাহাদের ব্যবহার; 
(i) ধাতুদ্রব্য +_-লৌহ, তার, সীসা, টিন, ্যালুমিনিয়ম lii) অধাতু-জ্রব্য :_ 
কয়লা, পেট্রোলিয়ম, লবণ, aa, গৃহনির্মীণ দ্ৰব্য :__খনিজের প্রধান-প্রধান 
উৎপাদন-ক্ষেত্র ও খনিজের পরিমাণ, প্রধান খনিজ-শিল্প । 


afa পৃথিবীর eae শিলা (হ০০)-ময়। শিলা বলিলে আমরা পাথর 
বা সেইরূপ কঠিন পদার্থকে বুঝি। কিন্তু ভূ-বিদ্ধায় স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, কয়লা 
প্রভৃতি, কাদা-মাটি, এমনকি বালুকারও সাধারণ নাম শিল| ৷ এই শিলাগুলি 
সর্বদা না হইলেও অনেক সময় বিভিন্ন খনিজ পদার্থে গঠিত। ভূ-বিদ্যার সাহায্যে 
খনিজ দ্রব্যের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলে ভূ-ত্বক্‌ খনন করিয়া তাহা উত্তোলন করা হয়। 

কিন্তু খনিজ দ্রব্য কাহাকে বলে ?_্ব্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, জল,--এই 
সমস্তগুলিকেই ইংরাজি mineral পর্যায়ে ধর] atal Mineral শব্দের বাঙাল 
প্রতিশব্দ “খনিজ”,--যাহা খনি হইতে উদ্ভূত তাহাই খনিজ। fee খনিজ 
পদাৰ্থ এরূপ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে যে, খুব সহজে ইহার সংজ্ঞা নির্দেশ কর! 
যায় না। জল ও কাদা, খনি হইতে উদ্ভূত নহে, কিন্তু বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে ইহার! খনিজ- 
পদাৰ্থ-ভুক্ত । 

খনিজ পদাৰ্থ সাধারণভাবে অজৈব (inorganic) বস্তু। এজন্য কাষ্ঠ ও হাড় 
' যথাক্ৰমে উদ্ভিজ্জ ও জীব-সম্ভূত বলিয়|--খনিজ নহে। কিন্তু fes হইতে 
কালধৰ্মে উৎপন্ন কয়লা, কিংবা হাড় হইতে রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন খড়ি খনিজ 
পদার্থ। সুতরাং খনিজ পদার্থের সহিত যে জৈব পদার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা 
বলা যায় না। 

আবার, অজৈব বস্তুর মধ্যে কতকগুলি রাসায়নিক. প্রক্ৰিয়াবশে অবস্থা- 
বিশেষে কৈলাসিত (crystallised) হয়, অর্থাৎ মিছরির দানার মত জ্যামিতিক 
আকার প্রাপ্ত হয়। স্ফটিক, অভ্ৰ প্রভৃতি এই শ্রেণীর খনিজ পদাৰ্থ । 


২২৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


A স্বভাবতঃ একই উপাদানে গঠিত ব! সামান্য পরিবর্তিত যে-সকল 
রাসায়নিক প্রক্রিয়-সন্ভৃত যৌগিক পদার্থ শিলামধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই 
খনিজ পদার্থ ( mineral ) | 

প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের সহিত খনিজ পদার্থের বিশেষ পাৰ্থক্য আছে,_ 

প্রাণিজ ও উদ্ভিচ্জ পদার্থ খনিজ পদার্থ 

১। তাহার উৎপত্তি, পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধির ae ১। তাহার উৎপত্তির ow নির্ভর করে শিলার 
তাহা! জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে। গঠনের উপর,_-জলবায়ু ও মৃত্তিকার সহিত তাহার 
কোন সম্পর্ক নাই। 
২। মৃত্তিকা গুণ বদলাইয়া, প্রাণিজ Bikes  ২। খনিজ পদাৰ্থ স্থানান্তরে উৎপাদন কর! 
পদার্থ নূতন কোন স্থানে উৎপন্ন কর! সম্ভব | মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে। 
৩। méni যুগে-যুগে একই স্থানে একই ৩। কোন খনি হইতে খনিজ পদার্থ সম্পূর্ণ 
প্রকার প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। উত্তোলিত হইলে সেথানে আর নূতন করিয়া সে-পদার্থ 
উৎপাদন কর! সম্ভব নহে। 


প্রথীন-প্রত্থান্ন AAF Bas 1__খনিজ পদার্থ সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়_-ক) ধাতব বা ধাতৃ-্দ্রব্য ( metallic) ও (খ) অ-ধাতু দ্রব্য 
(non-metallic)! ধাতব খনিজ- হরণ, রৌপা, প্লাটিনাম, লৌহ, oy, 
এ্যালুমিনিয়ম, সীসা, দস্তা, রাং (টিন), নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি। অধাতব 
খনিজ পদার্থ__কয়লা, পেট্রোলিয়ম, লবণ, অভ্র প্রভৃতি এবং গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত 
সিমেন্ট, চূণ, এস্বেস্টস্‌, জিপসাম, কৰ্দম, বালি, প্রস্তর প্রভৃতি | 

(ক) ধাতব খনিজ দ্রব্য (Metals) 
১। লৌহ (Iron) 

লৌহ হীনমূল্য বটে, কিন্তু অমূল্য। মানুষের নিত্য প্রয়োজনে ইহার স্থান 
ৰহু উ্বে। 

হ্ৃভাবতঃ বিশুদ্ধ ধাতুরপে লৌহ বিরল। মাত্র উদ্ধাদিতে বিশুদ্ধ লৌহ 
পাওয়া যায়। অথচ পৃথিবীতে বোধহয় এমন শিলা নাই যাহার সহিত লৌহের 
সংমিশ্রণ নাই। কিন্তু প্রায়শঃই শিলাদিতে লৌহের পরিমাণ এত কম যে, তাহা 
হইতে লৌহ বাহির করিয়া ব্যবহার করা খুব লাভজনক নহে। যেসকল 
খনিজ আকরিক পদার্থে ক অংশের কম লৌহ থাকে সে-সকল খনিতে কাজ হয় ay | 
কিন্তু পৃথিবীতে এমন প্রস্তর আছে, যাহাতে লৌহের পরিমাণ অধিক এবং যাহা 
হইতে লৌহ উদ্ধার করা সম্ভব, এবং যাহা হইতে লৌহ উদ্ধার করা হইতেছে। 
এই সকল লৌহগ্রত্তর চারিভাগে বিভক্ত_(১) হিমাটাইট ( Hematite )-- 
এই ea লৌহের অংশ শতকরা ৭* ভাগ”ইহার রং লালচে, 


খনিজজ্রব্য_শক্তির উৎত্স--লৌহ ২২৯ 


এবং ইহা বহুল-ব্যবহৃত লৌহপ্রস্তর; --(২) ম্যাগনেটাইট ( Magnetite )— 
এই প্রস্তরে ৭২ শতাংশ বা তদধিক লৌহ পাওয়া যায়;--ইহার রং কাল, প্রকৃত" 
পক্ষে ইহাই সৰ্বোৎক্ষ্ট আকরিক বিমিশ্র পদার্থ; (৩) লিমোনা ইট ( Limonite ), 
(৪) সিডেরা ইট ( Siderite ). 

লৌহেব্প ব্যবহাল্প খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহের মত প্রয়োজনীয় 
wa আর নাই। কি সাংসারিক war প্রস্তুত করিতে, কি বৃহত্-বৃহৎ যন্নপাতি 
নির্মাণে, কি গৃহাদি নির্মাণে, কি যুদ্ধের প্রয়োজনে কিংবা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রাদি- 
নির্মাণে লৌহের তুল্য আবশ্যকীয় দ্রব্য বিরল। লৌহে কার্বন ও অন্যান্য খাদ 
মিশাইয়া শক্ত করিয়া ইম্পাত প্রস্তুত কর! হয়। এক্ষণে পৃথিবীতে শক্ত, ঘাতমহ 
কিংবা ভারসহ কোন ক্ষুত্ব বা বৃহৎ কঠিন aa নির্মাণ করিতে হইলে ইস্পাতের 
প্রয়োজন। বড়-বড় কল, WAG জাহাজ, রেলপথ, রেল-ইঞ্চিন, সেতু, ব্যোমযান 
প্রভৃতির, এমন কি ইম্পাত-নিৰ্মাণ-যন্ত্র নির্মাণেও প্রধান উপাদান ইস্পাত। গৃহের 
আসবাব, গৃহের দরজা-জানালা, সংসারে রদ্ধনের সরঞ্জাম প্রভৃতি সকল দ্রব্যের 
নিৰ্মাণ-কাধেই লৌহের প্রয়োজন । নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে ARS দ্রব্য 
ব্যবহার করিয়া জীবনযাপন নিতান্ত অসম্ভব। বৈদ্যুতিক দ্রব্য নির্মাণেও লৌহের 
প্রয়োজন অপরিহার্ধ। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যন্তরাদি, রেডিও, মোটর, ডাইনামো 
প্রভৃতি নির্মাণ কার্ষেও লৌহের বিশেষ প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে লৌহ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 
প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য। 

afta calestestsi (Reserves) |--পৃথিবীর সব দেশেই কমবেশী 
লৌহ আছে। যতদূর জানা গিয়াছে পৃথিবীর সঞ্চিত লৌহ-ভাগ্ারের পরিমাণ এইরূপ 

gaa লোৌহভাপণ্ডার* 

সমগ্র পৃথিবী--৫৭,৮১২ মিলিয়ন টন 
স্থান মিলিয়ন টন স্থান 
৯। সো. রুশিয়া ২,০৫৭ 


১। আমেরিকা ১০,৪৫২ 

২। ফ্রান্স ৮,১৬৫ ১৭ ৷ জাৰ্মানি ১,৩ ৭ 
৩। ত্রাজিল Rese ১১। aag ২৭০ 
81 ইংলণ্ড ৫১৯৭০ ১২। জাপান ৮৫ 
৫। নিউফাউণ্ডলণ্ড ৪,০০০ ১:। বেলজিয়ম ৭০ 
৬। ভারতবর্ষ ৩,২২৬ ১৪। ইতালী ১৮: 
q) কিউবা ৩,১৫৯ ১৫ | অন্যান্য ৮৮২৩ 
৮। সুইডেন ২,২০৩ 


* World Resources and Indurstries ;—E. W. Zimmerman. 
“ 


২৩০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


aaa শুশুপাদন্ন-ক্ষেত্র।_সো. কুশিয়া, ও উত্তর 
আমেরিকায়_জা. যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সৰ্বপ্ৰধান লৌহ্-প্রস্তর উৎপাদন 
স্থান। এই ছুই স্থান হইতে বৎসরে মোটামুটি ৫* শতাংশ লৌহ উত্তোলিত হয়। 
মোটামুটি পৃথিবীর সর্বত্রই মাটিতে লৌহ আছে বটে, কিন্তু মাত্র ৪৫টি দেশে লৌহ- 
উৎপাদনের কার্ধ হয়;--তাহারও মধ্যে সোভিয়েট রুশিয়া, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, 
গ্রেটবৃটেন, জার্মানি, বেলজিয়ম এবং লাক্সেমবুর্গ প্রভৃতি কয়েকটি দেশে ৮৫% লৌহ 


উত্খাদ্বিত হয়। নিয়ে সৰ্বপ্ৰধান কয়েকটি স্থানের লৌহ-উৎপাদন-পরিমাণ দেওয়া 
হইল। 


. আকরিক লৌহ উৎপাদন Savor 


পৃথিবী ২২৬৩০০ সহঅ মেটি ক টন 
আনুমানিক | জৌহ-আকর উৎপাদন | পৃথিবীর উৎপন্ন 
je) ieee (ae মে. ট.) | লৌহের শতকরা অংশ 

১। pal ৬০ ৬১৭৭০ “২৭২৫ 
২। আ. যুক্তরাষ্ট্র ৫5 ৪৭১৬১ ২১১৮ 
৩। ফ্রান্স ও ৩৫ ২১৭৪৫ ৯'৬০% 
৪1 স্থইডেন ৬০ ১৩২০২ ‘৮৩ 
৫1 ভেনেজুয়েলা তত ১২৪৭৪ ৫৫১ 
৬। ক্যানাডা ৫৫ ১০৭৩১ 8'48 
৭ |e ভারত i ৬৫ ৬৫০৪ ২৮৭ 
৮। যুক্তরাজ্য ৩০ ৪৬৮৭ ২’০৭ 
__ ৯ | জাৰ্মানি (প.) ৩০ ৪৫৫৮ ২০১ 
১০। ব্রাজিল ৭০ ৩৫৭3 | ১৫৭ 


দ্রষ্টব্য ।-_আ. যুক্তরাষ ও দো. রশিয়া হইতেই ৪৯ শতাংশ অৰ্থাৎ প্ৰায় অর্ধেক পাওয়| যায়। 
* U.N. O. Statistical Yearbook, 1961. 


উত্তর aaasta লোহক্ষেত্র। (ক) আ.. যুক্তরাষ্ট্র 
পূৰ্বেই বলিয়াছি, আ. যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহ-উৎপাদন-্থান | এখানে 
Sese কোটি টন অর্থাৎ সমগ্ৰ পৃথিবীর ১৮৭ শতাংশ লৌহের ভাণ্ডার আছে ৮ প্রতি 
ama পৃথিবীতে যত লৌহ উত্তোলিত হয়, terse প্রায় ২৫ শতাংশ এখান হইতে 
পাওয়া যায়। ইহার শেঠ লৌহক্ষেত্র দুইটি-(১) স্থুপিবিয়র হুদ অঞ্চলের ক্ষেত্ৰ 
এবং (২) আলাবামা-বামিংহাম অঞ্চলের ক্ষেত্ৰ । 


খনিজজ্ুব্যা-_শক্তির উত্ম--লৌহ . ২৩১ 


৭৯ নং চিত্র__পৃথিবীর লৌহ-খনি | 

(১) সুপিরিয়র হুদ অঞ্চলের লৌহক্ষেত্র 
আ. যুক্তরাষ্ট্রের ত বটেই,-পৃথিবীর--সৰ্বৰৃহৎ লৌহক্ষেত্র । সুপিরিয়র হ্রদের 
পশ্চিম ও দক্ষিণের মিনেমোট৷, উইস্কন্পিন্‌ ও মিচিগন রাষ্ট্রে অবস্থিত ছয়টি 
পর্বতশ্রেণীতে এই ক্ষেত্র অবস্থিত। এখানে হিমাটাইট লৌহ পাওয়া যায়। 


: ৮*নং চিত্-আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ-খনি ৷ * 
ইহাদের মধ্যে আবার মিনেসোটা রাষ্ট্রে অবস্থিত মেসাবি পর্বত হইতেই 
আ. যুক্তরাষ্ট্রের ৬* শতাংশ, কখনও-কখনও তদধিক, লৌহ পাওয়া যায়। 


২৩২. উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থনীতিক ভূগোল 

(২) আলাবাম্মা-বান্সিহহান্ম অঞ্থভজে্নল্স ক্ষেল্ৰ--আ.যুক্তরাষ্টৰের 
দ্বিতীয় প্রধান লৌহ-ক্ষেত্ৰ। ইহা টেনেসি রাষ্ট্রে ও আলাবামার অন্তর্গত বার্মিংহাম 
অঞ্চলে অবস্থিত। আ.. যুক্তরাষ্ট্রের ডু অংশ লৌহ এখানে উৎখাদিত হয়। 

SUIS আ. যুক্তরাষ্ট্রে আরও কয়েকটি ছোট-ছোট লোৌহ-ক্ষেত্ৰ আছে। 
যথ|,-- 

(৩) নিউ ইয়র্ক অঞ্চলের এডিরনডাক ক্ষেত্ৰ । 

(৪) পেনসিলভ্যানিয়া রাষ্ট্রের কর্নওয়াল ক্ষেত্ৰ । 

(+) উত্তর নিউ জাগি ক্ষেত্ৰ । 

(৬) দক্ষিণ-পূৰ্ব নিউ ইয়ৰ্ক ক্ষেত্ৰ 

এই কয়টি ক্ষেত্ৰ হইতে প্রধানতঃ ম্যাগ্নেটাইট লৌহ পাওয়া যায়। 

(৭) আ. যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগে রকি পর্বত অঞ্চলের উইওমিং, ইউটা, নিউ 
মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্নিয়া রাষ্টগ্ুলির লৌহক্ষেত্র। এই খনিগুলি হইতে বিভিন্ন 
প্রকার লৌহ পাওয়া যায়। _ 

(খ) ক্যানাডার নোভাস্কোসিয়া প্রদেশে এবং নিউফাউণডলণ্ডের দক্ষিণে লৌহ 
উৎপন্ন হয়। i 

ইউন্রোপেন্স লৌহক্ষেত্র (১) সোভিয়েট কৃশিয়া__এই দেশের 
লৌহসঞ্চয় বোধ হয় পৃথিবীর যে-কোন দেশ অপেক্ষা বেশী। এক্ষণে লৌহ-উৎপাদনে 
ইহার স্থান প্রথম। ইহার ইউরোপীয় অংশে ইউক্রেনে ক্রিভয়রগ, মুরমান্ক্ষ 
উপদ্বীপ, মস্কোর দক্ষিণে Baw, ইউরালঅঞ্চলে ওর্স্ক, ও ম্যাগনিটোগো রুক্ষ, 
এবং এশিয়ায় ইনিসি নদীর দক্ষিণে কুজবাস-অঞ্চলে টেলবেস্‌ প্রধান লৌহ-খনিজ 
উৎপাদন-স্থান। ইহাদের মধ্যে ক্রিভযরগ-ক্ষেত্রই cab ৷" 

(২) ক্ৰান্স-বেলজিয়ম-লুক্সেমবুৰ্গ লৌহক্ষেত্র ইউরোপের সর্বশেঠ এবং 
সোভিয়েট রুশিয়া ও অ. যুক্তরাষ্ট্রের পরে পৃথিবীর তৃতীয় খনি। লোরেন খনির কিছু 
অংশ ফ্রান্সে, কিছু অংশ বেলজিয়মে, এবং কিছু অংশ লুক্মেমবুৰ্গে অবস্থিত। ফ্রান্সের 
৯৭% খনিজ লৌহ পাওয়া যায় এই খনি হইতে, এবং অবশিষ্ট ৩% পাওয়া যায় নর্মাপ্ডি ও 
ব্রিটেনি অঞ্চলদ্বয় হইতে | 


(৩) স্বুইডেন-এর উত্তর ভাগের কিরুন! খনি স্থবৃহৎ। এখান হইতে হিমাটাইট 
ও ম্যাগনেটাইট লৌহ পাওয়া যায়। সুইডেনে কোক কয়লা নাই,__তাই উল্লেখযোগ্য 
লৌহশিল্প নাই__তাই এখানকার লৌহ প্রধানত: বিদেশে রানি হয়। এখানে কাঠ- 
কয়লা দিয়া যে-ইম্পাত প্রস্তুত করা হয়, তাহা পরিমাণে কম কিন্তু গুণে উৎকৃষ্ট। 


খনিজসদ্ৰব্য--শক্তির উৎ্স__লৌহ ২৩৩ 


(৪) যুক্তরাজ্য__এখান হইতে পৃথিবীর ২২ শতাংশ মাত্র লৌহ পাওয়া যায়। 
এখানকার-লৌহ্‌ কমিয়| গিয়াছে! এখানকার ইয়র্কশিয়ার, ক্লীভল্যাগু, লিন্‌কল্ন্শিয়ার, 
নর্দাম্পটন-শিয়ার ও অক্সফোর্ড শিয়ারের খনি হইতে লৌহ পাওয়া যায় । ৰ 

এতদ্ব্যতীত ইউরোপে উত্তর স্পেনের ক্যাণ্টাব্ৰিয়ান পর্বত-অঞ্চলে, পোলগ্ডের 
সাইলিশিয়৷ প্রদেশে, ইতাঁলীর এল্ব! দ্বীপে অল্প লৌহ পাওয়া যায়। এবং-_- 


এম্পিক্া মহাদেপ্পেল্প ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰে, মালয় উপদ্বীপ, চীন ও জাপান হইতে 
কিছু লৌহ পাওয়া যায়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উড়িয়া, বিহার, মধ্যপ্ৰদেশ, মহীশূর ও 
মান্রাজ প্রদেশে বিখ্যাত হিমাটাইট লৌহের খনি আছে € ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে 
দেওয়া হইল )। চীনদেশে সান্টুং উপদ্বীপ ও ইয়াংসি নদীর অববাহিকায় ভাল 
ও বড় লৌহখনি আছে। জাপানে হন্স্থ ও হোক্‌কাইডে| দ্বীপে লৌহখনি আছে 
বটে, কিন্তু জাপানের লৌহশিল্পের তুলনায় সেখানে লৌহ কম পাওয়া যায়।--এবং 

etara, আল্জিরিয়া ও টিউনিশিয়া হইতে লৌহ ইউৰোপে : 
চালান যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকা-সম্মেলন হইতেও কিছু লৌহ পাওয়া যায়৷ 

অসস্ট্রেলিস্রাক্র নিউ সাউথ ওয়েল্স্‌ প্রদেশ ও দক্ষিণ আমেরিকার বাজিল 
ও চিলি দেশেও বড় লৌহখনি আছে। 

উপরি-উত্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে দক্ষিণ গোলার্ঘ লৌহসম্পদে বড়ই দীন__ 
সেখান হইতে মাত্র ২% খনিজ লৌহ উত্তোলিত হয়। 

CAZAR এক্ষণে দেশের সকল সমৃদ্ধি, ও সকল সৌভাগ্যের উপাদান 
লৌহ । কিন্তু কেবল লৌহ-প্রস্তর থাকিলেই দেশের সমৃদ্ধি হয় না, লৌহ-্প্রস্তর হইতে 
পিগ-লৌহ এবং ইস্পাত প্রস্তুত করার শক্তি না থাকিলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। 

বাণিজ্য ate লৌহের সৰ্বপ্ৰধান রপ্তানিকারক দেশ--সুইডেন ও 
Fimi এখান হইতে বাণিজা-ক্ষেত্রে ৬* শতাংশ খনিজ লৌহ আসে। অবশিষ্ট 
লৌহ পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ হইতে পাওয়া যায়। 

বাণিজ্য-ক্ষেত্ৰ যত খনিজ লৌহ আসে তাহার ৮* শতাংশের আমদানিকারক 
দেশ-_গ্রেটবুটেন,  বেলজিয়াম-লুক্সেমবুর্গ, জার্মানি। লৌহভ্রব্যের শ্রেষ্ঠ 
রপ্তানিকারক দেশ-_বেলজিয়ম-লুক্সেমবুর্গ, জাৰ্মানি, গ্রেট বৃটেন, ফ্ৰান্স 
আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান। গ্রেটবুটেনের জিনিষ রপ্তানি হয় তাহার 
কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশে । জাপানের জ্রব্য যায় পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে। 
আ. যুক্তরাষ্ট্রের খরিজ্দজার _দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি, ক্যানাডা, গ্রেট বৃটেন ও 
জাপান। অবশিষ্ট দেশগুলির বিক্রযস্থল ইউরোপের দেশগুলি। 


২৩৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


২। তাত্র (Copper) 
ধাতু-হিসাবে লৌহের পরেই তাম্ৰ মূল্যবান । SA কখনও-কখনও অন্য ধাতুর 
সহিত মিশ্রিত না থাকিয়া অবিমিশ্র অবস্থায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু খুব কম আকর 
হইতেই বিশুদ্ধ তাম পাওয়া! যায়। সোনা, রূপা, নিকেল, wal, রাং প্রভৃতি ইহার 
সহিত মিশ্রিত থাকে; এবং তামার খনিজ প্রস্তর হইতে তখন তাহাদের উদ্ধার করা 
হয়। কখনও-কখনও তামার পরিমাণ কম থাকে, অন্য ধাতুই বেশী থাকে । ক্যানাডায় 
নিকেলের সঙ্গেই তাম| পাওয়| যায়,--সেখানে নিকেলের অংশই বেশী, তামার অংশ কম। 
তাজেন্স ব্যবহাল্ল ৷--তাম্যুগে তৈঙ্গসপত্র, অলঙ্কার ও অন্তশস্ত্ৰাদি সবই 
WHA প্রস্তুত হইত। এক্ষণে তামে নানাপ্রকার বাসন প্রস্তুত হয়, জাহাজের 
আবরণ প্রস্তুত হয় এবং ইহ! অন্য ধাতুর সহিত খাদ দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; 
তাম! ও টিন মিশাইলে aa, তামা ও wal মিশাইলে Prem, এবং সোনা ও তামা 
মিশাইলে গিনিসোনা হয়। আবার ইহার -বিদ্যাৎ-পরিচালনশক্তি আবিষ্কৃত হওয়ার 
পর ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। 
তাল্সখ্নিজ-উতপাদন ১৯৬১ 
পৃথিবীর--৩৬৮০ সহজ মেটি,ক টন 


দেশ উৎপাদন পৃথিবীর | দেশ উৎপাদন পৃথিবীর _ 
স,মে.ট. যত শতাংশ স.মে.ট. যত শতাংশ 

১। আ.বুক্তরাষ্ট্র ১০৯৫ ২৯৮ | ৫। জার্মানি (প.) ২৩২ vo 

২। উত্তর রোডেশিয়া ৫৬৭ ১৫৪ | ৬। জাপান ২০২ t'e 

৩। চিলি ৪৯৯ ১৩৬ | ৭1 বেলজীয় কঙ্গো * 
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seaks উত্তরে মিচিগন, ও পশ্চিম আরিজোনা, ইউটা, মন্টানা, 
নেভাদা, ও কলোরেডো। প্রধান তামা-উৎপাদক (পৃথিবীর ৩৩৪ শতাংশ ) অঙ্গরাজ্য | 
ইহাদের মধ্যে আরিজোনা__প্রথম, দেশের & ভাগ এখানে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এক- 
কালে মিচিগন শ্রেষ্ঠ ছিল-__দেশের ৭৫% তামা উৎপাদন করিত; এখন ৫% 
করে। ইউটা-_দ্বিতীয়, মনটানা__তৃতীয়। আরিজোনার ভতাম্ৰধনিই মেক্সিকোতে 
সম্প্রসারিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে তাম উৎপন্ন হয়, এবং পূর্বভাগে ইহা 
৯ বেলজীয় কঙ্গোর এখন নাম হইয়াছে কঙ্গো ( লিওপোল্ডভিল )। আরও একটি কঙ্গো আছে তাহার 


নাম কঙ্গে| (ব্রাজাভিল)। প্রথমোক্ত কাঙ্গোতে এখন যুদ্ধ চলিতেছে। সেজন্য Siete উৎপাদন-পরিমাণ 
জানাযায় নাই। তৰে কঙ্গে! একটি বিখ্যাত তাত্র-উৎপাদক দেশ। 


খনিজদ্রবা-_-শক্তির উৎস-_-তাঅ ২৩৫ 


Reiss ও waaay পরিণত হয়। এখানে অর্ধেক তামা বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত দ্রব্য 
নিৰ্মাণেই ব্যয়িত হয়; যুক্তরাষ্ট্রের মূলধনে অন্ত দেশেও তাম! উৎপাদন হয়। মেজন্য 
পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ sta যুক্তরাষ্ট্রের কতৃত্বে রহিয়াছে। 


৮১ নং চিত্র ।-_মামেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের তাম্ৰখনি | 


seg যেন প্রথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক তামা 
Sess করের, তেমনি জর্বাপেক্ষ। বেশী খরচও করে। পৃথিবীর এক- 
তৃতীয়াংশ তামা এখানকার শিল্পে BAS হয়। আবার এখান হইতে তামা বিভিন্ন 
দেশে বৃপ্তানিও হয়। 

ভিলিন্ল আটাকাম| মরুতে ও দক্ষিণে সেন্টিয়াগোর নিকট saai আছে। 
চিলি সর্বশ্রেষ্ঠ তামা-রপ্তানিকারক দেশ | 

ক্ষ্যান্দাডাস্ন সাড্‌বেরি প্রধান উৎপাদন-স্থান; পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে 
নিকেলের সঙ্গে তামা পাওয়া যায়। অন্যস্থান--কুইবেক ও রকি অঞ্চল। বেলজীয় 
কঙ্গোর কাটাঙ্গ৷ প্রদেশে প্রচুর তাত্র উৎপাদন হইত। সেই খনি উত্তর রোডেশিয়ার 
মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। ন 

সোভিস্থেউ shasta বলকান হ্রদের নিকটস্থ খনিই aeb অন্ত 
খনি ইউরাল অঞ্চলে, মধ্যভন্না-অঞ্চলে ও উত্তরপূর্ব কোল! উপদ্বীপে অবস্থিত। 


২৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


জাপানে হন্স্থ ও শিকোকু দ্বীপে তাম পাওয়া যায়। তাঅশোধন স্থান__ 
ওসাকা। 

ভানহ্রতেন্র তাত্র-উৎপাদন স্থান--বিহারের অন্তৰ্গত সিংভূম-ধলভূম অঞ্চল ) 

* বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বৎসরই উৎপাদন অবস্থা সমান থাকে al | 


waar চিত্র_ পৃথিবীর tig e এ্যালুমিনিয়ম খনি। 

তাত্র বিশুদ্ধ করিতে পূর্বে প্রধানত: আ. যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হইত। = ফে-স্থান 
সমুদ্রতীরবর্তা, যাহার নিকটে বিক্রয়-স্থান আছে, যেখানে বিদ্যুৎ-শক্তি Wis ও 
সহজলভ্য, সেই স্থানই তাম বিশুদ্ধ করার উপযুক্ত স্থান। এইজন্য আ. যুক্তরাষ্ট্রে 
যত তাম্ৰ বিশুদ্ধীকরণের স্থান আছে তাহার ৭* শতাংশ আ. যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে 
নিউ ইয়র্ক ও বাণ্টিমোর-এর মধ্যে অবস্থিত। জার্মানিও ত্গুদ্ধীকরণের অন্য 
একটি প্রধান স্থান। কিন্তু এক্ষণে প্রায় সমস্ত বড়-বড় তাত্রউৎপাদক দেশ তাম্ৰ 
নিজেরাই বিশুদ্ধ করিতেছে । 


স্পা 


৩! এ্যালুমিনিয়ম ( Aluminium ) 

SHS যত মাটি ও পাথর আছে, তাহার একটি উপাদান এ্যালিউমিন| ৷ 
কিন্তু বক্সাইট একমাত্র পদার্থ যাহা হইতে এালিউমিনা বাহির করিলে খরচ 
পোষায়। THT হইতে প্রথম প্রস্তুত কর! হয়,_এযালিউমিন! ; তাহার 
পর তপ্ত গলিত অবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা উহা হইতে প্রস্তুত হয় 


খনিজত্রব্য-_শক্তির উৎস- তাত ২৩৭ 


এ্যালুমিনিয়ম। দক্ষিণ ফ্রান্সের বক্স (Baux) সহরে এই ধাতু প্রচুর আছে 
বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে বল্সাইট। বজ্মাইট হইতে এ্যালুমিনিয়ম তৈয়ার 
করিতে ক্রিয়লাইট নামক আর একটি ধাতুর সাহায্য লাগে। বন্সাইট ব্ছদেশে 
পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রিয়লাইট গ্রীনলও ভিন্ন অন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। সেজন্য 
কৃত্রিম ক্রিয়লাইটের সাহায্যে এযালুমিনিয়ম তৈয়ারী হয়। ; 

gigaa gaa --এ্যালুমিনিয়ম অত্যন্ত হাক অথচ শক্ত। 
আবার তাঞ্রের .মতনই বিদ্যুৎ-পরিচলন-শক্তিও ইহার বেশী,_এবং অন্ত ধাতুর 
সহিত মিশ্রণের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপযোগী । ইস্পাতের সহিত মিশাইলে ইহা 
খুব শক্ত হয় এবং লোহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। তাই, খ্যালুমিনিয়মের প্রচলন 
খুব বেশীই হইয়াছে। গৃহস্থালীর প্রায় সকল বস্তুই ইহা হইতে প্রস্তুত করা হয়। 
তা ছাড়া আকাশযান, মোটরগাড়ী, নৌকা, জাহাজ, বাড়ীর কাঠাম, সেতুর পাড়ন, 
ইলেকটি ক-সংক্রান্ত জিনিষপত্র প্রভৃতি নির্মাণেও ইহার ব্যবহার খুব বেশী। 

ফ্রান্স ১৯৩৯ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ বক্সাইট-উৎপাদক দেশ ছিল । এক্ষণে ( ১৪৬০ ) 


বক্সাইটউ উত্পাদন ১৯৬০ 
পৃথিবী ২৪,৮০--সহঅ মেটি.ক টন 


LS ননততম 
দেশ উৎপাদন পৃথিবীর দেশ. “" উৎপাদন পৃথিবীর 
স.মে. ট. যত শতাংশ | স.মে. ট. বত শতাংশ 

বিউটি A রি: 


PREE See re ena a eee 
১। জ্যামেকা ৫৮৭২ ২৪*৩ | ৬। গিনি ১৩৭৮ eg 
২। সো. রুশিয়। wees sete | ৭। চীন বু Ey 
৩1 ডাচ গায়ানা ৩৪৫৫ ১৪৩ ;৮। হাঙ্গারি ১১৮৯ ৪৯ 


( স্থরিনাম ) 
৪ । বৃ, গায়ানা ২৫১১ ১৪৪ 
৫। আ. যুক্তরাষ্ট্র ২৪৪৮ ১০৬ 


৯ | যুগোশ্লাভিয়া sere ৪২ 
se, গ্রীস 


বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়ম প্রস্তুত করিতে প্রচণ্ড বিদ্যুৎপ্রবাহের দরকার। ইহা 
অত্যন্ত ব্যয়বছল। সেজন্য যে-সকল দেশে কয়লা বা জল সুলভপ্রাপ্য বলিয়া স্থূলভে 
প্রচুর বিদ্যুৎপ্রবাহ-উৎপাদন সম্ভব, সে-সকল দেশেই স্বদেশের ৰা আমদানি-করা 
বন্সাইট হইতে গ্যালুমিনিয়ম প্রস্তুত করা হয়। এক্ষণে ধাতুক্রব্য হইতে By 
উৎপাদক যন্র চালাইয়া বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া তাহ! wate এলুমিনিয়ম উৎপাদন 


করা হয়। 


২৩৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


গ্যালুমিনিয়ম-উৎ্পাদন স্থান (১৯৬*)_আা. যুক্তরাষ্ট্র (৫৬২৪%), কিন্ত 
এখানে বজ্মাইট উৎপন্ন হয় মাত্র ১*%। ৰ 


এ্যালুমিনিয়ম উৎপাদন save 
পৃথিবী--৩৭৮০ সহঅ মেটি ক টন 
দেশ উৎপাদন পৃথিবীর দেশ উৎপাদন পৃথিবীর 
স,মে. টন _ ধত Lata Te 
শতাংশ শতাংশ 
১। আ. যুক্তরাষ্ট্র ২১২৬ ews | ৬। যুক্তরাজ্য ১৪০ ৩৭০ 
২। ক্যানাডা ৬৯* ১৮২৫ | ৭। অষ্ট্ৰেলিয়| ৯০ ২৬৮ 
৩। জাৰ্মানি (প.) ৩০২ ৭৯৮ | ৮। ইতালী ৮৪ ২২২ 
৪। ফ্ৰান্স ২৭৯ ৭'৩৮ | = হাঙ্গারি te ১৩২ 
e । জাপান ১৮১ ৪৭৮) Del কেমেরুনস্‌ ৪* ১১৬ 


৪ ৷ সীস! (Led )।--সীনার ব্যবহার ;_প্রয়োজনীয়ত| হিসাবে লৌহের 
পরেই সীসার স্থান বলিতে zai সীস| কম উত্তাপে গলে,--সীস| সহজেই বাকানে। 
যায়, এসিডে ইহা নষ্ট হয় না, ইহা দামে সন্তা,_-ইহা! বহুল ব্যবহৃত হয়। মোটরশিল্প, 
বিমান শিল্প, মুদ্রণশিল্প, গ্যাপ প্রভৃতি পরিচালনের নল-নির্মাণ, বন্দুকের গুলি প্রস্তুত করা, 
রং তৈ়ারী প্রভৃতি কার্যে সীস। ব্যবহৃত হয়। 

সীসা,_রৌপ্য-নীসা"গন্ধকযুক্ত গ্যালেনা (galena ) নামক খনিজ হইতে সহজে 
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সীসার খনিতে সাধারণতঃ দস্তা ও রৌপ্য দেখিতে পাওয়| যায়; 
এবং ইহার সহিত সোনা, এণ্টিমণি, তামা প্রভৃতি অল্পপরিমাণে মিশ্রিত থাকে। 


vort faia সীসা ও দত্ত | 


খনিজদ্রব্য-_-শক্তির উৎস-_সীসা ২৩৯ 
সীমা উৎপাদন ১৯৬১ 

পৃথিবী--১৯৩০ সহজ মেটি,ক টন 

পৃথিবীর | 7 লিক 


দেশ মা যত | দেশ উৎপাদন বত 
a tet স.মে টন শতাংশ 
>| আ. যুক্তরাষ্ট্র ৪৪১ ২২৮৪ | ৬। যুগোশ্লাভিয়া ae ৪৬৬ 
২। অষ্ট্রেলিয়া. ২১৩ ১১৩ | ৭। যুক্তরাজ্য ৮৭ ৪:৫০ 
৩। মেক্সিকো ১৭৮ ৯২২ | ৮। পেরু ৭৬ wae 
8 | ক্যানাডা ১৫৫ ৮৯৩ ৯। স্পেন ৬৬ egy 
৫ | জার্মানি ( প.) ১৪০ ৭'২৫ | ১০। মরকো ২৪ ১২৪, 


প্রথম চারিটি একত্রে প্রায় পৃথিবীর ₹ অংশ উৎপাদন করে। 

সীসা উৎপাদনে অষ্ট্ৰেলিয়ার (নিউ সাউথ ecw) নাম ছিল সর্বপ্রথম, এক্ষণে 
আ.. যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করে। 

আ. যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি স্টেটেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সীসকখনি অবস্থিত 
এখানকার এই সীসার সহিত অন্য কোন ধাতু মিশ্রিত নাই। ইহার সন্নিকটে ওক্লাহোমা। 
ও ক্যান্পাস, এবং রকি-অঞ্চলে আইডাহো, কলরেডো, আরিজোনা, মনটানা, ইউটা, 
প্রভৃতি স্টেট গুলিতেও সীসার খনি আছে। 

ক্যানাডায় এ দেশের ৯৫ শতাংশ সীসা পাওয়া যায় বৃটিশ কলম্বিয়ায়। অবশিষ্ট 
পাওয়া যায় অণ্টারিও ও নোভাস্কোপিয়া হইতে। স্পেনের সিয়ারা মোরেনা পর্বতাঞ্চলেও 
> সীসার খনি আছে। | 

Gi al (Tin) রাংএর প্রয়োজনীয়তা ;--রাং-এর উপর প্রাকৃতিক 
আবহাওয়ার আধিপত্য নাই বলিলেই চলে। এজন্য লোহা ও ইস্পাতের উপর রাং-এর' 
প্রলেপ দিলে লোহ! নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। ঘরের আচ্ছাদন করিবার জন্তু আমাদের, 
দেশে যে তরঞ্জায়িত টিন ব্যবহার করা হয়, উহ! লোহার পাতের উপর রাং-এর প্রলেপ 
দিয়| প্রস্তুত কর! হয়। এই লোহার পাতকেই আমরা টিন বলি, এবং ইহা হইতে 
ধারণা-টিন শক্ত জিনিষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টিন নরম জিনিষ। রাং-এর উপর 
টক রসের, বিশেষত; ফল বা তরকারির রসের, কোন ক্রিয়া হয় না। সেজন্য টিনের 
অর্থাৎ টিন লাগানো ধাতুপাত্রে ফল সংরক্ষণ করিয়া বিদেশে পাঠানো হয়। ‘পান’ 
ঝালিতেও টিনের দরকার হয়।- টিনের সহিত তাম! মিশাইলে ব্ৰঞ্জ ও পিতল মিশ্রিত 
করিলে কাস প্রস্তত হয়। যুদ্ধকালে ইহার দরকারের সীমা নাই। যুদ্ধ জাহাজ, 
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আকাশযান, যুদ্ধের ট্যাঙ্ক (7807) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহা অত্যাবশ্তক। সৈন্যদের 
আহার গ্রহণের পাত্র__সেটিও টিনে প্রস্তুত। 

টিনের একটি মোটামুটি বিশেষত্ব আছে ;_যে-দেশে টিনের সর্জন-শিল্পের প্রচলন, 
সে-দেশে টিন নাই । যেখানে টিন আছে, সেখানে টিনজাত দ্ৰব্য নাই। তিন অঞ্চল 
হইতে টিন প্রধানতঃ পাওয়া যায়-_(১) দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়া, (২) বলিভিয়া ও 
(৩) মধ্য আফ্রিকা । ) 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয় ফেডারেশনের অন্তর্গত সেলাঙ্গর, নেগ্রি মেন্বিলান ও 
€পরাক রাজ্য,_ও ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত__বাঙ্কা, বেল্লিটন ও দিংকেপ প্রধান 
টিন উৎপাদক স্থান। এই টিন-অঞ্চল শ্যাম দেশ, ও ব্ৰহ্মদেশ পৰ্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর : 
প্রায় ৫৫% টিন এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে উৎপন্ন হয়! চীনের টিন পাওয়া যায় 
দক্ষিণ ইউনান হইতে । বলিভিয়৷ হইতে পাওয়। যায় মোটামুটি ২০% টিন,_-কদে। 
(লিওপোল্ডভিল) হইতে ৭%। অবশিষ্ট টিন পাওয়া যায় নাইজেরিয়া হইতে। 
এশিয়াধীন রুশিয়ার কারাগাণ্ডা ও আলতাই হইতেও টিন পাওয়া যাইতেছে। এশিয়ার 
মধ্যে আবার টিন উৎপাদনের প্রধান স্থান মালয় ফেডারেশন (৩৩%)। তৎপরে 
দ্বিতীয় স্থান লইয়| কাড়াকাড়ি পড়ে ইন্দোনেশিয়া! ও বলিভিয়ার মধ্যে । ১৯৫৯ সালে টিন 
খনিজ উৎপাদনে বলিভিয়া ছিল দ্বিতীয়, কিন্তু ১৯৬০ সালে ইন্দোনেশিয়া ছিল দ্বিতীয় | 

টিন খনিজ যখন খনি হইতে পাওয়া যায়, তখন তাহা বিশুদ্ধ টিন নহে। খনি হইতে 

প্রাপ্ত অবিশুদ্ধ টিন ঘন করিয়া এমন তাল করা! হয়, যাহাতে ৫০%--৬০%--৭% অপেক্ষা 
বেশী বিশুদ্ধ টিন না থাকে। এই তালকে বলা হয় ঘনীকৃত টিন ( Tin 
Concentrate) এই অপরিষ্কার টিন নিকটবর্তী বা দূরবর্তী ধাতু পরিশোধন 
স্থানে লইয়| বিশুদ্ধ করা হয়। মালয়, আ. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ate প্রভৃতি 
স্থানে টিন পরিশোধিত হয়। 


অবিশুদ্ধ টিন ১৯৬০ 
পৃথিবী - ১৬২২০০ সহজ মেটি.ক টন 
Be 3 
দেশ A. ৰ টন রি দেশ x, a ত l 
শতাংশ শতাংশ 
১। মালয় ফেডা, ৫২৮১৩ wore! বলিভিয়৷ ১৯৭১৮ ১২ 
21 চীন ২৪৪*০ ১৫ | ৬। কঙ্গো ৯০৯০ ৰ 


©) ইন্দোনেশিয়া ২২৯৭০ ১৪ (লিওপোল্ডভিল ) 
81 থাইল্যাণ্ড ১২২৭৪ ৮|৭। নাইজিরিয়া ৭৭৯৮ 8 
448৯১৯৭১1৯২. 
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বিশুদ্ধ ভিন্ন ১৯৬০ 
পৃথিৰী--১৭৩৪০০ মে. টন 


পৃথিবীর উৎপন্ন পৃথিবীর 

খনিজ টিনের খনিজ টিনের 

দেশ চ্নি যত দেশ টিন যত 

শতাংশ শতাংশ 
১। মালয় ফেডা ৭৭৩৫২ ৪৫ ৫ i বেলজিয়ম ৮০৭৫ ৪ 
২। যুক্তরাজ্য ২৭৮৪৪ ১৬ ৬। we ৬৪৯৬ ৩ 
৩। চীন ২৪৪০০ ১৪ ৭। কঙ্গো* ৩৫৫০ ২ 

(লিওপোল্ডভিল ) 


৪। আ. যুক্তরাষ্ট্র ১৩২০০ ৮ 


* আফ্রিকাতে এখন দুইটি স্বাধীন কঙ্গে! দেশ আছে। পৃথকভাবে বুঝাইবায় জন্য তাহাদের 
নামের সঙ্গে র৷জধানীয় নাম থাকে। 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খনিজ টিন সংস্কৃত হয় সিঙ্গাপুরে fee সেখানে 
সর্জন-শিল্পের কোন উপায় নাই। বাটাভিয়া ও welts টিন-সংস্কার হয়। 
এ-সব টিন যায় ইংলণ্ডে, জাৰ্মানিতে ও ইউরোপের অন্য-অন্য দেশে । বলিভিয়া-টিন 
সংশোধিত হয় জার্মানিতে ও ইংলগ্ডে। দক্ষিণ ওয়েল্‌সে কয়লা সুলভ ; সেজন্য 
সেখানেও বিদেশী_ বিশ্যেতঃ মালয় উপদ্বীপের,--টিন সংস্কৃত হয়। ইংলণ্ড 
হইতে সংশোধিত টিন আমেরিকায় যায়। টিনের সর্জন-শিল্পে আমেরিকা প্রথম ; 
গ্রেটবুটেন-দ্বিতীয়। কিন্তু এই শিল্পে সোভিয়েট রুশিয়া ও জাপান ক্রমশঃ উন্নতি 
করিতেছে । শ্রেষ্ঠ লৌহ-উৎপাদক দেশই শ্রেষ্ঠ টিন-দ্রব্য উৎপাদক দেশ। 


(খ) অ-ধাতু খনিজ দ্রব্য ( Non-Metallic Minerals ) 


Sea ৷--অ-ধাতু দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, পেট্রোলিয়ম, স্বভাব গ্যাস-- 
শক্তির উতৎ্স। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কয়লা হইতে 
নিষ্কাশিত বাষ্পের শক্তি দ্বারা বা ইহার দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন sfai ( carbo- 
electricity ) i পরিচালিত হয়। পেট্রোলিয়ম নামক মুল অপরিষ্কৃত তৈল 
পরিফার করিয়া পেট্রল ও অন্য কয়েক প্রকার তৈল উৎপন্ন করা যায়। ইহার দ্বারা 
যন্ত্র পরিচালনা হয়। শক্তির অন্ত উৎস- প্রবহমান জল,_ইহার সাহায্যে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করা হয় ও তাহার শক্তিতে শিল্প-যন্ত্রাদি চালানো হয়। 


১৬ 
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এই. তিন শক্তির মধ্যে কয়লা- ও তৈল-খনি কিছুদিন পরেই সম্পূৰ্ণ নিঃশেষিত 
হইয়া যায়। তখন সে-খনিতে আর নূতন কয়লা ও তেলের সমাবেশ করা৷ মানুষের 
সাধ্যায়ন্ত নহে । কিন্তু জলের শক্তির শেষ নাই,_খতুবিশেষে ইহা কমিয়া গেলেও 
ইহা আবার যথাসময়ে পূর্ণবেগে প্রবাহিত হয়। 


১। কয়লা! (০০৪1) 


ভূতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, পৃথিবীর wa পর জল ও স্থলভাগের 
সমাবেশ হইলে বায়ুমণ্ডলের তাপ ও আদ্রতা অনুসারে নানাপ্রকার Seq ও জীবের 
উদ্ভব হইয়াছিল । এই সকল উদ্ভিদ শৈবাল জাতীয় হইতে বৃহৎ বৃক্ষ পধস্ত নানা 
প্রকারের ছিল। এক্ষণে; এই জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় all এই উদ্ভিদ 
ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া এই সকল Veal জলাশয়ের মধ্যেই জমিয়| ছিল এবং কোথাও 
বা নদীবাহিত হইয়া হদাদি.:জলাশয়ে জলমগ্ন ও সঞ্চিত হইয়া সেখানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত 


৮৪নং চিত্র ॥ পৃথিবীর প্রাচীনকালে ষে-উদ্তিদ্‌ হইতে কাল! হইয়াছিল, 
অধুনালুপ্ত সেই সকল উদ্ভিদের আকৃতি। 


| হইয়াছিল। কালক্ৰমে এই সকল উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষের উপর বর্ম, চুণ ও বালুকার 


i 


পলি পড়িতে aa এবং উত্তাপ ও উপরের চাপ ও নানাপ্রকার রাসায়নিক 


খনিজজ্রব্য-_শক্তির উত্ন-_কয়লা ২৪৩ 


| প্রক্রিয়ার ফলে এ সকল ধ্বংসাবশেষ হইতে জল ও গ্যাস e 
উহ ক্রমশঃ পাথুরিয়া কমলায় পরি w : 
উদ্ভিদ্গুলি যখন অল্পমাত্ৰ রূপান্তরিত হয়, তখন তাহাকে বলে গীট ( Peat)! 


পরের সুরে ইহার নাম লিগ নাইট ( Lignite ), এবং ক্রমশঃ 
( Bituminous ) ও এন্থ Anthracite ) কয়লায় পরিণত হয়। ক 
এইবার বিভিন্ন কয়লার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু আলোচন! কর! দরকার | 


(১) FNS (Peat )।-ইহার রঙ বাদামী। উদ্ভিদ হইতে কয়লা জন্মিবার 
ইহা প্রথম শুর। প্রধানত; ইহ! শেওল| প্রভৃতি জলজ ও জলাভূমিজাত, উদ্ভিদের 


রূপান্তর । জলজ উদ্ভিদ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া প্রথমে কোন জলাশয় 
ঢাকিয়া ফেলে,_শেষে উদ্ভিদের উপর উদ্ভিদ জন্মিতে থাকে । নীচের উদ্ভিদ্গুলি 


ক্রমশঃ মরিয়া পচিতে থাকে। এই পীট দাহ পদার্থ,_আয়র্লগ প্রভৃতি কয়লাহীন্‌ 
দেশে ইহা রদ্ধনাদির কাধে ব্যবহৃত হয়। 

(২) _faas ) লিগ,লাইউ (Lignite) 3) ন্বাদান্নী FEA Aia 
পরে উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ যে-অবস্থায় আসে, তাহাকে. বলে লিগ্‌নাইট। , ইহাও 
দেখিতে বাদামী । ইহা সহজ- 
দাহ ৷ কিন্তু ইহাতে জলীয় ভাগ 
/ বেশী থাকে বলিয়া ইহার তাপ 
প্রদানের ক্ষমতা কম॥ ৯ টন 
লিগনাইট কয়ল| ২ টন বিটু- 


৷ মিনাস কয়লার সমান। হৈ 
OR fas. সিনাস sex ipa tof SLITS SEES 


s কিছু অংশ কয়লায় পরিণত,_ গাছের গোড়্যর আকার 
( Bituminous ) = কয়ল| — [ এই বুৰাই) 


ইহ! কাল করলা! ইহাই 
গৃহস্থের| সাধারণত: ব্যবহার করে, এবং ইহা হইতে বাষ্প ( স্টীম--৪৫০৪: ) বাহির 


৷ করা হয় এবং তাহা রেলওয়ে ও বড়-বড় কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এই কয়ল! , 
৷ জালাইলে ধোঁয়া হয় ও শিখা বাহির হয়। এই কয়লা চৌয়াইলে ইহা হই হইতে 
এ আলকাতরা ও গ্যাস বাহির হয়, এবং কয়লার যে-অবশেষ পড়িয়া থাকে তাহার 
| নাম কোক (coke)! অনেকে কাচা কয়লা পোড়াইয়া ইহা কোকে পরিণত 

করে। ইহা! নরমও হয়, শক্তও হয় I 
(৪) KAAR (Anthracite) খুব শক্ত কয়লা ৷--ইহাতে উদ্বায়ী 


xg থাকে না ইহা ঈ নিবে না, এবং অত্যন্ত বেশী উত্তাপ প্রদান করে। 


২৪৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


গ্ুথিলীল্প Faatoa 

পৃথিবীর কোথায় কত কয়লা সঞ্চিত আছে, পৃথিবীতে মোট কত কলাই বা! সঞ্চিত 
আছে, দেশের ভবিষ্যতের জন্য তাহার জনসমাজের সে-জ্ঞান থাকা নিতান্তই উচিত | 
কিন্তু এতাবৎ কাল পৰ্যন্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের| ষে-অনুমান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
পার্থক্য এত বেশী যে, কোন অঙ্থমানই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ 
এই কাধে অভিজ্ঞ লোকের বা যন্ত্রপাতির সংখ্যা এত কম, অন্ততঃ এই কার্ধ এরূপ 
কঠিন ও দীর্ঘ সময্নসাপেক্ষ যে, কোন সিদ্ধান্তই নির্ভুল বলিয়া নির্ভর কর! যায় না। 
যাহা হউক, কয়লা ভাণ্ডার সম্বন্ধে যে-পরিমাণফল সাধারণত: গ্রহণ করা হয়, তাহা এস্থানে 
প্রদত্ত হইল,_ 


_ প্ুথিবীন্প কৰয়লা-ভাঙ্ডার্স* 
(১৯৫৩ খৃঃ অবে প্রাপ্ত ফল অনুসারে ) 
Se শক আজ জাম রত 
মহাদেশ | (মিলিয়ন মে. টন) পৃথিৰীর মোট পরিমাণের যত শতাংশ 
এশিয়া ২৩০ ০১৮৩০ ৯৬০ 
উ. আমেরিকা! ১৯১০১৪৭৪ ৩৮২ 
ইউরোপ ৬৫৯,৯৩৫ ১৩১ 
আফ্রিকা ৬৯.৯৪৪ ১৪ 
অস্ট্রেলেশিয়া ৫৩,৬৪৬ ১১ 
১৩,৭৩৭ ০২ 


৫০০৮১৫৬৬ ১০০ 


এইস্থানে কয়েকটি প্রধান দেশেরও কয়লা-ভাণ্ডারের উল্লেখ কর! হইল ।* 


এনথ্টসাইট, বিটুমিনাদ, [লিগঞ্জাইট ও ক | “aso: 
Sir | ও হীন বিটুমিনাস | ব্রাউন পৃথিবীর যত শতাংশ 
সো. রুশিয়! ৯৯৮১০ ০৪ ২০২,০০০ ১,২০০,৬০৬ 28% ral 
আ.. যুক্তরাষ্ট্র ১,৩০৩,০৬৬ ৪২০,৩৫০ | ১,৭২৩,৪১৬ ৩৪:৪% 
চীন ১১০ ১১১০ ০৪ ৬৪৬৩ ১১০১১১৬০০ ২০'২% 
ভারত ৬২,১৪৩ || ২৮৩৩ ৬৪১,৯৭৬ ১৩% 


1১৯ 
* Industrial and Commercial Geography by J. Russel Smith, M. O. Phillips. 
and Thomas R, Smith. 


খনিজদ্রব্য--শক্তির উংস--কয়ল| ২৪৫ 
dave সালের কয়ল-উৎপাদনের হিসাব এইরূপ 


কয়লা-উত্পাদন--১৯৬০% 
পৃথিবী--১৯,৮৮,৩০০ স. মে. টন 
দেশ উত্পাদন পথিবী 
স. মে. ট. শতাংশ 
১। চীন ৪২০১৯০০ ২১১ 
২। আ.. যুক্তরাষ্ট্র ৩৯১৫২৬ ১৯৭ 
৩। সোভিয়েট রুশিয়া ৩৭৪৯৩৩ ১৮৯ 
৪। যুক্তরাজ্য ১৯৬৮১৫ ১১৩ 
৫ | জার্মানি (সমগ্র) ১৪৩২০৫ ৭২ 
৬। পোলগু ১০৪ ৪৩৮ eo 
৭। ফ্রান্স ৫৫৯৬৫ ২৯ 
bl ভারত-যুক্তরাষ্ট ৫২৬৭৭ ২৬ 
৯। জাপান ৫১০৬৭ ২৬ 
১০।  দৃক্ষিণ-আফ্রিকা-সম্মেলন ৩৮২০৮ sa 
১১। চেকোগ্রোভাকিয়া ২৬২১৪ ১৩ 


* U.N.O. Statistical Yearbook 1961. 


উৎপাদন স্ছান্স।--চীনের কয়লা সম্পদের বিবরণ ২৫১ পৃষ্ঠায় এশিয়ার 
মধ্যে দেখ। (১) উত্তর আমেরিকায়_আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানত; 
চারিটি অঞ্চলে বিশেষভাবে কয়লা উত্তোলিত হয়-- 

(ক) আ্যাপালাশিয়ান কয়লাক্ষেত্র_ইহ৷ যুক্তরাষ্ট্রের সৰ্বপ্ৰধান কয়ল| 
ক্ষেত্র--ইহা৷ পেন্পিলন্যানিয়া স্টেট হইতে দক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই 
ক্ষেত্রের উত্তর-পূর্বভাগে উত্তর-পূর্ব পেন্সিলভ্যানিয়ায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এন্থ সাইট 

“কয়লার খনি অবস্থিত, এবং পশ্চিম-পেন্সিলভ্যানিয়া৷ হইতে আলাবামা পর্যন্ত বিভিন্ন 
প্রকারের বিটুমিনাস কয়লার খনি আছে। 

উপরি-উক্ত এনথ সাইট কয়লা আ. যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোতকষ্ট কয়লা, এবং এ খনি 
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কয়লার খনি। রেলগাঁড়ীতে ব্যবহারের জন্য এবং আট্লার্টিক-তীরস্থ 
সহরগুলির ব্যবহারের জন্য সর্বপ্রথম এখানকার খনি হইতে উহা উত্তোলিত ও সর্বাপেক্ষা 
বেশী ব্যবহৃত হইয়াছিল। ভাল জিনিষ পাইলে তাহাই ব্যবহার কর! মানুষের 


a উচ্চ মাখাঘিক ব্যাপারিক ও ছাৰ্খ নীতিক Gorm 


অচাৰ। দেৱত এই খনি Mut নিংশেৰিত হইতে লাগিল, এবং ইত্মিধো ইহার 
প্রা ৯ স্বংশ নিঃশেখিত হইয়াছে ৷ 


উপতাকায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ইহা ee উত্তোলন করা যায়। 
oket এখানকার কমল! সুলভ, এবং teat এই কয়লা বিশেষভাবে উত্তোলিত 
হয় এ এই অঞ্চলে বড়-বড় শিল্পপ্রধান শহর সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীর সৰ্বপ্ৰধান 
লৌহশিয্ের সহর পিট্‌সবাৰ্গ এই অঞ্চলে অবস্থিত | 

এই আযাপালাশিয়্ান অঞ্চলের age খনির মধ্যভাগ টেনিসি ও পশ্চিম 
ভাঙিনিয়| স্টেটে, কেন্টাকির পূর্বভাগে, ও ভাঙ্কিনিয়ার কতক অংশে আঅবস্থিত। 
এই অঞ্চলে যাতায়াত অন্থবিধাজনক এবং রেলপথ বিশেষ নাই। CRD 
এখানকার খনিগুলির বহুছিন কোন উন্নতি হয় নাই। ইহাদের মধো পশ্চিম 
wife কতকটা wry) owe এখান হইতে প্রচুর বিটুমিনাম কয়লা 
উৎখাতন করা হয়। 

এই খনির আলাবামা স্টেটে অবস্থিত দক্ষিণের অংশ হইতে এ ষ্টেটে 
অবস্থিত বার্মিংহাম প্রভৃতি শিল্প প্রধান স্থানে কয়লা প্রেরিত হয়। 

(খ) মধ্য-পূর্ব অঞ্চলে,_উপরি-উক্ত খনির পশ্চিমে,_ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয়েস 
ও পশ্চিম কেন্টাকি স্টেটে--যে-বিটুমিনাস কয়লার খনিগুলি অবস্থিত, তাহার কয়লা 
আযাপালাশিয়ান sam অপেক্ষা নিরষ্ট। তবে fonaa ও ইলিনয়েস স্টেটের 
চিকাগো ও সেন্টলুই প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দহরগুলির পক্ষে এখানকার কয়লার উপর 
নির্ভর করা স্থবিধাজনক ৷ সেজন্য এখানকার খনিতে প্রচুর কার্ধ হইয়া থাকে। 
এই খনি-অঞ্চলের পশ্চিমে ই।_ 

(গ) মধ্য-পশ্চিম খনি অঞ্চল আইও-আ! হইতে টেক্সাস্‌ tte fees! 
_ ইহার কয়লা আরও fae? | সুতরাং খনির কার্য ভাল হয় aL! ইহারও পশ্চিমে_- 

(ঘ) রকি কয়ল।-খনি অঞ্চল,_ক্যানাডার সীমান্ত হইতে মেক্সিকোর 
সীমান্ত পর্যন্ত অংশে এবং প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকৃলভাগে এই কয়লাক্ষেত্র আছে । 
এখানকার কয়লা আরও নিকৃষ্ট, এবং এ-অঞ্চলে লিগনাইট কয়লাই বেশী। 


খনিজ্তবা--শক্তিৰ উৎস কনা ws 


উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে বেশ বুঝ যায়, ঘুকরাষট্রে পূৰ্ব হতে পশ্চিমে কালা 
ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইতে Apter: 
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woat fem ।_আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের কযলা-ক্ষেত্ৰ। 


(ঙ) আলাম্কার কয়লা-খনি-_খুব গভীর, এবং এখানকার কয়লাসম্পদ্ও 
বেশী বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু এখনও খনির কাৰ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। 

ক্যানাডার পশ্চিমে এলবাৰ্ট। ও বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে প্রধানত 
লিগলাইট কয়ল! আছে। কিন্তু বিটুমিনাস কং্লাও পাওয়া যায়। এই খনি 
দক্ষিণে যুক্তরাষ্ট্রের মণ্টান| রাষ্ট্রের খনির সম্প্রদারণ। নোভাস্কোসিয়ার কংলা, ও 
নিউফাউগ্ডলণ্ডের লৌহ লইয়া কেপ বুউনের সিড্‌নীতে লৌহশিল্প চলে । ক্যানাভার 
শিল্পগ্রধান অঞ্চল ইহার মধ্যভাগে--অণ্টারিও ও কুইবেক প্রদেশে । কিন্তু কয়লাঞ্চল 
হইতে এই অঞ্চল বহুদূরে অবস্থিত । সেদ্রন্ত ইহাদ্গিকে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
উপর কয়লার লন্ত নির্ভর করিতে হয় l 

(২) ইউরোপে প্রধান কয়লাক্ষেত্রের শ্রেণী, গ্রেট বৃটেন হইতে চেকো! 
ক্লোভাকিয়। পর্যন্ত, ইহার মধ্যভাগের নবশিলা-গঠিত সমতলক্ষেত্রের দক্ষিণ প্রান্ত ও 
দক্ষিণের প্রাচীনশিলা-গঠিত পার্বত্য প্রদেশের উত্তর প্রান্তের মিলন-স্থান বহিয়া 
চলিয়া গিয়াছে। Zeek গ্রেট বৃটেন, উত্তর ফ্রান্স, বেলজ্জিয়ম, দক্ষিণ 
হলগু, জার্মানি (সারল্যাণ্ড সমেত ), পোলগু, চেকোগশ্লোভাকিয়| ও 


২৪৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


কুশিয়া দেশে এই কয়লাক্ষেত্রশ্রেণী অবস্থিত। এতদ্যতীত দক্ষিণ ফ্রান্স, স্পেন, 
রোমানিয়া ও দক্ষিণ রুশিয়ায় কয়লাক্ষেত্র আছে। 

জার্মানির শ্রেঠ কয়লাখনি_কডক্ষেত্র এখানে কোক হইবার উপযোগী 
কয়লা আছে। দেশের শতকরা! ৭* অংশ কয়ল| এখান হইতে উত্তোলিত হইত। 
এতদ্যতীত সাইলেশিয়া অঞ্চলেও বড় খনি ছিল। বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলনে 


৮৭নং চিত্র_ইউরোপের কয়ল|-ক্ষেত্ৰ। 


জার্মানির স্থান ছিল পৃথিবীতে দ্বিতীয়, লিগনাইট-উৎপাঁদনেঃ প্রথম। কয়ল|-বপ্তানিকাৰ্ধে 
গ্রেট qia ছিল প্রথম,_জার্যানি ছিল দ্বিতীয়। অবশ্য, জার্মানির সে-সৌভাগ্য 
আর নাই। 

রূশিয়ার সৰ্বপ্ৰধান কয়ল'-থনি দক্ষিণ ইউরোপীয় রুশিয়ার ডোনেৎস 
উপত্যকায় অবস্থিত,__দেশের উৎপন্ন কয়লার ঠ অংশ এখান হইতে পাওয়া! যায়। 
অন্য খনির মধ্যে মস্কোর নিকটবর্তী তুল! খনি, পশ্চিম সাইবিরিয়ার নবপিবিরিদ্ক- 
এর দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত কুজনেতস্ক, খনি, তুকিস্তানের কারাগাণ্ড। খনি, 
এবং ইউরাল পর্বতের সৃভার্ডলভক্ক ও চেলিয়াবিনক্ক্‌ অঞ্চলের খনি প্রভৃতি 
প্রধান। তুলাখনি হইতে কেবল লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষণে 
এই কয়লা দ্বারা ভাল ফল পাইবার বৈজ্ঞানিক উপায় বাহির হওয়াতে কয়ল| 
উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রুশিয়ার উৎপন্ন কয়লার Y অংশ বিটুমিনাস; 
এবং এনথ সাইট উৎপাদনে রুশিয়ার স্থান আআ. যুক্তরাষ্ট্রের পরেই দ্বিতীয় । এশিয়াধীন 


খনিজদ্ৰব্য--শক্তির উৎ্স__কয়লা ২৪৯ 
রুশিয়ায় ইনিসি নদী, আমুর নদী ও লেনা নদীর উপত্যকায় এবং মধ্য এশিয়ার অন্তান্ 
স্থলেও নৃতন-নৃতন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে | 

গ্রেট বৃটেনের প্রধান-প্রধান খনি গুলির cma উল্লেখ করা যাইতেছে”_ 


কয়লা স্কটলণ্ডে পাওয়া ঘায়-_ পূর্বেই বলিয়াছি মধ্যভাগের নিম্ন উপত্যকা 
ভূমিতে। এই স্থানে চারিটি কয়লা-খনি আছে-- 


১। পশ্চিমে আয়ার খনি, ৩। পূর্বভাগে__ফাইফ শিয়ার খনি, 
২। মধ্যভাগে ক্লাইড-অববাহিকায় 
লানার্কশিয়ার খনি, ৪। ও লোথীয় খনি। 


EMSS ডামনার্টিন 
১১ ড্যমুনাটিন 
৯২০১ 
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০০০০০ স্ষাৰ্থ- 


মধ্যের paripa উত্তর ও ছহ্কিণ সীম 


৮৮নং চিত্র ৷-- স্বটলণ্ডের মধ্যতাগের নিয়ভূমি ও কয়লা-খনি। 


ইংলগ্ডে পেনাইন পর্বতের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকেই প্রধানত কয়লার 
খনি আছে। RR 


১৫০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পেনাইন পর্বতের পশ্চিম- পেনাইন পর্বতের পূৰ্ব" 
দিকের খনি দিকের খনি 
১। কাশ্থারল্যা্ড খনি ৷ El 81 afite ও ডারহাম 
২। দক্ষিণ লাঙ্কাশিয়ার। i খনি। 
৩। উত্তর স্টাফোর্ডশিয়ার । 4 ৫। ইয়ৰ্কশিয়ার, ডাবিশিয়ার ও 
নটিংহামশিয়ার থনি। 
পেনাইন পর্বতের দক্ষিণদিকের খনি 
৬। দক্ষিণ স্টাফোর্ডশিয়ার। 
৭ | ওয়ারউইকশিয়ার। 
vi লীস্টারশিয়ার। 


৮৯নং চিত্র-_খেট বৃটেনের কয়ল! ও লৌহ খনি। ২ 


উত্তর ওয়েল্‌সের ভি নদীর মুখে যে-কয়ল|-খনি আছে, তাহা তেমন বড় 


নহে। কিন্তু দক্ষিণ ওয়েলসের কমলা-খনি বিখ্যাত। এইখানে বিটুমিনাস 
ও এন্থা নাইট কয়লা পাওয়া যায়। y 


ae ee 


খনিজদ্রব্য শক্তির উতৎ্ম-__কয়ুল! ২৫১ 


ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বে ইহার শ্ৰেষ্ঠ কয়লাখনি ভ্যালোসিয়েন ( Valenciennes ) 
হইতে লাস (Lens) পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, এবং এই খনিই উত্তর বেলভিয়ম, 
জার্মানি ও দক্ষিণ হলণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে । ফ্রান্সের যা কিছু শিল্লোগ্লতি, তাহা 
এই কয়ল|-খনির জন্তই হইয়াছে। ফ্রান্সের মধ্যভাগে ও পশ্চিমে অল্প কিছু 
কয়লা আছে। 

পোলণ্ডের সাইলেশিয়া খনিই feats! এককালে এই খনি জার্মানির 
fea) ইহারই এক অংশ চেকোষ্সোভাকিয়ার মোরাভিয়া প্রদেশে প্রবেশ 
করিয়াছে। 

(৩) এশিয়া মহাদেশে--চীন, জাপান, ফরাসী ইন্দোচীন ও ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য কয়লা-উৎপাদক দেশ। ইহাদের মধ্যে চীনের খনিতে 
যে-কয়ল সঞ্চিত আছে, তাহা এশিয়ার মধ্যে wares ত বটেই, সমগ্র পৃথিবীর 
মধ্যে বোধ হয় এত কয়লা কোন দেশেই নাই ৮ কিন্তু ইহ! খনিজ জিনিষ” 
খনিতেই থাকে, ইহ! তুলিয়া সদ্্যবহার করার ব্যবস্থা কৃষকপ্ৰধান চীনের এখনও কর! 
হয় নাই। চীনের সকল প্রদেশেই অল্পবিস্তর কয়ল| আছে। কিন্তু সান্সি, সেন্সি, 
হোনান ও HA অঞ্চলের উচ্চভূমিতে সর্বাপেক্ষা বেশী sami সঞ্চিত আছে। ইহাদের 
মধ্যে আবার সান্দির এন্‌থ সাইট কয়লার খনি সৰ্ববৃহৎ | 


জাপানের কয়ল| প্ৰধানতঃ পাওয়া যায় কিউসিউ ও হক্‌কাইডে| দ্বীপ হইতে ৷ : 


কিন্তু এই কয়লা ভালও নহে, প্রচুরও AR! সেজন্য ফরাদী ইন্দোচীন, চীন, 
কোরিয়া ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে কয়লা আনাইয়| জাপানের Paa 
চালাইতে হয়। 

ফরানী ইন্দেো।চীন--বিশেষতঃ উত্তর টংকিং--হইতে প্রচুর এনখ্ সাইট কয়লা 
পাওয়া যায়; এশিয়ার আর কোন স্থান হইতে এত পাঞ্জা যায় না। 

ভারত-ুক্তরাষ্ট্রের কয়লা প্রধানত: পশ্চিমবঙ্গ বিহার ও উড়িয়া হইতে 
পাওয়া যায়। l 

(8) আফ্ৰিক। মহাদেশ কেবল দক্ষিণ আক্রিকা-সশ্মেলনের অন্তর্গত 
ট্রান্সভাল ও নাতাল হইতে কয়লা পাওয়া যায়। কয়লা-সম্পদ্ব আফ্রিকা অত্যন্ত 
দরিদ্র । 

(৫) অষ্ট্ৰেলিয়ার সর্বত্রই কয়লা পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী গাওয়া 
যায় নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌ অঞ্চল হইতে | 

(৬) নিষ্ট জিলণ্ডের কয়ল|-খনিও উল্লেখযোগ্য |. 
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(৭) দক্ষিণ আমেরিকার কয়লা-সম্পদ্‌ অত্যন্ত কম। এই মহাদেশে চিলি 
ও ব্ৰাজিল নগণ্য উৎপাদন-স্থান | 

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় দক্ষিণ গোলার্ঘ কয়লা-সম্পদে অতি দরিদ্র 
_ পৃথিবীর মাত্র ২% কয়লা এখান হইতে পাওয়া যায়। 

কয়লার ব্যবহার ।-_বর্তমান শিল্প-জগতে কয়লার উপকারিতার আর শেষ 
নাই। ৰেলগাড়ী, জাহাজ-স্টীমার, কিংবা কারখানার ইঞ্জিন চালাইতে কয়ল! 
প্রধানত; দরকার। পাতন-যস্ত্রে কয়লা চৌয়াইলে তাহা হইতে মানবসমাঁজের 
হিতকর atte প্রস্তুত হয়। নিয়ের তালিকা হইতে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, 
TARA কয়লা চৌয়াইলে তাহা হইতে মানবহিতকর কত দ্রব্য সাক্ষাৎভাবে ও 
আন্র্দিকভাবে পাওয়| যায় £__ 


কয়লা 


| 
| ] 
১। ৰব ২। আলকাতর! ৩। এমোনিয় স্মলফেট ৪। গ্যাস 
(আকরিক ধাতু | | | 
বিশুদ্ধীকরণ l | 
bd / পীচ গন্ধত্রবা জমির দার বিস্ফোরক রাসায়নিক শীতলীকরণ 
প্রভৃতি পদার্থ দ্রব্য 


কোক আকরিক ধাতুগুলি Revered ব্যবহৃত হয়। খনিজ লোঁহের 
সহিত কোক ও চুণাপাথর মিশাইয়া অধিক তাপে ঢালাই লৌহ ও ইস্পাত 
প্রস্তুত হয়। কাঁটক্ষত হইতে কাষ্ঠাদি ত্রাণ করিবার জন্য আলকাতরার প্রচলন 
সর্বদনবিদিত। গীচ পাকারাস্তা-নির্যাণে অপরিহার্য আলকাতর! হইতে প্রস্তুত 
সাকারিন এক্ষণে চিনির স্থলাভিযিক্ত। আলকাতরার রং ও স্থগদ্ধিত্ৰবা প্রচুর 
ব্যবহৃত হয়। 

আবার কয়লা কাটিবার সময় খনিতে কিছু কয়ল! গুড়া হইয়া যায়। ওঁ গুঁড়া 
বহুদিন কেবল ইটের dial পুড়াইতে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কোন আঠালো Bay 
বা খনিজ তৈলের সহিত উহ! মিশাইয়া ঢেল| পাকাইয়া ও উহা kits ফেলিয়া চাপ 
দিয়! ইচ্ছামত আকারে পরিণত করা হয়। ইহা সাধারণতঃ উনানে পোড়াইবার জয়া 
ব্যবহৃত হয়। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Briquettes | 

কয়লা হইতে যে কোল গ্যাস বহির্গত হয় তাহা বড়বড় সহরে রাস্তায় 
আলো! দিবার ay ব্যবহৃত হয়। WHF ও বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটারিতেও এই গ্যাস 
ব্যবহৃত হয়। 


খনিজদ্রব্য__শক্তির উৎস-_পেট্রোলিয়ম ২৫৩ 


২। পেট্রোলিয়ম ( Petroleum ) 


উৎপত্তি__পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবল মতভেদ আছে ;_কেহ বলেন 
ইহা উদ্ভিদ হইতে, কেহ বলেন প্রাণী হইতে, উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু কোন্‌ বস্তু 
হইতে অথব| কি প্রণালীতে যে ইহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আজও সস্তোবজনকরূপে 
fades হয় নাই। তথাপি ইহা খনিজ তৈল এবং শিলা-মধ্যে সঞ্চিত থাকে বলিয়া 
ইহাকে বল! হয় পেট্রোলিয়ম (Petra =rock) বা শিলা তৈল (rock oil, mineral 
oil) | 


তৈলনুচপ ২২২৯ 


হই 
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ae নং চিত্র ।--ভুস্তরে তৈল ও গাসের অবস্থিতি | তৈল ও গা।স উত্তোলন। 


পেট্রোলিয়ম সম্বন্ধে কতকগুলি কথা সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য £-_ 

(১) ইহা পাললিক শিলাস্তরেই (Sedimentary rock ), বিশেষতঃ 
চুণ।পাথর ও বেলেপাথর স্তরেই, পাওয়া যায়। স্পঞ্জের ভিতর যেমন জল থাকে, 
এই ছুই শিলার অন্তরে-অস্তরে তেমনি পেট্রোলিয়ম থাকে। 

(২) পেট্টোলিযমের সঙ্গে আরও দুইটি জিনিষ থাকিবেই, (ক) জল ও 
(a) গ্যাস । গ্যাস পেট্ৰোলিয়ম অপেক্ষা হাক্া_তাই গ্যাস থাকে সকলের উপরে। 
জল সকলের চেয়ে ভারী, _-তাই জল থাকে সকলের নীচে। পেট্রোলিয়মের স্থান এই 
দুইটির মধ্যভাগে | 

(৩ ফেস্তরে পেট্রোলিয়ম ও তাহার ছুই সহচর-_জল ও গ্যাস্”_ থাকে, 
তাহার উপরে থাকে কদম, বা সেল, বা! অন্ত কোন শিলাগঠিত অপ্রবেষ্য স্তর 
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এই স্তর সাধারণতঃ খুবই গভীর হয়, এবং ইহ! অপ্রবেশ্য বলিয়! ইহার ভিতর দিয়া গ্যাস 
al তৈল উড়িয়া যাইতে পারে ন| 


(৪) যে প্রবেশ্ত বেলেপাথর বা চুণাপাথরের স্তরে পেট্রোলিয়ম *৷৷ওয়|” 


যায়, সেই স্তরের সর্বস্থান ব্যাপিয়াই যে পেট্রোলিয়ম থাকিবে,__তাহা নহে! ওঁ স্তর 
তরঙ্গায়িত হইলে উহার উধব ভঙ্গ (anticline ) যে গম্বুজের আকারে ভাজ সৃষ্টি করে, 
তাহারই উপরের অংশে প্রধানত; এই তৈল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সকলেই 
জানে যে, জল সর্বদা ভূ-ত্বকের সহিত সমাস্তরতা রক্ষা করে। এই স্তর তরঙ্গায়িত 
হইলে এই সঙ্গে যে-জল থাকে, তাহা ভূ-ত্বকের সহিত সমান্তরতা রক্ষা করিয়া আপন 
স্থান করিয়া লয় এবং তলভাগ হইতে চাপ দিয়া উপরিস্থিত তেল ও গ্যাসকে এ 
গম্বজাকার ভাজের মধ্যে উপরের দিকে ঠেলিয়! তুলিয়া ধরে। এই তরঙ্গায়িত ভঙ্গিল 
তৈল-স্তর অল্প ভঙ্গিল হওয়াই দরকার বেশী ভঙ্িল হইলে ইহার উপরের অপ্রবেশ্য 
শিলাল্তরও বেশী ভঙ্িল হইয়া wife যাইতে পারে | তাহা হইলে তৈল ও গ্যাসের 
উড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা হয়। 
(৫) কোন-কোন তৈলক্ষেত্রে একাধিক তৈলগর্ভ স্তর দেখিতে পাওয়| যায়,_ 

এবং প্রত্যেক ছুই তৈলবাহী স্তরের মধ্যভাগে থাকে এক গভীর অপ্রবেশ্য 
শিলাস্তর। 


স্ষ্টিতত্ব।_অতীব ক্ষুদ্ৰ জীব বা উদ্ভিদ, সামুদ্রিক তলছাটের বা জমাটির (deposit) 
সহিত মিশিয়া কোন বালু বা চুণাপাথরের স্তরে আবদ্ধ হইলে, চাপে ও তাপে কার্বন 
( Carbon ) ও উদজানশ্বাষ্প ( Hydrogen RAS এক তরল ব| বায়বীয় দ্রব্যের 
সৃষ্ট হয়। ইহাই পেট্ৰোলিয়ম ৷ ্ 

রূপ ও রূপাস্তর-_এই পেট্ৰোলিত্বম তরল বা পাকের মত,--ইহার রং কাল, 
ব্রাউন ব| সবুজাভ ব্রাউন । ইহ! চোয়াইলে ইহা হইতে বহু পদাৰ্থ ( ২৫৪-৫৫ পৃ. দ্ৰষ্টব্য ) 
নিষ্কাশিত হয়। 

তেলের ব্যবহার-_খনি হইতে প্রাপ্ত খনিজ গাঢ় তৈলের সহিত হাইডো-কার্বন 
( উদ্জান-অঙ্গারক ) জটিলভাবে মিশ্রিত থাকে । ইহা উত্তাপ-প্রয়োগে শোধন করা হয়। 
এই তৈল শোধনকালে এক-একটি পদার্থ বাষ্পাকারে বাহির হুইয়া যায়, এবং সেই বাষ্প 
ধরিয়া ঘনীভূত করিলে MAUT প্রা হওয়া যায়। এইক্লপে প্রথমে বাহির হয় গ্যাস, 
ন্তাপথ৷, গ্যাসোলিন (পেট্রোল)_-আরও উত্তাপ-প্রয়োগে পাওয়া যায়-কেরো সিন, 
লুত্ৰিকেটিং বা পিচ্ছিলকারী তৈল প্রভৃতি, সর্বশেষে পাওয়া যায় প্যারা ফিন ব। 
মোম, এবং এ্যাসফ্যাপ্ট বা পীচ অথবা উভয়ই। এই-সকল wey পুনরায় চৌয়াইয়া 


খনিজদ্রব্য-_শক্তির উৎদ--পেট্রোলিয়ম ৰ 


পৃথক করিলে আরও অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। 'এইরূপে পেট্রোলিয়ম হইতে শত-শত 
প্রকার gy পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু সকলের মধ্যে গযাসোলিন ও লুব্রিকেটিং তৈলই 
প্রধান প্রয়োজনীয়। এই দুইটি দ্রব্য হইতে তৈল-শোধনের প্রায় সমস্ত খরচই উঠিয়া 
যায়। “পেট্রোল*-কে আমেরিকায় “গ্যাসোলিন* বলে। 

গ্যাস প্রধানত: (১) গার্হস্থ্য ইন্ধন (২) গৃহের উত্তাপবর্ধন ও (৩) শিল্পকার্ধের জন্তু 
ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শিল্পযস্ত্ের শক্তিরূপেই ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। আ. যুক্তরাষ্ট্রে 
৭৫% গ্যাস শিল্পযন্ত্রে, ২০% গাৰ্হস্থ্য ইন্ধনের জন্য এবং ৫% মাত্র গৃহের উত্তাপ বর্ধনের 
জন্য ব্যয়িত হয়। পেট্রোল প্রস্তুতকরণ ও খনি হইতে পেট্রোলিয়ম উত্তোলন কার্ধে, 
সিমেন্ট কারখানায় ও ইলেক্‌টি,ক প্রজনন কারখানায় এই গ্যাস ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত 
হয়। ইহা হইতে কৃষ্ণ অঙ্গার (carbon black) প্রস্তুত হয়--তাহা হইতে কালি, 
রং প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। h 

কেরোসিন ধনী ও দরিদ্র-সকলেরই পরিচিত। গৃহে আলো দিতে, এবং 
কলকজার ময়লা পরিষ্কার করিতে ইহ! সর্বদা ব্যবহৃত হয়। আবার, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য 
স্থানে রেলগাড়ী চালাইতে এবং জাহাজে নানা কাধে ইহা ব্যবহৃত হয়। 

মোটর গাড়ী, কলের লাঙ্গল, আকাঁশযান প্রভৃতি চালাইতে খনিজ তৈল নানারূপে' 
ব্যবহৃত হয়। | 

আকাশধান ও মোটরগাড়ীর প্ৰাদুৰ্ভাবের স্দে-সঙ্গে পেট্রোলিয়ম হইতে উৎকৃষ্ট: 
গ্যাসোলিন তৈয়ার কর! হইতেছে__-এই তৈলকে বলে Aviation Spirit | 


৯১নং চিত্র পৃথিবীর খনিজ তৈল। 


২৫৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
পৃথিবীতে ১৯৫৩ সালের হিসাব মত নিয়লিখিতরূপ পেট্রোলিয়ম তৈল আছে--- 


gaa 
পেট্রোলিয়ম ভাশার ১৯৫৩ 
( মিলিয়ন ব্যারেল ) 
দেশ সঞ্চিত | দেশ ti. a 
তৈল তৈল 

আ. যুক্তরাষ্ট্র ২৯,০৪৪ ইন্দোনেশিয়া ২১৪৫০ 
সাউদি আরব ves ক্যান৷ডা ১,৯৫০ 
কুওয়েট ২০,০০০ মেক্সিকো ১,৭২৫ 
ইরান ১৫১৯০০ কোয়াটার ১১৫০০ 
ইরাক ১৩,০০০ কলম্বে| tis 
ভেনেজুয়েল! ৯৯০৭ অন্যান্য ৩,১৪০ 
শো. ছি a লাল 


পৃথিবীতে প্রায় FF হইতে তৈল পাওয়া যায়। ১৯৬* সালের প্রথম দশটি 
প্রধান তৈল উৎপাদক দেশের হিসাব এইরূপ £__ 


পেট্রোলিয়ম উৎপাদন--১৯৬০৯ 
পৃথিবী (সোভিয়েট PRR সমেত ) ১০৫৬৮০০ সহজ মে. টন 


দেশ উৎপাদন পৃথিবীর 

F. মে, ট. শতাংশ 

১।  আ. যুক্তরাষ্ট ৩৪৭৯৭৫ Sn ey 

২। ভেনেজুয়েল! ১৫২৩৬৪ ১৪'৪ 

৩। সোভিয়েট রুশিয়া ১৪৭৮৫৯ Sere 

৪ | genb ৮১৮৬৩ b'o 

৫ | সাউদি আরব - ৬২০৬৮ er 

৬। ইরাণ ৫২২৯ - সূৰ 

৭ | ইরাক ৪৭৪৫৯ ২ SE 

vi কানাডা ২৫৯৮৮ S'e 
৯। ইন্দোনেশিয়া ২৯৫৯৬ ১৪ 
১% | মেক্সিকো ১৪৩৫৪ তা 


= J ৮ > - 
* U. N. O. Yearbook. 1961 
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তৈল উৎপাদন-স্থান।-_পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র veces 
তৈল-উৎপাদক দেশ। ইহার আটটি তৈলখনি প্রধান । যথা! (১) মধাভাগের খনি, 


৯২ নং চিত্_মামেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ তৈল। 


(২) ক্যালিফোনিয়। খনি, (৩) মেক্সিকো উপসাগর তীর্থ খনি, (৪) ইলিনয়েস- 
ইত্ডিয়ানা খনি, (৫) ওহাইও-ইণ্ডিয়ান| খনি, (৬) ত্যাপালাশিয়ান খনি, (৭) রকি অঞ্চলের 
খনি, (৮) মিচিগান খনি। তৈল উৎপাদনের পরিমাণ অস্থসারে ইহাদের বিবরণ 

(১) মধ্যভাগের খনি-_সম্পূর্ণ ওক্লাহোমা বাষ্ট, এবং কান্সাস, মিসৌরী, 
আরকান্সাস্‌, লুইসিয়ানা, টেকসাস্‌ ও নব মেক্সিকো রাষ্ট্রের কতকাংশে এই WEE ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ তৈলখনি অবস্থিত। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক উৎপন্ন পেট্রোলিয়ামের অর্ধেকের 
বেশী এই খনি হইতে পাওয়া যায়; এবং এই খনি হইতে উৎপন্ন তৈলের ছুই- 
তৃতীয়াংশ টেক্াস ও ওক্লাহোমা হইতে পাওয়া যায়। 

(২) ক্যালিফোনিয়। খনি-_এক্ষণে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় তৈল-উৎপাদক খনি | 
গড়ে ১৭% শতাংশ তৈল এখানে উত্তোলিত হয়, এবং ইহার তিন-চতুর্থাংশ পাওয়া যায় 
লস্‌ এঞ্জেলেস্‌ অঞ্চল হইতে | 

(৩) মেক্সিকো উপসাগর Stew খনি--ঘিতীয় অঞ্চল টেক্সাস্‌ ও 
লুইসিয়ান৷ রাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। এখানে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ গড়ে 
২০৫% শতাংশ | 

১৭ 


২৫৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(৪) ইলিনয়েস-ইণ্ডিয়ান| খনি_ দক্ষিণ-পশ্চিম ইণ্ডিয়ান ও ইলিনয়েস 
রাষ্ট্রের কতকাংশে অবস্থিত। গড়ে ৩'৫% শতাংশ তৈল এই খনি হইতে পাওয়া যায়। 

(৫) ওহাইও-ইগ্ডিয়ান। খনি--ওহাইও-র উত্তর-পশ্চিম এবং ইত্ডিয়ানার 
উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত ৷ এই ছোট খনিটি বহু পুরাতন । লিমা ইহার কেন্দ্র। এক্ষণে 

ইহা হইতে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ কমিয়| গিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইণ্ডিয়ানার তৈল 
পরিমাণের পূর্বে এই খনির সহিত হিসাব হইত। ১৯২১ সাল হইতে ইলিনয়েস 
খনির সহিত হইতেছে। 

(৬) আযাপালাশিয়ান খনি--আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা পুরাতন খনি ৷ 
এক্ষণে ইহা! নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া, ওহাইও, পশ্চিম ভাঙিনিয়া, ভার্জিনিয়া, 
টেনেসি ও এলাবামা স্টেটের উপর অবস্থিত। এককালে ইহা এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ তৈল- 
উৎপাদক খনি ছিল কিন্তু ১৯৫১-৫৩ সালে এই খনি হইতে গড়ে মাত্র 22 শতাংশ তৈল 
পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে আরও কমিয়া গিয়াছে। এই তৈলখনির জন্য এই অঞ্চল 
সম্ধি-ম্পন্গ হইয়াছে, এবং সেজন্য বহু সহরের AP হইয়াছে। gael, Mere 
প্রভৃতি এই অঞ্চলের বড়-বড় তৈলশোধক সহরের অন্ততম। কিন্তু এই খনির তৈল উৎকৃষ্ট 
এবং ইহার দাম বেশী। 

(৭) রকি অঞ্চলের থনি--নব মেক্সিকো, কলোরেডো, ওয়াইওমিং, নেৱ্রা্কা, 
দ. ডাকোটা, মন্টানা ও ইউটা রাষ্ট্রে অবস্থিত। কিন্ত ইহার তৈলমম্পদ বেশী নহে, গড়ে 
মোটামুটি ৪%, এবং ছোট-ছোট খনি ইহার বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত | 

(৮) মিচিগান খনি--১৯২* সালে সর্বশেষে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ইহারই মধ্যে 
ইহার উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। 

ভেনেজুয়েলার তৈল সম্পদ্‌ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তৈল-সঞ্চয়। বার্ষিক 
উৎপন্ন তৈলের & অংশ মেরেকাইবো awa সন্নিকটেই পাওয়া যায়। এই দেশে 
ওরিনকে নদীর উপত্যকায়ও নূতন তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তৈলই 
এই দেশের গবৰ্ণমেণ্টের প্রধান সম্পদ। 

ইউৰোপীয় কুশিয়ার অন্তর্গত ট্রান্স্‌ ককেশিয়ার মধ্যবর্তী ককেশস্‌ পর্বতের 
পূর্বদিকে অবস্থিত কাম্পিয়ান হদ-তীরস্থ বাকু তৈলখনি এই দেশের CHS খনি 
ও বহুদিন হইতে এখানে তৈল উৎপন্ন হইতেছে। এই খনি নলপথ দ্বার! 
কৃষ্ণসাগর তীরস্থ বাটুম বন্দরের সহিত সংযুক্ত। ককেশসূ-এর fica? আরও 
উত্তরে অবস্থিত গ্রজনি ও মাইকপ খনি রুষ্সাগর-তীরস্থ তুয়াপসে বন্দরের সহিত 
নলপথ দারা যুক্ত। এই ছুই বন্দর হইতে খনিজ তৈল দক্ষিণ রুশিয়ার বন্দরে ও 
উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে প্রেরিত হয়। আবার, এই সকল তৈল-খনির তৈল কাম্পিয়ান 
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হদের ও পরে SH নদীর উপর দিয়া এবং অবশেষে রেলযোগে রুশিয়ার অভ্যন্তরন্থ 
অঞ্চলে প্রেরিত হয়। এই খনিগুলি হইতেই রুশিয়ার ৯৫ শতাংশের অধিক তৈল 
পাওয়া যায়। 

রুশিয়ার অন্ত খনি,_(১) কাম্পিয়ান হ্রদের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এম্ব। খনি; 
(২) কাম্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে অবস্থিত নেফটেডাগ খনি; (৩) 
ভল্নাতীরের কুইবিশেন্ড খনি; (৪) ইউরাল পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত 
উথ তা হইতে স্টেরলিটাম্যাক পর্যন্ত তৈলখনিসমূহ; ইউরাল পর্বত ও 
SH নদীর মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত। দেশের উ অংশ তৈল এখান হইতে পাওয়া 
যায়। তাই এই অঞ্চলকে “দ্বিতীয় ate” অঞ্চল বলে। পের্ম্‌ ( মলোটোভ ) এই 
অঞ্চলের বেন্দ্রস্থ খনি; (৫) উত্তর সাখালীন তৈলখনি। 

মধ্য প্রাচ্যে__কুওয়েট, সাউদি আরব, ইরাণ, ইরাক, বেহ্‌রিন লইয়া 
যে-অঞ্চল, তাহ! পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ তৈল উৎপাদন-স্থান। ১৯৫৬ সালে এই 
অঞ্চল হইতে প্রায় পৃথিবীর ₹ অংশ তৈল উৎধাদিত হয়। এই অঞ্চলে ৬৫৭ কোটি 
মে. ট. তৈল মজুত আছে বলিয়া অন্থমিত হয়। বিদেশী তৈল কোম্পানিই এখানকার 
খনি হইতে তৈল; উৎপাদনের তত্বাবধান করেন। কুওয়েট খনিতে ইন্গ-আমেরিকীয়, 
ও বেহ fia খনিতে ARAA কোম্পানি কর্তৃক তৈল উত্তোলিত হয়। 

ইরাণ তৈলখনিও খুব বড় ও পারস্ত উপসাগরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। 
এযাংলো-ইরাণ তৈল কোম্পানিই ইহার তৈল উত্তোলন করে, এবং বৃটিশ teas 
ইহার প্রধান ভাগীদার ছিল। কিন্তু ১৯৫১-৫৩ সালে ইরাণ সরকার তৈল ব্যবসায় 
জাতীয় ব্যবসায় করিতে চান বলিয়া গোলমালের We হয়। তৈল উত্তোলনের কার্ধ 
বন্ধ হয়, এবং ১৯৫৩ সালে মাত্র ৯ বিলিয়ন ব্যারেল তৈল উত্তোলিত_হয়। শেষে 
বিবাদের নিষ্পত্তি হইলে এক্ষণে Sats খনি-_-আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফরাসী ও ডাচ অর্থে 
ও লোকবলে চালিত হইতেছে। 

ইরাক খনি afie পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমে মোসল ও কিরকুকের নিকট 
অবস্থিত। এখান হইতে নলপথে ৬১৭ মাইল দূরে ইশ্রায়েলের অন্তর্গত হাইফা বন্দরে 
এবং ৫৩১ মা. দূরে লেবাননের অন্তর্গত ত্রিপোলি বন্দরে তৈল প্রেরিত হয়। 
এতদ্ব্যতীত লেবাননে সিডন আরও একটি নলসংযুক্ত তৈলবাহী বন্দর। এতম্ব্যতীত,-- 

ইন্দোনেশিয়া তৈলখনি সুমাত্ৰা ও বোণিও দ্বীপে অবস্থিত। স্থমাত্রার 
পালেম্বাং ও বোণিওর বালিক-পাপন নগরে তৈল পরিক্রুত হয়। 

মেক্সিকোর তৈলখনি এক সময়ে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের পরে দ্বিতীয় খনি ছিল। 
ট্যামপিকো, টাক্সপান ও ভেরাক্রুজ ক্যারিবিয়ান সমুত্ৰতটে তৈলখনি। 


২৬০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপাৰিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


রোমানিয়। খনি--ইউরোপে রুশিয়ার পরে এইটি একমাত্র উল্লেখযোগ্য 
খনি। এককালে ইহ! পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খনি ছিল। নলপথ দ্বারা ইহা দ্বানিয়ুব 
তীর্থ গিউরগিউ বন্দরের সহিত সংযুক্ত _সেখান হইতে নদীপথে মধ্য ইউরোপে 
তৈল প্রেরিত হয়, এবং FRR তীরস্থ কন্্টান্টা বন্দরের সহিত সংযুক্ত, সেখান 
হইতে তৈল উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে প্রেরিত হয়। 

কোলোন্ছিয়া খনি মাগ ডালেন৷ নদীর উপত্যকায় অবস্থিত এবং নলপথে ইহার 
তৈল কার্থাজেনা বন্দর দিয় অন্যত্র প্রেরিত হয়। 

আর্জেন্টিনায় দুইটি তৈলখনি আছে। একটি উত্তর প্যাটাগোনিয়ায় এবং 
অপরটি আন্দিজের পূৰ্ব পাৰ্শ্বে। বুয়েনোম্‌ আইরেসে তৈল পরিষ্কৃত হয়। 

জাপানের শ্রেষ্ঠ খনি ee দ্বীপে আকিতা ও নিগাতা। এখানে অতি অল্পই 
তৈল পাওয়া যায়। 

ব্যবসায় ।__আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ও- সোভিয়েট রুশিয়। যেমন পৃথিবীর দুইটি 
শ্রেষ্ঠ উৎপাদক দেশ, তেমনি দুইটি শ্রেষ্ঠ আমদানিকারক দেশ। অন্ত আমদানিকারক 
দেশ-_ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ৷ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অপরিশুদ্ধ ঘন তৈল রপ্তানি- 
কারক দেশ-_ভেনেভুয়েল', আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক, _ আরব, কুওয়েট, 
কৌলোখিয়া, পেরু, মেক্সিকো ও ইরাণ)_এই সকল দেরি” প্রায় দকলগুলির 
নিজদেশে বিক্রয়-স্থান নাই। = 

পৃথিবীর পরিশুদ্ধ তৈল-রপ্তানিকারক দেশ--পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 
ভাচৰীপ, আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট, ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র, রোমানিয়া, fafat 
ও মেক্সিকো | 

আমেরিকার পেট্ৰোলিয়ম-নিৰ্গত কেরোসিন পৃথিবীর সৰ্বত্ৰ বিক্রীত হয় \ 


লবণ (5915) 
লবণ অর্থাৎ সোভিয়ম ক্লোরাইড অর্থাৎ খাওয়ার লবণ তিন উপায়ে পাওয়া 
যায় (১) সমুদ্র-জল শুকাইয়া (evaporated) (২) লবণাক্ত g প্রভৃতির 
ভূমি পরিষ্কার করিয়া বা ভূমির উপরের জমানি লইয়া (brine) ও (৩) খনি হইতে 
পাথরের মত শক্ত জমাট লবণ (rock sale) তুলিয়া লবণ সংগ্রহ করা হয়। ভারতে 
সামুদ্রিক লবণের নাম করকচ, ও খনির লবণের নাম সৈদ্ধব। সর্বাপেক্ষা 
অধিক লবণ পাওয়| যায় আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে ( ১৯৬০ সালে ২১,৬৩৫ স. মে. ট-)। 


খনিজদ্রব্য-_শক্তির উৎস__অভ্র ২৬১ 


তৎপরে লব্ণউৎপাদ্ক দেশ--১৯৬* সালে যুক্তরাজ্য (৫৮৬১ স. মে, ট.), পশ্চিম 
জার্মানি (৩৯৬৯), ভারত (৩৪৩৬ ), ফ্রান্স ( ৩৯২৬ ), ক্যানাডা (২৯*৯ ), সো-রুশিয়া 
(৬৭০০ ) প্রভৃতি । ভারতবর্ষে এখন সমুদ্রতীরে লবণ উৎপাদন করা হইতেছে। 
পাকিস্তানে ৪৩১ স মে. টন লবণ উৎপন্ন হয়। ইহার অধিকাংশ খনিজ লবণ। 


অভ্র (Mica ) 


অভ্র অ-ধাতু খনিজ ভ্রব্--ইহা খনির মধ্যে সুরে-শুরে সজ্জিত থাকে । খনি 
হইতে area চাপড়া কাটিয়া তুলিয়া তাহা হইতে পাতল! পাত ছাড়াইয়া বওয়া হয়। 
যে-অভ্রের বড়-বড় পাত পাওয়! যায়, যাহার গায়ে কোন দাগ থাকে না, এবং যাহা 
বর্ণহীন ও স্বচ্ছ সেই অভ্রই ভাল। এক ইঞ্চি অপেক্ষা ছোট অল্রের টুক্রার ব্যবসায়" 
ক্ষেত্রে কোন চাহিদা নাই। কিন্তু অভ্রের গুঁড়া ম্যাগ্নেশিয়ার সঙ্গে মিশাইয়া 
বয়লারের গায়ে লাগাইলে তাপ রক্ষিত হয়। craw আমেরিকায় টুক্রা ও গুড়া 
অভ্রের চাহিদা! daf কিন্তু ভারতবর্ষে টুকরা অভ্র নষ্ট হইয়া যায়। এক্ষণে 
অভ্রের গুঁড়া হইতে কলিকাতায় Central Glass and Ceramics Research ` 
Institute এ লামিক! নামে কৃত্রিম অভ্রথগ্ড ASS Fal হইতেছে। সেজন্য 
ব্যরসায্লিগণ eras ছাট রপ্তানি না করার জন্য গবর্ণমেপ্টকে arate করিয়াছে | 
| ভারতবর্ষ পৃথিবীর cb অভ্ৰ-উৎপাদন স্থল। পৃথিবী অভ্রের ৬* শতাংশ 
ভরি বরই হইতে রপ্তানি করা হয়। ১৯৫৯ খু. অৰে ভারত-ুক্তরাষ্ট্র হইতে 
২৮৮৪৬ টন অভ্র উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৬* সালে ২৯১৮২ টন। ১৯৫৯ সালে 
অভ্র বেচিয়া মূল্য পাওয়া গিয়াছিল ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা +-১৯৬* সালে ২ কোটি 
৪৬ লক্ষ টাকা। 
ভারতের অজ্ঞ সর্বোৎকৃষ্ট । এই উৎকৃষ্ট অভ্রের নাম মাস্কোভাইট 
(muscovite) | অন্য অভ্ৰ ফ্লোগোপাইট (phlogopite) | ভারতে মাস্কোভাইট অভ্ৰই 
বেশী পাওয়া যায়। বিহার, রাজস্থান ও অন্ধ প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র। বিহারের 
হাজারিবাগ, মুঙ্ের, গয়| ও মানভূম জেলা, এবং মান্দ্রাজের নেলোর-এ অন্র-অঞ্চল 
অবস্থিত। ফ্লোগোপাইট অভ্ৰ মান্দা ও কেরল প্রদেশে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। 
ব্রাজিল, রুশিয়া, মাদাগাস্কার, _ক্যানাডা, আর্জেন্টাইন, ট্যাঙ্গানাইকা ও দ. 
catco দেশেও অভ্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু “বেঙ্গল রুবি” নামে ব্যবসায় ক্ষেত্র 
পরিচিত বিহার প্রদেশের হাজারিবাগ জেলার অভ্রই AYE | 


২৬২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


আ. যুক্তরাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ খরিদ্দার । ভারতবর্ষের রপ্তানি-করা অভ্রের ৬*-৭০ শতাংশ 
'আ. যুক্তরাষ্ট্র লইয়া থাকে। অন্ত খরিদ্বার__যুক্তরাজা, জার্মানি, ইতালী, সুইডেন, 
অস্ট্ৰেলিয়া, ফ্রান্স, হলগু, ক্যানাডা, জাপান, পোল, চেকোশ্লোভাকিয়| ইত্যাদি। 


৯৩ নং চিত্র_-ভারতের ataa প্রধান-প্রধান রপ্তানি-পথ। _ 


অভ্রের ব্যবহার ৷--অভের প্রধান গুণ এই যে, ইহ! স্বচ্ছ ও তাপসহ ৷ 
এই জন্য চুমী, কেরোসিনের উনান প্রভৃতিতে গরম হইলে তৎসংলগ্ন কাচ ফাটিয়| যায় 
বলিয়া তাহাতে কাচের বদলে অভ্র লাগানো হয়। ইহা তাপ-অপরিবা হী-: 
ইহার ভিতর দিয়! তড়িৎপ্রবাহ চলে না। সেজন্য ডাইনামো প্রভৃতি যন্ত্রে বিদ্যুৎ- 
পরিবহন রোধ করিতে অভ্র বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ছোট-ছোট অন্ত্রের টুক্রা 
গাল! দিয়া! উপরি-উপরি জুড়িয়া এবং কখনও-কখনও Bel কাগজ বা! কাপড়ের উপর 
রাখিয়া চাপ দিয়া, মাইকানাইট (micanite) নামক বস্তু প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে 
মাইকানাইট বোর্ড, কাপড় মাইকানাইট at কাগজ মাইকানাইট বলে। ইহা পাতলা, 
বা মোটা নানা আকারের চাদর বা নল ঝ ব্লক আকারে পাওয়া যায়, ও বৈদ্যুতিক 
যস্তনিৰ্মাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভারতে এই ব্যবসায় লাভচ্নক নহে বলিয়া পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, অভ্রের প্রধান ব্যবহার-_বৈছাতিক যন্ত্রনিৰ্মাণে। আমাদের 
দেশে বহুদিন হইতে প্রতিমার সাজ-নির্মাণ করিতে, এবং বিবাহাদির শোভাধাত্রাকালে 
যে-সকল ঝাড়-লঠন ব্যবহার করা হয় তাহার বাতি বসাইবার গেলাস তৈয়ার করিতে, 
অভ্র ব্যবহার হইয়া থাকে । এইরূপ অস্ত্রের গেলাস লাগানো ঝাড়-লঠন এখন কমিয়| 
গিয়াছে। অভ্রের এই সকল গেলাসকে “খাস গেলাস” বলে। 


খনিজদ্রব্য-_গৃহনির্ষাণে ব্যবহৃত অ-ধাতু RT ২৬৩ 


গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত অ-ধাতু দ্ৰব্য 
গৃহনিৰ্মাণে বিশেষ প্রয়োজনীয় ভ্রব্-_(১) মাটি ও (২) বালি। মাটি ও বালি 
পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল হইতেই মাটি দিয়! দেওয়াল Tfal বাড়ী 
তৈয়ার করা হইতেছে । তবে সহরে ও বড়-বড় গ্রামে মাটি হইতে ইট, টালি ও খোলা 
তৈয়ার করিয়া গৃহের শ্রীসম্পাদন করা হয়। 

afa ও stofa ৪__গৃহ-নির্মাণে বালুকারও প্রয়োজন খুব বেশী। 
সিমেন্টের সহিত মিশাইয়া agaa সহিত মিশাইয়। গাথনির কাজে বালির প্রয়োজন 
হয়। আবার, বালুকার প্রধান উপকরণ মিলিকা (সিলিকন ডাইঅক্সাইড Silicon 
di-oxide )। এই সিলিকনই কাচের প্রধান উপকরণ। বালুকার সাহায্যে প্রস্তুত 
কাচ গৃহের জানালা-দরজায় লাগাইবার জন্য দরকার হয়। 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাচ-উৎপাদন স্থান--আ|, যুক্তরাষ্ট্র। কাচশিল্পে দ্বিতীয় 
স্থান জা্মানি-র। পূর্ব জার্মানির দেনা নগরের জাইস্‌ কারখানায় প্রস্তুত বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রে ও চশমার কাচ বিখ্যাত। বেলজিয়ম, ফ্রান্স ও ইংলগ্ডেও কাচশিল্প বিশেষ 
উন্নতি করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে বেলজিয়ম কাচ--বিশেষতঃ জানালার কাচ, 
বিখ্যাত। 

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ! যাইবে, সব দেশেই কয়ল|-খনি অঞ্চলেই কাচশিল্ 
গড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ কাচ-নির্মাণে আগুনের প্রয়োজন খুব বেশী। 

ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে কাচের চুড়ি প্রস্তুত করা হইতেছে । ইহার সহিত 
গৃহনির্ষাণের কোন সম্পর্ক নাই । কিন্তু এক্ষণে ভারতে কাচের চাদর ( Glass sheet ) 
উৎপন্ন হইতেছে। গৃহনির্াণে নানাভাবে ইহার প্রয়োজন হয়। 

(৩ সিমেন্ট ঃ--আজকাল উচ্চ ধরণের গৃহনির্মাণে বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য 
সিমেন্ট । এক্ষণে গৃহের দেওয়াল গাঁথিতে, মেঝে প্রস্তুত করিতে_-মব বিষয়েই সিমেন্টের 
দরকার। ছাঁদও এখন সিমেন্ট জমাইয়| প্রস্তুত কর! হইতেছে। সিমেন্ট প্রস্তুত করার 
উপাদান-_চুনাঁপাথর, জিপসাম, কয়লা ও মাটি। কয়লার প্রয়োজন দুই গ্রকার। 
কয়ল| পিমেন্টের একটি উপাদান । এতদ্বাতীত যন্ত্র পরিচালন করিতেও কয়লার বা 
জলবিদ্যুতের দরকার হয়। চুনাপাথরের গুঁড়ার সহিত কর্দম ও অন্যান্য উপাদান 
মিশাইয়। ২৮০০" ফা, উত্তাপে পোড়াইলে সিমেন্ট হয়। প্রায় ৮*টি দেশে সিমেন্ট 
প্রস্তুত হয়। ইউরোপ ও 'আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর শতকরা, ৮০ ভাগ সিমেন্ট 
প্রস্তুত করে। তাহার ১৭৮৫ শতাংশ (১৯৬ সালে) উৎপন্ন হয় আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
তৎপরে প্রধান স্থান__সো. রুশিয়া ( ১৪৫% ), প. জার্মানি (৭'৮৬%), জাপান ( ৭১৭%), 


২৬৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


যুক্তরাজ্য (৪'২৯%), ফ্রান্স (seH) ইতালী (৫%) প্রভৃতি । ভারত-যুক্তরাষ্ট 
২'৫০ শতাংশ উৎপন্ন হয়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰে এখন (১৯৬০) ৩৪টি সিমেন্টের কারখান। 
আছে। 

(৪) প্রস্তর :--(ক) চুনাপাথর, (৭) গ্রানাইট, (গ) বেলেপাথর, (ঘ) 
ব্যাসাপ্ট, (৬) মার্বেল, (6) শ্লেট--এই কয় শ্রেণীর পাথর সাধারণতঃ গৃহনিৰ্মাণে 
ব্যবহৃত হয়। 

(ক) চুনাপাথর (Limestone) :--মাঁছ, faye, শাক, প্রবাল প্রভৃতি যে- 
সকল জীবের দেহে প্রচুর ক্যালসিয়ম কার্বনেট আছে, তাহা সমুদ্রতলে UA সঞ্চিত 
হইয়া চুনাপাথর সৃষ্টি করে এবং কালক্রমে এই-সকল পাথর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমুদ্রগর্ভ 
হইতে উন্নীত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠে চুনাপাথরের পাহাড় AB করে। ক্যালসিয়ম কার্বনেট 
চুনের মূল পদার্থ এবং এই পাথরেরও উপাদানন্থরূপ | অন্যান ব্যবহার ব্যতীতও Fel 
রাস্তা ও প্রাসাদ নির্সাণেও ব্যবহৃত হয়। এই পাথর সর্বদেশে পাওয়া যায়। কিন্ত 
ব্যবসায়ক্ষেত্রে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র গ্রধান,_এবং ইহার ইত্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্য হইতেই 
প্রধানতঃ গৃহনির্মাণের পাথর পাওয়া যায়। 

(খ) শ্রানাইট (Granite) আগ্নেয় পাথর। এই পাথর খুব শক্ত এবং লাল, কাল, 
গোলাপী নানা রং-এর হয়। ইহাকে ইচ্ছামত আকারে কাটা যায় ও বেশ পালিশ কর! 
যায়। বাণিজাক্ষেত্রে এই পাথরের খুব খ্যাতি আছে। প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণে 
ইহার ব্যবহার বেশী। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রধান উৎপাদন-স্থান। উত্তর-পূর্ব 
আমেরিকার ভারমণ্ট ( বারি-_-981:6-_-সহরে ), মিনেসোট| ও জর্জিয়া প্রধান 
উৎপাদক রাষ্্র। ইউরোপে স্থুইজর্লগ প্রধান উৎপাদন-স্থান ৷ 

(গ) বেলেপীথর (Sandstone): atit নির্মাণে বেলে পাথরের অর্থাৎ 
বালি-সংযুক্ত পাথরের ব্যবহার খুব বেশী। ইহাতে লৌহের পরিমাণ বেশী থাকিলে 
রং রক্তাভ হয়। Beats সে-পাথরের প্রাসাদ দেখিতে ভাল হয়। আগ্রায় আকবরের 
কেল্লা এই পাথরে গড়া। ইহার অন্য রংও হয়। সকল দেশেই অল্পবিস্তর এই পাথর 
পাওয়া যায়। কিন্তু আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ওহাই-ও ও পেনসিল- 
ভ্যানিয়া স্টেটে বেশী পাওয়া যায়। 

(ঘ) ব্যাসাপ্ট (Basalt আগ্নেয় শিলা। গলিত, লাভা ঠাণ্ডা হইলে 
afin যায়, এবং উহাতে ব্যাসাপ্টের উৎপত্তি হয়। এই পাথর খুব শক্ত, সহজে ভাঙ্গে 
না--তাই রাস্তা পাকা করার জন্য ইহার ব্যবহার বেশী। ইহার রং পোড়া ঝামার মত 
কাল বলিয়া গৃহ-নিৰ্মাণে ইহার ব্যবহার কম। ইহাও আমেরিকীয যুক্তরাষ্ট্রে 
উত্তর-পূর্ব ভাগে নিউ জাসি ও কনেক্টিকাট প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রচুর পাওয়া যায়। 
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(ঙ) মার্বেল (Marble ) চুনাপাথর চাপে ও তাপে রূপান্তরিত হইয়া 
মার্বেল হয়। ইহার রং সাদা, কিন্তু অন্য পদার্থের মিশ্রণে নান! ' রঙের হইয়| থাকে। 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মার্বেল ব্যবসায়-স্থল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভারমণ্ট স্টেট। 
যুক্তরাষ্ট্রের afan, টেনেসি, কলোরেডে! প্রভৃতি স্টেটে ও হুদ-অঞ্চলে মার্বেল পাথর 
পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মার্বেল-উৎপাদন স্থল ইতালীর লেগতুর্ণ বন্দরের নিকট, 
_ এখানে ক্যারারা সহরের মার্বেল শ্বেতবর্ণের জন্য বিখ্যাত। এইজন্য খুব সাদা 
কাগজকে ক্যারারা-বর্ণের ( Carrara-White ) কাগজ বলে। যুগ-যুগ ধরিয়া এখানে 
aig প্রপ্তরের মূৰ্তি প্রস্তুত হইতেছে, এবং এখান হইতে শ্বেত মর্মর সৌধের জন্ত প্রস্তর 
চালান যাইতেছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজপুতানা, মধ্যপ্ৰদেশ প্রভৃতি স্থানে ভাল ও 
বিচিত্র মার্বেল পাওয়া যায়। * 

(চ) CRB (Slate) :--ইহাও রূপান্তরিত শিলা ৷ কৰ্দমজাত শিলা! রূপান্তরিত 
হইয়া গ্লেট হয়। ইহা খুব শক্ত নহে। আঁচড় দিলে ইহার গায়ে দাগ পড়ে। সেজন্ত 
প্লেট পাথরে লিখিবার বোর্ড ABS করা হয়, এবং অপেক্ষাকৃত নরম-নরম প্লেটে পেন্সিল 
প্রস্তুত করিয়া উহার ছারা স্লেট-বোর্ডের উপর লেখা হয়। ইহার দ্বারা ছাদের ও মেঝের 
জন্য টালি প্রস্তুত করা হয়। ইহাও আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বে পেন্সিল- 
ভ্যানিয়া, ভারমন্ট, নিউ ইয়ৰ্ক, মেইন প্রভৃতি স্টেট হইতে পাওয়া যায়। পাকিস্তানের 
পাঞ্জাব প্রদেশে ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ত-প্রদেশেও প্লেট পাওয়া যায়। 

(6) এস্বেস্টস্‌ ( Asbestos ) |--এস্‌বেসটস্‌ দেখিতে জমাট কতকগুলি 
আঁশের গুচ্ছ। এই আঁশ পৃথক্‌ করা যায়। ভাল এসবেস্টসের আঁশ তুলার মত নরম, 
ইহার ছারা কাপড় বোনা যায়। সিমেণ্টের সঙ্গে এস্বেস্টস্‌ মিশাইয়া ঢেউখেলানো! বা 
সমতল চাদর প্রস্তুত হয়। এই চাদর বেশী গরম হয়না বা ইহাতে মরিচা পড়ে না। 
এজন্য টিনের ঢেউখেলানো চাদরের পরিবর্তে ঘরের আচ্ছাদন দিবার জন্য ইহার ব্যবহার 
খুব বাড়িতেছে। এস্বেস্টস্‌ অদ্নাহ | সেইজন্য ইহার আশের বস্ত্ৰাদি প্রস্তুত করিয়া 
অগ্নিভয় দূর করা হয়। পৃথিবীর সর্বশেষ্ঠ এস্বেস্টস্‌ উৎপাদন-স্থল ক্যানাডার অন্তর্গত 
দক্ষিণ কুইবেক। পৃথিবীর (১৯৬* সালে ১৫৪* স. মে. টন) অর্ধেকের বেশী 
(১৯৬ সালে ৬+২%) এস্বেস্টস্‌ এখানে উৎপন্ন হয়। তৎপরে T. আফ্রিকা সম্মেলন 
(১৯৬, সালে 378%), দক্ষিণ রোডেশিয়া (৮%)। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ইহা অত্যন্ত 
কম পরিমাণে ('**১%) উৎপন্ন হয়। 

এতদ্ব্যতীত, চুন, TNT প্রভৃতি অধাতু দ্রব্যও গৃহনির্াণে দরকার হয়। 
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Questions 


1. Write notes on the uses of any four of the following 
minerals and state the sources of their supply :—Mica, 
Copper, Aluminium, Tin, Asbestos. 

2. Name the most important producers of iron having surplus 
for export. What is India’s position as a supplier of this commo- 
dity in the world market ? (Cal. B.Com. 1938 ) 

3. Examine the influence of geographical factors on the loca- 
tion of iron and steel industry of the U. S. A. (Cal. B.Com. 1931) 

4. Discuss the commercial and industrial uses of the following 
non-ferrous metals indicating thc countries where each may be 
found :—(a) Copper, ( C. U. 42, ’53 ), Tin. ( C. U. 42 ), Lead. 

5. Discuss critically the coal resources of the world. 

(B.Com, 249), 

6. Briefly describe the world distribution of coal and iron 
with special reference to their economic importance. 

7. Examine the coal resources of U.S.A. (Cal. Inter. 1932 ). 

8. Compare coal and petroleum as sources of power and give 
their world-distribution. (I, I. B. 1941). y 

9. Describe the eight principal British coal-fields and their 
connection with the British manufactures. 

10. ` What are the most important uses of Petroleum ? ( Cal. 

Inter. 1927 ), 

11. What are the liquid fuel-producing countries? (B.Com, 

1940 ). 

12. What are the chief sources of industrial power? Examine 
the sources, 

13. Write an account of the world distribution of coal (Cal. 

Inter. 1954) 


(২) 


FARIT ( Hydro electricity ) 


gasfe ও জলবিদ্যুৎ-শক্তি।-_সর্বপ্রথম শিল্পযন্ত্র চালাইতে জলশক্তি ব্যবহার 
করা হইত। তখন জলের স্রোতের তাড়নায় চাকা ঘুরাইয়! am পরিচালন করা হইত। 
মধ্য ইংলগ্ডে, ইউরোপের অন্য-অন্য অংশে, আ.-যুক্তরাষ্ট্ৰের নিউ ইংলণ্ড স্টেট-অঞ্চলে ও 
অন্যান্য অংশে এই জলশক্তির ব্যবহার আরম্ভ হয়। পরে কয়লা হইতে উৎপন্ন বান্পে 
যন্ত্রচালনা আরম্ভ হইলে যতই স্থলভে বাষ্প উৎপাদন কর! সম্ভব হইল, ততই জনশক্তির 
ব্যবহার কমিতে লাগিল। তৎপরে জলবিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হইলে তাহারই প্রচলন আরম্ভ 
হইল এবং কয়ল|-বাষ্পের প্রচলন কমিতে লাগিল। কিন্তু এখনও কয়লা-বাণ্পের ব্যবহার 
অপেক্ষা ইহার ব্যবহার বেশী হয় নাই। পৃথিবীতে শক্তি-প্রয়োগে যে-সকল কার্য 
সাধিত হয় তাহার vy অংশ মাত্র জলবিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে সম্পাদিত হয় । 

জলবিদ্ধযুৎ-শক্তি_তাহার উপযোগিতা-_সুবিধা ও অসুবিধা £-- 
পূর্বেই বলিয়াছি_-জলের তাড়নায় যন্ত্রের চাকা ঘুরাইয়া যে-শক্তি বলে যন্ত্র পরিচালনা 
কর! যায় তাহাকে বলা হয় জলশক্তি। কিন্তু পর্বতাঁদি উচ্চ স্থান হইতে নিম্নগামী 
বেগবতী শ্রোতম্বতীর কিংবা উচ্চ হইতে বেগে পতনশীল জলপ্রপাতের, জলশ্রোতেৰ দ্বারা 
ডাইনামে। (dynamo) ঘুরাইয়| যে-বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কর! হয়, তাহাকে বলে 
জল বিদ্যুৎ-শক্তি ৷ z 

জলবিদ্যুৎ-শক্তির নানাপ্রকার স্থৃবিধাবশতঃ ইহার প্রচলন বাঁড়িতেছে। কিন্তু 
ইহার কিছু অস্থবিধাও আছে। যেমন_- 

(১) পূর্বে কয়লা, খনিজ তৈল, ও খনিজ গ্যাস হইতে উৎপন্ন শক্তির কথা বলিয়াছি। 
এ সকল শক্তি কালক্রমে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু aago শক্তি চিরস্থায়ী। জল 
যখন সমুদ্রে পড়িতেছে তখন উহা সু্ধোত্তাপে বাষ্পে পরিণত হইয়| উথ্বে উঠিতেছে। 
বাষ্প পুনরায় জলে পরিবর্তিত হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িতেছে। বাষ্প, বৃষ্টি ও 
জলের এই পর্যায়, যতদিন পৃথিবীতে সর্ব থাকিবে, ততদিন অব্যাহত থাকিবে। WES 
চিরস্থিতি সম্বন্ধে এখনও আমাদের বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমর! জলশক্তিন্্য 
যাহার প্ররুতপক্ষে উৎস-্ধপ__-তৎসন্বদ্ধেও বিশ্বাস করিতে পারি যে, ইহা চিরস্থায়ী । 

(২) জলশক্তি-উৎপাদনের প্রাথমিক খরচ বাষ্পশক্তি-উত্পাদনের খরচ অপেক্ষা! 
বেশী। কিন্তু অন্ত শক্তি অপেক্ষা জলবিদ্যুৎ শক্তি সন্তা। আবার, 

(৩) জলবিদ্যাৎউৎপাদনের জন্য যে-স্থানে জলন্ত্র স্থাপিত Fal সম্ভব, সেই স্থানেই 
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তাহা স্থাপন করিতে হয়, এবং সেখান হইতে চারিদিকে ৩** মাইল পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তি 
লওয়া যায়। তাহার বেশী দূরে ইহা কার্যকরী নহে। কিন্তু কয়লা বা পেট্রোলিয়াম, 
খনি হইতে তুলিয়া যে-কোন স্থানে স্থাপিত শিল্প-কারখানায় লইয়া সেখানেই q- 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। 

(৪) যেখানে কয়লা বা খনিজ তৈলের খনি নাই, সেখানে অন্য দেশ হইতে কয়লা 
ও তৈল আনাইয়া যন্ত্রপরিচালনা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । কিন্তু জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে । নরওয়ে, স্থইডেন, কুইজারল্যাগ্ প্রভৃতি কয়লা ও খনির 
তৈল-হীন দেশে জলবিদ্যুৎ-শক্তি যোগে শিল্প-উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে | 

(৫) জলবিদ্যুতের শক্তি এচণ্ড।__এজন্য কৃত্রিম সার উৎপাদনে, খ্যালুমিনিয়ম 
নিষ্কাশনে বা! sate স্থলে যেখানে অধিক শক্তির প্রয়োজন, সেখানে জলবিদ্যুৎ শক্তি 
অপরিহার্য | 

জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন ঃ--জলবিদ্যুং-উৎপাদন কার্ধে তিনটি জিনিষ 
প্রধানত; দরকার :--১। বাঁধ ।_ কোনও-কোনও স্থানে এইরূপ হইতে পারে 
যে, বর্ষাকালে নদীপ্রবাহ প্রবল হয়, এবং অন্ত খতুতে নদীর স্রোত শুকাইয়া যায় । লৌহে 
সিমেন্ট জমাইয়া উহার দ্বারা নদীতে বাধ দিয়া এক্ষণে জলাধার (reservoir) প্রস্তুত 
করা হইতেছে। ইহাতে বৃষ্টির সময় জল সঞ্চয় করিয়া শুষ্ক খতুতে সেই জল ব্যবহার 
করার স্থবিধা ত হয়ই অধিকন্ত ইচ্ছামত স্থানে ইহা! নির্মাণ করিয়। জলের পতন-স্থানের 
উচ্চতা বৃদ্ধি করা যায়। সমতল ক্ষেত্রেও এইরূপ ate বাধিয়া জল-সঞ্চয় ও জলের 
বেগ বর্ধন করা যায়। 

২। টারবাইন ( Turbine ) al জলচক্র।__নদীপ্রবাহের পতনজনিত চাপ 
দ্বারা ইহা চালিত হয়। Boga হইতে টারবাইনের উপর জলনিক্ষিপ্ত হইলে 
টারবাইন বেগে ঘুরিতে থাকে ও বিদ্যুৎপাদনের সহায়তা করে। এক্ষণে বিজ্ঞানের 
ক্রমবিকাশে সমতলের নদীগুলিও বীধের দ্বারা টারবাইন ঘুরাইতে ব্যবহৃত হয়। 
বাধ দিলে জলের উচ্চতা যে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়, তাহার দ্বারাই জল-প্রবাহ টারবাইন 
ঘুরাইবার শক্তি অর্জন করে। 

৩। ভাইনামো!(05280,০)বিদ্যৎ-উৎপাদনের যন্ত্র।  টারবাইনের 
সংযোগে ডাইনামো ঘুরাইয়া বিদ্যুৎ হুষ্টি কর| হয়। এই বিদ্যুৎ বহু দূরেও যন্র 
পরিচালনা করে। ইহাতে নদীতীরে জলবিছ্যুৎ-জননাগারের পার্শ্বে ই শিল্প-কারখানা 
প্রতিষ্ঠা করিবার দরকার হয় at | আবার, ইহা দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক শিল্পকারখনা 
যদি নিজ-নিক্ষ বিছ্যুৎ-আগার নির্মাণ করে বা কোন এক সাধারণ আগার হইতে 
বিদ্যুৎ্গ্রহণ করে, তবে অল্পমূল্যে কাজ চালাইতে পারে | 


২৬৯ 
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৯৪ নং চিত্ৰ--জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও প্রেরণ-প্রণালী। 
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জল-বিদ্যুৎআগার স্থাপনের স্থান নির্ণয় :_ইহা সহজেই বুঝিতে পারা 
যায় যে, বিছ্যুৎ-জননের জন্য জলের শক্তিই প্রধান উপকরণ। স্থৃতরাং জল-বিছ্যাৎ-আগার 
স্থাপনের জন্য কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার )--(১) জল-সরবরাহের পরিমাণ, 
সময় ও জলপ্রবাহের গতি, (2) উত্তাপের প্রসর, ও (৩) প্রবাহিত স্থানের উচ্চাবচতা ও 
মাটির apf | 

(১) জল-সরবরাহের পরিমাণ, সময় ও জলগ্রবাহের গতি £__-জলের 
শক্তি অব্যাহত রাখার জন্য প্রচুর জল সরবরাহ ও জলগ্রবাহের সমরূপতা ( uni- 
formity ) দরকার । এজন্য যে-স্থানে বারমাসই মোটামুটি সমপরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, 
‘অথবা তুষারক্ষেত্র যাহার নিকটে থাকে, সেই স্থানই বিদ্যুৎ-আগারের উপযুক্ত স্থান। 

ভারতবর্ষ প্রভৃতি মৌস্গমী-বায়ুঞ্রবাহিত স্থানে শ্রীন্মকালেই বৃষ্টিপাত বেশী; 
ভূম্ধ্যসাগরীয় জলবায়ুর স্থানে শীতকালে বৃষ্টিপাত বেশী। ভূমধাসাগরীয় অঞ্চলে 
গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত না হইলে নিকটে তূষারক্ষেত্র থাকিলে তাহা হইতে গলিত তুষারের 
জল পাওয়| যায়। সেজন্য কিছু স্থবিধা পাওয়া যায়। এইজন্য আমেরিকার 
ক্যালিফোনিয়া, কিংবা ইউরোপের ইতালী ও স্থইজৰ্লগু দেশে গ্রীষ্মে বরফগলা জলের 
উপর শক্তির জন্য নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু মৌন্মী-অঞ্চলে শীতকালে যখন জলের 
অভাব হয় তখন বরফ গলে না। সুতরাং এদকল স্থলে জলাধার করিয়া জলনঞ্চয় 
করিতে হয়। ভারতবর্ষে যে সহজে জলশক্তির ব্যবস্থা হয় না, এবং জলশক্তির ব্যবস্থা 
কম,__তাহার কারণই aE 3 ' 

নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী। কিন্ত সর্বত্র ইহা হইতে শক্তিসঞ্চয সম্ভব নহে। 
আফ্রিকার কঙ্গো নদী উচু হইতে নামিতে-নামিতে স্থানে-স্থানে যে প্রপাত্রে টি 
করিয়াছে, তাহাতে শক্তিসঞ্চয়ের স্থবিধা হইয়াছে। এইজন্য সমপ্ত আফ্রিকা হইতে যত 
শক্তি সংগৃহীত হয়, তাহার অর্ধেক হয় একমাত্র কঙ্গো ( লিওপোল্ডভিল ) হইতে। 

(২) উত্তাপের প্রসর (Range of temperature) £_ সাইবেরিয়া প্রভৃতি 
যে-সকল স্থান বৎসরের অধিকাংশ সময়ে শীতের প্রাবল্যে বরফাবৃত, সে-সকল স্থানে 
নদী হইতে শক্তি-সঞ্চয় সম্ভব নহে। আবার অত্যধিক গ্রীত্মপ্ৰধান শু দেশ হইতেও 
বৎসরের অধিকাংশ সময়ে SAAT পাওয়া যায় না। 


(৩) জমির উচ্চাবচতা ও মাটির প্রকৃতি £- পাৰ্বত্য ঢালু জমির উপর দিয়া 
যত শীঘ্র জল প্রবাহিত হয়, সমতলভূমির উপর দিয়া তত শীঘ্ৰ হইতে পারে না সেইজন্য 
একই অঞ্চলে সমতলভূমির নদীর জলের গতিবেগ পার্বত্য নদীর জলের গতিবেগ 
অপেক্ষা কম। 


শক্তির উৎস__-জলবিদ্যুৎ ২৭১ 


নদীর অববাহিকার জমি যদি প্রবেশ্য হয়, fecal নদীপথে জলাভূমি থাকে, 
তবে জল বহুদিন সঞ্চিত থাকিতে পারে। 

কিন্তু বাধ দিয়া এক্ষণে অনেক স্থলে অনেক প্ৰাকৃতিক বাধা বিদুরিত কর! 
হইতেছে। 

(8) বিছ্যাংজননাগার কোন স্থানে স্থাপনের সময় আরও বিবেচন| করা উচিত, 
যে, ভবিষ্যতে সেই অঞ্চলে শিল্প সমৃদ্ধি কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, এবং বিদ্যুৎ ভিন্ন অন্য 
শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনাই বা কত। 

(৫) যানবাহনের সুপ্রতুলত! :--বিছ্যুৎ জননাগার হইতে নিকটবর্তী শিল্প- 
বহুল ও জনবহুল স্থানে যাতায়াতের বিশেষ স্থৃবিধা থাকা দরকার। ইহাতে উৎপন্ন 
বিদ্যুতের উপযুক্ত ব্যবহার হইতে পারে ও ইহা লাভজনক হইতে পারে | 

বিভিন্ন দেশে জলবিদ্যুৎ-স্থষ্টি ।--যেখানে শিল্প-সমুদ্ধি বেশী এবং কয়লা ও. 
খনিজ তৈলের অভাব, অথবা আবশ্যকীয় শিল্প-শক্তি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না, 
_ যেখানে লোকবসতি ঘন, সেখানেই জলবিদ্যুৎ-স্বষ্টির আবশ্তকতা বেশী ৷ পৃথিবীতে 
উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ জলবিদ্যুৎ-হাষ্টিতে বেশী উন্নতি করিয়াছে । তাহার পরে 
এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা। ৰ; 

উত্তর আমেরিক। ₹__পৃথিবীতে উৎপন্ন বিদ্যুং শক্তির প্রায় ৪৫% এখানে উৎপন্ন 
হয়। আমেৱরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের (১) উত্তর পূর্ব অংশে নিউ ইংলণ্ড স্টেট অঞ্চলে, (২) মধ্য 
আটলান্টিক স্টেটুপুলিতে, (৩) মধ্যভাগের উত্তর-পূর্ব দিকের স্টেটগুলিতে, (৪) a 
অঞ্চলে ও (৫) প্রশান্ত মহাসাগরের তীরস্থ স্টেটগুলিতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। 

(১) নিউ ইংলণ্ড স্টেটগুলিতে কয়লার অভাব, এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম যখন এই 
অঞ্চলে শিল্পস্থষ্টি আরম্ভ হয়, তখন জলবিছ্যুৎ-্শক্তিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। - 
সেজন্য এই অঞ্চলে এক্ষণে জলবিদ্যুৎ শক্তিই প্রধান শক্তি। (২) ও (৩) মধ্য-আট্লাটিক 
ও মধ্যভাগের উত্তর-পূর্ব স্টেটগুলিতে কয়লার অভাব ঘটে নাই বটে, কিন্তু শিল্পশক্তির 
আবশ্যকতা এত বেশী যে, জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করিয়া সে-দরকার মিটাইতে হয়। 
(৪) হুদ-অঞ্চলে ক্যানাডায় কুইবেক ও অপ্টারিও শিল্পপ্রধান স্থান, কিন্তু সেখানে কয়লার 
অভাব । স্থতরাং agente প্রধান অবলম্বন। ক্যানাডায় প্রেইরি-অঞ্চল ব্যতীত 
সৰ্বত্ৰ অল্পবিস্তর জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। তবে হ্রদ-অঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলে বেশী। (৫) 
প্রশান্ত মহাসাগর-তীরস্থ স্টেটগুলিতে কয়লার স্থবিধা নাই, তবে ক্যালিফোিয়াতে 
খনিজ তৈল আছে। কিন্তু বহুকাল হইতে পার্বত্য নদীতে বাধ দিয়া এখানে জলবিদ্যুৎ- 
শক্তি উৎপাদন চলিতেছে । সেইজন্য এঅঞ্চলে ক্যালিফোনিয়া, ওরিগণ ও ওয়াশিংটন 
প্রভৃতি স্টেটে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন চলিতেছে। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের জলবিদ্যৎ-শক্তির 


২৭২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


চতুর্থাংশ এখানেই উৎপন্ন হয়। ১৯৬* সালে আ. যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির 
পরিমাণ ৮৪*৯৪৬ মিলিয়ন kwh. তন্মধ্যে জলবিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ ১৪৯*৬৬ kwh. 

ইউরোপ ঃ--পশ্চিম ভাগের গ্রেট্বুটেন, ‘জাৰ্মানি, ফ্ৰান্স, এবং এক্ষণে রুশিয়া 
শিল্প-প্রধান স্থান । কিন্তু এই-সকল স্থানে কয়লা এরূপ সহজপ্রাপ্য যে, জলশক্তির বিশেষ 
দরকার হয় না। 

ইহাদের মধ্যে আবার গ্রেট বৃটেনের জলবিদ্যুৎ-জননের স্থবিধা কম। জার্মানি 
অত্যন্ত শিল্পোন্নত দেশ ; সুতরাং সেখানে সকল রকম শক্তিরই আবশ্যক হয়। ফ্রান্সে 
কয়লা কম, তেলও নাই। সেজন্য জলবিদ্যুংশক্তির দরকার বেশী। রুশিয়ার খনিজ 
শক্তি-সম্পদ্‌ অত্যন্ত বেশী। কিন্তু তাহার শিল্প-সম্পদ্‌ নূতন গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং 
এক্ষণে সে জলবিদ্যুৎ-শক্তি সমেত সকল শক্তিরই ব্যবহার করিতেছে | 

নরওয়ে, স্থইডেন, ফিন্‌লগু, স্থইজ্লগু ও ইতালীর শিল্প-সম্পদ্‌ আছে। সেজন্য 
শক্তির আবশ্তকতাও বেশী, কিন্তু খনিজ শক্তি নাই। সেজন্য জলবিছ্যুৎশক্তিই 
সেখানকার প্রধান অবলম্বন । ইহারা একত্রে ইউরোপের অর্ধেক জলবিছু)ৎ-শক্তি 
ব্যবহার করে। 

জার্মানির শিল্প বিশেষ উন্নত। সেখানে কয়লাও আছে, কিন্তু তেল নাই। সেখানে 
জলবিদ্যুতের ব্যবহার খুৰ বেশী। _ 

নিয়ে ইউরোপের কয়েকটি দেশের গবর্ণমেন্ট ও শিল্পপতিগণের দ্বার| কয়লা, খনিজ 
তৈল প্রভৃতি দ্বার উৎপন্ন মোট বিদ্যুৎশক্তির একটি হিসাব দেওয়া হইল | 


১৯৬* সালে- 
উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি তন্মধ্যে জলবিদ্যাৎশক্তি 

(মিলিয়ন kwh) (মি. kwh) 
প. জাৰ্মানি ১১৬১১৮ ১২৯৯৩ 
নরওয়ে ৩১৩৩৫ ৩১১১০ 
সুইডেন ৩৪৭৯৫ ৩১০৯০ 
ফিন্লণ্ড ৮৬০৫ ৫২৬৯ 
qada ১৯০৭২ ১৮৮২৬ 
ইতালী ৫৬২৪০ ৪৬১৯৬ 
যুক্তরাজ্য ১৩৬৬৬৬ ৩১৩৩ 


__ এশিয়ায় £_জাপানই শ্রেষ্ঠ শিলপপ্রধান দেশ। কিন্তু তাহার খনিজ শক্তি নাই। 
সেজন্য জলবিদ্যুৎ-শক্তির উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। ভারত-ুক্তরাষ্ট্র কয়লার উপর 
নির্ভরশ।ল। কিন্তু এক্ষণে জলবিদ্যুং-শক্তি উৎপাদনের ও ব্যবহারের চে হইতেছে | 


শক্তির উৎস-_জলবিদ্যুৎ | ২৭৩ 


এশিয়ায় চীন ও এশিয়াধীন রুশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়াও বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার 
করিতেছে । 

১৯৬০ সালে এশিয়। মহাদেশে-_ভ্ভারতবর্ষে মোট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল-- 
১৯৬৫৮ মিলিয়ন kwh, তন্মধ্যে জলবিদ্যুৎশক্তি ৭৭৫৪ মি. kwh; জাপানে 
বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল ১১৫৪৮৯ মিলিয়ন kwh, তন্মধ্যে জলবিদ্যুৎশক্তি 
৫৮৪৭৪ মিলিয়ন kwh. এ 

দক্ষিণ আমেরিকার ব্ৰাজিলে ক্ৰমশঃ শিল্প-সম্পদ বাঁড়িতেছে। তাই জলশক্তির 
ব্যবহারও বাড়িতেছে। এখানকার অর্ধেক প্রচ্ছন্ন শক্তি ব্রাজিলেই আছে। 


১৯৬০ সালে" দক্ষিণ আমেরিকায় r 
উৎপন্ন বিদ্যাৎ-শক্তি তন্মধ্যে জলবিদ্যুৎশক্তি 
(মি. kwh ) (মি, kwh) 
ব্ৰাজিল ২১১০৮ ১৭৮৬৯ 
আৰর্জেটিনা ১০৩৭২ ৭৮৪৭ 
চিলি ৪৪২৭ ২৯৪৩ 


আফ্রিকার প্রচ্ছন্ন জলবিদ্যুৎ-শক্তি অত্যন্ত বেশী--পৃথিবীর ৪*% । কিন্তু ইহা 
বনাচ্ছন্ন লৌকবিরল স্থান সেজন্য এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বিশেষ উন্নতিলাভ করে 
নাই। কেবল ইউরোগীয় শক্তি-অধিকৃত স্থানে অতি অল্প পরিমাণে ইহা উৎপন্ন 
হইতেছে | আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রচ্ছন্ন শক্তি পৃথিবীর অর্ধেক (৫২%)। কিন্ত 
উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তি মাত্র ২%। 
পৃথিবীর প্রচ্ছন্ন জলশক্তি ও উৎপন্নশক্তি £_পৃথিবীতে যে জলবিদ্যুৎ-শক্তি 
প্রচ্ছন্ন আছে তাহা মোটামুটি ৬৭ কোটি অশ্বশক্তির* সমান বলিয়া অনুমিত হয়। 
নিয়ের হিসাবে দেখা যাইবে তাহার অল্লমাত্র উৎপন্ন করা হয় :-- 


মহাদেশ পৃথিবীর মোট প্রচ্ছন্ন জলবিছ্বাৎ- পৃথিবীর বাৎসরিক জলবিদ্যুৎ 
শক্তির যত শতাংশ** উৎপাদন (বিলিয়ন 2১৭৫") 

১। এশিয়া * ২২'৩ ৪৭ 
২। ইউরোপণ ১০৪ ঢ় ১১২ 
৩। আফ্ৰিকা ৪০৩ ves ১ 
. ৪1 উ., আমেরিকা ১২০ ঢ় ১৪৫ 
el দ. আমেরিকা ১২ যঃ ১০ 
৬ | ওশিয়ানিয়া ve ঢ় ৪"৫ 
AANE (রুশিয়াসমেত ) ১০০ ঢ় ৩২২ 


* ১ কিলোৎয়াট=১'৩৪১১ অশ্বশক্তি | 

* * Industrial and Commercial Geography J. Russel Smith. « 

+ kwh=kilowatt-hour=A unit of energy equal to that done by one kilowatt 
acting for one hour=>.98 horse power hour.— Webster, 


$ সো. রুশিয়ার প্রচ্ছন্ন জলবিদ্যুৎ শক্তি ১৯৫* সালে ৭৮* মিলিয়ন অশ্বশক্তি । জলশক্তি উৎপাদন 


ores বিলিয়ন kwh. 4 
১৮ 


২৭৪ : উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক্‌ ও আর্থনীতিক ভূগোল 
উপরে প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে আফ্রিকায় প্রচ্ছন্ন শক্তি সর্বাপেক্ষা 
বেশী। কিন্তু উৎপন্ন শক্তি সর্বাপেক্ষা কম। আফ্ৰিকায় যে-অংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় 
সেই অংশেই কঙ্গো! প্রভৃতি বড়-বড নদী আছে। এইন্দকল নদী হইতে পৃথিবীর অধিক 
পরিমাণ জলবিদ্যুত্শক্তি সংগৃহীত হইতে পারে | 
- বিদ্যুৎ ।৷--এই স্থানে একটি কথা বলা দরকার যে, শির জনয যে-বিদ্যুৎ" 
শক্তি বাবহৃত হয়, তাহা যে সকল ক্ষেত্রেই জল সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তি তাহ। 
নহে। পৃথিবীতে যত বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন -হয়, তাহার দুই-তৃতীয়াংশ প্ৰধানতঃ কয়লা 
সারা এবং এক-তৃতীয়াংশ মাত্র, জলের শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয়। তাপ,খনিজ তৈল 
, ও? প্রাকৃত গ্যাস: দ্বারাও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়। তবে তাহার পরিমাণ 
" বেশীনহে। E 4 
O বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারে সুবিধাও অস্থুবিধ| £--বিদ্যুংশক্তি ব্যবহারের 
স্মুবিধা এই যে, (১) কয়েকটি মাত্র চাবি দ্বারা ইহার গতি ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা 
যায় ৮২) বিদ্যুৎ-জনন-স্থান হইতে ৩** মাইল দূর পর্যন্ত প্রবাহ লইয়া কল চালানে। 
ata কিন্তু ইহার অস্থবিধ| এই যে, (১) :৩০* মাইলের বেশী দূর লওয়| যায় ন|; 
(২) বেশী দূর 'লইলে তেজের লঘুত| হয়, এবং (৩) ইহা অধিক পরিমাণে সঞ্চয় 
করিয়া রাখা যায় না । 
ভারতবর্ষের জলশক্তি £- উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে বৃহৎ শিল্প্রতিষ্ঠার কোন 
চেষ্টা হয় নাই। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষি হইতেই তাহার অধিবাসীদের অন্নমংস্থান 
হইত। ক্রমে লোকবৃদ্ধির ফলে খাগ্যশস্তের অপ্রতুলতা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু শিল্পের 
“কোন চেষ্টা হইল না। তদানীস্তন ইংরাজ গবর্ণমেন্টেরও এই দেশকে কাচামাল উৎপাদক 
দেশ,_ও তাহাদের মাতৃভূমিতে উৎপন্ন শিল্পদ্ৰব্যের বাজার-স্বরূপ রাখাই উদ্দেশ্য ছিল । 
কিন্তু ১৯০২ খৃঃ অব্দে কোলার ্বর্ণথনির প্রয়োজনে কাবেরী নদীতে কেন্দ্র স্থাপন 
_ কৰিয়া প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইল। অবশেষে জনমতের চাপে ১৯১৮ খুঃ 
অব এদেশে জলবিদ্যুৎ-সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইল। ১৯২১ খৃঃ অৰে৷ এ 
. অনুসন্ধানের ফল বাহির হইলে জানা গেল, এদেশে ১২৬ লক্ষ কিলৌওয়াট ( kw. ) 
বিদ্যুত্শক্তি-জননের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু রাজনীতিক কারণে এই প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া 
-যায়। ইহার পরে গবর্ণমেন্টের এবিষয়ে উদাসীনতা দেখিয়া বোম্বাই এদেশে ১৯১৫ খৃঃ 
অৰে টাটা হাইড্রোইলেকটি.ক পাওয়ার সাপ্লাই কোং খপোলীতে, ১৯২২ খুঃ ace 
অন্ধভ্যালি, পাওয়ার সাপ্রাই কোং ভিবপুরিতে, এবং ১৯২৭ খৃঃ অন্ধে টাটা পাওয়ার 
কোং ভিরাতে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত করেন। এই তিনটি জাম্সেদ টাটার-ই 
, কোম্পানি। এই তিনটি কোম্পানি ১৯২৯ g অবে মিলিত ‘লইয়া টাটা 


TOREN bis, ২৭৫. 


হাইডরো-ইলেকটিক এজেন্সি নাম গ্রহণ করে। ১৯৪২ খৃঃ. অব্দের হিসাব 
অনুসারে ভারতবর্ষে (ভারত ও পাকিস্তানে) প্রচ্ছন্ন জলশক্তি-সম্পদ্‌ আনুমানিক - 


পপি ee 


৫৫. লক্ষ কিলৌওয়াট ছিল। কিন্তু এই অনুমান সকলে, গ্রহণ করেন না! 


কাহারও-কাহারও মতে এক্ষণে: ভারতে ৪** লক্ষ কিলোওয়াট (kw) প্রচছয় 


জলশক্তি আছে। কিন্ত gaie se লক্ষ (kw) বিদ্যুৎশক্তি উতপন্ন ৷ হয়। ১৯৫৮-৫৯ 
"সালে ভারতবর্ষে ' ১৩% কোটি কি. , ও. ঘ. বিদ্যুৎশক্তি উ উৎপন্ন হয়। ১৯৫৯-৬* সালে 
১৫০৩ কোটি। ভারতবর্ষে মাথা পিছু বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল ১৯৫৬ সালে ১৯৬৫ কি, ও। 
কিন্ত ১৯৫৮-৫৯ খু. অব্দে ৩২৬৪ kw, (ক্যানাডা--৫১৬০ kw, ১: pe 


ST. ুক্তরা্্র_-৪১১৭ ও নরওয়ে ৭৯৬৮ ) | 
জলবিদ্যুৎ্শক্জি-জননে পৃথিবীতে ভারতের সার 
প্রজননে ভারতের স্থান অতি নিয়ে। নিমের হিদাব দেখিলে ভারতে জলবিদ্যুৎ: 
উৎপাদন বুঝা যাইবে-- . 


দেশ বিদ্যুৎ সরবরাহ sawe ( কোটি kwh ) 
সুইজলগ্ ১৮৮২ 
ক্যানাডা ৯৭০৪ (১৯৫৯). 
সুইডেন : ৩১০৯ 
আ.. যুক্তরাষ্ট্র ১৪৯৯৬ 
নরওয়ে ; ৩১১১ 
যুক্তরাজ্য ৩১৩৯ 
ভারত-যুক্তরাষ্ট . ৭৭৫৯ 


স্থতরাং জলবিদ্যুৎশক্তি-জননে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের স্থান নগণ্য | 
*জলবিছ্যাৎ ও তাপবিদ্যুৎ একত্রে ুক্তরাজ্য-_-১৩৬,৬৬৬, এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৮৫ মিলিয়ন kwh? * 


ভারতে সর্বপ্রকার বিছ্যাৎশক্তির উৎপাদন কিরূপ বুদ্ধি পাইতেছে তাহা নিয়ের 
বিবরণ হইতে বুঝ! যাইবে-- 


১৯৫৫ সালে:.৮৫৯২ মিলিয়ন kwh | ১৯৫৮-৫৯ সালে-**১২৯৪৯৪ মিলিয়ন kwh 
১৯৫৬ p ** ৯৬৬২ » DS oe er abot) ta eR Dl দা টান 
১৯৫৭-৫৮ » ১১৩৬৯ 2 


২৭৬ ' উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
| Questions 


1. What is Hydro-electricity ? How does this power differ 
from other forms of power ? ঠা এ 
2, Name any four countries where water-poweér is principally 
used. Explain the special circumstances on each country favour- 
ing its use in preference to other forms of power. ( Cal. Inter. 
“ দ 1933) . 
3. Is water-power a free gift of nature ? Write a brief 
account of the water-power resources of Asia, indicating the 
‘advantages and disadvantages of this continent for water-power 
development. 
4, What are the geographical factors affecting hydel power 
development ? Give a brief review of the potential and developed 
` hydgo-electric power in India. ` 
yack What'are the favourable circumstances under which hydel 
bower can be generated ? 


© 
ভারত-যুক্তবরাষ্ট্রের প্ৰধান খনিজ WAG ও তাহার সমস্যা j 
ভারতের খনিজ সম্পদ।--বহু প্রাচীন কালে বর্তমান যুগের আফ্ৰিকা, 
আরব সাগর, : দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়া একত্রে 
গণ্ডোয়ান| দেশ ( Gondwana land ) নামে একটি মহাদেশ ছিল। কালক্রমে 
ইহার কোন-কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমুদ্ৰগৰ্ভে নিমজ্জিত 
হইয়াছে। সেজন্য এখন ইহার অবশিষ্ট অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। দক্ষিণ 
ভারত এই গণ্ডোয়ানা দেশের এক অংশ । ইহা দেখিতে ত্রিকোণাকার । বর্তমানুকালে, 
উত্তর-প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, বিহারের দক্ষিণ ভাগে ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম ভাগে যে" 
পার্ত্য-প্রদেশ আছে তাহা এই গণ্ডোয়ানা দেশেরই TWAS! Wear ভারতবর্ষের 
প্রাচীনতম অংশ দক্ষিণ ভারত--এবং ইহার উপরিস্থিত পর্বতগুলি প্রাঁচীনতম। এই 
দক্ষিণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগে প্রায় ছুই লক্ষ বর্গমাইল স্থান অতি প্রাচীনকালের 
আগ্েয়-পর্বত-নিঃহৃত গলিত লাভায় আচ্ছন্ন আছে। ইহার নাম ব্যাসাপ্ট (basalt 
বা trap)! ইহা এখানে প্রায় দুই-তিন হাজার ফিট্‌ গভীর । 
ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম অংশই খনিজ পদার্থের আকর স্থান। ভারতের * 

খনিজ সম্পদের উ অংশ বিহার প্রদেশে অবস্থিত। ইহারই পূর্বভাগ ও তৎ্সংশ্লিষ্ট | 
পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমভাগ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কয়ল| উৎপাদন স্থান। এই অঞ্চলেই--বিহার, 
উড়িয়| ও পশ্চিমবঙ্গের মিলনস্থানে--লোহাপাথরের বিপুল ভাণ্ডার। তাছাড়া 
বিহারের এই অঞ্চল অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, বন্সাইট, তাম, কেওলিন, এস্বেস্টস্‌ প্ৰভৃতি বহু 
খনিজ wad আকর-স্থান। মোটামুটিভাবে পেট্রোলিয়ম ও গন্ধক ব্যতীত ভারতের 
সকল খনিজ Age এই দক্ষিণ ভারতে ও সন্নিহিত স্থানে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, 
উড়িয়া, মধ্য প্রদেশ, রাজপুতানা, কেরল, বোম্বাই, মহীশূর ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে, 
পাওয়া যায়। y 

aes খনিজদ্রব্য উৎপাদনে StacSa ছান £_অজ্র 
ইল্মেনাইট ও মনাজাইট উৎপাদনে ইহার স্থান পৃথিবীতে জর্বপ্রধান। ম্যাঙ্া- 
নিজ উৎপাদনে রুশিয়ার পরেই ইহার স্থান দ্বিতীয় । কিন্ত এই ছুই স্থানের 
উৎপাদনের পরিমাণের পার্থক্য অত্যধিক ;_রুশিয়ার ( ১৯৬, )-২৬** স. মে, 


ae _, উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও aa ভূগোল 


টন; ভারতের, ৪৯১। বর্তমান যুগের শিল্পাৰ্থে সৰ্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় লৌহভাগ্র 
এখানে বিপুল বটে, কিন্তু লৌহউৎখাতে ভারতের "স্থান বহু নিল্সে__ 
.রুশিয়া, আ. যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স, স্থইডেন, ভেনৈভুয়েলা, ও ১ ক্যানাডার পরে 
৭ম;  কয়লা-উৎখাঁতে. ভারতের স্থান আমেরিকা  যুক্তরাষ্ট, * রুশিয়া, 


যুক্তরাজ্য, জাৰ্মানি, পোলগু, ফ্ৰান্স ও জাপানের পরে অষ্টম; পেট্রোলিয়ম - 


এখানে অতি অল্প ;_রৌপা; তার, সীদক ও দস্তা প্রভৃতির পরিমাণ নিতান্ত কম, 
- এবং নিকেল, পারদ, ais, টাংস্টেন ও গন্ধক ভারত কা একেবারেই নাই বলা 
মাইতে পারে। 
ভারতে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যগুলির প্ৰাচুৰ্য ata এবং, ব্যবসায়-ক্ষেত্ৰে তাহাদের 
- . চাহিছ| অন্থসারে ইহার খনিজ সম্পদ্‌কে চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :-- 
১। ফে-সকল খনিজ ar ভারতের দরকারের তুলনায় প্রচুর এবং বিদেশে 
"রপ্তানি কর! হয়_লোঁহ প্রস্তর, ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর, ম্যাগ্নেসাইট, বন্সাইট, টিটানিয়াম 
প্রস্তর, অভ্র, স্টয়াটাইট, সিলিকা, মনাজাইট, ইলমেনাইট, কয়লা প্রভৃতি। 

81 যেসকল খনিজ ভ্রব্য-ভারত-ুক্তরাষ্ট্রের অভাব মোচন করে, কিন্তু 
রপ্তানি করার মত উৎপন্ন হয় না-ব্যারাইটস, ফেলস্পার, ক্রোমাইট, স্বর্ণ, 
_জিপসাম, লবণ, চীনামাটি প্রভৃতি। 

৩। যে-সকল খনিজ দ্রব্য ভারতে প্রচুর উৎপন্ন, হইলেও বিদেশ ete seh 
করিতে হয়। . যেমন,_এলুমিনিয়ম। 
181 ঘে-মকল খনিজ way দরকারের তুলনায় প্রচুর এবং যাহার জন্য 
পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়_নিকেল, তাম, সীদা, পেট্রোলিয়ম, গন্ধক, পারদ, টিন, 
দণ্ত| গ্রভৃতি। 

ভারতে গন্ধক নাই। ভারত-বিভাগের পূর্বে বেলুচিস্তানে ছি ছিল। এখন আ. Tem 
ও ইতালী হইতে আনাইতে হয়। 

সীগা-র জন্য ভারতের আ.' যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ই: 388 

হইতে হয়। 

নিকেলের জন্য ভারতের ক্যানাডার মুখাপেন্দ হইতে হয়। 

টিন ভারতে নাই বলিলেই হয়। ইহা মালয়, ইন্দোনেশিয়া হইতে আনাইতে 

হয়। / 

দস্ত| ভারতে রাজস্থান ও কাশ্মীরে অরূ.পাওয়া যায়, এবং. রোডেশিয়া, আ. যুক্তরাষ্ট্র 

অস্ট্রেলিয়া ও লিওপোল্ডভিল কঙ্গো প্রভৃতি দেশ হইতে rege আনাইতে হয়। 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান - খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্যা ৪7 


২৭৯. 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ-দ্রব্যের মোট মূল্যের গতি 
(লক্ষ টাকা) * 3 
বৎসর কয়লা | ধাতু ভ্ৰব্য | অ-ধাতু Ba এ "|; মোট’ 
১৯৫৪ ৫৩৯০ ২৩৩৯ | ape চর, ৮৯২০ 
১৯৫৫ ৫৬৯০ ২৩৯* | -geve ৩৬০ ৪৩5 
১৯৫৬ ৬৫১০ ১৮১ Ph. aes ৪৫০. ২০৪৮ 
১৯৫৭ ৮১৪০ ১/২৮৭০ je ১১৮৯ ৭৪৪ ১২৯৩০ * 
১৯৫৮ ৮৯৯০ ২৬২০ ১৩২০ ৮০৪ ১৩৭৩৯ 
১৯৫৯ ৯৪৯০ ২৫০৯ sere, ৯৮০ | ১৪১২৪ 
১৯৬০ ১০৮৯৫ , ২৮৪০, ১১০৬ ১৪৮৯ | ১৬৩২০ 
ভারতে উৎপন্ন কয়েকটি খনিজ-দ্রব্য ১৯৫৯. ১৯৬০ ৰ 
১৯৫৯ ১৯৬37 লী ৰীল 
খনিজ ay » রা Shay 55 ড় 
saa | (হত টাকা, [8 = লে te 
অভ্র ( মে. টন)% ২৮,১৪৬: | ২৪,৩৭৬ ২৯,০০৩ ২৪১৫৭১ 5 
ইল্মেনাইট (মে.টন) -| ৩০৩,৯২২ | ১৭৮৪১ | ২৪৯,৭৫১ | ১৪:৬৯৫ r 
এস্বেস্টম্‌ CT, টন) ১,৩৬৬ ৪০৫ ১১৭১১ ২৯১ ৮ 
কয়লা " | ! 888 
( সহস্ৰ মে. টন) ৪৭,৮২৯ 28৮,৭৭৮" | ৫২,৬৩৯ | ১০৮১৯৫০০ 
ক্রোমাইট (মে. টন) ৯৫,৫৯৬ ৫,৩৬৪ ১০০১১১২ ৫১৭৩৩ 
জিপসাম ( মে. টন ) ৮৫৯,৭১৭ 1৬,২৪৭ | 999,889 | ৬,২৫২ 
তাত্র--অবিশুদ্ধ (মে. টন) | ৪৯৩,৭১১ | 2,989 88৭,৮৮২ ২৩,৪৩৬ 
দস্তা ( মে, ট্ন ) ৯১৯৭৮ ২,৫৯৪ ৯৭,৮৬ ২,৫৪৪ 
বক্মাইট (মে. টন) ২১১৭৯৯১, | 2,298 | ৩৮৩,৫২৭ | ৪,১৫০, 
ম্যাগ্নেসাইট ( মে. টন) | ১৫,৭৪৬৭ | ২১৪৩৫ ১৫৬,৩৩১ ২,৬৮৩” 
ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর (সহজ ডে Ng 
মে. bay 1১,১৭৮ ৯১,৬১৫ , | ১১,৮২ ৮১,৭৮৯, 
রৌপ্য (কিলোগ্রাম ) ৩৮৮১ ৬৬১ ৷ ৪১১২৮ ৭৮০. 
লোৌহপ্রস্তর (মইস্ৰ মে,টন).| ৭৯৮১ ৫৭,৪৬১ | seuvo 15৪24 
সীস| ( মে. টন) "৬৪৮৮ ২৩১৮ | ৬২৪৫ ২২৩১ 
স্বর্ন ( কিলোগ্ৰাম.) ৫১৪৪ ৫৩৬০৪ ৪৯৯৫ ` ৫৬৬৭৪ 
ক ( ক্যারাট ) ৬৮২ MEST! ১১৫৯ Be ar 


* অনংস্কৃত অল | মূল্যের অস্ক্রপ্তানি মূল্য | কিন্তু ১৯৬* সালের অঙ্ক খলিমুখে বিক্ৰীত জজের মূহ্যান্ক ৷ 


'_২৮,. _ _ উচ্চ মাধ্যমিক" ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


সমস্য! (১) ভারতের খনিজ সম্পদ্‌ প্রচুর বটে, কিন্তু ইহার আকার ও 
লোকসংখ্যার তুলনায় ইহাকে সুপ্রচুর বলা যায় ন| ৷ বিশেষত; পেট্রোলিয়ম, গন্ধক 
নিকেল, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য এদেশে বিশেষ- উৎপন্ন হয় না বলিয়া 
ইহাদের অন্ত তাহার পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। 

(২) ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। কিন্তু ইহার খনিজ সম্পদ অধিকাংশ উত্তর 
ভারতেই উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ শিল্পহুষ্টির প্রধান উপাদান কয়লা ও লৌহ উত্তর 
ভারতেই প্রচুর পাওয়া যায়। সেজন্য ভারতের সকল অংশে শিল্পহুষ্টির অস্থবিধ! ঘটে৷ 
* (৩) ভারতবর্ষে যেরূপ খনিজ জ্রব্য আছে; তদুসারে তাহার শিল্প কৃষ্টি হয় নাই । . 
_ aaa এই সকল খনিজ দ্রব্য তাহার অনেকাংশে রপ্তানি করিতে হয়। বিশেষতঃ 
অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, ইলমেনাইট, মনাজাইট, ক্রোমাইট প্রভৃতি উৎপাদনে তাহার স্থান বহু 
উধ্বে।_কোন-কোন ক্ষেত্রে সে অপ্রতিদ্বন্থা। অথচ এই-নকল শিল্পক্ষেত্রে মহা- 
মূল্যবান্‌ খনিজ দ্রব্য তাহার কেবল রপ্তানি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এরূপভাবে 
বেশী দিন চলিলে এই-সকল খনিজ দ্ৰব্য ফুরাইয়। যাইবে, অথচ তাহার কোন লাভ 
হইবে না। 

- (৪) এদেশে যানবাহনের ও রান্তাঘাটের অপ্রতুলতাবশতঃ খনিজের ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই । i 


কয়েকটি খনিজ দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমন্তা = 

১। অভ্র (71০9) (২৬১ পৃ. দেখ )।--পৃথিবীতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সর্বশ্রেষ্ঠ অভ্র- 
উৎপাদক দেশ। পৃথিবীর তিন-পঞ্চমীংশ অভ্র এখানে পাওয়া যায়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্ে 
ফে-অভ্র সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায় তাহার নাম অক্কোভাইট ( muscovite ) 
অভ ;-_ইহা! সৰ্বোৎকৃষ্ট ও সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় । আর একপ্রকার অভ্র আছে। 
তাহার নাম ফ্লোগোঁপাইট ( phlogopite )— 2z] এদেশে অতি অল্প পাওয়া যায়। 

উৎপাদন স্থান--(১) . বিহার প্রদেশের অভ্রবলয় বা অন্র-অঞ্চল হাঁজারিবাগ, 
মুঙ্গের ও গয়| জেলা ব্যাপিয়া অবস্থিত। এখানকার অভ্র শ্ৰেঠ--ইহার ব্যবসার 
নাম “বেঙ্গল রুবি (ruby) Sai ইহারই. চাহিদা বেশী। অন্ধ, প্রদেশের 
পূর্ব উপকূলে নেলোর-অঞ্চলেও অন্র-অঞ্চল অবস্থিত। এখানকার অভ্রও ভাল, 
তবে বিহারের অভ্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট। (৩) রাজস্থানের-_আজমীর-মারবারা, জয়পুর 
ও উদয়পুর হইতেও কিছু এবং (৪) মহীশূরের হাসান-জেলা হইতে অল্প নিক অভ্র 
পাওয়া যায়। 


ভারত-যুক্তরাষ্টরে প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্তা ; ২৮১) 


aeg চিত্র 
BE উৎপাদন ১৯৬০ 
স্টেট পরিমাণ মূল্য 
মে.টন ( সহস্ৰ টাকা) 

অন্ধ ৬৯৭৩ ৩৭৩৭ 
বিহার ১৪৫৩৭ ১৫৪৩৯ 
কেরালা ৯৫ ২৯ 
মান্দ্রাজ ১১৪ ১৩০ 
মহীশূৰ, 4 % 
রাজস্থান ৭২৮২ ৫২৪৪ 


২৮২) __ _ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক- ও.আর্থনীতিক ভূগোল 


রপ্তানি £--অভের প্রধান থরিদ্দার-__আ. যুক্তরাষ্ট্র (৬০% অপেক্ষা বেশী)। অন্ত 
খরিদ্ধার- _ুক্তরাঞ্য, জার্মানি, ইতালী, স্থইডেন, অস্ট্ৰেলিয়া, ফ্রান্স, ক্যানাভা, জাপান । 
অভ্ৰ পাত বা খণ্ড (block), ছাট বা টুকরা! (splitting) ও গুঁড়া ( waste ) 
"আকারে রপ্তানি হয়। (৯৩ নং ছবি দেখ)। 

সমস্যা £--(১) ভারত শ্রেষ্ঠ অন্র-উৎপাদক দেশ। কিন্ত ইহার অভ্ৰ কেবল 
সানির বব হয়) এদেশে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত কম। 

(২): ব্যবনায়-ক্ষেতরে এক ইঞ্চি অপেক্ষা ছোট-ছোট অভের ছাটের কোন বিশেষ 
চাহিদা নাই। এগুলি খনির ধারে গাদা করিয়| রাখা হয়। এই গুঁড়া কিছু রপ্তানি-করা 
_হয়। এদেশে এই গড়ার চাহিদা কম। সেজন্য এই টুকরা-অভ্র নষ্ট হইয়া যায়। 

(৩) ভারতের অভের, ব্যবসায় খুব সুশৃষ্খলায় ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলে না ৷ 

ইহার উৎপাদন-অগ্ক নির্ভরযোগ্য নহে ।. সেজন্য রপ্তানি-অস্ককে উৎপাদন-অন্ক ধর! 
" হয়। ইহার উৎপাদন-অঙ্ক অনেক সময় রপ্তানি-অঙ্ক কম দেখা যায়। 
_ Xl ইলমেনাইট (11057155)। (৯৫ নং চিত্র দেখ )। পৃথিবীর সর্বশেষ 
ইলমেনাইট উৎপাদক: দেশ-_আ. যুক্তরাষ্ট্র, তারপরে ক্যানাভা, তাহার পরে তৃতীয় 
.. স্থান অধিকার করে ভারত যুকতরাষ্টর। কিন্ত রধানি-ক্ষেত্রে ভারত-যুক্তরাষ্ট প্রধান রগ্তানি- 
কারক দেশের অন্যতম | ইহা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে উৎপন্ন হয়। 
কিন্তু প্রধানত: কেরল স্টেটে কুমারিক| অন্তরীপের নিকট সমুদ্রতীরে মনাজাইটি 
" বালুকার সঙ্গে ইহা পাওয়া যায়। অন্য প্রাধিস্থান মান্দ্রাজ । উড়িস্তার গঞ্জাম ও ag- 
প্রদেশের বিশাখাপত্তনম্‌ জেলাতেও অল্প পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালে ৫করল হইতে পাওয়া 
যায় ২ লক্ষ ৪* হাজার ৬ শত এক মে. টন এবং মান্দ্রাজ হইতে » হাজার ১ শত ৫* মে. 
টন, মোট ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭ শত ৫১ মে,টন। মোট মুল্য ১ কো. ৪৬ a ৯৫ 
সহস্ৰ টাক| | 


রপ্তানি £_ভারতে ইলমেনাইটের শ্ৰেষ্ঠ খরিদ্দার আ. যুক্তরাষ্ট, তৎপরে 
“যুক্তরাজ্য ৷৷ লোহা প্রভৃতিতে যে সাদা “রং দিয়া কলঙ্ক নিবারণের জন্য আচ্ছাদন 
দেওয়া হয়, সেই সাদা রং (টিটেনিয়ম ডাই-অক্সাইড) এই ইলমেনাইট হইতে 
পাওয়া যায়। 

সমস্যা৷ £_ত্রিভান্্রমে টিটেনিয়াম অক্সাইড প্রস্তুত করার কারখানা আছে! কিন্তু 
সালফিউরিক এসিডের অভাবে প্রয়োজনমত টিটেনিয়ম প্রস্তুত করা যায় না। নতুবা 
এই কারথান|. হইতে এদেশের | প্রয়োজনীয় টিটেনিয়ম অব্াইডের সমস্ত,অভাব 
fats | 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্ত৷ লি 


৩। FHT (Coal) agata করা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে | হইতে vee 
ফিটের মধ্যে মোটামুটি € লক্ষ ৮৮ হাজার ৭.শত কোটি মে, টন কয়লা আছে _ 


৯৬ নং চিত্র ।_গণোয়ানা। ও টাসিয়ারী কয়লাক্ষেত্র । 


তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞানিক Cyril 5. Fox সাহেবের মতে ভারতবর্ষের 
_ ভূগর্তে eee কোটি টন: সকল প্রকার কয়লার ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে। কয়লা 
"উৎপাদনে ভারতের স্থান ৮ম। ভারতের সমস্ত খনিজ দ্রব্য হইতে যত মূল্য পাওয়া 
যায়, তাহার অৰ্দ্ধেক পাওয়া যায় কয়লা হইতে | ৷ 

ভারতের কয়লাক্ষেত্ৰ ১-'ভূ-তাত্বিকগণের মতে কয়লার প্রাচীনত| হিসাবে 
. ভারতের কয়লাক্ষেত্র দুই ভাগে বিভক্ত_(১) গণ্ডোয়ানা কয়দাক্ষেত্ৰ, এবং (২) টাঙ্িয়ারি 
(Tertiary) কয়লাক্ষেত্ৰ ৷" টাগিয়ারি যুগের কয়লা আধুনিক_৬ কোটি বং্সর = 
পুরাতন /_গণ্ডয়ানাপ্যাণ্ডের কয়লা অতি প্রাচীন--২* কোটি বৎসর পূর্বের | 


উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
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ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্যা ২৮৫ 
উৎ্পাদন-স্থান।-_গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ডের কয়লার প্রাপ্তিস্থান) 
পশ্চিমবঙ্গে রাণীগঞ্জ ও দাজিলিং। 
(২) বিহারে-(ক) ঝরিয়া বলয় (৯৬ নং চিত্র দেখ)।-_ঝারিয়া, atthe, 
€বোকারো, Satta ; (খ) গিরিডি ( হাজারিবাগ ); (গ) রাজমহল পাহাড়। _ 


১-কেরল ‘_২-সাজ্ঞাছ ৩- মহীশ্র 
৫- বোম্বাই  ও- রাজস্থান ৭- পাঞ্জাব টো 
১৩-দিলী ৫  ১১-উত্তর প্রদেশ ১২-মধাগ্ৰদেশ 

|| ১৫-পণ্চিমব্গ ১৬=-আমাম = ১৭-প্ৰিপুরা 


৯৮ নং চিত্ৰ ৷ 


(৩). উড়িষ্যায়--তালচের ও রামপুর ( রায়গড় fra) 
(৪8). মধ্যপ্রদেশ-_সোহাগপুর (রেওয়া), উমারিয়! ;_সাতপুরা উপত্যকায় 


মোহপানি, সাপুর, পেঞ্চ উপত্যকা প্রভৃতি, ও ছত্রিশগড়। 


২৮৬... উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থনীতিক ভূগোল 


© অন্ধ, এদেশ--সিন্ধাৱেনী, তন্দুর প্রভৃতি টাৰ্নিয়াৰি যুগের কয়লা পাওয়া যায় 
_আগামে-_খাসি, জয়ন্তিয়া, নাগা, মাকুম, লখিমপুর ;_রাজস্থানে ও “কাশ্মীরে 
(লিগ্নাইট কয়ল! )। ae 


১৯৬০ সালে কয়লার উৎপাদন 


স্টেট উৎপাদন স্টেট উৎপাদন 

a, ( সহস্ৰ মে, টন. ) % '_ (সহস্ৰ মে. টন ) 
১। বিহার ২৫০৫১ ৬। আসাম ৬৬৩ 
২। পশ্চিমবঙ্গ ১৬৪৬৭ ৭। উড়িয়| ৭৭৬ 
৩ | মধ্যপ্ৰদেশ _ ৬৩০৭ v| রাজস্থান K'a 82, 
৪1 অন্ধ প্রদেশ ২৫১৭ >L জন্মুও কাশ্মীর ২৮ 
ei মহারাষ্ট্র ৭৮৮ i মোট--. ৫২৬৩৯ 


- কোক কয়লা! ৷--ধাতু-নিষ্কাশন কার্ধাদির জন্য বিটুমিনাস কয়লাকে কোক-কয়লায় 
পরিণত করা হয়। কাঠ পোড়াইলে যেমন কয়লা হয়, কীচা কয়লা পোড়াইলে তেমনি 
কোক কয়লা হয়। ভারতের কোক-কয়লার উপযুক্ত বিটুমিনাস কয়লা বেশী নাই,-- 
- মাত্র ২৭% কোটি টন আছে। k ৷ 
FAI i খনিগুলি অধিকারি ভেদে তিন প্রকার :—(s) খাস খনি__রেল 
'_ কোম্পানি, লৌহপিল্প কোম্পানি প্রভৃতি নিজের! যে-খনি কিনিয়া, তাহা হইতে নিজেরাই 
.. কয়লা তোলাইয়| ব্যবহার করে, তাহাই খাস খনি। (২) কোম্পানির খনি--কোন 
কোন কয়লার ব্যব্যায়ী কোম্পানি যে-খনি কিনিয়া বা ইজারা লইয়া কয়লার ব্যবসায় 
* করে, তাহাই কোম্পানির খনি। (৩) ব্যক্তিগত থ'নি--যে-খনি কোন ব্যক্তিবিশেষের 
‘বা পরিবারবিশেষের সম্পত্তি, তাহাই ব্যক্তিগত খসি। খাস খনি ও কোম্পানির খনির জন্য .' 
স্বত্বাধিকারীরা আবশ্যকমত প্রচুর অর্থব্যয় করিতে পারেন, কিন্ত ব্যবসায়ে লাভ করাই 
তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে-_খাদের উন্নতির দিকে তাহাদের দৃষ্টি থাকে না এই-সকল 
খনি এখনও বিদেশী, প্রধানত: Rate, কোম্পানির অধিকারে আছে। wea খনির 
“উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখা তাঁহার! দরকার মনে করেন না। ব্যক্তিগত খনির অধিকারীর! 
খনির জন্য উপযুক্ত অর্থ ব্যয় .করিতে পারেন না, উপযুক্ত লোক রাখিতে পারেন না, 
নিজেও কতক 'অনভিজ্ঞতার জন্য, কতক wy কাজে ব্যন্ত থাকার জন্য, খনির তত্বাবধান 
করিতে পারেন না। এই সকল কারণে খনির কার্ধে নানারূপ ব্যাঘাত ঘটে। _ 
২;।, পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। হুতরাং ধাহার 
'জমিদারীতে খনি খাকিত, তিনিই সেই খনির অধিকারী হইতেন, এবং উপযুক্ত সেলামী 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্ত g ২৮৭ 
লইয়া কোন সর্তে খনি ইজারা দিতেন কিন্তু অন্য প্রদেশে খনিগুলি গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি 
fea সকল প্রদেশেই খনি হইতে যে-কয়ল! উত্তোলিত হইত, তাহার টন প্রতি একটা 
মূল্য গবরণমেন্ট_পাইতেন।: জমিদারগণ যে ইজারাদারগণকে খনি ইজারা! দিতেন দেই 
ইজারাকাল. সর্বদা সমান হইত না। কেহ-কেহ চল্লিশ, কেহ পঞ্চাশ, কেহ “বা তদ্রপ 
কোন কালের জন্য ইজারা লইত।  ইজারাদারগণ জমিদারকে যে-সেলামী দিত, তাহারও 
পরিমাণ, বিভিন্ন হইত। গবর্ণমেপ্ট যে-হারে তাহাদের প্রাপ্য পাইতেন, তাহার মধ্যেও. 
ates fer না। এই-সকল কারণে অধিকারীদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। নিজ-নিজ 
দেয় টাকার উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহার! খনির কার্ধ চালাইত--খনির মঙ্গল কেহ 
দেখিত.না। t 

* এক্ষণে এই-সকল বিষয়ের কিছু-কিছু প্রতিকার হইয়াছে। হন এচিয়া, 
অনেকেরই এখনও ইজারাকাল শেষ হয় নাই। তাহারা অনেক বিষয়ে পূর্বের সর্ভাসুারেই ৰ 
. খনি চালাইতেছে। 

৩1. কয়লার ব্যবসায়ের আঁর-এক অন্তরায় যানবাহন | যানবাহনের ভৰিৰ না e 
থাকিলে খনির কার্য বাঁড়িবে al রেলপথ বিস্তৃত হইলে ও রেলের মাগল কৃষিলে 
কয়লার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে। 

৪। ১৯২৯ খৃঃ অবে মিস্টার টি: বীজ খনির উন্নতির জন্য বলিয়াছিলেন_(১) . 
কয়লার ব্যয় সংরক্ষণ দরকার, (২) কয়লার অপচয় নিবারণ দরকার, (৩) আবশ্যকমত 
মালগাড়ীর সরবরাহ দরকার, (8) খনি- হইতে কয়লা অপসারিত হইলেই খনির 
খালি অংশ বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়| ( stowing ) দরকার | | 

এক্ষণে এই-সকল বিষয়ে কতক বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এই 
সকল ব্যবস্থার উন্নতি দরকার। 

el ভারতবযুক্তরাষ্ট্রে এখনও কয়লা হইতে Tiga ( by-products) aww. 

করার বিশেষ ব্যবস্থা হয় নাই। কয়লার উপজ্রব্যের সংখ্যা অতি-প্রচুর। এদেশে 
আলকাতরা, গীচ, বেনজল, এমোনিয়া, ন্যাপথলিন, ক্রিয়োজোট প্রভৃতি Tay প্রস্তুত 
হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও বহু CARI উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। 
'_ ৬ | ভারতে খনির কার্ধে যন্ত্রের ব্যবহার কম। যন্ত্রের ব্যবহার বড়িলে শ্রমিকের: 
বেকার অবস্থা বাড়িবে ও তাহাতে অরাজকতা বৃদ্ধি পাইবে,_এইজন্ত যন্ত্রের ব্যবহার 
এদেশে বিশেষভাবে হয় নাই। কিন্তু সেজন্য উৎপাদন বাড়িতেছে না। এক্ষণে 
অল্পই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। 

৭। ভারতের: কয়লার খনির fiers বিশেষ, কর্মদক্ষ নহে । সেজন্য শ্রমিকের 
মাথা পিছু উৎপাদনের হার খুবই কম। গ্রেটবুটেনে মাথা পিছু বাধিক উৎপাদন 


২৮৮ _ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল ৰ 
গড়ে খনির ভিতরে ৩০০ টন, খনির উপরে ২৯* টন ; ভারতে খনির ভিতরে ১৮০ টন, 
উপরে ১৩% টন। 
৮। খনির শ্রমিকেরা সারা বৎসর খনিতে কাজ করে না; ; ফল কাটার সময় হইলেই 
‘দেশে চলিয়| যায়। b 
৯। কলিকাত| বন্দরে মাল আমদানি-রপ্তানির কাবে অপেক্ষাকৃত গর টে 
লাগে, জাহাজও দরকারমত সর্বদা মিলে না, খনি হইতে বন্দরে কয়লা আনিতেও 
মালগাড়ীর অভাবে দেরী হয়। সেজন্য রপ্তানি-কার্ধে ক্ষতি হয়। j 


Bl AATA EA, ( Asbestos )-_(৯৫ নং চিত্র দেখ) পৃথিবীর শ্ৰেষ্ঠ 
এস্বেস্টস্‌ উৎপাদক স্থান--ক্যানাডা, পৃথিবীর ৬%--৬৫ শতাংশ এখানে উৎপন্ন হয়। 
এখানকার প্রধান খনি কুইবেক সহরের নিকট অবস্থিত । ভারতে as খনিজ প্রধানতঃ 
রাজস্থান, অন্ধ, মহীশূর ও বিহার প্রদেশে পাওয়া যায়। ইহা হইতে এস্বেস্টস্‌-সিমেণ্ট 
প্রস্তুত কর! হয়। ইহা দিয় চাদর তৈয়ারী করিয়া গৃহের আচ্ছাদন করা হয়। ইহা তাপ ' 
নিবারক। ১৯৬০ খৃ. অব্দে ১৭১১ মে. টন এস্বেস্ট্‌ পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৭৩৩ 
মে. টন রাজস্থান হইতে, ১২১ মে. টন অন্ধ হইতে, ২৬৭ মে. টন বিহার হইতে, ২৮৮ মে. 
টন মহীশুর হইতে এবং ২ মে. টন মধ্যপ্রদেশ হইতে পাওয়া যায়। এস্বেটসের সৰ্বপ্ৰধান 

` খরিদ্দার উত্তর রোডেশিয়া__অর্দেকের বেশী। 
সমস্যা! ৷--এদেশে এস্বেস্টস্-সিমেপ্ট প্রস্তুত করার কারখানা আছে। কিন্ত 
যে-এস্বেস্টস্‌ দিয়া এই সিমেন্ট প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা এদেশে পাওয়া যায় না। 
মেক্সিকো ও রোডেশিয়! হইতে আনাইতে হয়। এদেশে প্রয়োজনের শতকরা ১৭ ভাগ 
মাত্র এস্বেস্টস্‌ পাণ্ডয়া যায় এবং অধিক পরিমাণে এস্বেস্টস্‌ আমদানি করিতে 
হয়। যদি আবশ্যকমত এস্বেস্টস্‌ একত্রে ATS” যায়, এবং যন্ত্রপাতি আনানে| যায়, 
তবে এস্বেস্টস্‌ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় al! 

Gl শ্ৰেন'মাইউ ( Chrome 0০)-(৯৯ নং চিত্র দেখ) লৌহ ও নিকেল 
প্রভৃতির প্রয়োজনমত অংশের সহিত ক্রোমাইট মিশাইলে উহাকে প্রয়োজনমত শক্ত ও: 
ঘাতসহ করা যায়। -ক্রোমাইটের ইট খুব তাপমহ বলিয়া চুল্লী গাথিতে ইহা উৎকৃষ্ট । 

Retail চামড়া রং করিয়া ক্রোম চামড়া করা হয়। বয়নশিল্পে বাই-ক্রোমেট অব 
(সোডা-ও ইহা হইতে প্রস্তুত হয়। 

ক্রোমপগ্রন্তরের সৰ্বপ্ৰধান উৎপত্তিস্থান (১৯৬০) দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন 
( 28%), তৎপরে ফিলিপাইন . (২৩% ), রোডেশিয়! নিয্াসাল্যাণ্ড ফেডা. (২*%) ও 
তৎপরে yal ১৫%)। - কিন্তু ভারতশ্যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয় ৩২ শৃতাংশ। 


ভারত-ুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্ত৷ ২৮৯ 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বে মহীশূর প্রধান উৎপাদন-স্থান ছিল। কিন্তু ১৯৬* সালে উড়িস্তা 
প্রথম স্থান অধিকার করে; ৯৩ হাজার ৮৫৪ । এক্ষণে ( ১৯৬* ) ক্রোমাইট উৎপাদক 
স্থান ক্রমান্থয়ে_-উড়িস্ব। (কেওনঝর ও কটক জেলা), বিহার (সিংহভূম জেল), ও 


১৭-ত্রিপুরা 


ৰণে 


৯৯ নং চিত্ৰ 
মহীশূর (হাসান ও মহীশূর জেলা )। বোম্বাই প্রদেশেও কখনও-কখনও পাওওয়| যায়। 
১৯৬০ সালে ১০,১১২ মে. টন ক্রোমাইট উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে 
উড়িগ্তা-_৯৩৮৫৪ মে. টন 
বিহার-_-৪৪৩৬ মে. টন 
মহীশূর__৫৯৪ মে. টন 
মহারাষ্ট_১২২৮ মে. টন 


মোট--১০*১১১২ মে. টন। 
১৯ 


২৯৯ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


রপ্তানি ভারতের ক্রোমাইটের প্রধান খরিদ্দার--জাপান। অন্য খরিদ্দার 
আ.. যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য, বেলজিয়ম, ইতালী। 

v | প্ৰাফাহউ (Graphite) :— ইহা তাপ- ও তড়িৎ্প্রবাহী ও অত্যন্ত তাপসহ | 
ইহার রং কাল-_সীসার মত। গ্রাফাইট ও চীনামাটি পুড়াইয়! দরকারমত শক্ত বা নরম 
করিয়া! পেন্গিলের সীম তৈয়ার করা হয়। গ্রাফাইট উৎপাদনের প্রধান স্থান কোরিয়া ৷ 
সিংহলের গ্রাফাইট সর্বোৎকৃষ্ট । ভারত-যুক্তরা্ট্রে উৎপাদন-স্থান-__বিহার, মহীশূর, অন্ত, 
মধ্যপ্ৰদেশ, উড়িয্যা। 

AAD £_ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে, বৎসরে মোটামুটি ২০০০ টনের দরকার। কিন্ত 
মোটামুটি ১৬০* টন উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট গ্রাফাইট আমদানি করিতে হয়। 

৭। জিপসাস (Gypsum) ঃ--ইহা একপ্রকার শিল্পপ্রয়োজনীয় লবণ | লবণ, 
লোহ! ও কয়লার পরেই ইহার নাম কর! চলে। সিমেন্ট শিল্পে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় ৷ 
সিমেন্টের ওজনের ৩ শতাংশ জিপসাম। নান! বস্তর ছাচ ও প্রতিমৃত্তি গড়িতে যে 
প্লাস্টার-অব-প্যারিস ব্যবহার করা হয়, তাহা এই জিপসামের গুঁড়া হইতেই প্রস্তুত হয়। 
জমির সারের জন্যও ইহা দরকার । বিহারের সিন্ধি ও কেরলের এলুভে (Alwaya)cs 
যে-সার-ফ্যাক্টরি আছে, তাহার জন্য বৎসরে ৭ লক্ষ টন জিপসাম লাগে | 

ভারতে প্রধান উৎপত্তি-স্থান রাজস্থানের (ভারতের উৎপন্ন জিপসামের ৯০%) 
অন্তর্গত বিকানীর, যোধপুর, নাগর যশল্মীর ৷ তৎপরে মান্দ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও কাশ্মীর | 
রাজস্থানের নাগরের অন্তর্গত পিলানওয়াসি ও বিকানীরের অন্তর্গত জামসার নামক 
স্থানে খুব বড় খনি পাওয়া গিয়াছে। রাজস্থানের জিপসাম সিন্ধিতে যায়। অন্য প্রধান 
উতপাদন-স্থান--মাজ্দ্ৰাজে তিরুচিরাপল্লী (পুরাতন ত্রিচিনোপন্লী ); গুজরাটের-এর 
( সৌরাষ্ট্র) হালার জেলায় রান-অঞ্চল ৷ 

HAD $--জিপসামের বৎসরে চাহিদা ৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টন কিন্তু ১৯৫৯ সালে 
মোট উৎপাদন--৮৬৫*** টন । ১৯৬* সালে ৯৯৭*০* টন | সুতরাং বৎসরে ১,২,০০০ 
টন জিপসামেৰ অভাব হয়। তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। 


জিপসাম-উৎপাদন ১৯৬০ 
স্টেট উৎপাদন (মে. টন) মূল্য ( সহস্ৰ টাকা) 
রাজস্থান ৯১৪৭২৮ ৫৩২৬ 5 
aata ৮২২৪৭ ৯২০ 
উত্তর প্রদেশ ৪২১ ৪ 
মহারাষ্ট্র ৩২ x 


১৫ 2 


জন্মু ও কাশ্মীর | ১ 
2 মোট ৯৯৭৪৪৩ | ৬২৫২ 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিঙ্গ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্ত ২৯১ 
পৃথিবীর উৎপাদন-স্থান।__আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রধান (প্রায় উ অংশ) উৎপাদন-স্থান। 
অন্য উৎপাদন-স্থান-_যুক্তরাজ্য, রুশিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, প. জার্মানি, AM ও 
অস্ট্রেলিয়া। 
১৯৬০ সালে ৯৯৭ স. মে. টন জিপসাম ভারতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার মূল্য 
ছিল ৬৩ লক্ষ টাকা। 


bw | তাত ( Copper ) 


তামাঁকপার পাইরাইট ( Copper Pyrite ) নামক খনিজ প্রস্তর হইতে পাওয়া 
যায়। মধ্যপ্ৰদেশ, জয়পুর, TRE উপত্যকা, অন্ধ, বিহারের অন্তর্গত সিংহভূম ও সিকিম 


২- মন্তাজ v- Ata 8- OH প্রদেশ 
YT  ৭-পাঞ্জাব ৮-জস্মু ও কাশ্মীর ৯-হিমাচল প্রদেশ 
১১-উত্তর প্রদেশ ১২-মধ্যপ্ৰদেশ ১৩-উঁড়িষা৷ ১৪-বিহার 
১৬-আসাম = ৯৭প্ৰিপুরা ১৮-মণিপুর ১৯-জান্দামান নিকোবর 


১**নং চিত্র 
স্টেটে ইহার খনি আছে বলিয়| জান! গিয়াছে। কিন্তু একমাত্র সিংহভূম অঞ্চলের খনি 


২৯২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


হইতে প্ৰাপ্ত খনিজ দ্বারা তামা প্রস্তুত হয়। এই খনিজ লৌহ-তাত্র-গন্ধক মিশ্রিত। ইহা 
হইতে বিশুদ্ধ তামা বাহির করিয়া লইতে হয়। সিংহভূম অঞ্চলের মোদাবনি, ঘাটশিলা 
ও ধোবানি ইহার উৎপাদন-কেন্দ্র। ১৯৫৯ সালে সিংহভূম-অঞ্চল হইতে ৪৩,৭১১ মে, 
টন খনিজ পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে fee মাত্র ৭৬৭৪ মে. টন বিশুদ্ধ তাম 
নিফাশিত হয়। ইহার মূল্য ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। sase সালে 
৪৪৮ সহস্ৰ মে. টন। 

এখানে তামা দিয়া গৃহস্থালীর ব্যবহারদ্রব্য, Tata (৪০৬০) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, 
তামার পাত প্রস্তুত হয়, এবং তামার সহিত দস্তা মিশাইয়া পিতল প্রস্তুত করা হয়। কিন্ত 
এখানকার তামা নিকেল-মিশ্রিত। তাই ইহাতে বিদ্যুৎবাহী তার নিৰ্মাণ করা যায় না। 
সেজন্য বিদেশ হইতে তাম্র আমদানি করিতে হয়। আ.. যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, 
ও আফ্রিকা প্রভৃতি স্থান হইতে ১৯৫৯ সালে ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায় ৫০৮৪ মে, টন 
বিশুদ্ধ তাত্রদ্রব্য, এবং ১*৫৮ সালে ১৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫২,৩৩৬ মে. টন 
বিশুদ্ধ তাম্ৰ দ্রব্য আমদানি করা হয়। 

HAD £--ভারতে যে-তাম্র পাওয়া যায়, তাহা অগ্নিতে বিশুদ্ধ। একমাত্র বিহারে 
মৌ বন্দরে ধাতু পৃথক্‌ করার জন্য খনিজবিমিশ্র ধাতু গলাইবার যন্ত্ৰ আছে। এখানে 
বিদ্যুৎশক্তির aal বিশ্লেষণশীল ( Electrolytic Copper refining ) যন্ত্ৰ নাই | 
caa এখানকার বিশুদ্ধীকৃত sta অল্প নিকেল থাকিয়া যায়। এরূপ তাম্রে বিছ্যাৎবাহী 
তার প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায় না। সেজন্য বিশুদ্ধ তাত্রের জন্য ভারতের পরমুখাপেক্ষী 
থাকিতে হয়। 

>l RB (Zinc) ও সীসক্ (Led )__সীনক ও দস্তা উৎপাদন 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দৈন্য খুবই বেশী। রাজস্থানের জওয়ার ও বাঞ্ারি ( জয়পুরের 
অন্তর্গত) অঞ্চলের খনি হইতে অল্প সীপক ও দস্তা পাওয়া যায়। দস্তা শোধনের 
কোন ব্যবস্থা ভারতে নাই। সীদক শোধন করা হয় বিহারের কাত্রাশগড়-অঞ্চলে 
ধানবাদের নিকটবর্তী Big (78০০) নামক স্থানে । কিন্তু টার শোধন-ংস্ত্ৰ ছোট । 
সেজন্য অতিরিক্ত সীদক ও সমগ্র দত্ত! জার্মানিতে শোধন করার জন্য পাঠাইতে হয়। 
১৯৫৫ সালে ঘনীভূত সীসক ( Concentrates ) উৎপন্ন হইয়াছিল ৩১১২ টন, কিন্তু 
আমদানি করা হইয়াছিল ১২*৫* টন । দস্তা (Concentrates) উৎপন্ন হইয়াছিল 
৪৯3৩ টন) কিন্তু আমদানি করা হইয়াছিল ৩৩,৬** টন। save সালে 


উৎপাদন 
মীনক ( Concentrates ) ৬,২০ মে- টন 
দস্তা ( Concentrates ) ৯৭৮৬ 


ভারত-যক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্থা ২৯৩ 

ভারতে দস্তা শোধন হয় না, সমস্ত অপরিস্কৃত দস্তা জাপান হইতে শোধিত হইয়া 

আসে। ১৯৫৮ সালে ২১,৮৪৪ মে. টন AAS ৬৫,৬৫৫ মে. টন দস্তা আমদানি 
করা হয়। 

AAD! ৷--(১) ভারতে সীসা ও দস্তার উৎপাদন কম। বৎসরে সীসার প্রয়োজন 
১৫,০০০ টন । কিন্তু উৎপাদন অনেক কম। (২) সীনক-শোধন এদেশে অল্প পরিমাণে 
হয়। দস্তাঁশোধন হয় না। সেজন্য জার্মানির মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। 

৬) ১০। (পেজ্ৰোলিস্নম ( Petroleum )--কি দৈনিক জীবন যাপনে, কি 
A ুদ্ধকার্ধে, পেঁট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের প্রয়োজনীতার অতিশয়োক্তি হয় না। কিন্ত 


১*১ নং চিত্র 


পেট্রোলিয়ম উৎপাদনে ভারতের দৈন্য অত্যন্ত বেশী। ১৪৬০ খৃঃ অব্দে সমগ্র পৃথিবীর 
*৮ শতাংশ মাত্র তৈল ভারতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সাধারণ হিসাবে ভারতের বাধিক 


২৯৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


প্রয়োজনের (e মিলিয়ন টনের ) ৭ শতাংশ মাত্র ভারত-যুক্তয্নাষ্ট হইতে পাওয়া যায়। 
ডিগবয় হইতে মোটামুটি বৎসরে ৪ লক্ষ টন তৈল উৎপাদন হয়। 

উৎপাদন-স্থান ৷--এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব কোণে আগাম প্রদেশে 
অবস্থিত লখিমপুর জেলায় ডিগবয় ও তাহার ২* মাইল দূরে অবস্থিত নাহার 
কাটির নামক স্থান এবং ছগরিজান ও মোরান নামক এই অঞ্চলের অন্য ছুই স্থান 
হইতে তৈল উত্তোলিত হইতেছে । মোরান নাহার কাটিয়| হইতে ২৫ মা. দক্ষিণ-পশ্চিমে 
অবস্থিত। তৈল শোধনার্থ নাহার কাটিয়া হইতে ২২৫ মা. দীর্ঘ পাইপ লাইন দিয়া তৈল 
গৌহাটির নিকটবর্তী সনমতি নামক স্থানে আনার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরে মুনমতি হইতে 
৪৬৫ মাইল দূরবর্তী বেহারের অন্তর্গত বারুনীতে উহ! আন| হইবে । এখন ভিগবয় নামক 
স্থানে এবং বোম্বাই (বন্মা সেল ও স্টানভ্যাক শোধনাগার) ও বিশাখাপত্তনে (ক্যালটেক্স 
শোধনাগার) তৈল শোধন করা হয়। তৈলের সন্ধানে ভারত সরকার বিশেষ COR) করিতেছেন। 
এক্ষণে স্থানে-স্থানে__বিশেষত: কাম্বে অঞ্চলে,__ কান্ডে হইতে ৮ মাইল উত্তরে লুনেজ 
গ্রাম হইতে ও ১** মাইল দক্ষিণে নর্মদা উপকূলে আন্কেশ্বর হইতে এবং পাঞ্জাবের 
জ্বালামুখী হইতে যে-তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতের অভাব RIRS 
হইবার সম্ভাবনা আছে। 

উৎপাদন |--এক্ষণে ডিগবয়, নাহার মান মোরান ও হুগরিজান হইতে ১৯৫৮ 
সালে প্রতিদিন ৯৪৫* ব্যারেল (১ ব্যারেল=৩৪'৯৭ গ্যালন,--আ, যুক্তরাষ্ট্রে ৪২ 
গ্যালন পেট্রোলিয়ম উত্তোলিত হইয়া কেরোসিন তৈল, পিচ্ছিলকারী তৈল প্রভৃতি 
প্রস্তুত হইবার জন্য ডিগবয়ে যায়। মোট তৈল উত্তোলিত হইয়াছিল,-- 


১৯৫৮ সালে ৪২৬ স. মে. টন 
১৯৫৯ , ৪৪১ ক্ল 


১৯৬০ , ৪৪৯ 


আমদানি--ভারত-যুক্তরাষ্ট এক্ষণে সাউদি আরব, বেরি, ইরাণ, সিঙ্গাপুর, 
বোর্ণিও, আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে পেট্রোলিয়ম-জ্রব্যাদি আমদানি করে। 

পেট্রোলিয়ম দ্রব্যাদি ৷--পেট্ৰোলিয়ম পরিশোধিত করিলে, তবে ব্যবহার- 
যোগ্য পেট্রোল তৈল পাওয়া যায় ও সেই সময় অন্ত আরও নানাপ্রকার দ্রব্য পাওয়া 
যায়। পেট্রোলিয়ম হইতে এদেশে এক্ষণে মোটর চালানোর তৈল, কেরোপিন, 
ডিজেল তৈল (Diesel oil), pala তৈল (Furnace oil), পিচ্ছিলকারী তৈল * 
(Lubricating oil), পাট শুকাইবার তৈল (Jute batching oil, পারাফিন 
প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইতেছে। এদেশে একমাত্র ডিগ্বয়-এ একটিমাত্র তৈল-শোধন 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্যা ২৯৫ 


কারখানা ছিল। এক্ষণে বোম্বাই-এ দু'টি এবং বিশাখাপত্তনে একটি তৈল-শোধন 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং গৌহাটিতেও একটি স্থাপিত হইয়াছে। 

সমস্তা|। পেট্রোলিয়ম সম্বন্ধে প্রধান সমস্তা, এই যে, ইহার উৎপাদন এদেশে 
প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত FA—9 শতাংশ মাত্র | 

১১। ল্ৰৰ্সাইউ (Bauxite)—( ৯৫ নং চিত্ৰ দেখ )। আজকাল এলুমিনিয়ম- 
নিৰ্মিত ধাতু-দ্রব্য বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। এই এলুমিনিয়ম শক্ত, হাঙ্কা ও 
দামে স্থূল৭। cra গৃহস্থালীর ভ্রব্য নির্মাণে, ঘরের চাল প্রস্তুত করিতে এবং 
আকাশযান, নৌকা ও জাহাজাদি প্রস্তুত করিতে ইহার প্রচলন খুব বাড়িয়া যাইতেছে। 
ইহার বিদ্যুৎ পরিচালন শক্তিও বেশী। সেজন্য ইলেকটি,ক-সংক্রান্ত জিনিসপত্র প্রস্তুত 
করিতেও ইহার ব্যবহার বাড়িতেছে। ভূ-পৃষ্ঠের সকল মাটি ও প্রস্তরে এলুমিনিয়ম 
আছে। কিন্তু একমাত্র বক্মাইট হইতে ইহা নিষ্কাশন করিলে খরচ পোষায়। 

উ্পাদন-স্থান।-_এলুমিনিয়মের ব্যবহার যতই বাড়িতেছে বক্সাইটের প্রয়ে|- 
জনীয়তাও ততই বাড়িতেছে। ভারতে প্রচুর বন্সাইট আছে। বিহার (রাঁচি ও 
পালামৌ জেলা), তৎপরে মধ্য প্রদেশ ( স্থরগৌজা, রায়গড়, বিলাসপুর, বালাঘাট, 
মান্দলা, ভ্ৰুগ, জাবালপুর ( জব্বলপুর ) প্রভৃতি com ), মহারাষ্ট্র ( কোলাপুর জেলা ), 
মান্দ্রীজ ( সালেম ), মহীশুর ( বাবাবুদান পাহাড়, বেলগাও ), কাশ্মীর (জম্মু ও 
পুঞ্চ প্রদেশে বল্সাইট আছে। তবে এক্ষণে বিহার, মধ্যপ্ৰদেশ ও বোম্বাই হইতেই 
বক্মাইট উৎপন্ন হইতেছে। পশ্চিমবর্দের আসানমোল মহকুমার অন্থপনগরে (জে. কে. 
নগরে) ও বেলুড়ে এলুমিনিয়ম-দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। ৷ 

১৯৬০ সালই sated উৎপাদনের শ্ৰেষ্ঠ বৎসর। এত বক্সাইট ইহার পূর্বে কোন 
বৎসরেই উৎপন্ন হয় নাই। ইহার পরেই ১৯৫৯ সালের স্থান। আবার ইহার 
পূৰ্বে বক্মাইট উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিত বিহার রাজ্য ৷ কিন্তু ১৯৫৯ সাল 
হইতে গুজরাট রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে | 


বক্লাইট উৎপাদন--১৯৬০ 


স্টেট মে. টন স্ট্টে মে. টন 
১। গুজরাট ২১৮,১৭১ el মহীশূর ২,২৪৯ 
21 বিহার ১০৭,৬৩৩ ৬। WaS ৭৮৯ 


ol মধাপ্ৰদেশ ৪৭,৫৩০ (মোট--৩,৮৩,৫২৭ 
s1 মহারাষ্ট্র ৭,২২৫ i 


২৯৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


১২ ৷ ম্যাজ্জানিজ ( Manganese )_ লৌহ ও ইম্পাত-শিল্পে ম্যা্গানিজ 
একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্য। পৃথিবীতে ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান 
রুশিয়ার পরেই দ্বিতীয়--এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের খনিজদ্রব্যের মধ্যেও ইহা উৎপাদনে 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। খনিজ রপ্তানি-ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থ উপার্জনে ইহার স্থান 
সর্বাগ্রে ছিল। কিন্তু ১৯৫৯ খৃ. অন্দে ইহা প্রথম স্থান লৌহ খনিজকে দিয়! দ্বিতীয় 
স্থানে নামিয়া ata) এই বৎসর ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি দ্বার৷ ১৪ কোটি ৭ লক্ষ 
টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু লৌহ খনিজ দ্বার আরও ১৯ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া 


১*২ নং চিত্র। 


যায়। ইহার উৎপাদনের পরিমাণে ও খনিজের উৎকুষ্টতায় ভারতের স্থান অতি উচ্চে-- 
ইহার স্থান রপ্তানি-ক্ষেত্রে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে । কারণ, (১) ইহার প্রধান খরিদ্দার 


ভার্ত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্থ ২৪৭ 
আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের এদেশ হইতে ম্যাঙ্গানিজ আমদানি কম হইয়াছে (২), 
বাণিজ্াক্ষেত্রে সো.-রুশিয়া প্রতিদন্থী হইয়া আসিয়াছে, (৩) নিকৃষ্ট ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা 
কমিয়া গিয়াছে। 
উৎপাদন-স্থান।-_সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যাঙ্জানিজ উৎপাদন-স্থান উড়িষ্যা। এক্ষণে, 
পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায়ও ম্যা্গানিজ মিলিতেছে। 
এদেশের লৌহ-কারখানায় ম্যাঙ্গানিজের কিছু চাহিদা আছে। নতুবা ম্যাঙ্গানিজ- 
প্রধানতঃ রপ্তানি হইয়া থাকে, এবং ইহার দ্বারা বেশী বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায়), 


ম্যাঙ্গা নিজ উৎপাদন--১৯৬০ 


স্টেট উৎপাদন att উৎপাদন 
(মে, টন) (মে. টন) 
১। fyi ৩৪২,৮৯৬ ৫ | অন্ধপ্ৰদেশ ৩৯৮৬৯ 
২। মহীশুর ২৯৩,৪৭৪ ৬। বিহার ১৮,৭২৯ 
৩। মধ্যপ্ৰদেশ ২১৮,২৬৫ ৭| রাজস্থান ৫,৪২৮ 
৪ | মহারাষ্ট ১৮৫,৮২৬ ৮। পশ্চিম বঙ্গ (মেদিনীপুর) ৬২৫ 


মোট--১,১৮২,১২০ 


১০৩ নং চিত্ৰ । 


উতপন্ন ম্যাঙ্গানিজের মূল্য ৮১,৭৮৯ সহস্ৰ টাকা। ১৯৫৯ সালে এজন্য ১২ কোচি- 
৭৪ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। এই বৎসর হইতে ইহার রপ্তানির, 


পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। 


২৯৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপরিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


aagi) ভারতযুক্তরাষ্ট্রে উৎকৃষ্ট ও প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদিত হয়। 
কিন্তু এদেশে ইহার ব্যবহার কম। ইহা! প্রধানত: একটি বড় রগ্ানি-খনিজ। 
বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিজ অপেক্ষা ফেরো-ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা বেশী। কিন্ত ভারতে 
ফেরোম্যাঙ্গানিজ অতি অল্পই প্রস্তুত হয় ও রপ্তানি-ক্ষেত্রে আসে। টাটা কোম্পানির 
লৌহ-কারখানায় ফেরো ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত হয় ও কিছু রানি করা হয়। অন্যত্র অল্প 
হইলেও তাহা তাহাদের নিজের ব্যবহারে লাগে। 

(২) উচ্চস্তরের ম্যাঙ্গানিজপপ্রস্তর__যাহান্তে ৪৮% ম্যাঙ্গানিজ আছে--তাহার 
জাহাজ-ভাড়া, আর নিয়স্তরের ৪৬% অপেক্ষা কম ম্যাঙ্গানিজযুক্ত প্রস্তরের জাহাজ-ভাড়া 
একই ৷ এজন্য ভারত হইতে যত ম্যার্জানিজ রপ্যানি হয় তাহার তিন-চতুর্থাংশ 
উচ্চন্তরের ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর। নিয়স্তরের প্রস্তরগুলি খনির মুখে জমা করা থাকে | 
ভারতের সমস্ত ম্যাঙ্গানিজ-খনিমুখে যে-নিয়স্তরের ম্যাঙ্গানিজ জমা আছে, তাহার মূল্য 
৪৫ কোটি টাকা হইবে। 

১৩। çH (511৮5:)--(১** নং চিত্র) ভারতে রৌপাখনি ate 
এখানে কিছু রৌপ্য পাওয়া যায় কোলার afafa হইতে, এবং কিছু পাওয়া যায় বিহারের 
কাত্রাশগড়ের টাঙুর সীসক-শোধন-কারখান! হইতে । রৌপ্য কোলারে ada সহিত 
মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং টাঙুতে রাজস্থানের জয়ার হইতে যে সীসক- 
দপ্তা-প্রস্তর শোধিত হইবার জন্য আসে (২৯২ পৃঃ) তাহার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় 
পাওয়া যায়। শোধনের পর এই ছুই স্থানেই রৌপ্য উপত্রবারপে পাওয়া যায়। 
১৯৬০ খু. অব্দে ভারত-ুক্তরাষ্ট্রে এইরূপে ৪,১২৮ কিলোগ্রাম রৌপ্য পাওয়া গিয়াছিল | 
মূল্য ছিল--৭ লক্ষ ৮* হাজার টাকা । ১৯৬০ সালে রৌপ্য পাওয়া যায় রাজস্থান হইতে 
৩,৭৬৮ কি, গ্রা, ও মহীশূর হইতে ৩৬০ কি, গ্রা.;_মোট_-৪,১২৮ কি. এ. । 

১৪। €ৌীহু-প্রস্তল্প (Iron 0£59)-লৌহকে আমরা সাধারণতঃ যে- 
আকারে দেখি মে-আকারে প্রকৃতির রাজ্যে ইহাকে পাওয়া যায় all ইহা সকল 
শিলার সহিতই মিশ্রিত থাকে | পৃথিবীতে এমন কোন শিলা নাই যাহাতে লৌহ নাই। 
কিন্তু যেসকল Fata লৌহের পরিমাণ অতি অল্প, তাহা হইতে লৌহ নিষ্কাশন করিলে _ 
লাভ হয় না। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের লৌহসম্পদ্‌ প্রচুর, এবং এখানকার বহুস্থানের লৌহ- 
প্রস্তর (iron ore) গুণেও আমেরিকা প্ৰভৃতি দেশের লৌহপ্রন্তর অপেক্ষা celh I 
ইহার লৌহপ্রস্তরে লৌহাংশ মোটামুটি ৬৭%, অপেক্ষা বেশী। বিহারের ও মধ্য 
প্রদেশের অনেক লৌহ-প্রস্তরে লৌহাংশ ৬০-৬৫%, | 

লৌহ-প্রস্তর উপাদন-স্থান-_ভারতবর্ধের যুক্তরাষ্ট্রের সব প্রদেশেই অল্প-বিস্তর 

এলৌহ-প্রস্তর আছে। কিন্তু ভারতের কোক কয়লায় ছাইয়ের পরিমাণ বেশী বলিয়া যে-সব 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খলিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্ত ২৯৯ 
লৌহ-প্রস্তরে ৬*% বা ততোধিক লৌহ নাই সে-সকল প্রস্তর উত্তোলন করা হয় না। বিহার, 
উড়িয্া, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ ও মাজ্জাজে ভাল লৌহ-প্রন্তর পাওয়া যায়। লৌহশিল্পে 
নিম্নলিখিত স্থানের হিমাটাইট লৌহ-প্রস্তরই ব্যবহৃত হয়, 

(১) ress লৌহবলম্ম_ 


(ক) বিহারের অন্তর্গত সিংহভূম জেলায়--নোয়ামুদি, পানসিরা, বুরু, 
বুদ! বুরু, গুয়া। 


২ 
fasta ও উঁড়িস্যার 
seys 
০১০ ২০ ৩9 80 coment 


ses নং চিত্র। 
(খ) উড়িষ্যার অন্তর্গত 
(১) কেঁওঞ্করের বাগিস বুরু খনি; 
(২) মযুরভঞ্জের (ক) বামনঘাটি মহকুমায়_গরুমইশানি পর্বত, স্থলাইগেত- 


৩৪০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থনীতিক ভূগোল 
বাদাম পাহাড়শ্রেণী;__এগুলি হইতে টাটানগরের লোহার কারখানায় লোহা লওয়া 
হয় ;_(খ) পাচপীর মহকুমায়__কামদাবেদী, ও afer হইতে ঠাকুরমুণ্ডা পৰ্যন্ত 
২৫ মাইল স্থান । (গ) সদর মহকুমায়_সিমলি পাহাড়শ্রেণী। 

(৩ বোনাই পাহাড়। 


(২) সধ্যপ্রদেস্ণেক্র লোৌহশ্খনি অঞ্চল-- 


(ক) চন্দা জেলার খনিই শ্রেষ্ঠ খনি। খণ্ডেশ্বর নামে পাহাড়ট প্রায় 


লৌহে গঠিত। লোহার', ওগুলপেট প্রভৃতি আরও কয়েক স্থানে উল্লেখযোগ্য প্রস্তর 
উত্তোলিত হয়। 


8- অন্ধ প্ৰদেশ 1: 
৯-হিমাচল প্রদেশ ঘর ! 
১৪-বিহার 


— উল 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্থ] ৩০১ 


খে) æt জেলার ধলি-লোহারা নামক সাত মাইলব্যাপী পর্বত। 

গে) বাস্তার--এখানে সিংহভূমের “প্রস্তরের” ন্যায় উচ্চশ্রেণীর-লৌহ-প্রন্তর বহু 
পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে 

(৩) সহীশুব্রের লৌহুেখনি অঞ্চহল_কাদুর জেলায় বাবা 
বুদান পাহাড়ে প্রচুর হিমাটাইট লৌহ আছে। এই লৌহ মহীশূরের ভদ্রাবতী লৌহ- 
কারখানায় ব্যবহৃত হয়। মহীশূরের তিপ্ন,রের নিকট শ্রাবণ পাহাড়ে, শিমোগা জেলার 
কোদাইছাদ্‌রি নামক স্থানে এবং চিতলভ্ৰুগ জেলার পাহাড়েও লৌহ আছে। 

(৪) সাজ্সাজ্ত-লৌহ-প্ৰস্তরের সঞ্চিত ভাণ্ডার হিসাবে সিংহভূম বলয়ের 
পরেই মান্্রাজের স্থান | জালেম জেলা ই লৌহদম্পদে সৰ্বপ্ৰধান মাদুরাই জেলার 
প্রায় সর্বত্র এবং উত্তর-দক্ষিণ আর্কট জেলা য় প্রচুর লৌহ-প্রস্তর রহিয়াছে । এখানে 
প্রচুর ম্যাগ্নেটাইট লৌহও (২২৯ পৃঃ দেখ ) আছে। 

এতদ্যতীত পশ্চিমবজ্গে__বিহারের অন্তস্থান--বোন্বাই প্রদেশে--মধ্য- 
প্রদেশের অন্স্থানে_রাঁজস্থানে ও আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীতেও লৌহখনি আছে। 
আমেরিকার টেক্নিক্যাল মিশন অনুমান করেন--ভারতে লৌহ-ভাগার পৃথিবীর 
যে-কোন দেশের লৌহ্‌-ভাগ্ডার অপেক্ষা CAA | 

লৌহ-ভাগুার ৷--ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰে যত লৌহ-ভাগার মজুত আছে, পৃথিবীর 
কোথাও এরূপ নাই। পৃথিবীর মজুত লৌহের এক-চতুর্থাংশই ভারতে আছে । ভারতে 
২১০০ কোটি টন মজুত লৌহ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। তন্মধ্যে 


অনুমিত অঙ্ক নিশ্চিত ay 

(কোটি টন) (কোটি টন) 
১।  হিমাটাইট প্রস্তর ১৭৬৩০ ৫৩১৬ 
২। ম্যাগ্নেটাইট * ১৯৪৯ ৯৭৪ 
৩। লিমোনাইট ” ২০৯০ Gero 
মোট ২১৫৭৯ ৬৭৯০ 


ইহার মধ্যে বিহার ও উড়িগ্াতেই অনুমিত প্রস্তরের পরিমাণ ৮**** কোটি টন 
এবং নিশ্চিত বলিয়া পরিজ্ঞাত প্রন্তরের পরিমাণ ২৭৪৩ কোটি টন | এই সমন্তই হিমাটাইট 
লৌহ-প্রস্তর | 

লৌভ-উৎ্খাদন। ১৯৫৫ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰে ৪৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টন 
লৌহ-গ্রস্তর উৎখাত করা হইয়াছিল। ইহাতে ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার টন লৌহাংশ ছিল। 
ইহা পৃথিবীর উৎপাদনের ১৬ শতাংশ । এই বৎসর আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর 
৩০৬% লৌহশতাংশ পাওয়া গিয়াছিল। 


৩০২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থনীতিক ভূগোল 


, ভারতের লৌহ-প্রস্তর উৎপাদন--১৯৫৯ ও ১৯৬০ 
(রাষ্ট্রতেদে ) 
স্থান উৎপাদন ( সহস্ৰ মে. টন) খান 
3811. ১৯৫৯ | ১৯৬০ 

১। বিহার ৩,২৩৪ | ২৮৪৭ ৬। মধ্যপ্ৰদেশ 
২। ডউড়িয্া ২৬১৫ | ৩৭৩৪ ৭। মহারাষ্ট্র 

ol অন্ধ ২২৬ ৩২২ ৮। পাঞ্জাব 

84 মহীশূর ১০৫৪ মোট ভারত 


৫! রাজস্থান ৯৪ 


ভ্ৰষ্টব্য--১৯৫৯ সালে লৌহপ্রস্তর উৎখাত করা হইয়াছিল ৭৯৮১ স. মে. টন। 
ইহার মূল্য ছিল ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা । ১৯৬* সালে উৎখাদিত 
লৌইপ্রস্তরের পরিমাণ ১০৬৮৩ স. মে. টন; মুল্য ৭ কোটি ৭* লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা । 

এক্ষণে সমগ্র ভারতে ২২৭টি খনিতে কাজ চলে। খনির সংখ্যা মহীশূরেই বেশী। 
কিন্তু লৌহপ্রস্তর উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে বিহার। তংপরে উড়িয| ৷ 


১*৬ নং fia) 
রপ্তানি ।--ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১৯৫৯ খৃ. অন্দে ২২ লক্ষ ৫* সহস্ৰ মে, টন (মূল্য 
১২ কোটি »* লক্ষ টাক! ) এবং ১৯৬* সালে ১৬ কোটি টাকার লৌহ রপ্তানি কর! হয়। 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্তা ove 
লৌহশিল্প।_ভারতে এখন তিনটি লৌহ শিল্পকেন্্র আছে--(১) টাটানগরে 
টাটা! আয়রণ ও স্টীল কোং, (২) কুলটি, হীরাপুরে ও বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ স্টীল কোং, 
ও (৩) মহীশূরে ভদ্রাবতী নামক স্থানে মহীশূর আয়রণ টাল ওয়ার্কস। আরও তিনটি 
নৃতন লৌহ্শিল্প-কারখানা হইয্বাছে--একটি উড়িস্তায় রাউরকেলা৷ নামক স্থানে, আর, 
একটি মধ্যপ্রদেশের ভিলাই নামক স্থানে এবং তৃতীরটি পশ্চিমবঙ্গের ছুর্গাপুরে। এই 
সকল স্থানই কয়লার খনি-অঞ্চলে বা সন্নিধানে অবস্থিত। 


FAD! ৷--(১) ভারতযুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর উৎকৃষ্ট লৌহ আছে। কিন্তু এতকাল 
ইহা অবলম্বনে শিল্পস্ষ্টির কোন চেষ্টাই হয় নাই। ইহার লৌহ বিদেশে বিশেষতঃ 
গ্রেটবৃটেনে, রপ্তানি করিয়া তৎপরিবর্তে উচ্চমূল্যে লৌহত্্রব্য খরিদ করা হইত। এক্ষণে 
লৌহশিল্প আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও দেশের সমস্ত উৎপন্ন-লৌহ এদেশেই ব্যবহার 
করার মত শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। তাছাড়া পৃথিবীর প্রধান-প্রধান বিক্রযুস্থলগুলি 
কোন-ন| কোন শক্তি অধিকার করিয়া আছে। স্থতরাং শিল্পক্ষেত্রে ভারতকে কঠিন 
প্রতিদ্বন্বিতা করিতে হইয়াছে। « 

(২) ভারত-ুক্তরাষ্ট্রে যে-পরিমাণ লৌহ উৎখাত করা হয়, তাহা শিল্পে ব্যবহার 
করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কোক কয়লার পরিমাণ এদেশে কম। সেজন্তও লৌহ রপ্তানি 
করিতে Sa | 


১০। ef (Gold)—af পাওয়া যায়_মহীশূর, অন্ধ ও উত্তরপ্রদেশ 
হইতে ইহাদের মধ্যে মৃহীশৃরের ন্বর্ণথনি হইতেই বেশী স্বৰ্গ পাওয়া যায়। 
এখানকার কোলার খনিই প্রধান। উত্তর প্রদেশের স্বর্ণ পালপিক। ্বর্ণধর 
কোঁয়ার্টজ (quartz) প্রাকৃতিক কারণে চুর্ণিত হইলে বখন স্বর্ণকণা বালি প্রভৃতির 
সহিত জলস্রোতে বাহিত xen নদী প্রভৃতিতে আসিয়া পড়ে, তখন বালুকা! 
ধুইয়া-ধুইয়া তাহা হইতে যে হ্বর্ণকণা বা সোনার ছোট-ছোট খণ্ড সংগ্রহ করা হয়, 
তাহাই “পাললিক স্বৰ্ণ। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র মহীশূর হইতে ১৯৬* খৃঃ অবে ৪৯৯৫ 
কিলোগ্রাম স্বৰ্ণ উত্তোলিত হয়। তাহার মূল্য ছিল ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। 


১৬ ৷ Jaz (Diamond) মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলায় হীরক পাওয়া যায়। 
উৎপাদন ১৯৬* সালে ১১৫৯ ক্যারাট, মূল্য ৫ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা । 


১৭। ভন (salt )_ভারত-যকতরাষ্ট্রে খাস্ক-লবণের উৎপত্তি হিসাবে 
তাহাকে তিন ভাগে ভাগ করা ষায়,--(১) সমুদ্রজ, (২) আন্যন্তরিক জলাশয় 
ও স্বৃত্িকাজাত ও (৩) খনিজ ল্বগ। 


৩০৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(১) সমুত্ৰজ লবণ প্ৰধানতঃ পাওয়া যায় বোম্বাই রাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে, 
atata রাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে, কেরলে ও উড়িয্যায়। সমুদ্রের জল জাল দিয়া শুকাইয়া 
এইরূপ লবণ প্রস্তুত করিতে হয়। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরেও এইরূপ লবণ 
"অল্প উৎপন্ন হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের লবণ আসে এডেন, পোর্ট সৈয়দ ও লোহিত 
সমুদ্রের অন্য বন্দর হইতে | 

(১ আন্তদেশিক জলাশয় ও ম্ৃত্তিকাজাত লবণ। ভারত-ুক্তরাষ্ট্রে 
অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহে কচ্ছ উপসাগর অঞ্চলের সামুদ্রিক লবণাক্ত জলকণা 
রাজপুতানার বিকানীর ও কাশ্মীর অঞ্চলে আসিয়া ভূমির উপর পড়ে, এবং শেষে 
বৃষ্টির জলে ধুইয়| উহা! ava হ্রদের জলে পড়ে। স্থধের উত্তাপে উহার জল শুষ্ক 
হইলে লবণ পাওয়| যায়। যে-ভূমির উপর পড়ে তাহার মাটি হইতেও লবণ পাওয়া যায়। 
রাজপুতানায় গবর্ণমেপ্ট-পরিচালিত লবণের কারখানা আছে। 

(৩) খনিজ লবণ হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি-অঞ্চলের খনি হইতে পাওয়া যায় | এই 
লবণ পাথরের মত, প্রায় বিশুদ্ধ ও ঈষৎ'লাল। আমাদের দেশে ইহাকে Cama লবণ বলে। 

১৯৫৭ খৃঃ অন্দে ৩,৬৭,১৭১ মে. টন লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে 
"৩৮১,৩৮৮ মে. টন রপ্তানি করিয়া ৬২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা পাওয়া যায় 


লবণের উৎপাদন-_-১৯৬০ 


স্টেট উৎপাদন স্টেট উৎপাদন 
( সহস্ৰ মে. টন) ( সহস্ৰ মে টন ) 

১। gaa? ১৬০৯ ৬। উড়িয্যা ৩৯ 

২। মান্দ্রাজ ৭৬৯ ৭| পশ্চিমবঙ্গ ১০ 

৩। মহারাষ্ট্র ৪৩৯ ৮। হিমাচল প্রদেশ ৪ 

৪। ataata ৩০৭ ৯ | মহীশূর ৪ 

৫ | অন্ধ-প্ৰদেশ ২৫২ ১*। কেরল ১ 

মোট--৩৪৩৫ 


রপ্তানি।__ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যে লবণ উৎপাদন করিতেছে, তাহাতে তাহার আর লবণ 
্আমদানি করিতে হয় না । বরং কিছু রপ্ানি৪ করিতেছে | 


agfa পরিমাণ মূলা 

(সঃ মে, টন | ৰ (aza টাকা) 
১৯৫৭ ৬৮১ ৬১২৫ 
১৯৫৮ ২৫৭ ৩৭৩৩ 
১৯৫৯ ৩৪৬ ৪৬৫০ 


ইহা! ব্যতীত ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আরও অনেক খনিজ Bay আছে। 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্তা vee 


>| চীল্মামাটি (China Clay )__ভাপসহ ইষ্টক, স্বাস্থাপ্ৰৰ মাটির 
বাসনাদি, প্রস্তুত করিতে ইহা লাগে। ইহা ভারতে প্রচুর আছে। প্রায় সব প্রদেশেই 
অল্লাধিক পাওয়া যায়। বিহারই প্রধান উৎপাদন-স্থান। ১৯৬* সালে উৎপাদন-__-৩৫০*,৯৮ 
মে. টন--মূল্য ৪৮ লক্ষ ৬৯ হাঙ্জার টাকা। 


= ৷ বল্ৰ্যাল্লাইভিসস ( Barytes) |--ইহা রং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্ধ 
ও রাজস্থান ইহার প্রাপ্িস্থান। ১৯৬* খৃঃ অব্দে ১৩৫৮৬ মে. টন ব্যারাইটিস উৎপন্ন 
হয়; মূল্য ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। ১৯৫৯ সালে পাওয়া যায় ১৩,৫৫২ মে. টন; 
মূল্য ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। এই বৎসর ১* লক্ষ ৬৪ হাজার টাকায় ১৩,২২২ 
মে. টন রপ্তানি করা হয়। 

৩। হআনাজাইট (০০৪5০ )--এই খনিজই কুমারিক| অন্তরীপের 
নিকট সমুদ্রতীরে ইল্মেনাইটের সঙ্গে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহার উৎপাদনে ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ । পৃথিবীর ৮৮% মনাজাইট ভারত-যুক্তরাষ্টরই প্রদান করে। 
ইহা হইতে প্রচুর থোরিয়ম ও অল্প ইউরোনিয়ম পাওয়া যায়। থোরিয়ম উৎপাদনেও 
ভারতই শ্রেষ্ঠ । গ্যাসের আলো জালিতে যে টোপরের মৃত “ম্যান্টেল” ( mantle ) 
দরকার হয়, সেই ম্যান্টেল তৈয়ার করিতে হইলে উহা প্রথমে wel দিয়া বুনিতে হয় ও 
পরে উহা! থোরিয়ম নাইট্রেট ও সিরিয়ম নাইট্রেটের জলে ভিজাইয়। শুকাইতে হয়। ইহার 
পরে এ ম্যাণ্টেল জালাইলে স্থতাটি পুড়িয়া যায়! ইহাই Bea হইলে আলে! দাঁন 
করে। এ দুইটি নাইট্রেট মনাজাইট হইতে পাওয়া যায়। সৰ্বপ্ৰধান মনাজাইট-উৎপাদন 
স্থান__কেরলের কুমারিকা সন্নিহিত সমুদ্রতীর। অন্যস্থান__মহীশুর, বোম্বাই, মান্দাজ, 
উড়িষ্যা, বিহার | 


বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রধান-প্রধান খনিজদ্রব্য 


অন্ধ্প্রদেশে__কয়লা, লৌহ-প্রস্তর, ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর, অভ্ৰ, লবণ, এস্বেস্টষ্‌, চীনামাটি 
প্রভৃতি | 

আসামে__কয়লা, খনিজ তৈল | 

পশ্চিমবন্দে-_কয়লা॥ লৌহ | 

বিহারে--খনিজসম্পদে বিহার সর্বশ্রেষ্ঠ । কয়লা ( ভারতের ৫৮%), তাম্ৰ (১০০%), 
লৌহ-প্রস্তর (৪১% ), অভ্ৰ ( ৫৬% ), বন্মাইট ( ৫*% ), কাইনাইট (৯৮%), চীনামাটি, 
এস্বেস্টস্‌ গ্রভৃতি। 

২৮ 


৩০৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
মহারাষ্ট্র প্ৰদেশে--ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর, লবণ, লৌহ, THEE | 
গুজরাট প্রদেশে_-লবণ, বক্সাইট। 
মধ্যপ্রদেশে_ ঘ্যাঙ্গানিজ প্রস্তর, কয়লা, লৌহ-প্রস্তর বক্মাইট, হীরক | 
মান্দ্রাজে__লবণ, অভ্র ম্যাগ্নেসাইট, চীনামাটি । 


৪-তন্ত প্রদেশ 
৯-হিমাচল প্রদেশ 
১৪-বিহার 


seam চিত্র | 


মহীশূরে--ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর, লৌহে্প্রস্তর, স্বর্ণ, ক্রোমাইট । 
উড়িয্যায়--ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর, লবণ, লৌহ-গ্রস্তর, কয়লা, ক্রোমাইট, চীনামাটি । 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিজ সম্পদ্‌ ও তাহার সমস্তা ৩*৭ 


রাজস্থানে--কয়ল|, মূল্যবান্‌ প্রস্তর, জিপসাম্‌, লৌহ-প্রস্তর, সীসা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ- 
প্রস্তর, অভ্র, লবণ, উলফ্রাম। 

কেরলে-__ইলমেনাইট, মনাজাইট, লবণ। 

পশ্চিমবঙ্গে_লৌহ, কয়লা, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ। 


QUESTIONS 


1. Draw a map of coal and iron deposits of West Bengal, 
Bihar, Orissa, Madhya Prodesh, locating in it the principal places 
of occurrence, (Cal. I.Com. 1929). 

2. Draw a map of India, showing the places of principal 
mineral resources. (Cal. I.Com. °33, °34, °37, °39, °43, 47), 
Give an account of their commercial exploitation. 

(Cal. I.Com. 124১ ’39, ; B.Com. 182). 

3. Estimate Iron resources of India. Show how far they are 
located near the coal-bearing regions of India. (Cal. I.Com. ’36) 

4. State the places in India where the following are found : 
Manganese, Copper, Mica, Salt. Also mention their commercial 
uses. (Cal. L.Com 744). 

5. “India is the leading mica exporting country of this world 


and is likely to remain so.”— Examine the statement. 
(Cal. I.Com. ’45). 


জলসেচন ও জলবিদ্যুৎ-শক্তি সম্পর্কে 
Sts aaah AAA 


ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ । নদীবহুল স্থান শস্তশ্যামল হয়। কিন্তু নদী যে আরও 
কত রকমে আমাদের উপকার সাধন করে তাহা আমর! সম্যক অনুভব করিতেও 
পারি না। 

এক্ষণে নদীর শক্তি আমর! দুইটি মাত্র কার্ধে প্রয়োগ করিয়া থাকি_(১) জলসেচন, 
ও (২) বিদ্যুৎ-উৎপাদন ৷ বহুবিস্তৃত পাঞ্জাবের খালগুলির দ্বারা আমরা জলসেচন 
ব্যতীত কিছুই করি নাই। কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম, এবং উত্তর-পশ্চিম বোম্বাই 
প্রদেশের টাটা-কোম্পানি-প্রতিষ্ঠিত খপোনি প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে আমর! কেবলমাত্র 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়াছি! ইহার পরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে একই গঙ্গ৷ নদী 
হইতে উদ্ভূত উচ্চ গঙ্গ। খালের জলে জলসেচন ও বিছ্যুৎপ্রজনন-_ছুই-ই করিতে আর্ত 
করিয়াছি। কিন্তু ভারতের নদীগুলি বহুপ্রকারে ap করিবার জন্য ভারত-সরকার 
fags বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই: পঁরিকল্পনা-অনুযায়ী নদীর উন্নয়ন ও 
নিয়ন্ত্রণ জলসেচন, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, নৌ-বাহন, জলপথে ভ্রমণ, 
বন্য! নিবারণ, মৎস্তের চাষের উন্নতি বিধান, ম্যালেরিয়া নিবারণ, বন 


সংরক্ষণ সমস্তই সম্ভব BH এইরূপ পরিকল্পনাকে বহুমুখী পরিকল্পনা বলে। 
এই সকল পরিকল্পনার কাৰ্য কয়েকটি কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক, |এবং অন্যগুলি নিজ-নিজ 
রাজ্যসরকার কতৃক পরিচালিত হইতেছে। 1164. 


কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত পরিকল্পনা 


১। SAARA PAAPA] (পাঞ্জাব ও রাজস্থান )।-__পাঞ্চাবে 
কয়লা ব| পেট্রোলিয়াম নাই। সম্প্রতি জালামুখীতে কিছু পেট্রোলিয়ম পাইবার সম্ভাবনা 
হইয়াছে। নদীও বেশী নাই। সেজন্য এখানে frm হইতে পারিতেছিল না। 
ইহারই প্রভীকারকল্পে শত্ৰু নদী অবলম্বনে পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলায় এই 
পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ইহা সর্ববৃহৎ, বহুমুখী পরিকল্পনা । এই 
পরিকল্পনা অনুসারে শতদ্র নদীর উপরে ভাখ্‌রা নামক স্থানে ৭৪* ফিট উচ্চ বাধ বা 
ভেড়ি বাধিয়া জলাধার করা হইবে । এখানে বিছ্বাত্রজনন হইবে ও এখান হইতে খাল 


ভারতের বহুমুখী পরিকল্পনা ৩*৯ 


দ্বারা ৬৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন হইতে পারিবে। উহার ৮ মাইল নিয়ে নঙ্গল 
নামক স্থানে নঙ্গল নদীর উপর একটি “অপনারণ জাঙ্গাল” বাধিয়া নদীটিকে নঙ্গল জলবিদ্যুং- 
প্রজনন খালের মধ্যে প্রবেশ করানো হইবে । এই খালের উপর দুইটি বিদ্যুৎ্জণন কেন্দ্ৰ 
প্রস্তুত করা হইবে। এখান হইতেও জলসেচ হইবে । এই জলবিদ্যুৎ খাল (bydel 
channel) রুপর-এর নিকট শেষ হইবে । রুপর হইতে জলসেচ খাল আরম্ভ হইবে। 


১*৮নং চিত্ৰ | 
এই পরিকল্পনা দ্বারা ৬৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে এবং ৬ লক্ষ কিলোওয়াট 


বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়! সমগ্র পাঞ্জাবে ও রাজস্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে । এই 
পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে দিল্লী, গুরগীও প্রভৃতি স্থানেও এখান হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
হইতে পারিবে । এই বিদ্যুতের সাহায্যে পাঞ্জাবে শিল্পের উন্নতি হইবে। ইহার 
সাহায্যে নলকূপ দ্বারা জলসেচন হইতে পারিবে। এই পরিকল্পনাটি ১৯৪৬ খৃ.-অবে 
আরম্ভ করা হইয়াছে, এবং ভাখরা বাধ ও তাহার বিদ্যুৎজনন কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সমস্তই 
সম্পূৰ্ণ হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ খৃ. অন্দে এই ভাখ্রা-নঙ্গল সংস্থান হইতে ১৫ লক্ষ একর 
জমিতে জলসেচ হইয়াছিল। ১৯৬* সালে ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে । 

এই অঞ্চলে কোন খনিজ দ্রব্যের AGIA পাওয়া যায় নাই। স্মতরাং এইস্থানে 
যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা ব্যবহার করার স্থান, বা শিল্প এখনও এই 
অঞ্চলে গড়িয়া উঠে নাই। তবে জলসেচ দ্বারা এই অঞ্চলটি অবশ্যই শল্ত-সম্পদে সমৃদ্ধ 
হইবে। কুটির-শিশ্পও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে । তথাপি ইহ! নিঃসংশয়ে বলা যায় 


j 
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যে, যে-বিপুল অর্থ এই পরিকল্পনাটি রূপায়িত করার জন্য ব্যয় করা হইয়াছে, তাহা তুলিয়া 
লইতে বহু বিলম্ব হইবে । এমন কি এখানকার জলসেচ ও বিছ্যুৎজনন কেন্দ্ৰগুলি প্রতি 
বৎসর মেরামত করিতে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইবে তাহাও সম্পূৰ্ণ ইহা হইতে পাওয়া 
যাইবে কিনা সন্দেহ। 

২। দাতমোদল পর্রিকল্গন। ( ও পশ্চিমবঙ্গ )_দামোদর নদ 
ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালামৌ জেলার ৩,*** ফুট উচ্চ খামারপাত নামক পাহাড়ে 
উৎপন্ন হইয়| হাজারিবাগ ও মানভূম জেলার উপর দিয়া পূর্বমুখে আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে 
বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, ও বর্ধমান সহর পর্যন্ত পূর্বমুখে আসিয়া দক্ষিণ 
বাহিনী হইয়াছে, তৎপরে হুগলী ও হাওড়া জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
কলিকাতার saga দক্ষিণে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। ৷ 


দামোদরের শেষাংশ বর্ধমান জেলার নিম্ন সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত 
হইয়াছে। FAR ইহার প্রথমাংশ অত্যন্ত ন্রোতশ্বতী এবং শেযাংশে স্রোতের গতি 
কম। তাই মালভূমির মাটি বৃষ্টির জলের প্রবাহে ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়া ও দ্রুতগামী 
দামোদরের মোতে বাহিত হইয়া, বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করে, এবং সেখানে 
তোতোবেগ কম বলিয়া এ মাটি নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়। সমতলভূমির মাটিও 
ধুইয়া আসিয়া নদীতে পড়ে,_ইহাতে ক্রমশ: নদীর তলদেশ উচ্চ হইয়া উঠে, 
এবং নদীর মোহন! সংকীর্ণ হইয়| যায়। সেজন্য এই নদীর অববাহিকায় অতিরিক্ত 
বৃষ্টিপাত হইলে, নদীর প্রথমাংশ হইতে যখন জল বেগে নামিয়| আসে, তখন তাহা 
শেষাংশের উচ্চ তলদেশে পদে-পদে বাধাপ্ৰাপ্ত হয়, এবং সংকীর্ণ নদীমুখ দিয়া তাড়াতাড়ি 


| 
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চলিয়া যাইতে পারে না। ইহাতে দামোদরে বৎসরে-বৎসরে বন্তা লাগিয়াই থাকিত। 
এই বন্যা বেশী বস্তা বেশী হইলে এ-অঞ্চলের সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যাইত__লোকজন, গরুবাছুর 
ভাসিয়া যাইত, এবং রেলপথও ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যাইত। ইহার প্রতিরোধকল্লে একটি 
বহুমুখী হুমুখী নদী-পরিকল্পন| গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটি করার জন্য দামোদর ভ্যালি y 
কর্পোরেশন ( Damodar Valley Corporation ) নামে একটি কমিটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। সেইজন্য এই পরিকল্পনা সাধারণতঃ ডি. ভি. সি. স্কীম (D. V.G. 
Scheme ) নামে পরিচিত। 

সে ক বরাকর নদীর উপরিস্থ তিলাইয়া ও =) 


হইয়াছে | 
'_ €বোকারো কেন্দ্ৰ হইতে ছুই লক্ষ ২৫ হাজার কিলোওয়াট, হা কে 
বর্তমানে ৭৫ হাজার কি. ও, এবং চন্দ্রপুরার দুইটি কেন্দ্রের প্রত্যেকটি হইতে ১'২৫ 


কি. ও. হিসাবে তাপ- বিদ্যুৎ উৎপাদন করা এখনই সম্ভব হইয়াছে। 
ERAN জাঙ্গাল (Barrage) 


১১* নং foal 
দুর্গাপুর জাঙ্গালের খিলানের ভিতর দিয়! কিরূপে জলম্ৰোত আসিতেছে তাহা বুঝাইবার জন্তু ছবির 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি অতিরিক্ত ছোট চিত্র দেওয়| হইল। 

তিলাইয়| বাধ ১৯৫৩ সালে, কোনার বাঁধ ১৯৫৫ সালে শেষ হইয়াছে । মাইথন 
বাধ ১৯৫৭ সালে সম্পূৰ্ণ হয়। এই শেষোক্ত বাধের ১১:০৪ একর-ফিট জলধারণের 
ক্ষমতা আছে, এবং ইহার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন স্থান হইতে ৬* হার কি. ও. বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হইতে পারে। 

পাঞ্চেৎ বাধ ১৯৫৯ সালে, সম্পূর্ণ হইয়াছে। বন্যা-নিরোধের জন্য ইহা পরিকল্পিত 
হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা ১২:১৪ লক্ষ একর-ফিট জল ধরিয়া রাখিতে পারে, এবং ইহার, J 
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নিকটে একটি ৪* হাজার কি. ও. . জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী গী বিদ্যুৎ-জনন-কেন্দ | / 
নিমিত হইয়াছে। = 

পশ্চিমবঙ্গে দুৰ্গাপুরের নিকট দ্বামোদরের উপর একটি বিরাট জাঙ্গার প্রস্তুত করা 
হইয়াছে। ইহা ২২৭১ কিট লম্বা, ও ৩৮ ফিট উচ্চ। 

এই পরিকল্পনা মণ হইলে প্রায় ১* লক্ষ একর জমিতে ইহা হইতে খাল কাটিয়া 
জল লইয়া জলসেচন চলিবে । দামোদরের বাম পার্থ ৮৫ মাইল দীর্ঘ খালে নৌবাহন, 
চলিবে, এবং এই খাল রাণীগঞ্জ ও কলিকাতার মধ্যে সংযোগ সাধন করিবে । ইহা ছার! ইহা atat 
নব-নব শিল্প বৃদ্ধি করা যাইবে ও বিপুল মৎস্তের চাষ সম্ভব হইবে | 

₹ এখনই নিকটবর্তী জমিতে জলসেচ, এবং জামসেদপুর, চিত্তরঞ্ন, কলিকাতা প্রভৃতি!) 
fater লে বিদ্যুৎ সরবরাহ আৰম্ভ হ হইয়াছে 

~ কিন্তু এখনও ইহার কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই,_এখনও একটি বাধ নির্মাণ ও 


খননের কাজ বাকি আছে। সেজন্য আজও ন্য আজও আশানুরূপ বিদ্যৎ-সরবরাহ ও জলে! ও জলসেচ 
হইতেছে ন|। এই পরিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় সরকার, এবং বিহার ও পশ্চিমবক্র-রাজোর 
পরিচালনায় র রূপায়িত হইতেছে। 

ol সহানদী Aasaa (উড়িন্ন্যা )।--মধ্যপ্ৰদেশের অন্তর্গত 
ছত্রিশগড়ের মালভূমির উপরে মহানদীর প্রথম অংশ৮_এবং এই অঞ্চলের অববাহিকা? 


| 
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হইতে ইহার অর্ধেক জলসঞ্চয় হয়। স্থতরাং এই নদীর মালভূমির উপরিস্থ এই 
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অঞ্চলের উপনদীগুলি বিশেষ eae সেজন্য তাড়াতাড়ি সমস্ত জল মহানদীতে 
"আসিয়া পড়ে। সুতরাং এই অঞ্চলে শশ্ত-উৎপাদন-খতুর প্রথমভাগে বন্যা হয় ও 
‘শেষভাগে জলাভাব হয়। তাহাতে শস্ত-উৎপাদন দুরূহ হয়। 

মহানদীর মধ্যভাগে নদী ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়াছে। এখানে Saige নামক স্থান 
হইতে মহানদী দুইটি সংকীর্ণ শাখায় বিভক্ত হইয়া সম্বলপুরে আসিয়া মিশিয়াছে এবং 
সম্বলপুর, সনপুর, টিকারপাড়া অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। হীরাকু'দের নাম অনুসারে 
এই পরিকল্পনাকে হীরাকু'দ পরিকল্পনা বলে। এই অংশে দুইটি উপনদী আছে--ইব ও 
'টেল। এই অংশের জমি উচু-নীচু, এবং নদীতে বন্যা আসে। সেইজন্য এই অংশে 
CHEATS কম। 

মহানদীর শেষ ভাগে--ব-দ্বীপ-অঞ্চলে--ভীষণ বন্যা আসে। প্ররুতপক্ষে মহানদী 
নদীর বন্যা অত্যন্ত দুৰ্দশা আনে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য এক বহুমুখী মহানদী- 
উন্নয়ন-পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । ইহাতে বন্যানিরোধ, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ প্রজনন, 
'নৌ-চালন প্রভৃতি সহজসাধ্য হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে-- 

(১) ইহার উপনদীগুলির উপর এবং মহানদীর উপরিস্থ হীরাকুণ্ড, টিকারপাড়া 
"ও নারাজ--এই তিনস্থানে বাধ বাধিয়া বন্যানিরোধ সম্ভব হইবে, এবং বাধ বাধিলে 
যে-জলাধার হইবে তাহাতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে। এই পরিকল্পনা 
সম্পূৰ্ণ হইলে ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা ও ২ লক্ষ কিলোওয়াট ( Kw ) 
শক্তির বিদ্যু-উৎপাদন সম্ভব হইবে। জলসেচনের মূল খাল হইবে ৯২ মাইল ও 
শাখাপ্রশাখ৷ ৪৬* মাইল। 

(২) মহানদীর উপরিস্থিত হীরাকুণ্ড বাধ প্রধান বাধ--১৫৭৪৮ ফুট দীর্ঘ__ইহার 
দুই পাশেই ভেড়ি আছে-_ইহা পৃথিবীর দীর্ঘতম জলসেচন বাধ; এই বাধের সাহাযো 
জলসেচন দ্বারা উড়িস্যার সম্বলপুর ও বোলাঙ্গির wer লক্ষ একর জমিতে 
জলস্চেন দ্বারা খারিফ ধান্তের ও ১১* লক্ষ একর জমিতে রবিশযের চাষ কর! 
হইতেছে। 

(৩) এই বাধের পাশেই একটি বিদ্যুৎ প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে | এই 
‘কেন্দ্ৰ হইতে ১ লক্ষ ২৩ হাজার কিলোওয়াট পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রজনন করা হইতেছে, 
এবং এখান হইতে হীরাকুণ্ডের এলুমিনিয়ম কারখানায়, রাজগাংপুরের সিমেন্ট 
কারখানায়, রৌরকেলার লোহার কারখানায়, ব্রজরাজনগরের কাগজের কলে, 
চৌদ্বারের কাপড়ের কলে, এবং কটক, পুরী, সম্বলপুর, সুন্দরগড় প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুৎ 
শক্তি প্রদত্ত হয়। হীরাকুণ্ড হইতেও বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায়। 

এই পরিকল্পনার আরও উন্নতি হইতেছে। 


ভারতের বহুমুখী পরিকল্পনা ৩১৫ 


(৪) মহানদীতে ছোট-ছোট নৌকা সাধারণতঃ হাম্ডো পর্যন্ত যায়। কিন্তু বৎসরের 
সকল সময় ইহা সম্ভব হয় all যে-সকল জলাধার সৃষ্টি করা হইবে, তাহাদের ভিতর 
দিয়া পথ থাকিলে ৰড়-বড় নৌকাও ছত্রিশগড় পৰ্যন্ত সকল সময়ে যাইতে পারিবে। 

(৫) উড়িম্যায় বনজ শক্তি বাড়িবে ও শিল্পসমুদ্ধি হইবে। 

এই পরিকল্পনার মধ্যে হীরাকু'দ বাঁধের কাজ ১৯৪৮ সালে আরম্ভ হইয়াছিল। 
এক্ষণে ইহা শেষ হইয়াছে। 

৪91 কুম্পী-পর্িকল্গননা faata ) at নেপাল ও বিহারের নদী। 
হিমালয় পর্বতে উৎপন্ন হইয়া ইহা রাজমহলের নিকট গঙ্গায় পড়িতেছে। এভারেস্ট 
sora নিকটস্থ হিমক্ষেত্রে ইহার জন্ম। প্রবল বৃষ্টিপাতে ও বরফগলা জলের প্রবাহে 
Bice হঠাৎ qmi আসে ;_-২৪ ঘণ্টায় কখনও-কখনও ৩০ ফিট জল বাড়ে ও বন্যার 
জলে ছুই কুল ছাপাইয়া বহুদূর পর্যন্ত ঘরবাড়ী, মাহ্য, গরু ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই 
সময়ের প্রবল স্রোতে বহু মাটি ও বালি গঙ্গায় আসিয়া পড়ে, এবং তাহাতে হঠাৎ এমন 
ছোট-ছোট দ্বীপের সৃষ্টি হয় যে, কুশীর মুখে গঙ্গায় নৌ-চালনা বিপৎসংকুল হয়। বন্যার 
অবসানে বন্যাপীড়িত স্থান কোথাও-কোথাও বালিতে ঢাকিয়া যায় ও কৃষিভূমি অনুৰ্বর| 
হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে নেপালে প্রায় ৫** বর্গমাইল ও বিহারে প্রায় *** 
বর্গমাইল জমি অনুর্বর হইয়াছে”_২** বৎসরে এই নদী প্রায় ৭* মাইল পশ্চিমদিকে 
সরিয়া গিয়াছে, বহুস্থান বিলে পরিণত হইয়াছে ও বহুস্থান বদ্ধ জলে মশকের জন্মস্থান 
হইয়াছে ও ম্যালেরিয়া চারিদিকে বিস্তারলাভ করিয়াছে। এইরূপে বহু নগর ও গ্রাম 
বিধ্বস্ত cen গিয়াছে। ইহার প্রতিবিধানকল্পে এবং বিশেষভাবে বন্তানিরোধ উদ্দেশ্যে 
একটি বহুমুখী কুশী-পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে-_ 

(১) নেপালে বরাহক্ষেত্র মন্দিরের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে-_চাত্রা গিরিখাতে__ 
একটি বীধ দিয়া ১৭৬ লক্ষ একর-ফিট জলসঞ্চয় করিয়া জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কর! 
হইবে, এবং মাটি ও বালির সংরক্ষণে সহায়তা করা হইবে। 

(২) নেপালে যেখানে কুমী সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার কিছু নিয়ে 
জাঙ্গাল অর্থাৎ জলবিতরণ বাধ দিয়া সেখান হইতে দুইপাশে খাল কাটিয়া জলসেচন 
হইবে | 

(৩) নেপাল-বিহার সীমানার নিকট আরও একটি বিতরণ-বীধ দিয়া সেখান 
হইতেও জলসেচন হইবে, এবং নৌ-চালন-নিয়ন্ত্ৰণ-দবার (8৪০০)-ও থাকিবে। 

এই পরিকল্পনা সার্থক হইলে_ বন্যা নিরোধ, জলবিদ্যুৎ-প্রজনন, জলম জমির 
‘Bata, ম্যালেরিয়া নিবারণ, শস্ত-উৎপাদন, মৎস্তের চাষ করা ও কাটমাঙু পর্যন্ত জলপথে 
গমন সম্ভব হইবে । এই পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। 


৩১৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


১১৩ নং চিত্র--কুণী পরিৰল্পন| | 
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রাজাসরকার-পরিচালিত পরিকল্পন৷ 

১। সম্মুব্পাক্ষী-পল্লিকল্লনা (পশ্চিমেন্বজ্ঞ )--ময়ুরাক্ষী বা মোর 
নদী বিহারের সাওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘর মহকুমায় উৎপন্ন হইয়া সাওতাল 
পরগণা ও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুৰ্শিদাবাদ জেলার উপর দিয়! প্রবাহিত হইয়া 
ভাগীরথী নদীতে পড়িতেছে। ইহারও তলদেশ উন্নীত হইয়াছিল এবং এই অঞ্চলের 
শস্তহানি ও শস্তাভাব নিত্যবস্তর মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই অস্থবিধা দুরীকরণার্থ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৬ খৃঃ অবে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ১৯৫৬ খৃঃ অব্দে ইহা 
শেষ করিয়াছেন । এই পরিকল্পনার অঙ্ন্বরূপ-__ 

(১) বিহারের অন্তর্গত মাসাঞ্চোর গ্রামে ২১৭* ফিট দীর্ঘ ও ১*৫ ফিট উচ্চ 
একটি বাঁধ নিৰ্যাণ করিয়া একটি জলাধার RR করা হইয়াছে। এখান হইতে জলসেচন ও 


১১৪নং চিত্র। 


বিছ্যুৎ-উৎপাদন-_ছুইই হইবে। ক্যানাডার সাহায্যে এই বাধ নির্মিত হইয়াছে বলিয়া 
ইহাকে ক্যানাড। বীধ.(0878৫8-90 ) বলে। 


৩১৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(২) এই স্থানের ২* মাইল নীচে,__বীরভূমের সদর সিউড়ি হইতে ২ মাইল 
উত্তরে তিলপাড়। নামক স্থানে একটি জলবিতরণ-বাধ অর্থাৎ জাঙ্গাল (barrage) 
নিমিত হইয়াছে। ইহার দুইপাৰ্শ্বে প্ৰত্যেকটি ৭৫ মাইল দীর্ঘ দুইটি জলসেচন-থাল 
কাটা হইয়াছে। এতদ্যতীত বক্রেশ্বর জাঙ্গাল ও দ্বারকা-জাঙ্গালও নির্মিত হইয়াছে | 

এই পরিকল্পনা দ্বারা বিহারে ৩৫ হাজার একর ও পশ্চিমবঙ্গে ৭'২ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচন চলিবে, এবং ৪ হাজার কিলোওয়াট (Kw) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে | 

২। তুঙ্গভদ্ৰা-পর্রিকল্পন। (অন্ত্ৰ ও সহীন্ুর্র )_মান্্রাজ ও 
হায়দারাবাদ সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ভাষাভিত্তিক দেশবিভাগ 
হওয়ার পর এই পরিকল্পনা অন্ধ ও মহীশুরের মধ্যে পড়িয়াছে। তুঙ্গভদ্ৰা নদীর উপর 
একটি বাধ দিয়া হায়দারাবাদ ( বর্তমান অন্ধ ) ও মান্দ্রাজে (বর্তমান মহীশূর ) জলসেচন 
হইবে এবং ৭২ হাজার কি. ও, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে-_-এই উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পন) 
করা হইয়াছিল। বর্তমান মহীশূরের দিকে ( ভূতপূৰ্ব মান্দ্ৰ'জের অন্তর্গত অংশে ) ২২৫ 
মাইল দীর্ঘ খালের নির্মাণ-কার্ষ শেষ হইয়াছে এবং হায়দারাবাদের (বর্তমান অন্ত্রের) দিকে 
৬৬ মাইলের নিৰ্মাণ-কাৰ্য বিভিন্ন স্থানে শেষ হইয়াছে | ১৯৫৩ খু. অন্ধ হইতে কতকাংশ 
জল ছাড়া হইয়াছে এবং ছুই রাজ্যে প্রায় ৮৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন হইতেছে | 
নদীর দক্ষিণ পার্খে দুইটি ও বাম পার্শ্বে একটি বিদ্যুং-জননকেন্তৰ স্থাপিত হইবে। 

৩। সাচকুন্দ-পর্রিকল্গন! (অন্ধ ও উড়িয়| )|-অন্ধ ও উড়িঘ্যার 
সীমায় অবস্থিত মাচকুন্দ নদীতে জালাপুট নামক স্থানে বধ দিয়া ১৭ মাইল নিম্নে একটি 
জলবিতরণ বাধ দিয়া অন্ধ ও Cea দেশে জলসেচন করার জন্য, ১৭,২৪* কি. ও. 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য, এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহার কার্য ১৯৪৭ খু. 
অবে আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

৪ চন্ষল-পল্লিকল্লপনা। (মধ্যপ্ৰদেশ ও রাজস্থান )।__উক্ত ছুই রাজ্যের 
দ্বারা এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পন৷ দ্বারা গান্ধী-সাগর-বাধ, গান্ধী- 
সাগর-বিছ্যুত্জনন কেন্দ্র ও সেখান হইতে বিদ্যুৎপরিচালন-তার-পথ, কোট! নামক স্থানে 
জলবিতরণ-জাঙ্গাল ও সেখান হইতে জলবিতরণ-খাল নিৰ্মিত হইবে । খাল দ্বারা 
মধ্যপ্ৰদেশ ও রাজস্থানে ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে এবং ৭৫ হাজার কি. ও. 
বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কর! হইবে। ১৯৬৩ সালে এই পরিকল্পনা কার্ধকরী হওয়ার 
সম্ভাবনা | 

G1 শুভ্রা-পল্িকল্লনা ( মহীশূর )1-_ভদ্রা নদীর উপর বাধ দিয়া সিমোগা, 
চিকমাগালুর, চিত্রদুর্গ ও বেলারী জেলায় ২'৪৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও ৩৩ 
হাজার কি, ও, বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে। 


ভারতের বহুমুখী পরিকল্পনা ৩১৯ 


৬। ক্ৰাকুরাশাড় পল্লিকল্লনা (গুজরাট )।--হরাটের ৫* মাইল 
উত্তরে তাপ্তী নদীর বাধ বাধিয়া ও খাল কাটিয়া ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার জমিতে জলসেচন 
ও ৪৮ হাজার কি. ও. বিছ্যুৎ-উৎপাদনের জন্য এই পরিকল্পন| গৃহীত হইয়াছে। 
কাক্রাপাড় বাধ ১৯৫৩ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছে ;__খালগুলি ১৯৬৩ সালে সম্পূৰ্ণ 
হইবার সম্ভাবনা ৷ 

al fas ভবানী faras ৷--ভবানী--কাবেরী নদীর উপনদী। 
এই পরিকল্পনা অনুসারে ইহার উপর বাধ দিয়া ইহার ডানপাৰ্শ্বে ১২০ মাইল খাল 
খনন করিয়া ২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন এবং ১* হাজার কি. ও. বিদ্যুৎ-উৎপাদন 
হইবে। ১৯৪৮ খৃ. অবে ইহার কার্য আরম্ভ হইয়া ১৯৫৩ সালে সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

এতদ্যতীত, ৮ । feats পর্রিকল্পন! অনুসারে শোন নদীর রিহান্দ 
উপনদীর উপর বাধ দিয়! উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের রেওয়| অঞ্চলে ;_ 
৯। বোম্বাই প্রদেশের মাহী নদীর উপর বাধ দিয়| মাহী পরি কল্পন। অনুসারে রাজস্থান ও 
বোম্বাই অঞ্চলে -১০। FRAR APAR অনুসারে কৃষ্ণানদীর 
উপর বাধ বাধিয়া রায়লাসীম| অঞ্চলে ;_১১! কৃষ্ণানদীর উপনদী কয়নানদীর উপর বাধ 
বাধিয়া SSO অনুসারে বোম্বাই প্ৰদেশে পুনা ও সাতারা জেলায় 
জলসেচন হইবে ও জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইবে । এই সকল পরিকল্পনার কতক 
গৃহীত হইয়াছে মাত্র এবং কোন-কোন স্থানে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইতেছে। 


Questions 


1. What do you understand by the term multipurpose 
project ? ( Cal. B. Com. 1949 ) 

2. Give a short account of the Damodar Valley Project. 
Explain how it is immensely necessary for the area in which 
the scheme is executed. 

3. “The Damodar is aptly known as the River of Sorrow.’— 
Explain this and compare it with the Hwang Ho. 

4, What economic advantages Bihar and West Bengal are 
likely to derive from the Damodar Valley Projects when it 
materialises? (081 I. Com. 1047, 503 Cal. B. Com. 1947, 149) 

5, Give a short account of the Bhakra-Nangal Project. 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


৬) 
মৎস্ত-শিল্প 


নুস্ত্য।__যেদেশে তৃণভূমি নাই সে-দেশে পশুপালন হয় না। REN 
‘সেখানকার লোক মৎস্তই সেখানে বেশী খায়। তাই জাপানের লোক পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা 
“বেশী মংস্ত খায়,--আ. যুক্তরাষ্ট্রে জন প্রতি বৎসরে মাছ লাগে ১৩ পাউণ্ড, জাপানে 
লাগে ৫৫ পাউণ্ড । 

seoa শ্রেনী,-ত্সবক্ছিত্ি হিস্নান্বে শ্ৰেণীভেদ ৷--প্রাপ্তি- 
স্থান হিসাবে মৎস্তকে নিম্নলিখিত দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়। যেমন,-- 


WwW 
১ ~~ অ-সামুদ্রিক ২। সামুদ্ৰিক 
>) wie জলের R) Tss 
“(ক) নদী, (খ) হুদ (ক) নদী মূখ 
গে) খাল, (ঘ) বিল ও 


৬) পুঙ্করিণী প্রভৃতি খে) লাবণ নদী A দৈকৃতীয় ভালৰ ©) AY সমুদ্ৰীয় 
উপরি-প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, দেশের আভ্যন্তরীণ খাল, বিল, 
"মিষ্ট জলের নদী ও হ্ৰদ, পুঞ্করিণী প্রভৃতি মিষ্ট জলের জলাশয় হইতে কতক মাছ পাওয়া 
যায়, এবং নদীমুখের ও উপ্বদের লবণাক্ত জল হইতে মাছ পাওয়| যায়। এগুলি 
অ-সামুদ্রিক মাছ। সামুদ্রিক মাছ প্রধানতঃ সমুদ্রের উপকূল, সন্নিহিত স্থান, উপকূল 
হইতে অল্পদূরস্থ স্থান, এবং সমুদ্রের গভীর অংশ হইতে পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ বা 
অ-সামুদ্রিক মাছ সাধারণতঃ দেশের লোকের প্রয়োজনেই ব্যয়িত হয়। সামুদ্রিক মৎস্তের 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থান আছে। 
সামুদ্রিক মত্ম্ত-শিকারের উপযোগী স্থান ৷--(১) মহাদ্বেশ-সন্নিহিত সমুদ্রের 
"অগভীর অংশই মৎস্য-শিকারের প্রশস্ত-স্থান। কারণ৮_ 
(ক) সমুদ্রজলে,_-এমনকি ফেল আপাতদৃষ্টিতে পরিষ্কার বলিয়া মনে হয়-_ 
তাহাতেও--নানাপ্রকার ক্ষুদ্ৰাতিক্ষুদ্ৰ দৃষ্টির অগোচর লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি 


EES 


মৎস্ত-শিল্প ৩২১ 


উদ্ভি মিশ্রিত থাকে। এই সকল উদ্ভিদের সাধারণ নাম প্রীঙ্কটন 
(plankton )| অতি PgR জীবাণু এই সকল প্লাঙ্কটন ভক্ষণ করে, এবং 
ছোট-ছোট মত্ত ও অন্ত ছোট-ছোট জলজ প্রাণী এই সকল ক্ষুদ্রতর জীবাণু 
ভক্ষণ করে,_আবার বড়-বড় মাছ এইসকল ছোট-ছোট মাছ ও প্রাণী ভক্ষণ 
করিয়। জীবন ধারণ করে। এই সকল প্লাঙ্কটন তীর হইতে বহু দূরে থাকে না» 
এবং সুর্যের আলোক ভিন্ন বাঁচে না। আবার, নদীসকল স্বাদু জলের সহিত 
ে-নাইট্রোজেন সমুদ্রে লইয়া আসে, খাস্ের জন্ত তাহারও উপর ইহারা নির্ভর 
করে। তাই সমুদ্রের গভীর অদ্ধকারময় অংশে তাহারা থাকে না। তদুপরি 
চড়ার উপরে যে-স্থানে শীতল ও উষ্ণ জলের মিশ্রণ হয়, সেখানে অনেক 
রকম giba জন্মে। সেইজন্য মহীসোপান ও মগ্ন উপত্যকায় মৎস্যসকল 
খাদ্যসংগ্রহের ast একত্রিত হয়। একারণেই তীরসন্মিহিত স্থান মৎস্য 
শিকারের উপযোগী | 

(খ) মহীসোপানের উপরিস্থিত অধিকতর অগভীর চড়া মৎস্ত-শিকারের অধিকতর 

উপযোগী । মোটামুটি ৪* ফিট হইতে ৬** ফিট গভীর জলে মতস্ত-শিকার 
হয়। ( কিন্তু হালিবট মাছ ২*** ফিট্‌ গভীর জলেও পাওয়া যায় ) I 

(গ) ভগ্ন তটরেখা মত্ম্ত-শিকারের ও মংস্ত-ব্যবসায়ের উপযোগী। ভগ্রতট 

যে-উপসাগরের সৃষ্টি করে, তাহাতে কোন-কোন জাতীয় AST বাস করে। 

(২) অগভীর যে-সকল স্থানে শীতল ও উষ্ণ জল মিলিত হয়, সেখানে মৎন্তের 
apá হয়। নিউফাউণ্ডলণ্ডের নিকট শীতল ল্যাত্রাডর শ্রোত ও উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত ;_ 
উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে নরওয়ের পার্শ্বে উষ্ণ উত্তর-পূর্ব আটলাণ্টিক স্রোত ও তাহার 
তলদেশে উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত শীতল উত্তর আর্কটিক cate :-_ উত্তর-পশ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে উষ্ণ কিউরোসিয়া ও শীতল কামচাটকা স্রোত ;_মিলিত হইয়াছে 
বলিয়া এই স্থানগুলি শ্ৰেষ্ঠ মংস্ত-শিকার স্থল। 

(৩) ayaa অগভীর অংশ যদি হিম-শীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হয়, তবে সেখানে 
সুস্বাদু মৎস্ত প্রচুর পাওয়া যায়। | 

aia আলোকের তারতম্য ও জলবায়ু হিসাবে জলজ উদ্ভিদের তারতম্য হয়। 
সেইজন্য খতুভেদে ও জলবায়ুভেদে মৎস্তেরও হাসবৃদ্ধি হয়। ইংলিশ প্রণালীতে 
ফেব্রুয়ারি মাসে gátat ৰাড়ে বলিয়া মতস্তের খাদ্যও বাড়ে। সেজন্য জুনমাসে 
ম্যাকারেল মৎস্ত খুব বেশী উৎপন্ন হয়। 

উষ্চমণ্ডলের মাছের সৌন্দর্য বিখ্যাত--নান| রঙের waa মাছ TPA 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার অনেকগুলি খাদ্য নহে--এমন কি বিষাক্ত। 

২১ 


৩২২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 

এই সকল মৎস্ত-চারণ ক্ষেত্রের নিকট লোকবসতি ক্রমশঃ বাড়ে। কোন স্থানে 
লোকবসতি বেশী হইলে, এবং মৎস্ত-ব্যবসায়ের জন্য মাছ শুকাইবার ও মাছের তৈল 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিলে এবং মাছ কৌটাবদ্ধ করিয়া! বিদেশে চালান দিবার স্থবিধা 
থাকিলে সেনস্থান মৎস্তের ব্যবসায়ে বিশেষ প্ৰসিদ্ধি লাভ করে। 

পৃথিবীর মৎস্তা উৎপাদন-স্থান ৷--পৃথিবীর সামুদ্রিক মত্ত পাইবার | 
শ্রেষ্ঠ স্থান চীরিটি,_ ৰমা 


ত i 
iets. 3 


১১৫নং চিত্র |--পৃথিবীয় সামুত্রিক-সংস্ত উৎপাদন-স্থান 

১) উত্তর-পশ্চিম পর অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব আটলাণ্টিক ৰ 

(২) উত্তর-পূর্ব আমেরিকার অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম আটলাণ্টিক মহাসাগর। 

(৩) উত্তর-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর। _ T 

(৪) উপ সেরার অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর | | 

(১) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব আটলাণ্টিক 
৬ aT বিখ্যাত মৎস্ত-উৎপাদনের ও মৎস্ত-ব্যবসায়ের স্থান | 
ইহাকে ছুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে;--(ক) উত্তর সাগর ( North Sea )-স্থিত 
চড়া ( bank ), ও (২) নরওয়ে-সন্নিহিত অংশ | 

= (কে) উত্তর সাগর-স্থিত এবং বৃটিশ Aa ও ইউরোপের প্রধান অংশের 
মধ্যস্থ ৬** ফিট গভীর মগ্ন উপত্যকা,_বিশেষতঃ তাহার উপরে অবস্থিত ১২৯ ফিট 
গভীর ডগার ব্যাঙ্ক, _মতস্কের জন্তু বিখ্যাত। আটলাটিকের এই অঞ্চলের অৰ্ধেক 
মৎস্য উত্তর সাগরে পাওয়া যায়। মংস্যের আধিক্য ইহার কারণ হইলেও, অন্ত 
বিশেষ কারণ এই যে, এই স্থান “গ্রেটবৃটেনে, ফ্রান্স, হলগু, ডেনমার্ক প্রভৃতি কয়েকটি 


মত্স্ত-শিল্প ৩২৩ 


প্রধান মৎস্ত-ব্যবসায়ী জাতির দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহাদের মধ্যে আবার গ্রেটবৃটেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ । অধিকন্ত এই স্থানের পাৰ্শ্ববৰ্তী দেশগুলিতে লোকবসতি ঘন, এবং মত্স্য 
বিক্ৰয়েরও স্থবিধা। 

গ্রেট্‌ৰুটেনে--পূৰ্বতীরে স্কটলণ্ডের অন্তৰ্গত--পিটারহেড, এবাৰ্ভিন, স্টোনহেভেন ;_ 
ইংলণ্ডের অন্তর্গত_হাল, গ্ৰিম্‌স্‌বি, ইয়ারমাউথ, লোয়েস্ট-অফট৬ ও লণ্ডন এবং 
পশ্চিমতীরে ইংলণ্ডে ফিট উড, ও €য়েল্‌সে কার্ডিফ প্রধান মৎস্ত-ব্যবসায়ের 
বন্দর। ইহাদের মধ্যে গ্ৰিম্‌স্‌-বি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মৎস্য ব্যবসায়ের 
স্থান। বিলিংস্গেট, বাজার হইতে লণ্ডনে মাছ আসে। কড়, ম্যাকারেল, হেরিং, 
হাডক্‌ এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য । ১৯৫৪ সালে গ্রেটবুটেন ১ কোটি পাউণ্ডের মাছ 
ধরিয়াছিল। 

খে) নরওয়ে-সন্লিহিত অংশ ।---এই অঞ্চলে নরওয়ে ও আইসম্লণ্ডের লোকেরা 
মৎস্যজীবী । আটলাটিকের এই অঞ্চলে এক-পঞ্চমাংশ মৎস্য নরওয়ের ও এক-দশমাংশ 
মৎস্য আইস্লণ্ডের লোকের! ধরিয়া থাকে। এই অঞ্চলে মাছের প্রাচুর্য প্ৰধানতঃ 
তিনটি কারণে; (১) পূর্বেই বলিয়াছি”_এই অঞ্চলের উষ্ণ আটলাটিক জোতের 
তল দিয়! শীতল আর্কটিক স্রোত দক্ষিণে আসিতেছে; (২) নরওয়ের ফিয়ৰ্ডগুলিতে উত্তর 
সাগরের মাছের! ডিম পাড়িতে আসে, ও (৩) এখানে কৃষিভূমি কম বলিয়া এখানকার 
লোকে বেশীর ভাগ মৎস্যজীবী ;--প্রধানতঃ এই তিন কারণে এখানে মাছের এত 
প্ৰাচুৰ্য প্রচুর কড ও হেরিং মাছ এ-অঞ্চলে ধরা পড়ে, এবং এ-অঞ্চল লবণাক্ত 
মাছ ও কড্‌লিবর তৈলের জন্য বিখ্যাত। ৰ 

এই অঞ্চলে দূর সমূদ্রেও মাছ ধরা হয়, এবং এই সকল মাছের মধ্যে ম্যাকারেল 
প্রধান,_এই মাছ দূর সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়ায় ৷ 

ভূমধ্যসাগর-অঞ্চল হইতে সার্ডিন মাছ পাওয়া যায়। সাভিনিয়া দ্বীপ হইতেই 
ইহার নাম হইয়াছে সাডিন। এই মাছ তৈলাক্ত করিয়া টিনে ভরিয়া দেশবিদেশে 
চালান দেওয়| হয়। 

(২) উত্তর-পূর্ব আমেরিকার অন্তৰ্গত উত্তর-পশ্চিম আট্‌লাণ্টিক 
মহালাগর আমেরিকার এই অংশের মৎস্য-উৎপাদক নেনন্তলিকে চারিটি ভাগে 
বিভক্ত করা mh) নিউফাউণ্ডলগুশসন্নিহিত বড় চর (Grand Bank), 

| (খ) maea সন্নিহিত ছোট চর, (গ) নোভাস্বোগিয়া-সন্নিহিত অংশ, (ঘ নি 

ইংলগ্ুসন্নিহিত অংশ | 
ৃ (ক) নিষ্টফাউগুলগু-সন্সিহিত বড় চর |--নিউফাউণ্ডলগু হইতে ১৮* 
মাইল পূর্বে অবস্থিত sole ব্যাঙ্ক বা বড় চর এই অঞ্চলের মৎস্য ধরিবার প্রধান 


৩২৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থ নীতিক ভূগোল 


স্থান। Se উপসাগরীয় স্রোত ও শীতল ল্যাত্রাডর স্রোতের এই স্থানে মিলনই 
এখানে বেশী মাছ পাইবার অন্যতম কারণ। দূর সমুদ্রের মাছ ম্যাকারেল এই অঞ্চলের 
জলের উপর অংশেই পাওয়া যায় | কিন্তু এখানকার প্রধান মাছ কড্‌। sw, হালিবট 
ও স্থাডক প্রভৃতি মাছ সমুদ্র-তলের নিকট হইতেই পাওয়া যায়।--কারণ, প্রধানতঃ 


১১৬নং চিত্র । 


সমুদ্র-তল হইতেই ইহার! খাদ্য সংগ্রহ করে। নিউফাউগ্ুলণ্ড দেশে কৃষিকার্ধ সম্ভব নহে । 
সেজন্য মৎস্ত-শিকার ও মৎস্তা-সংক্ৰান্ত বাবসায়ই ইহাদের প্রধান উপভীবিক|। 

(খ) ল্যাব্রাডর-সক্মিহিত ছোট চর।--কড্‌ই এখানকার প্রধান মংস্ত। 
"মনে রাখা দরকার-_পূর্ব ক্যানাডার সন্নিহিত আট্লার্টিকে বেশীর ভাগ কড্‌ই ধরা 
পড়ে, এবং শুষ্ক কডের ব্যবসায়ই প্রধান মত্স্ত-ব্যবনায়। 

(গ) নোভাক্ষো সিয়-সঙ্গিহিত অংশেও প্রচুর কভ, মৎ্স্ত ধর পড়ে। 

(ঘ) নিউ ইংলগ্ডের afafes অংশের স্থান নিউফাউগুলগ্ডের পরেই। 
ম্যাসাচুসেট্স্‌ স্টেট হইতে মাত্র কিঞ্চিদখিক ১৫* মাইল দূরে জর্জেস্‌ IA বা জর্জ 
চরের জন্য ম্যাসাচুসেটস ও নিউ Zao স্টেটস্‌ মংস্য-ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি - 
করিয়াছে । এ-অঞ্চল অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে উষ্ণতম প্রদেশে অবস্থিত। তাই এখানে 
কড, ম্যাকারেল ও হালিবট প্রধান AA) বোস্টন এ-অঞ্চলে প্রধান মৎস্থা-বন্দর, 
এবং অন্ত মংস্ত-বন্দর গ্রস্টর ও CMA | 

উত্তর আমেরিকার পূর্ব তটরেখা অনেক স্থলে sti ইহাতে তীর-সন্লিধানে 
সর্বত্রই প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ফ্লোরিডা হইতে নিউফাউণ্ডলগ্ড পর্যন্ত সর্বত্রই 
মেন-হাভেন মাছ পাওয়া! যায়। ইহা সার দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ভগ্ন তীর সঙ্গিধানে 
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গল্দা চিংড়ি, কীকড়া, fare প্রভৃতি খোলাযুক্ত মাছ পাওয়া যায়। আবার জর্জ চর 
হইতে বড় চর পর্যন্ত এক স্থবৃহৎ চর রহিয়াছে,_ইহার উচ্চতা স্থানে-স্থানে কম বেশী 
হইলেও ইহা এক অখণ্ড চর, এবং ইহা পৃথিবীর FU মৎস্তোর প্রধান আড্ডা | 

(৩) উত্তর-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর । 

[Baca কামচাট্কা হইতে দক্ষিণে ফর্মোজা দ্বীপ পৰ্যন্ত পূর্ব-এশিয়ার সন্নিহিত 

প্রশান্ত মহাসাগরের যে-অংশ-_ইহ! পৃথিবীর অন্যতম প্রধান মৎস্ত-বিক্রয়-স্থান |) কারণ, 
(ক) ইহার উত্তর হইতে শীতল সমুদ্রজোত জাপানের পূর্ব পার্থ দিয়া প্রবাহিত উষ্ণ 
কিউরোসিমার সঙ্গে মিশিয়াছে ;_-(খ) এদিকের এশিয়ার তটরেখা ভগ্ন, এবং দ্বীপগুলিও 
অগভীর প্রণালীর দ্বার! বিচ্ছিন্ন; (গ) তদুপরি এই অংশ এক জনবহুল অংশে অবস্থিত 
ইহারা বৌদ্ধ, কতকাংশে জীবহত্যার বিরোধী, এবং মৎস্তের উপর নির্ভরশীল । আবার 
(ব) জাপানে মাংস নাই। জাপানীরাও মতস্ত-ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি করিয়াছে। 
সেজন্য এই অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম আট্লাপ্টিক অঞ্চল অপেক্ষাও বেশী 
Tey YS হয়। 

এই অঞ্চলের মত্ত ধরিৰার স্থান ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন” 
(ক) কামচাট্কা, জাখালিন, ও জাপান দ্বীপপুঞ্জের উত্তরের A 

VV হোক্‌কেইডে|-সন্নিহিত অংশ,--ইহা পৃথিবীর অন্ততম মৎশ্তবহুল স্থান Ae 

প্রধান বলিয়া এ-অঞ্চলে কৃষিকার্ ও কাষ্টবিক্রয় প্রভৃতি জীবিকার স্থবিধা নিতান্ত 
কম। তাই মতস্ত-শিকার এ-অঞ্চলের প্রধান ব্যবসায়। কড,, স্তামন, হেরিং, সাঙিন 
এ-অঞ্চলের প্রধান মংস্য। (খ) এই অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগে শীতল ও উষ্ণ মোতের 
মিলনহেতু প্রচুর ম্যাকারেল, কী কড়া, গল্দা, বিহুক প্রভৃতি পাওয়া যায় ;_কড, নহে। 

(8) উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার অন্তৰ্গত উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর | 
__ এই মংস্তক্ষেত্র বেরিং সমুদ্র হইতে উত্তর কালিফোণিয়। পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক্ষণে ইহাই 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মংস্তচারণ ভূমি। এখানে মহীসোপান অত্যন্ত সন্ধীর্ণ, কোন-কোন 
স্থানে নাই বলিলেই হয়। সেজ্ন্ত এখানে মংস্ত-ব্যবসায়ের খুবই স্থবিধা। TATA 
‘উপসাগৱরের মধ্যে হালিবট ও FG পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কড এ-অঞ্চলে কমই 
পাওয়া যায়। কড বেশী পাওয়া যায় আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলে | এ-অঞ্চলের 
প্রধান মাছ সামন। সামন মাছ, বঙ্গদেশের ইলিশ মাছের মত, ডিম পাড়িবার জন্য 
নদীমধ্যে প্রবেশ করে, এবং সেই সময় প্রচুর ধরা পড়ে। হেরিং মাছও এখানে প্রচুর 


[ 


পাওয়া যায়। 
মৎস্য-ব্যবনায়ের সমস্তা।।-_উত্তর-শীতোফণ অঞ্চলের লোকসংখ্যা বেশী, খাস্ভের 


<) rates বেশী, oaa এই অঞ্চলে মহ বিশেষ প্রয়োজনীয় aa মংশ্ত-ব্যবসায় 


৩২৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


প্রধানিতঃ এই অঞ্চলেই প্রবল। দক্ষিণ-শীতোষণ অঞ্চল জনবহুল নহে, সেজন্য সেখানে | 
| বাছ ধাৰ আওৰ বনে উঠে দাই অবশ্য, সেখানে মাছ ধরিয়া _ 
| উত্তর গোলা্্ধে বিক্রয় কর! চলিত। কিন্তু কিছুদিন পূর্বেও জাহাজে হিমপ্রকোষ্ঠ 


থাকিত না। [কিত না। স্থতরাং বিষুবরেখা রেখা পার হইয়া অত দূরে মাছ চালান দিলে মাছ পচিয়া 
যাইবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। এক্ষণে জাহাজে হিমপ্রকোষ্ঠ হইয়াছে | সুতরাং 
অদূর ভবিষ্যতে মৎস্ত-ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়া সম্ভব ) 
কিন্তু ভৌগোলিক রাসেল স্মিথ লিখিয়াছেন যে, বিশ বং্সর পূর্বে আ. যুক্তরাষ্ট্রের 
বাণিজ্য-বিষয়ক সেক্রেটারি মংস্তের SRI সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, 
যেরূপ ভ্ৰুতগতিতে নির্মমভাবে RA ধ্বংস কর! হইতেছে, মৎস্তের খাদ্য নষ্ট _ 
করা হইতেছে, জাহাজ, কারখানা, কয়লা-খনি, সহর ও নগর, জলে আবর্জনা ্‌ 
ফেলিয়। ও ময়ল| দ্বারা জল নষ্ট করিয়া মৎস্তের উৎপাদন ain করিতেছে, তাহাতে 
মংস্ত-বংশ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। তিনি উদাহরণন্বরূপ দেখাইয়াছেন, উত্তর l 
আমেরিকার m অঞ্চলে ৪* বৎসরে শতকরা ৯৮ ভাগ মাছ কমিয়া গিয়াছে; আবার 
হাড্‌সন নদীতে ১৮৮৯ সালে যত মাছ ধরা হয়, ১৯১৬ সালে তাহারা শতকরা ৯৯ ভাগ 
কম ধরা পড়ে। 


টিলার ভি 


শু 


ভারতের মৎস্ত-শিল্প 

আভ্যন্তরীণ মৎস্তয-শিল্প ভারতের অভ্যন্তরন্থ খাল, বিল, পু্বরিণী, নদী, 
at প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ মত্স্ত ধরিবার স্থান। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নৰ্মদা, Stel, মহানদী, 
গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদী হইতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ভারতে, বিশেষতঃ 
পূর্ব-ভারতে, সামুদ্রিক মাছের ব্যবহার কম.__সেই অঞ্চলে দেশের আভ্যন্তরীণ মৎস্তই 
প্রধান মৎস্য । আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রদেশে ভারতের zig জলের মাছের 
প্রায় ৭২ শতাংশ পাওয়া যায়। চিন্ধা হৃদ, কেরলের পার্শ্ববর্তী Gage, এবং গঙ্গার ও 
মহানদীর মোহনায় প্রচুর লবণ জলের মাছ পাওয়া যায়। রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোন, 
চিংড়ি প্রভৃতি স্বাদু জলের মাছ৷ 


রস ন 7 ও বি 


১১৭ নং চিত্ৰ । 
সামুদ্রিক মৎন্য-শিল্প।__দক্ষিণ-ভারতে se, মান্দ্রাজ, কেরল ও বোম্বাই 


প্রদেশের পার্শ্ববর্তী সমুদ্ৰেই প্ৰধানতঃ সামুদ্রিক মৎস্ত ধরা হয়। এ-অঞ্চলের মৎস্তাজীবীয়| 
অত্যন্ত দরিদ্র । সেজন্য সমুদ্রে মাছ ধরিবার উপযোগী Tait সংগ্রহ করা তাহাদের 


৩২৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পক্ষে দুঃসাধ্য । সে-কারণে তাহারা উপকূল হইতে ৬০-৭* ফিট অপেক্ষা বেশী দুরে 
যাইতে পারে না। ম্যাকারেল, সাডিন (Sardine ), চিংড়ি ( Prawn), ভাওয়াল 
( Pomfret ), হেরিং ( Herring ) প্রভৃতিই সমুদ্রের উপকূলের নিকটে পাওয়| যায়। 

ভারতবর্ষের অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে যে-মাছ ধর! হয় তাহা সাধারণতঃ এ-দেশের 
লোকের পক্ষে স্থপ্রচুর নহে। সেজন্য এখন সামুদ্রিক মাছ ধরিবার চেষ্টা হইতেছে, 
এবং কিছু লোনা মাছ, SBF মাছ ও টিনের কৌটার মাছ এ-দেশে আমদানি করা হয়। 
বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গে শুট্‌কি মাছ ব্যবহৃত হয়। শুঁটুকি মাছের ব্যবসায়ে 
Wate শ্েষ্ঠ। সেখানে মাছ শুকাইবার অনেক আড়ত আছে। ভারত বিভাগের 
পর পাকিস্তানের__বিশেষতঃ পূর্ব-পাকিস্তানের__টাট্কা মাছ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি 
কর! হয় বটে, কিন্তু রাজনীতিক কারণে এই আমদানি অনিশ্চিত,_-কখনও আসে, 
কখনও আসে A | 

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে মৎস্তজাত ব্যবসায়-দ্রব্য বিশেষ উৎপন্ন হয় না। কেবল বোম্বাই 
ও মান্দ্রাজে হাঙ্গরের তেল উৎপাদন কর! হয়। ভবিষ্যতে এদেশে মাছের তেলের 
ব্যবসায়ের উৎকর্ষলাভের সম্ভাবনা আছে। 

ধৃত মৎস্তের পরিমাণ, রপ্তানি ও আজমদীনি।_-১৯৬* সালে ভারতে 
১১৪১৬ FR টন মাছ ধরা হইয়াছিল। তন্মধ্যে টাট্‌ক| মাছ feats হইয়াছিল 
৫৪৬৮ সহস্র টন, শুদ্ধ করা হইয়াছিল ২৬৪৯ ম. টন, লবণাক্ত করা হয় ২৩৪** ম্‌. টন, 
এবং ওজনে কম পড়ে_-৯৫৯ সহস্ৰ টন। ১৯৬*-৬১ সালে ১৯৫৯৯ টন মাছ রপ্তানি 
করিয়া ৪৬ কোটি টাকা পাওয়া যায়, এবং ৩'৫ কোটি টাকায় ১৯৩৬৯ টন a99 
আমদানি করা হয়। 


কয়েকটি প্রধান মৎপ্ত-চাষের স্টেটের বিবরণ 

১। আত্দ্রাজ ।-_মত্স্তশিল্পে মান্দ্রাজ বহু উন্নত, এবং গবর্ণমেণ্টের মৎস্ত-বিভাগ 
মতস্ত-চাষের উন্নতিকল্পে বিশেষ আগ্রহ্শীল। গবর্ণমেণ্টের মত্শ্র-বিভাগের দ্বারা অথবা 
ইহার তত্বাবধানে অন্ত লোক দ্বারা মত্ম্ত-চাষ কর! হয়। এই মৎশ্য-বিভাগের 
তন্বাবধানেই কাবেরী নদীতে রোহিতাদি মংস্তের, এবং ইলিশ মাছের পোনা উৎপাদন 
করা হয়। ইহার জেলায়-জেলায়ও মৎস্ত-চাষের উন্নতির জন্য মতশ্ক্ষেত্র খোলা হইয়াছে | 
বিদেশী-মাছ এখানে যত্বের সহিত গ্রতিপালিত হয়। নানাপ্রকার রুই, ইলিশ ও বাইন 
প্রভৃতি, এবং যবদ্ধীপ হইতে আনীত ও মৎশ্-বিভাগের চেষ্টায় প্ৰতিপালিত গৌরমি 
(Gaurami), বিলাতী we, বিলাতী ট্রেঞ্চ (Trench), ট্রাউট (Trout ) 
এখানকার আভ্যন্তরীণ মাছ। 


ভারতের মতস্য-শিল্প ৩২৯ 


মান্দ্রীজের উপকূলে ট্রলার প্রভৃতি জেলে-দ্টিমার রাখিবার মত পোতাশ্রয় নাই৮_ 
এমন কি দেশী নৌকা রাখারও অস্থবিধা। সেইজন্ত এ-অঞ্চলে Te Wy 
শিকারের কোন ব্যবস্থাই নাই। কেবল “কাটামারান* নামক দেশী নৌকায় উপকূল 
হইতে কিছুদূর পর্যন্ত মংস্তশিকার চলে। 

মান্দ্রাজের ম্ত্ত-বিভাগের কাৰ্য aces মৎস্ত-বিভাগ (১) উপকূলে 
প্রায় একশত “লোনা মাছ” প্রস্তুত করার কারখানা করিয়াছে। সেজন্য সন্তায় লবণ 
সরবরাহ করে। লোনা মাছ প্রস্তুত করার এরূপ বিস্তৃত ব্যবস্থা অন্ত কোন প্রদেশে নাই ॥ 

(২) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে Rete সৈন্যগণের জন্য ধূমযোগে মাছ শুকাইবার 
জন্য সাতটি com স্থাপন করিয়াছিল | ১টি এখনও বর্তমান আছে। 

(৩) ধরা-মাছ জীবিত রাখার জন্য মান্দ্রাজ একটি সামুদ্ৰিক জলাশয় (marine 
aquarium) স্থাপন করিয়াছিল | এরূপ জলাশয় সমগ্র এশিয়ায় আর কোথাও ছিল না } 
যুদ্ধের সময় ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহা পুনরায় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। 

(৪) তিরুনেলভেলি ও রামনাদের নিকট যে বিনুক-ক্ষেত্র আছে, সেখান 
হইতে মান্দরাজ মুক্ৰা-বিহ্লুক সংগ্রহ করিতেছে ও সেজন্য গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছে। 

(৫) মান্দ্রাজ গভীর সমুদ্ৰে মৎস্ত-শিকারের ব্যবস্থা করিয়াছে, এবং স্থানীয় INA 
যাহাতে উৎসাহিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছে। 

(৬) হাঙ্গর ধরিয়া তাহার লিভার হইতে ভিটামিন “এ” সম্পদে মূল্যবান্‌ হাঙ্গর-তৈল 
প্রস্তুত করিতেছে। এই তৈল কড্‌লিভার তৈলের অভাব পূরণ করিবে | 

(৭) মৎস্ত-মংক্রান্ত অনেক গবেষণাগার নানাস্থানে স্থাপন করিয়াছে | 

২ ৷ কেন্রল।-_কেরলের সমুদ্রতীরে কতক পোতাশ্রয়ের জন্য ও কতক AI 
শিকারের অন্য সুবিধার জন্য অধিকতর মৎস্তজীবী বাম করে এবং প্রচুর মাছ ধরে। 

৩। কোন্বাই।-_বোদ্াই রাষ্ট্রে মংস্তের চাষের উপযোগী জলসেচ-খাল, 
জলাশয় প্রভৃতির অভাব নাই বটে, কিন্তু এ-অঞ্চলে স্বাদু জলের মাছ বিশেষ নাই | 
কয়েক জাতীয় রোহিত মস্ত এখানে জন্মানো হয় বটে, কিন্তু পাটন| প্রভৃতি স্থান 
হইতে উহার পোনা আনিতে হয়। সেইজন্ত স্বাদ জলের মাছের এখানে বিশেষ অভাব | 

সামুদ্রিক aey ।- বোম্বাই অঞ্চলে সামুদ্ৰিক মত্স্য BARI ইহার উপকূল 
সুদীর্ঘ + সন্মুখে বিশাল সমুদ্র_স্থতরাং উপকূলে বহুসংখ্যক সাহসী মৎস্যজীবী বাস 
করে। তাছাড়া, এই উপকূলে নৌকাদি রাধিবার অনেক পোতাশ্রযও আছে। সেইজন্য 
এই রাষ্ট্রের পশ্চিম-উপকূলে__কচ্ছ হইতে FA উপসাগর পৰন্ত স্থানে এবং বোম্বাই 
সহরের দক্ষিণে Taff ও রাজাপুর অঞ্চলে, সুতর-উপকূলে সেপ্টেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত 
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প্রচুর মতশ্ত ধরা পড়ে। বম্বেল ( বোম্বাই Duck ), পমফ্রেট ( Pomfret ), ও জু মাছ 
( Jew Fishes ) এই অঞ্চলের প্রধান মত্স্য | 

গভীর সমুদ্রের মৎস্ত ।-_বোস্বাই সরকার কেন্দ্ৰীয় সরকারের সাহায্যে ইউরোপ 
হইতে জেলে-্টিমার আনাইয়া গভীর সমুদ্র হইতে মৎস্ত ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। 
বোম্বাই সহরে এইরূপ একটি মাছ ধরিবার আড্ড। আছে। সেখানে হাঙ্গর ধরিয়া 
হাঙরের লিভার হইতে তৈল বাহির করিবার কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। 

ন্বোন্বাই aasia সৎস্যশিল্প-ভনয্সন-কার্শ।_মৎস্ত- 
শিল্পের উন্নতিকল্পে বোম্বাই সরকার--- 

(১) সামুদ্ৰিক মৎস্ত চালান দিবার জন্য মোটর-নৌকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাগ 
নামক স্থানে প্রথম এইরূপ মোটর-নৌকা চলিতে আরম্ভ করে। এক্ষণে বোম্বাই হইতে 
মত্ত ধরিবার স্থান পর্যন্ত ৪০ খানি মোটর-নৌকা চলিতেছে | 

(২) বোম্বাই, পুণা, রত্বগিরি, মালভান, চেগ্ডিয়া, আঙ্কোলা প্রভৃতি স্থানে মাছ 
টাট্‌ক| রাখিবার জন্য বরফের কল স্থাপিত হইয়াছে। 

(৩) মাছ লবণাক্ত করার জন্য বোম্বাই সহরে__৪*টি, রত্ুগিরি জেলায়_-২*টি ও 
কানারা জেলায়--১৫টি কারখানা আছে। এই সকল স্থানে গবর্ণমেন্ট হইতে বিনা শুক্কে 
লবণ দেওয়া হয়। 

(8) গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার কার্যে, জেলে-সটীমার ও মোটর-সঠঁটামার 
চালাইতে, মৎস্ত চালান দিতে ও যৌথ কারবার চালাইতে, এদেশী মতস্তজীবীরা। যাহাতে 
পটুত্ব লাভ করে, সেজন্য স্থরাট, বোম্বাই, থানা, sala, stata প্রভৃতি স্থানে স্কুল 
স্থাপিত হইয়াছে। | 

(৫) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এদেশে কড্‌লিভার তেলের আমদানি বদ্ধ হইলে 
হাঙ্গরের তেলের উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং দেখা যায় যে, ইহাতে 
ভিটামিন “এ” প্রচুর আছে, ও ইহা কড্‌ লিভার তৈল অপেক্ষা ও শ্ৰেষ্ঠ ; দেজন্ত জেলেদের 
মধ্যে সহজে ইহার প্রস্তত-প্রণালী-সঙ্বদ্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এক্ষণে অনেক স্থলে ইহা 
প্রস্তুত হইতেছে ৷ সাস্থন ডকে Fisheries Technological Laboratory স্থাপিত 
হইয়াছে। ইহাতে সর্বসাধারণের তৈলও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে 
এই স্থানে ৪০** গ্যালন তৈল পরীক্ষিত হয়। 

এতঘ্যতীত এখানে মাছের ডানা, হাড় ও আঁশ হইতে শিরিষ ( gelatine ), 
আঠা ( glue ) ও জমির সার প্রস্তুত হয় এবং অন্তত্র চালান যায়। 

৪1 পশ্চিসন্বত্দ ।-_ পশ্চিমবঙ্গের লোক প্রধানত; মংস্কভোঙ্গী, এবং 
বঙ্গভঙ্গের পূর্বে বঙ্গদেশে মংস্তের প্রাচুর্য ছিল। ইহার স্বাদু জলে রুই, কাতলা, ও মৃগেল 
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এবং স্থন্দরবনের লবণ জলে ভেট্কি, তপসে, পারসে, ও ইলিশ প্রধান মৎস্ত। এক্ষণে 
পশ্চিমবঙ্গে মাছের বিশেষ অভাব হইয়াছে । এই অভাবের কারণ মোটামুটি 
এইরূপ £ ৮ 

(১) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জাপানী কর্তৃক বঙ্গদেশ আক্ৰান্ত হইবার আশঙ্ক৷ করিয়া 
পাছে তাহার! সহজে নদী-খাল পার হইতে পারে সেইজন্য তদানীন্তন গবর্ণমেপ্ট জেলেদের 
নৌকা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। 

(২) নৌকাশৃন্ত হইয়। অনেক BINA অন্ত জীবনোপায় অবলম্বন করিয়াছিল। 
অব্যবহারে জেলেদের জালও নষ্ট হইয়া যায় l 

(৩) পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরে অনেক জেলে মারা যায়। 

(৪) যুদ্ধের পরে কাষ্ঠ ও el ছুপ্রাপ্য ও দুমূল্য হইয়া পড়ে এবং মুল্য দিলেও 
উহা সংগ্রহ কর! সম্ভব হয় না॥ এইজন্য জেলেরা আর নৌকা ও জাল প্রস্তুত করিতে 
পারিতেছে না। 

(৫) বঙ্গবিভাগের পর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট মংস্তক্ষেত্র পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে ২৫ মাইল মাত্র সমুদ্ৰোপকূল, গুটিকয়েক নদী, কয়েকটি 
মাত্র বিল, খাল ও পুফ্করিণী এবং ১২ লক্ষ একর উচ্চভূমির জলাশয় | ইহাদের মধ্যে 
নদীগুলি প্রায় মজিয়া গিয়াছে, এবং বিল, খাল ও পুফ্রিণীগুলি পক্ষে ও দামে পরিপূর্ণ 
রহিয়াছে। উপকূলও অতি অল্প বলিয়া সৈকতীয় মতশুশিকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 

(৬) নদী ও নদীশাখা দ্রুত মজিয়া যাইতেছে। 

(৭) পূর্ববঙ্গের লোক উদ্ান্তরূপে পশ্চিমবঙ্গ অধিক পরিমাণে আসিয়াছে। কিন্ত 
পূর্ববঙ্গের মাছ প্রায়ই আসে না । 

seni Gans জন্য পশ্চিমন্বক্ৰ AAS CIA 
পল্রিক্রল্সন ৷--পশ্চিমবঙ্গ সরকার ATT অভাব দুর করিবার জন্য কয়েকটি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন | ইহাতে 

(১) গ্রামের ভিতরের পঙ্ক ও দাসপূর্ণ পুককরিণীর সংস্কারের জন্য গবর্ণমেন্ট খণ 
দিবেন ৷ অথবা, পুষ্করিণী খরিদ করিয়া পঙ্কোদ্ধার করিয়া মৎস্তচাযের জন্য জমা RATI 

(২) গবর্ণমেন্ট পুকুরে রোহিত প্রভৃতি মাছের গোনা ফুটাইয়া সেই পোন! স্থানীয় 
লোকদের নিকট বিক্রয় করিয়া মৎস্তচাষে উৎসাহ দিবেন | 

(৩) দৈকতীয় ও দুর-উপকৃলীয় মংৎস্তশিকার যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেইজন্ত উপযুক্ত 
জাল, নৌকা প্রভৃতি মরবরাহ করিয়! জেলেদিগকে Beate দিবেন | 

(৪) দূর হইতে মংস্ত চালানের স্থবিধার অন্ত বরফঘরযুক্ত স্টিমারের ব্যবস্থা 


করিবেন। 
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(৫) ইউরোপ হইতে জেলে-্টিমার ও জেলে আনিয়া সমুদ্র হইতে মংৎস্ত-শিকারের 
ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং হাঙ্দরের লিভার হইতে তৈল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। কণ্টাই 
মহকুমার উপকূলে এক্ষণে এই. তৈল উৎপন্ন হইবে এবং কলিকাতা টেকনোলজিক্যাল 
ল্যাবোরেটরিতে ইহা wales হইবে। অন্য-অন্য মৎস্তজ্জাত Te এখানে প্রস্তুত 
করা হইবে। 

Gl ভড়িষ্য| (Visas পূর্বদিকের সমুদ্র এবং আভ্যন্তরীণ বিল, নদী ও 
পুক্করিণী, বিশেষত: faga মৎস্যপূর্ণ। সেইজন্য উড়িস্যার মৎস্য-সম্পদ্‌ বেশী। কিন্ত 
উড়িয়ার মৎ্স্য-শিকার ও মৎস্য-সংক্রান্ত ব্যবসায় সাধারণতঃ জনসাধারণের হস্তে 
গবর্ণমেন্ট এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করেন না। উপকূলে পোতীশ্রয়ের অভাব, ব্যবসায়ের 
মূলধনও কম, মাছ তাজা রাখিবারও কোন ব্যবস্থা নাই। জেলেরাও গরীব। 
সেইজন্য উপকূলীয় মৎস্য-শিকার উন্নত হয় নাই। 

আভ্যন্তরীণ নদী, বিল, খাল ও পুষ্করিণীতে রোহিত, মৃগেল, কাতল ও ইলিশ 
প্রভৃতি মাছ পাওয়! যায়। বালেশ্বর, কটক, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানে মাছের পোনা 
সংগৃহীত হয়। বালেশ্বর জেলার লক্ষ্ণনাথে মাছের পোনার ব্যবসা চলে। 

চিন্কাহদে প্রচুর মৎস্য আছে, এবং এখানে প্রধানতঃ ভেট্‌কি, মুলেট ( mullet ), 
ম্যাকারেল, পমফ্রেট, ভারতীয় স্যামন (Indian salmon) প্রভৃতি ধরা হয়। মাছ 
প্রধানতঃ কলিকাতায় চালান যায়। এখান হইতে অন্ততঃ ৫* হাজার মণ মাছ 
রপ্যানি হয়। মহানদীর নদীমুখেও ভাল মাছ পাওয়া যায়, এবং সেখানে স্থানে-স্থানে 
মাছের আড়ত আছে। 

মৎস্য শুফ করা ও লবণাক্ত কর! এখানকার মত্স্য-সংক্ৰান্ত অন্য শিল্প। 

৬। SIAR Rza, উত্তরপ্রদেশ, পূৰ্ব-পাঞ্ডাৰ, মধ্য প্রদেশ, অন্ত, 
মহীশূর প্রভৃতি স্থানেও মত্স্য পাওয়া যায়, এবং এসকল স্থানে মৎস্য-শিল্পের 
উন্নতি-সম্বন্ধে নানা চেষ্টা হইতেছে। 

মাছের চাষের AS TA অবস্থ|।--মাছের চাষের দিকে বর্তমান ভারত- 
সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এজন্ত তাহারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রায় ৫০টি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন £-- 

(১) রোহিতাদি প্রধান মৎস্যের পোনা-সংগ্রহ,_-উপযুক্ত জলাশয়-রক্ষাত_এবং 
কোন রাষ্ট্রের উদ্ধ ত্র পোনা অন্ত রাষ্ট্রে প্রেরণ। 

(২) মৎস্য-শিকার, -রক্ষণ, -চালন ও -বিক্রয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। 

(৩) মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উন্নতি করা, তাহাদের মধ্যে যৌথ কারবার করিবার 
স্থবিধা প্রচার করা ও তাহাদের এই কার্ধে উৎসাহ প্রদান করা। 


ভারতের মৎস্ত-শিল্প ৩৩৩ 


(৪) মৎস্য লবণাক্ত ও we করিবার স্থবিধা করিয়া দেওয়া-_মহারাষ্টর মান্রাজ, 
ত্ৰিবাঙ্ছুর প্রভৃতি দেশে মত্স্যরক্ষণশিল্প-স্থাপনের যথোচিত উন্নতি করা, ও বিজ্ঞানসম্মত 
উন্নত মৎসারক্ষণ-প্রধার প্রবর্তন করা | 

(e) মতস্য-চাষের উন্নতির জন্য ব্যবসায়িগণকে আখিক সাহায্য দেওয়| | 

(৬) অ-সামুত্রিক মাছের চাষের জন্য জলাশয় নির্বাচন করা, ও সামুদ্রিক মাছের 
we চালানের জন্য বাষ্পীয় পোতের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। 

ইতিমধ্যে গবর্ণমেপ্ট তিনটি গবেষণাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠ! করিয়াছেন,_ 

(১) সামুদ্রিক মংসোর জন্য দক্ষিণ-ভারতে মান্দাপাম নামক স্থানে, (২) অনসামুক্রিক 
মাছের জন্য কলিকাতার নিকট বারাকপুরে, ও (৩) গভীর সমুদ্রের মাছের জন্য বোম্বাই 
সহরে। 

এইসকল উদ্দেশ্টসিদ্ধির জন্য ভারত-নরকার অন্তান্ত রাষ্ট্রকে ৩৪,৫৬,৫৩৬ টাকা 
সাহাধ্যদান, ২৩,৬*১০০* টাকা খণ দান করিয়াছেন | 

ভারতে নৎস্ত-শিল্পের উন্নতির উপায় ৷--ভারতের মৎস্য-শিল্পের উন্নতির জন্য 
(১) প্রত্যেক মৎন্য-শিক্ষার কেন্দ্রের সন্নিকটে বরফ-ঘর থাক! দরকার। (২) মত্স্য 
জীবীদের মৎস্য-ব্যবপায়ের জন্য সহজ US উপযুক্ত খণদান আবশ্যক | মতস্য-জীবীদের 
মধ্যে যৌথ কারবারের প্রবৃত্তি জাগাইয়া' তোল! বিশেষ প্রয়োজনীয় । (৪) সমুদ্র-উপকূলে 
লবণ-জলের জলাশয়গুলি মৎ্স্য-চাযের উপযোগী করার জন্য গবর্ণমেন্টের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা 
দরকার। (e) মৎস্য-সংরক্ষণের ও চালানের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাক| অত্যন্ত দরকার। 
(৬) সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার চেষ্টা সফল করার জন্য গবর্ণমেন্টের যথোচিত চেষ্টা করা 
দরকার ;_-বিদেশ হইতে উপযুক্ত শিক্ষক ও জেলে-ট্টামার ও আনুযদিক দ্রব্যাদি আনাইয়া 
এদেশের জালিকদিগকে শিক্ষিত কর! দরকার । (৭) মত্স্য-তৈল, মৎস্য-সার, মত্স্য- 
পাকগলী প্রভৃতি মত্ম্য-জাত দ্রব্যের উৎপাদন-প্রণালী ও ব্যবসায় সম্বন্ধে তাহাদের 


শিক্ষাদি দরকার। 
রগ্তানি।__মাল্দাজ, কেরল ও মহারাষ্ট্র প্রধান মত্স্য রপ্তানি-কারক প্রদেশ। 


Questions 


fferent sources from which fish is caught. 


1. What are the di 
d physical characteristics of the principal 


Describe the location an 
fishing grounds of the world. 

2. Examine the principal world fishe 
out their chief characteristics. 


ries ground, and point 
(Cal. Inter. 1944, ’46). 


৩৩৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


3. Describe the economic importance of shallow seas with 
regard to fishing. (Cal. Inter. 1930, '39, ’40). 

4, “All fishing grounds are confined to the temperate zone”. 
— Explain. 

5. Give an account of the principal fisheries of the world. 
Which‘ of these are of special importance to Great Britain. 
(I. I. B. 1931), Explain the importance of this fishing ground on 
Great Britain. 

6. What are the problems of the fishing industry in India ? 

7. What are the important conditions for the development 
of fishing industry in India? Examine the present position and 
future prospects of the fishing industry in West Bengal, 

(W. B. C. S. 1949). 

8. Which of the states of Indian Republic have made much 
progress in the fishing industry and in what respects have they 
made the improvement ? 


9, Give reasons why West Bengal has so much scarcity of 
fish. 


পল্লিবহন 

পল্লিবহলেন্ প্রস্সোজলী্তা।।_কোন জিনিষের একস্থান হইতে 
অন্যস্থানে যে স্থানাস্তরীকরণ তাহাকে বলা! হয় পরিবহন । দেশের জ্ৰীবৃদ্ধিসাধন করিতে 
হইলে পরিবহনের স্থব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়! কি বাণিজ্যের প্রসার্তা সাধনে,, 
কি শিল্পোন্নতিকরণে, কি দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা রোধ করিতে, কি উপনিবেশ সাংস্থাপনে, 
পরিবহনের প্রয়োজনীয়ত| সর্বাংশে অগ্রগণ্য । এই সমস্তের সফলতা! পরিবহনের সুব্যবস্থা 
ও সুশৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে। 

বাণিজ্য ও পরিবহন।--(১) পরিবহন বাণিজ্যের জীবনম্বরূপ। ইহা পরিবহনের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। একস্থান হইতে স্থানান্তরে বাণিজ্য করিতে হইলে তাহার' 
প্রধান বাধা দূরত্ব। উৎপন্ন দ্রব্য ক্ষেত্র হইতে বাড়ীতে লইতে হইলে দূরত্ব কম হইতে 
পারে, তথাপি সে-স্থলেও পরিবহনের ব্যবস্থা দরকার। এই দূরত্বও যত অধিক হইবে 
পরিবহনের জন্যও তত অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে । পরিবহনের সুব্যবস্থাই বাণিজা- 
FRB দূরত্বের সমাধান করে । 

(২) পৃথিবীতে এমন কোন সভ্য জাতি নাই যে, কোন-না-কোন দ্রব্যের জন্য 
পরমুখাপেক্সী নহে। আধুনিক জগতের শিল্পোন্ত ও সভ্যতাগর্বা ইউরোপ ও 
আমেরিকারও কাঁচা মালের জন্য অনুন্নত এশিয়া ও আফ্রিকার উপর নির্ভর করিতে হয়। 
পরিবহনের স্থব্যবস্থা al থাকিলে এইরূপ আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা 
থাকে না। 

আর্থনীতিক প্রচেষ্টা ও পরিবহন ব্যবস্থার অঙ্গার্জিভাব।-_ দেশের উন্নতির' 
জন্য কোন নৃতন প্রচেষ্টা করিতে হইলে অনেকাংশে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে 
হয়। অনেক সময়ে বিদেশ ভ্রমণ হইতে অনুপ্রাণনা আসে ও তদহুসারে পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিতে হয়। আবার সেই পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্যও অনেক ক্ষেত্রে 
বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। এ সকলেরই জন্য সুষ্ঠু পরিবহন-ব্যবস্থার দরকার | 
কোন দেশে পরিবহন-ব্যবস্থা উন্নত হইলে সহজেই বিভিন্নমুখী আর্থনীতিক 
উন্নতি হইতে পারে। গ্ররুতপক্ষে আর্থনীতিক কমপ্রচেষ্টা ও পরিবহুন- 


৩৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থনীতিক ভূগোল 


ব্যবস্থ৷ পরস্পরের সহায়ক ;--কৰ্মপ্ৰচেষ্টা সফল করিতে যেমন পরিবহনের দরকার, 
পরিবহনের স্থব্যবস্থ৷ থাকিলেও তেমনি কর্মপ্রচেষ্া বৃদ্ধি পায়। 

শিল্প-গ্রচেষ্টা ifaw যদি বিদেশে রপ্তানি করা না যায়, তবে অর্থাগমও 
হয় না, শিল্পেরও উন্নতি হয় না। রপ্তানি-কার্ধে wie ও সহজ পরিবহ্ন-ব্যবস্থার 
নিতান্ত প্রয়োজন। 

দুতিক্ষের প্রতীকার।-_ছুরিক্ষের সম্ভাবনা বুঝিলে, বা দুর্ভিক্ষ সমাগত হইলে 
বিদেশ হইতে খাগ্যাদি আনাইতে পরিবহন-ব্যবস্থারই প্রয়োজন ৷ 

উপনিবেশ-সংষ্থাপন ৷--দেশে জনবৃদ্ধি হইলে পৃথিবীর জনহীন বা জনবিরল 
‘অংশে উপনিবেশ-সংস্থাপন আবশ্যক হইয়া উঠে। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার বর্তমান 
অধিবাসিগণের অধিকাংই ইংরাজের বংশধর । যদি উপনিবেশ সংস্থাপন না করিয়া 
এই ছুই মহাদেশের ইংরাজগণের Races বাস করিতে হইত, তবে এক ভয়াবহ 
আর্থনীতিক অবস্থার উদ্ভব হইত । এই উপনিবেশ সংস্থাপনে, এবং তৎপরে ওপনি- 
বেশিকগণের জীবনযাত্রা নির্বাহ কারণে, পরিবহনের গুরুত্ব এত অধিক যে, তাহার আর 
অতিশয়োক্তি চলে ন| । 

শব্মিশ্ৰহনেক্ল বিভিল্স Sots ৷-পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভৌগোলিক 
পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন উপায়ে পরিবহন-কার্ধ সম্পাদিত হয়। যেমন, বরফাচ্ছন্ন 
তুন্দাভূমিতে বন্নাহরিণ ও কুকুরের সাহায্যে পরিবহন চলে/_উত্তপ্ত বালুকাময় 
- মরুভূমিতে উষ্ই একমাত্র পরিবাহনের উপায়, ব্রঙ্মদেশ প্রভৃতিতে ভারী কাষ্ঠ 
পরিবহনের জন্য হস্তীর সাহায্য লওয়া হয় (৭১ নং চিত্র দেখ)। নিয়ে পরি- 
বহনের কয়েকটি প্রধান উপায় নির্দেশ কর! যাইতেছে ৮ 

১। রাস্ত। ৩। রেলপথ ও ট্রামপথ 
২। দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথ ৪ সমুদ্রপথে জাহাজাদি 
ei আকাশপথে আকাশযান 


১। রাস্তা 
atel গ্রধানতঃ তিন প্রকার,(১) প্রধান-প্রধান রাজপথ--এণুলি দেশের, বা 
প্রদেশের বা জেলার একপ্রাস্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত । (২) এই সকল রাজপথে 
আসিবার জন্তু এবং ইহাদের পশ্চাদ্ভূমি হইতে বাণিজ্যসম্পদ্‌ এই রাজপথের উপর 
অবস্থিত বাণিজ্যস্থলে আনিবার জন্য ষে-পথগুলি থাকে, তাহাদের বলা হয় শাখাপথ। 
ইহারা বহুদূর হইতে বাণিজ্য-ভ্ৰব্য বা যাত্রিগণকে বড় রাস্তায় আনে বলিয়া ইহাদের 
বলা হয় যোগানদার পথ বা পোষক পথ ( feeder road ) | 


পরিবহন ৩৩৭ 


রাজপথ দিয়া লরী, মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী এবং গরু ব| মহিষের গাড়ী 
যাতায়াত wa কিন্তু শাখাপথ সঙ্ধীর্ণ__সেজন্য ইহার উপর দিয়া গরু-মহিষের 
গাড়ীই প্রধানতঃ চলে। আবার গ্রামের মধ্যে গরুর গ্রাড়ীও চলিতে পারে না,_এমন 
ছোট রাস্তাও আছে। মাঠের উপর দিয়! মান্য পায়ে হাটিয়া এই সকল পথ অনায়াসে 
হুষ্টি করিয়াছে । ইহাদের বলে GAITAI ইহার উপর গাড়ী চলে না, _মানুষের 
মাথায় বা wea পিঠে মাল চাপাইয়া ইহার উপর দিয়! মাল-পরিবহন-কার্য সম্পাদিত হয়। 

স্থায়ী বড়-বড় রাজপথে এখন মোটর লরী রেলপথের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। 
প্রকৃতপক্ষে অনেক দেশেই রেলপথ বহুবিস্তৃত নহে,__দেশের অভ্যন্তরে গ্রাম্য পরিবেশে 
বহুস্থানে রেলপথ নাই। এ-সকল স্থানে এখন মোটর লরীতে মাল সরবরাহ চলিতেছে ও 
মোটর বাসে যাত্রী যাতায়াত করিতেছে । আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও 
দেশের অভ্যন্তরে এখনও মোটর লরীযোগে মাল যাতায়াত করে। 

উপরি-উক্ত বিবরণ স্মরণ রাখিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, রাস্তার সুবিধা 
অনেক, _(১) রাস্তা থাকিলে মোটর গাড়ী ও মোটর লরী তাহার উপর দিয়! যাত্রী ও মাল 
বহন করিয়া রেলগাড়ীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে; 

(২) রেলগাড়ীতে যেসকল যাত্রী বা মাল আসে, শাখাপথগুলি তাহারই পোষক 
পথ ( feeder road )) 

(৩) গ্রামাঞ্চলে রেলপথ প্রায়ই থাকে না; সেখানে রাস্তাযোগেই পরিবহন-কার্য চলে। 
রাস্তার উপর দিয়! পশুচালিত গাড়ী ও মোটর গাড়ীতে, এবং মানুষের দ্বারা ও পণুপৃষ্ঠ 
কিছু-কিছু পরিবহন চলে। রাস্তা না থাকিলে এই সকল গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্য গড়িয়া 
উঠিতে পারিত না। রাস্তা থাকিলে মান্ষের জীবনযাত্রা নির্বাহ কর! কষ্টকর 
হয়। বাণিজ্য-দ্রব্যের আদান-প্রদান অসম্ভব হয়। সেজন্য উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া 
তাহারা কোন মূল্যই পায় না। 

(৪) দেশের আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য দেশের মধ্যে স্থরক্ষিত রাস্তার 
বিস্তৃতি দরকার । 

(e) Rada দেশেও রাস্তার প্রয়োজনীয়তা বেশী। তাহা না হইলে ফসল গৃহে 
ব| বাজারে লইয়া যাওয়| সহজসাধ্য হয় না। 

(৬) শিল্পের উন্নতির জন্যও রাস্তাঘাটের বিশেষ দরকার। কারণ, তাহা al হইলে 
শিল্পের উৎপাদন-স্থান ও বিক্রয়-স্থানের মধ্যে যোগাযোগ থাকে না । 

(৭) রাস্তাঘাট না থাকিলে কোন দেশেরই দ্থাস্থ্যোক্সত হয় না। 

(৮) জ্ঞানবিস্তারের পক্ষেও রাস্তাঘাটের বিশেষ দরকার । 

(৯) সৈন্ত-চলাচলের জন্যও রাস্তাঘাটের বিশেষ প্রয়োজন | 

২২ 


৩৩৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাস্তাঘাট 


আ.. যুক্তরাষ্ট্র ৩,৪১৮,২১৪ মা. জার্মানি (প.) ৮১,৫৪৭ মা. 
ফ্রান্স _ ৪০৭,২১৬ মা. পাকিস্তান ৬০,২৬০ মা, 
যুক্তরাজ্য ১৯%১২৮ মা. ভাবত যুক্তরাষ্ট্র ৩১৬,৬৬৮ মা. 
বিভিন্ন দেশের রাস্তাঘাটের তুলন৷ 
রাস্তার দৈর্ঘ্য হিসাবে বিভিন্ন দেশের তুলনা করিলে দেখা যায় প্রত্যেক বৰ্গমাইলে 
পাকিস্তানে ৮১৭ মা, আ. যুক্তরাষ্ট্র ১:০০ মা. 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রে 1 *'২৫ মা. ফ্ৰান্সে sae মা. 
জাপানে *৬১ মা. যুক্তরাজ্যে ২'১* মা 
জার্মানিতে ০৮৬ মা. 


ভারতের বর্তমান রাস্তাঘাট প্রকৃতপক্ষে পাঠান ও মোগল সম্াট্গণের নির্মিত 
রাস্তার পরিমাজিত ও পরিবধিত সংস্করণ। লর্ড বেটিস্কের সময় রাস্তাঘাটের 
প্রয়োজনীয়তার দিকে ইংরাজ সরকারের দৃষ্টি পড়ে। লর্ড ডালহৌসির সময়ে জলপথ 
ও স্থলপথ--ছুইই নির্মিত হইতে থাকে। তাহার পরেও রাস্তাঘাটের কিছু-কিছু 
উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রেলপথ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে থাকিলেও রাস্তাঘাট 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট আবার জেলাবোর্ড ও 
লোকালবোর্ডের হাতে উহার ভার দিয়া দায়মুক্ত ছিলেন। অবশেষে প্রথম 
মহাযুদ্ধকালে রাস্তাঘাটের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইল। sel আছে, কিন্ত মোটর 
চলে না_এক রাস্তার সহিত আর. এক রাস্তার সংযোগ নাই, _নদীর উপর সেতু নাই, 
শীতকালে যেখানে পথ আছে, বর্ষায় সেখানে পথের চিহ্ন নাই--এইবপ নানা অস্থবিধা 
পরিলক্ষিত হইল। সেজন্য যুদ্ধের সময় বহু ব্যয়ে আবশ্যকীয় রাস্তা প্রস্তুত করিতে 
হইল, এবং যুদ্ধান্তে রাস্তার উন্নতি করার দিকে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়িল। 

১৯২৮ Atte জয়াকর কমিটির উপদেশান্থসারে প্রতি গ্যালন পেট্ৰলের উপর 
ছুই আনা ট্যাক্স ধরিয়া এ টাকায় এক কেন্দ্রীয় রাস্তা-তহবিল ( Central Road 
Fund) স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সেই তহবিল হইতে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টকে রাস্তার 
জন্য অৰ্থসাহায্য করা হইতে লাগিল। 


পরিবহন ৩৩৯ 


নাগপুৰ AIPA ৷--১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে যে একটি পরামর্শ-সভার 
অধিবেশন হয়, তাহাতে সমস্ত রাস্তা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়._(১) জাতীয় রাজপথ 


ভারত ও পাকিস্তান 
ধাজপথ 


ক্ষেল;- 
০. ৯০০ ২০০৩০০ মাইল 
a 


ৰ 
eR 


TA A 
৭২০,০৯০ ২০০ স্মৰ 
N 


১১৮ নং চিত্র । 


(National Highways ), (২) প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রীয় রাজপথ ( Provincial or 
State Highways), (৩) জেলার রাস্তা, (9) গ্রাম্য ai! 


৩৪০ উচ্চ mr ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(১) জাতীয় রাজপথ ৷--এই রাস্তা রাজধানী, বড়-বড় সহর, বন্দর, বিভিন্ন 
স্থানীয় এ রাষ্ট্রবহিভূত রাস্তার ঘোগসাধন করিবে। প্রদেশে-প্রদেশে রাস্তার ইহাই 
হইবে যোগস্থত্র,_মুল শিরা ৷ সৈন্ত-চালনার ইহাই হইবে প্রধান পথ। ইহা কেন্দ্রীয় 
সরকারের পরিচালনাধীনে থাকিবে । 

(২) প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রীয় রাজপথ ।-_ প্রদেশের অন্তর্গত প্রধান-প্রধান 
স্থান ও রাস্তা ও জাতীয় রাজপথের পরস্পরের মধ্যে সুংযোগ-সাধন করাই ইহার কাধ । 
ইহা প্রাদেশিক রাষ্ট্রের শাসনাধীন | 

(৩) জেলার রাস্তা eal উৎ্পাদন-ক্ষেত্র, বিক্রয়স্থল, এবং জেলার প্রধান 
স্থানগুলির ও নিকটবর্তী জেলাগুলির সদর-স্থানের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। ইহা, 
জেলাবোর্ডের কতৃত্বাধীন | 

(8) গ্রাম্য রাস্তা ।__ গ্রামের মধ্যে চলাচলের ও গ্রামের চারিদিকের গন্তব্য স্থানের 
সুবিধার জন্য এই রাস্তা নিত হইবে। 

নাগপুব পরামর্শ সভায় (Conference) ইহাও পরিকল্পনা করা হয় যে, কৃষি-অঞ্চলে ৫ 
মাইলের মধ্যে ও অন্য অঞ্চলে ২* মাইলের মধ্যে সদর বড় রাস্তা থাকিবেই। কিন্ত সেই 
পরিকল্পনা অনুসারে কোন কাজ হয় নাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম দুই 
বৎসরে ১৯০ মা. রাস্তা নৃতন হইয়াছে। 

SSSA ASI ৷--১৯৪৩ খৃঃ অন্দে নাগপুর পরিকল্পনা অনুসারে 
Re AA ১২৩,০০০ মা, পাকা ও ২০৮০** মাইল কাচা মোট ৩৩১,*** মাইল রাস্তা 
করা স্থির হয়। তদবধি রাস্তাঘাটের এইরূপ উন্নতি হইয়াছে-- 


et |. teint কাচা রাস্তা মোট 
১৯৪৩ সালে ৮৮৯০০ বি ১২৩০০০ ২২০০০০ 
মার্চ ৩১,১৪৫৬ ১,২২,০০০ | ১৯৮,০০০ ৩,২৪,০০০ 
মার্চ ৩১,১৪৬১ ১,৪৪,০০০ ২,৫০,০০০ ৩,৯৪০০০ 


অপেক্ষ। অধিক | অপেক্ষা অধিক 


সুতরাং মোট রাস্তা হিসাবে নাগপুর পরিকল্পনা অপেক্ষা বেশী রাস্তা প্রস্তুত কর! 
হইয়াছে। 

জাতীয় রাজপথ ।_-উপরি-উ্ত রাস্তাগুপির মধ্যে জাতীয় রাজপথ ধর! হইয়াছে। 
জাতীয় রাজপথ নিম্নলিখিত রাজপথগুলি লইয়া গঠিত-- 


পরিবহন ৩৪১ 
(১) কলিকাতা হইতে অম্বতসর--ইহার নাম atte Bre রোড; — 
কলিকাতা হইতে বাৰাণসী, এলাহাবাদ, দিল্লী হইয়া খাইবার গিরিপথের জামরুদ পর্যন্ত 
দীর্ঘ। কলিকাতা হইতে অমৃতসর পর্যন্ত ইহা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। অবশিষ্ট 
অংশ ইহা পাকিস্তানের অন্তৰ্গত। 
(২) কলিকাতা হইতে aate 
(৩ মান্দ্রাঞ্জ হইতে বোম্বাই 
(৪) বোম্বাই হইতে দিল্লী 
এই চারিটি পথের মোট দৈৰ্ঘ্য ৫,*** মাইল 
(৫) কলিকাতা হইতে বোম্বাই 
(৬) বারাণসী হইতে কুমারিকা অস্তরীপ (কানপুর, হায়দারাবাদ, কুহ্ ও 
বাঙ্গালোরের মধ্য দিয়া ) 
(৭). আগ্রা হইতে বোম্বাই 
(৮) আমেদাবাদ হইতে কাগুলা বন্দর ( অসম্পূর্ণ ) 
(৯) maim হইতে তিব্বত সীমান্ত ( সিমলার মধ্য দিয়া ) 
(১০) দিল্লী হইতে লক্ষৌ 
(১১) লক্ষৌ হইতে মজঃফরপুর হইয়া বারাউনি 
(১২) আসাম যাওয়ার রাস্তা 
(১৩) আসাম ট্রাঙ্ক রোড ( মণিপুরের ভিতর দিয়! একশাখা ব্রদ্ধদেশে গিয়াছে । ) 


গাড়ী ।__কীচা ও পাক|--উভয় রাস্তার উপর দিয়া গরুর গাড়ী ও ঘোড়া বা 
উটের গাড়ী চলে, এবং পাকা! রাস্তার উপর দিয়া মোটর গাড়ী চলে । ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রে মোটর গাড়ী ছিল ৪৯৮,৭১৩ অর্থাৎ প্রতি লক্ষ ভারতবাসীর জন্য ৮৯ 
“খানি গাড়ী। তন্মধ্যে মোটর সাইকেল ৫৬,৪৫*, মালগাড়ী ১৩৪,৮০৬, বেসরকারী 
পরিবহন গাড়ী ( Private Cars) ২১০,৪৫৮, সরকারী গাড়ী ( Public Service 
Vehicles ) ৪১১৯*৮, জিপ ১৭,১৭৪, মোটরে চল! অন্য গাড়ী ১৪৯৮৯, মোটর রিক-স 
৩৫৯৯ অন্যান্ত--২৯,৯১৪ | ১৯৬০ সালে ভারতে মোটর গাড়ীর সংখ্যা এইরূপ-_ 
মোটর সাইকেল-_৬৯৩৬৪, মোটর রিক্‌-স ৪৯৬*, জীপগাড়ী ২৬২৯৯, জননাধারণের 
মোটর গাড়ী ২,৪*,৩৭*, গবর্ণমেপ্ট সার্ভিসের গাড়ী ৫*৭৬৭, মোটর কার ১৮১৪৮, 
মালটানা গাড়ী ১৫২৯৩৮, নানাপ্রকার গাড়ী ৩৫৫৪৭ | 
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২। দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথ 


দেশের অস্তরব্তী নদী, খাল ও হৃদ প্রভৃতির উপর দিয়! নৌক| ও fata প্রভৃতির 
যোগে পরিবহন-কার্ধ সম্পাদিত হয়। ইহার নানা af আছে__এইরূপ জলপথে 
পরিবহন অল্লব্যয়সাধ্য ও স্থবিধাজনক ;_ কারণ, THAT ইহাতে ভালভাবে রাখা 
যায়, অনবরত নড়াচড়ার জন্য তাহার ক্ষতি হইতে পারে না। তাছাড়া, রেলপথ 
নির্মাণের জন্তু যেমন অনেক অর্থব্যয় করিতে হয়, জলপথের জন্য তাহা হয় না। 
তবে জলপথে যাতায়াত করিতে অনেক সময় লাগে_এবং কখন কোথায় পৌঁছিবে 
তাহা খুব নিশ্চয়ভীবে বলা যায় না। 


নদী ও etter ব্যবসা-বাণিজ্যে নদী বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূর্বেই বলিয়াছি, 
জলপথে aati স্থলভে ও স্বচ্ছন্দে আমদানি-র্টানি করা যায়। তবে কোন দ্রব্য 
বছ দূর লইতে হইলে বহু সময় লাগে, এবং ফল প্ৰভৃতি কাচা মাল হইলে নষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা বেশী। পরিবহন-কার্ধে নদীর উপযোগিতা সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখা দবকার-_ 
(১) নদীর গভীরতা বেশী TEU দরকার । 
(২) সারা বৎসরই পরিবহন চালাইতে হইলে নদীর বরফমুক্ত হওয়া দরকার | 
(৩) নদীর মোহান| বরফমুক্ত থাকা প্রয়োজনীয়। 
উত্তর মহাসাগর বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফাচ্ছন্প থাকে বলিয়া সোভিয়েট 
রুশিয়ার নদীগুলির নিম্নাংশ নৌবাহনোপযোগী ace | 
(8) নদী যেন খরস্রোতা না হয়, এবং ইহার গতিপথে ইহা! যেন কোন প্রপাতের 
সৃষ্টি না করে। ইহ! নিতান্ত বিপজ্জনক 
আফ্রিকার নদীগুলি অত্যন্ত খরস্রোতা এবং তাহা স্থানে-স্থানে প্রপাতের সৃষ্টি 
করিয়াছে। সেজন্ত সেখানকার নদীতে বেশীদুর নৌ-বাহন সম্ভব নহে। 
(৫) নদীতে সারা বৎসরই প্রচুর জল থাকা দরকার। 
(৬) ঘনবসততিপূর্ণ এবং খনিজ, কৃষিজ ও শিল্পজ সম্পদ্পূৰ্ণ অঞ্চলের উপর দিয়া 
নদী প্রবাহিত হইলে সেই নদীর উপযোগিতা বেশী। ইহাতে সেই অঞ্চলের বাণিজ্যের 


বৃদ্ধি হয়। 
sa হা সখ কী নি ATT শু 
অনেক দেশে ননীগুলি খালছ্ারা যোগ করিয়া দেওয়া হয়। এ বিধয়ে ইউরোপ অগ্রণী! 


| 
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ইউরোপে সোভিয়েট রুশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, গ্রেটবুটেন প্রভৃতি তাহাদের 
নদীগুলি খালদ্বার| সংযুক্ত করিয়া যাতায়াতের পথ সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত 
করিয়াছে। 


সোভিক্বেউ iata অধীন ইউরোপে Sm ইউরোপের দ্বিতীয় 
বৃহৎ নদী। কিন্তু ইহা কাম্পিয়ন সাগরে পড়িতেছে। সেজন্য ইহার বাণিজ্য ইহার 
সম্গিকটবর্তী অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহা হইলেও ইহা বাণিজ্য-সহায়ক নদী। 
ইউরোপে দক্ষিণ রুশিয়ার ও উত্তর রুশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য এই নদীর মাধ্যমেই 
বিশেষভাবে সংঘটিত হয়। ইউরোপীয় রুশিয়ার অন্য বাণিজ্যবাহী নদী_-ভন, নীপার, 
নীষ্টার, ডুইন| প্রভৃতি। এগুলি মহাসমুদ্রে পড়ে নাই,_স্থলবেষ্টিত সমুদ্ৰে 
পড়িতেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের পক্ষে ইহ| স্থবিধাজনক নহে । তথাপি কি স্থানীয় 
বাণিজ্যে, কি বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহাদের মূল্য কম নহে। এই স্থানের উত্তর 
দিকে আরও অনেক নদী আছে। কিন্তু সেগুলি শীতকালে জমিয়া যায়। কাজেই 
তাহাদের উপযোগিতা বাণিজ্যক্ষেত্রে কম। 


জাৰ্মান্নি-র প্রধান-প্রধান নদী--রাইন, দানিযুব, ওডর, এল্ব, ওয়েশার প্রভৃতি 
নৌবাহনোপযোগী | সেজন্য জার্মানি সহজেই তাহার বাণিজ্যাবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে। 
ইহার! প্রায় সমস্ত দেশ জুড়িয়া আছে। সেজন্য দেশের অন্তর্বাণিজ্য ইহদের দ্বারা সহজে 
ও সুলভে সম্পাদিত হইতে পারে। ইহাদের উপযোগিতা বাড়াইতে ওভর নদী_স্জ্রী 
নদীর সহিত ও OMA নদীর সহিত, এবং ওয়েশার-_রাইন নদীর সহিত ও এল্বে নদীর 
সহিত খাল দ্বারা যুক্ত হইয়াছে। রাইন জার্মানির শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবাহী নদী। এই 
রাইনের সহিত পশ্চিমে ফ্রান্সের রোন-সেওন নদী ও সীন নদীর উপনদী মান” (Marne) 
এর সহিত, এবং পূর্বে ইহার উপনদী মেইন-এর সহিত দানিযুব নদী যুক্ত হইয়াছে। 
আবার উত্তর-পশ্চিম রাইন-_ডর্টমুণ্ড-এম্জ, (Ems) খাল দ্বারা এম্জ. নদীর সহিত 
যুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে জার্মানির পূর্বভাগ হইতে খালে-ধালে পশ্চিমে যাওয়া 
যায়, এবং দানিয়ুব হইতে রাইন-পথে জার্মানির উত্তর-পশ্চিমে ও তথা হইতে উত্তর 
সাগরে যাওয়া যায়। 


জার্মানির পূর্ব সীমানায় ওডর বাণ্টিক সাগরে পড়িতেছে এবং মধ্যভাগে এল্ব 
উত্তর সাগরে পড়িতেছে। কিন্তু বাণ্টিক সাগর শীতকালে কিছুদিন বরফাচ্ছন্ন থাকে। 
তাই এই অঞ্চলের রপ্ানি-দ্রব্য এল্‌বের উপরিস্থ ates ভিতর দিয়া কীল 
বন্দরে পৌছায় এবং কীল খালের ভিতর দিয়া উত্তর সাগরে পৌঁছে। এই কীল খাল 
বাণ্টিক সমূত্র ও উত্তর সাগরকে সংযুক্ত করিতেছে । রাইন হলাগ্ডের ভিতর দিয়া 
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উত্তর সাগরে পড়িতেছে। এই সকল নদী অবলম্বন করিয়া পরিবহন-ব্যবস্থা এত সুন্দর 
হইয়াছে যে, জার্মানির অন্তর্বাণিজ্য ও বহিৰাণিজ্য প্রচুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং 


ভলল্লেক্স নদীগুলির মধ্যে সীন, লয়ার,গ্যারোন, ডোর্ডোনি, রোন-সেওন 


| 
৷ 
১১৯নং চিত্র । 
নদীগুলির উপর বড়-বড় বাণিজ্যকেন্দ্ৰ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
নদীগুলি প্রধান। এগুলিরও বহুদূর নৌ-বাহনোপযোগী। সেজন্য এখানেও নদী- 
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যোগে পরিবহন-কার্ধ জার্মানি অপেক্ষা কম স্থবিধাজনক নহে। আবার এই সকল' 
নদী খাল দ্বারা যুক্ত করিয়| দেওয়া হইয়াছে। উত্তর ফ্রান্সের পণ্য জলগথে দক্ষিণ 
ফ্ৰান্সে পাঠাইতে হইলে ইহার ভিন্রাল্টর প্রণালী ঘুরিয়| ভূমধ্যসাগরে পড়িয়া তবে দক্ষিণ, 
ফ্ৰান্সে পৌছিতে হইত। সীন নদীর উপনদী Bea ( Yonne ), ও সেওন যোগ 
করিয়া যে বাৰ্গ৷ণ্ডি খাল কাটা হইয়াছে, তাহাতে উত্তর ফ্রান্স হইতে সহজে দক্ষিণ ফ্রান্সে 
যাওয়া যাইতেছে। 

গ্রেউন্বটেন্েল্স Chay, টরেন্ট, মাসে; আউস, হাদ্বার ও crit প্রভৃতি, 
নদীতে সার! বৎসরই জলপথে নৌ-চলাচল সম্ভব। এই নদীগুলির মধ্যে কোন-কোনটি 
খাল ছারা যুক্ত করিয়া তাহাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ৩৫ মাইল' 
দীর্ঘ মাঞ্চেষ্টার খাল দিয়া পণ্যবাহী জাহাজ একেবারে মাঞ্চেস্টার পৌছিতে পারে। 

গ্রেটবুটেনের প্রধান-গ্রধান খাল--(১) লণ্ডন ও বৃষ্টলের মধ্যে কেনেট ও আভন 
খাল, (২) লিভরপুল ও হালের মধ্যে ট্ৰেণ্ট ও মার্সে খাল, (৩) ইয়র্কশিয়ার-আউম © 
মার্সে নদী যোগ করিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ার ও ইয়র্কশিয়ারের মধ্যে NSH ও লিতরপুল 
খাল, (9) মাঞ্চেন্টর জাহাজ যাতায়াতের খাল ও (৫) মাথেস্টর জাহাজবাহী খালের: 
জাহাজের ভিড় কমাইবার জন্য ছোট জাহাজের উপযোগী মাসে নদীর মুখ হইতে 
মাঞ্চেস্টার ATS ব্রিজওয়াটার ( Bridgwater ) খাল প্রভৃতি | 

স্কটলণ্ডের ফোর্থ ও ক্লাইভ. খাল ইহার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির 
মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়াছে। স্কটলণ্ডের স্থবিখ্যাত ক্যালিভোনিয়া খাল দিয়া পূৰ্ব 
ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে যাতায়াত করা যায়। 

ভত্তর আমেরিকাক্স ক্যানাডা ও আ. SSRI মধ্যে 
সুপিরিকর, নিচিগণ, হিউরন, ঈরি ও অণ্টারিও নামে পাশাপাশি অবস্থিত 
যে aege আছে তাহাদের মধ্যে মিচিগন ব্যতীত অপর চারিটি দুই দেশেরই 
অধিকারভুক্ত | আ. যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার পক্ষে ইহাদের উপকারিতা অবর্ণনীয় ৷৷ 
সেন্ট লরেন্স নদী ইহাদের উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া আট্লার্টিক হইতে এই 
মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় ইহাই শ্ৰেষ্ঠ বাণিজ্যপথ। এই হদ-অঞ্চলে খনিজ 
সম্পদ্‌ গ্রচুর। আ. যুক্তরাষ্ট্রে ces কয়লা-খনি এই হ্রা-জঞ্চলেই অবস্থিত। এই 
অঞ্চলের কয়লা, লৌহ ও sas অবলম্বন করিয়া এই অঞ্চলে নানা শিল্প- 
কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার, এই অঞ্চলটি ক্যানাডার রুষিভূমির সন্নিকটে 
অবস্থিত। কুইবেক ও অণ্টারিও ইহাদেরই তীরে অবস্থিত। এই দুই প্রদেশে 
চামড়া ও মাংস প্ৰভৃতি পগুজাত জ্রব্যাদি এবং এই 


পশুপালন হয়। স্নতরাং লোম, 
উপর দিয়া রগানি করা হয়। আমদানি, 


দুই দেশের খনিজ সম্পদ্‌ ও গম এই হদগুলির 


৩৪৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল > 
বস্তুও এই হৃদপথে দেশের অভ্যন্তরে যায়। সেন্ট জরেন্দের মুখ হইতে হুপিরিয়র হৃদ 
পর্যন্ত এই নদী ২৫** মা. দীর্ঘ। এই পথে স্থয়েজ কিংবা পানামা খাল অপেক্ষা 
বেশী ওজনের ( মূল্যের নহে ) মাল যাতায়াত করে। 

কিন্তু এই পথে অস্থবিধাও আছে এবং তাহার যথাসাধ্য প্রতীকারও হইয়াছে। 
এই meth বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত বলিয়া এক RA জল অন্য হদে পড়িবার সময় 
প্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল প্রপাতের স্থান এড়াইবার জন্য ছুই উচু-নীচু 
হদের মধ্যে খাল কাটিয়া জাহাজ চলাচলের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থপিরিয়র 
ও হিউরন gaa মধ্যে আছে দুইটি সেণ্ট মেরী খাল; ইহারা স্থ (5০০) খাল * 
নামে পরিচিত। হিউরন ও ঈরি হ্রদের মধ্যে সেন্ট ক্লেয়ার নামক প্রস্তরগর্ভ ইদের 
উপর দিয়া যাইবার জন্যও খাল আছে। ঈরি ও অণ্টারিও হ্রদের মধ্যে নায়াগ্রা 
জলপ্রপাতকে এড়াইবার জন্য আছে ওয়েল্যাণ্ড ( Welland) খাল। অণ্টারিও 
হ্রদের উত্তর ভাগের তীরবর্তী সহর কিংসটন হইতে ক্যানাডার ওটায়া সহর পর্যন্ত 
আছে রিডু খাল। অণ্টারিও হৃদ ও AB a সহরের মধ্যে সেন্ট লরেন্স নদীতে খরলোত 
(rapids) ও প্রপাত প্রভৃতির জন্তু বড় জাহাজ আসিতে পারে না। এই সকল 
WES অতিক্রম করিবার জন্য এখানে অনেক খাল আছে । ইহাদের মধ্যে প্রধান 
খাল--ল্যাসিন খাল ( Lachine Canal ) | ম্ণ্টিল ও আট্লার্টিক মহাসাগরের 
মধ্যে সমুদ্রগামী বড়বড় জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। এই খালগুলি পাচ মাস 
(ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল ) বরফে আচ্ছন্ন থাকে। সেজন্য সে-সময় এই পথ বন্ধ থাকে 
এবং এইপথে অত্যন্ত কুয়াসা হয়। সেজন্য আলোর সাহায্যে তখন জাহাজ চালাইতে 
হয়। প্রকৃতপক্ষে খনিজ সম্পদে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে এই হৃদ-অঞ্চল অনন্যসাধারণ। 

| পরিবহনের যত স্থবিধ| হইয়াছে ততই এ-অঞ্চলের আর্থনীতিক উন্নতি হইয়াছে। 
ক্যানাডার অন্য নদীগুলির দ্বারা আন্তৰ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন সুবিধা হয় 
Aer আঞ্চলিক স্থবিধা কিছু হয়। 

আ' যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নদী মিপিসিপি ও মিজৌরী। সেন্ট লুই সহরের নিকট 
মিজৌরী মিসিসিপির সহিত মিলিত হইয়াছে । এই দুইটি নদীর মিলিত als 
৪ হাজার মাইল দীর্ঘ। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের উ অংশের জল এই নদীতে ও ইহার 
উপনদীগুলিতে পড়ে। তাই ইহার একটা চলিত নাম “জলের রাজা”। মেক্সিকো 
উপসাগরে ইহার মুখ হইতে সেণ্টপল পৰ্যন্ত ২*** মা. দীর্ঘপথ নাব্য। মিনিয়াপোলিস 


* ইহার ফরাসী নাম Sault Ste Marie— ইহার বাংলা উচ্চারণ অনেকটা এইরূগ-স্থ Gs 
মেয়ায়ী। এজন্য ইহাকে eg” খাল বলে। 


পরিবহন ৩৬৭ 
< সেন্ট লুই-এর মধ্যে বাণিজ্য-জ্রব্যের পরিবহন অত্যন্ত বেশী। মিজৌরীর গতিপথ 
২.০, মা, নাব্য । স্থতরাং এই ছুই নদী আ. যুক্তরাষ্ট্রের সৰ্বপ্ৰধান বাণিজাবাহী নদী। 


N 


১২*নং চিত্র । 


আবার, মিসিসিপির একটি ছোট্ট উপনদী ইন্লিনইস-এর সহিত মিচিগন হ্রদ খাল 
দ্বারা যুক্ত কর! হইয়াছে। তাহাতে আট্লার্টিক মহাসাগর হইতে সেন্ট লরেন্স নদী দিয়া 
প্রবেশ করিয়া হদগুলির উপর দিয়! মিচিগন হ্রদে আসিয়| ইল্িনইস-মিসিদিপি নদী দিয় 


৩৪৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


ও মেক্সিকো উপসাগর দিয়! বাহির হওয়া যায়। মিসিসিপির উপনদী ওহাইও ( Ohio ) 
একটি শ্রেষ্ঠ কয়লাবাহী নদী । 

আ. যুক্তরাষ্ট্রের উপর পূর্বভাগে নব ইংলণ্ডের নদীগুলির দ্বারা দেশের ভিতরে 
কতকদুর জাহাজ-যোগে ও তৎপরে নৌকাযোগে প্রবেশ কর! যায়। ইহা পূর্বাঞ্চলে 
মোহক নদী ও ঈরি হ্রদ ও ঈরি খাল ছারা যুক্ত হইয়াছে বলিয়া নিউইয়র্ক সহর হইতে 
হাডসন নদী দিয়া হ্ৰদপথে যাওয়ার পথ সহজ হইয়াছে, এবং নিউইয়র্কেরও বাণিজ্যিক মূল্য 
বহুগুণ বন্ধিত হইয়াছে। এই AGAMA নদী দিয়া ও চ্যামপ্লেন হৃদ দিয়! উত্তরে সেন্ট 
লরেন্স নদীতে পড়া যায়, এবং ঈরি খালের একটি শাখা দিয়! অণ্টারিও see পড়া যায়। 
এই ঈরি খালের এখন নাম হইয়াছে বজর! খাল (Barge Canal )--বজরার মত 
বড়-বড় নৌকা এই পথে স্বচ্ছন্দ যাতায়াত করিতে পারে তাই এইরূপ নাম 
হইয়াছে। 

আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বভাগে টেনেসী নদীতে বাধ fit জল নিয়ন্ত্রণ 
করিয়! এবং সেই সকল জলনিয়ন্ত্ৰণকারী কবাটের মধ্য দিয়া বড়-বড় নৌকা মাল লইয়া 
যাতায়াত করিতেছে । এই বাধ দিয়া হৃদ সুষির ও জলনিয়্ত্রণের পূর্বে এই নদীতে যত 
মাল চলাচল হইত, এখন তাহার প্রায় feted বেশী ওজনের মাল যাতায়াত করে । 
al. যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে g4 বড় নদী আছে কলোরাডে। ও রিও গ্রাণ্ডি। 
খাল কাটিয়| বাধ বাধিয়৷ জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহাদেরও অনেক উন্নতি কর! হইয়াছে । 
কিন্তু বাণিজ্যদ্রবা বহন কর! অপেক্ষা জলসেচনেই ইহাদের উপযোগিতা বেশী। 

দক্ষিণ-আসমেক্রিক্ক। অনুন্নত দেশ। এখানে নদীযোগে পরিবহন-কার্য 
প্রধানতঃ সংসাধিত হয়। নদীগুলির মধ্যে আমাজন সর্ববৃহৎ নদী ;__বর্ধাকালে এই 
নদী ও ইহার উপনদীগুলিসহ ৫*,*** মাইল নৌ চালনা সম্ভব, কিন্তু অন্য সময় ২০,*০০ 
মাইলের বেশী নৌকাষোগে পরিবহন সম্ভব নহে। ইহার মোহানা হইতে ১*** মাইল 
দুরে অবস্থিত ম্যানাওস পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজ চলে, এবং নদীতে চালাইবাঁর 
উপযুক্ত স্টিমার আন্দিজের পাদদেশ পর্যন্ত যাইতে পারে। কিন্তু আমাজন-অববাহিকা। 
বনাচ্ছয়, এবং বর্ষাকালে বন্ায় ইহার বহুদূর পর্যন্ত ডুবিয়া যায়। weak ইহার 
অববাহিকায় রাস্তা বা রেলপথের সম্ভাবনা কম। এজন্য এ-অঞ্চলে নদীপথই 
পরিবহৃন-কার্ধে একমাত্র ভরসা-স্থল। উত্তরে ম্যাগ.ডালেন| ও ওরিনকে। নদীপথে 
বহুদূর Wate চলে। দক্ষিণে পারানা-প্যারাগুয়ে নদীপথে আপানসিওন পর্যন্ত 
বড়-বড় স্টিমার চলে। আৰ্জেণ্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ ব্রাজিলের বাণিজ্য 
এই পথে বিশেষভাবে চলে। আরও দক্ষিণে রিও carai প্যাটাগোনিয়ার 
মেষচারণ অঞ্চলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হুইয়াছে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থলে 


পরিবহন সাহ 


মাথাপিছু এত মেষ প্রতিপালিত হয় যে, পৃথিবীতে কোথাও তাহার তুলনা নাই। রিও 
নেগ্রে। অবলম্বনে এখানে মেষের ব্যবসায় বিশেষভাবে চলে। 
আক্রিকায় নীল শ্ৰেষ্ঠ নদী। নীলের বন্তায় তাহার উভয় পাৰ্শ্ব শস্তশালিনী 
হইয়াছে। কিন্তু ইহা! অন্তর্বাণিজ্যের পক্ষে যতদূর উপকারী বহির্বাণিজ্যের পক্ষে তত 
নহে। ইহার গতিপথে g নীলের সহিত মিলিত হইবার পরে উচ্চ হইতে নিম্নতর 
ভূমিতে গমনকালে ইহার ছয় স্থানে খরল্রোতের (Cataract) ww হইয়াছে 
সেইজন্য aga হইতে আসোয়ান পর্যন্ত অংশ নৌ-বাহনোপযোগী নহে। এই স্থানে 
রেলপথ নির্মাণ করিয়া খরস্রোতগ্ুলিকে এড়াইয়া যাওয়া হয় । এই নদীর মুখে ব-দ্বীপের 
মধ্যে স্টিমারাদি চলে। আফ্রিকার দ্বিতীয় প্রধান নদী কঙ্গে।। কিন্তু ইহার গতিপথ 
নানাস্থানে খরন্রোতের হি হওয়াতে ইহ! সর্বত্র নৌ-বাহনোপযোগী নহে। ইহার 
উপনদী উবাঙ্গী মোহানা হইতে ইহার উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত অংশ নৌ-চালনোপযোগী। 
দক্ষিণ আফ্রিকার জাম্বেজি ২৭০ মাইল পর্যন্ত নৌ-চালনোপযোগী॥ ইহারও গতিপথ 
ভিক্টোরিয়া গ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিম আফ্রিকায় নাইজার নদীতে মোহানা হইতে 
প্রায় ৫** মাইল নদীপথে যাওয়া যায়। মধ্য আফ্রিকার হুদ-অঞ্চলে জাহাজ চলে | 
অস্টে লিয়ায় নদী বিশেষ নাই। মারে ও ডালিং কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য নদী । 
কিন্তু ইহারা বিশেষ নৌ-বাহনোপঘোগী নহে। সেজন্য অস্ট্রেলিয়াতে বাণিজ্য-ত্বব্য 
পরিবহন-কাৰ্ষ সাধারণতঃ লরীযোগেই সম্পাদিত হয়,_নদীপথে বাণিজ্য বিশেষ হয় না। 
এশিয়ার মধ্যে এশিয়াধীন সোভিয়েট-রুশিয়া, চীন, ব্ৰহ্মদেশ, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও 
পাকিস্তান_-এই কয়টি দেশেরই জলপথ বিশেষভাৰে উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট-রুশিয়ায় 
ওবি, ইনিসি, লেন! এবং আমুর সাইবিরিয়ার নদী। প্রথম তিনটি নদীই উত্তর 
মহাসাগরে পড়িতেছে। wears ইহাদের মোহানা বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে 
আচ্ছন্ন থাকে | এজন্য ইহার উচ্চ অংশেই নৌ-বাহন চলে। আমুর মধ্য এশিয়ার 
পার্বত্য অঞ্চলে Bes হইয়া ওথ্টম্ব, সাগরে পড়িতেছে। ইহারও মুখ শীতকালে 
কিছুদিন বরফাচ্ছন্র থাকে। নিকোলেয়ে-ক্ষ, ইহার বন্দর | ইহার বৈকাল হ্রদের 
উপর জাহাজ চলে। 
চীনের প্রধান নদী তিনটি--হোয়াং, ইয়াংদি ও সি (পিল্পশ্চিম ) 1 
catate cal ( হোয়াং= পীত, হোস নদী ) তিব্বতীয় মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া চীনের 
ভিতর দিয়া পোহৈ (চিলি) উপসাগরে পড়িতেছে। উই-ছো! ইহার সর্বশেষ উপনদী । 
মোঙ্গলিয়া মরুভূমি হইতে লোয়েস্‌ নামক বালুকা উড়িয়| আসিয়া হোয়াং নদী-অঞ্চল 
ঢাকিয়| ফেলে এবং নদীগর্ভে অনবরত পড়িয়া তাহ! উচু করিয়া দেয়। তখন ছুইধারে 
বাধ বীধিয়| নদীকে যথাস্থানে রাখিতে হয়। বধাকালে শ্রোতের বেগে কখনও-কখনও 


৩৫০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


এই বাধ ভাস্কিয়| যায় এবং বন্যার জল ছুই কুলের বহুদুর পৰ্যন্ত প্লাবিত করিয়া ধ্বংসসাধন 
করে। এইজন্য এই নদী বিশেষ বাণিজ্যবাহী নদী নহে। 

ইয়াংসি-কিয়াং ( ইয়াংসি= স্বৰ্ণ, কিয়াং=নদী ) মধ্যচীনের সৌভাগ্যের কারণ | 
এই নদী তিব্বতের মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া মধ্যচীনের স্সে-চুয়ান মালভূমির উপরিস্থিত 
লাল বালুকাময় রেড, বেদিনের উপর দিয়া, এবং রেড, বেসিনের সীমাস্থিত পর্বত ভেদ 
করিয়া চুংকিং হইয়| ইচাং পৌছিয়াছে। চুংকিং হইতে ইচাং পর্যন্ত বিপজ্জনক 
CHUNG আছে। তথাপি ইচাং হইতে চুংকিং পর্যন্ত নৌকা যায়। এই পর্যন্ত ইয়াংসি- 
নদীর প্রথম অংশ | 

ইহার পরে ইয়াংসি__ইচাং হইতে সমতরক্ষেত্রের উপর দিয়া হান্‌-কৌ আসিয়াছে | 
ইহাই ইয়াংসির দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ অংশ। এখানে ইহার হান্‌ উপন্দী__কৃষিপ্রধান, 
বিশেষতঃ চা-প্রধান, অঞ্চল হইতে আপিয়! ইয়াংপি-র সহিত মিলিয়াছে। এই 
মিলন-স্থানে তিনটি শিল্পপ্রধান সহর আছে,-হান্্‌-কৌ, হান্‌ইয়াং, ও উচাং। ইচাং ও 
হান্‌-কৌর মধ্যে নৌকা ও Sata চলে। 

হান্-কৌ হইতে ইয়াংসি তাহার ব-দ্বীপের সমতলভূমির উপর দিয়া সাংহাই সহরের 
নিকট চীন সাগরে পড়িতেছে। ইয়াংসির মুখ হইতে এই হান্‌-কৌ পর্যন্ত সমূদ্রগামী 
জাহাজ আসে, ইহাই ইয়াংসি অববাহিকার তৃতীয় অংশ। এই পূর্ব অঞ্চল হোয়াং 
ও ইয়াংসির স্থবিস্তৃত নিয় সমতলভূমি। ইহা চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষিক্ষেত্র_ 
এখানে কুষিশশ্ত ধান | ইয়াংসির ব-দ্বীপ হইতে তিয়েনসান পর্যন্ত এক খাল কাটিয়া 
যেমন কৃষিকার্ধের উন্নতি করা হইয়াছে, তেমনি এই কৃষিদ্রব্যবহুল অংশে পরিবহনেরও 
সুবিধা করা হইয়াছে। 

চীনগণতন্ত্ের দক্ষিণে সি. কিয়াং। ইহা! পশ্চিমে Sata মালভূমিতে উৎপন্ন হইর! সোজা 
পূর্বে গিয়া চীন সাগরে পড়িতেছে। এখানকার একই জমিতে বছরে তিনবার ফসল হয় । 
স্থতরাং ইহা! কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এই নদীতে প্রায় আগাগোড়া নৌকা চলে। 

ভ্ৰসাদেশেল শ্রেষ্ঠ নদী ইরাবতী। ইহা উত্তর-ত্রহ্মের পার্বত্য অঞ্চলে 
উদ্ভূত হইয়| ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত মার্টাবান উপসাগরে পড়িতেছে । ইহার প্রধান 
উপনদী চিন্দুইন উত্তর-ব্হ্মের উত্তর-পশ্চিমে উৎপন্ন হইয়| মান্দালয় সহরের ৩০ মাইল 
দক্ষিণে ইরাবতীর সহিত মিশিয়াছে। উত্তরের অল্প অংশ বাদে ইহার অবশিষ্ট অংশ 
সমতলভূমির উপর দিয়া গিয়াছে বলিয়া, নদীমুখ হইতে ৯** মাইল দূরস্থ ভামো পর্যন্ত 
স্টিমার চলে। এই নদীর অবিবাহিকাই ব্ৰহ্মদেশের সমদ্ধিসম্পন্ন অংশ--ব্রদ্ধের প্রধান 
aaga তৈল ও প্রধান কৃষিদ্ৰব্য ধান্য প্রভৃতি এই অঞ্চলেই বিশেষভাবেই জন্মে ৷ 
তাই ইরাবতী ব্রদ্দদেশের প্রধান বাণিজ্যবাহী নদী। 


পরিবহন ৩৫১ 


ana আর একটি নদী জিতাং ইরাবতীর পূর্বে ধান্ত-প্রধান অঞ্চলে অবস্থিত, এবং 
সালউইন তিব্বতের উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হইয়া সান মালভূমির উপর দিয়া মার্টাবান 
উপসাগরে পড়িতেছে। ব্রন্মের এই নদীগুলির উপর দিয়া নৌকাযোগে ধান্য প্রভৃতি 
ahaa, তৈল প্রভৃতি খনিজদ্রব্য ও বনাঞ্চলের ced কাষ্ঠ প্রভৃতি অনবরত বিদেশে 
চালান যাইতেছে। 

খাইল্ন্যাণ্ডেক্ মধ্যে তিনটি নদী আছে-_পূর্বে মেকং, মধ্যভাগে মেনাম, আর 
্রন্মদেশের সালউইন ইহার পশ্চিমে কতকদুর প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদীপথে 
ধান্য প্রভৃতি shag এবং বনজ কাষ্ঠাদি রানি করা হয়। 

গশাকিসজ্জালেন্স পশ্চিমাংশে প্রধান নদী সিন্ধু, এবং পূর্বাংশে প্রধান নদী 
গল ( পদ্ম| ), RAB ও মেঘনা! এবং তাহাদের উপনদীগুলি। সমগ্র পাকিস্তানের 
জলপথ মাত্র ৫ হাজার মাইল। তন্মধ্যে পূর্ববন্েই ৪৫** মাইল। পূর্ব-পাকিস্তানের 
নদীতে ছোট-বড় নীনাপ্রকারের নৌকা। স্টিমার, ও নদীমুখে জাহাজ চলে। এই নদীপথে 
বৎসরে ১ কোটি যাত্রী এবং ৫* লক্ষ টন মাল যাতায়াত করে। চট্টগ্ৰাম ও নারায়ণগঞ্জে 
এবং নারয়ণগঞ্জ ও চালনার মধ্যে প্ৰধানতঃ পাট ও অন্ত পণাদ্রব্য বহন করিয়া 
পোতবহৰর (flotilla) যাতায়াত করে। এক্ষণে কলিকাতা হইতে আসাম বা বিহারে 
যে-স্টিমার যাতায়াত করে, তাহার কতকদুর পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তৰ্গত ব্ৰহ্পুত্ৰ ও গঙ্গার 
অংশ দিয়! যাইতে হয়। 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জলপথ 

ভারতবর্ষে বহু নদী থাকিলেও প্রাচীনকাল হইতে উত্তর ভারতের গন্ধা, ব্রহ্মপুত্র ও 
সিন্ধুই সমগ্র ভারতের সৰ্বপ্ৰধান বাণিজ্যবাহী নদী ছিল। এই তিন নদী বর্ষায় বৃষ্টির 
জলে ও প্ৰীষ্মে বরফ-গল| জলে পরিপুষ্ট থাকে বলিয়া ইহারা সার! বৎসরই নৌচালনোগযোগী । 
ইহাদের মধ্যে সিন্ধুর কতকাংশ এখন পাকিস্তানে পড়িয়াছে। 

ভারতবর্ষে যে-সকল নৌবাহনোপযোগী নদীপথ আছে তাহাদের দৈর্ঘ্য ৫*** মাইল ৷৷ 
ইহাদের মধ্যে প্রধান নদীপথণগুলি--গঙ্গা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও তাহাদের উপনদী,__গোদাব রী, 
কৃষ্ণ ও তাহাদের খালগুলি, কেরলের বিল ও তাহাদের খাল, মান্দ্রাজের অন্ধ ও মান্দ্রাজ 
রাজোর বাকিংহাম খাল। পশ্চিম উপকূলস্থ খালগুলি ও উড়িয়ার মহানদীর 
খালসমূহ | 

বর্তমানে ১৫৫৭ মাইল নদীপথে যন্তরচালিত স্টিমারাদি চলে এবং ৩৫৮৭ মাইল পথে 


বড়-বড় দেশী মাল্লাবাহিত নৌকা চলে | 


৩৫২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য পাট ও চা সমগ্র ভারতের AISA প্রধান 
র্থপ্রন্থ পণ্য। সেইজন্য এই জলপথও ভারতের শ্রেষ্ট বাণিজ্যবাহী জলপথ। দেশী 
নৌকা এই পথে বাণিজ্যের প্রধান পরিপোষক,_ইহা দুরদূরাত্তর হইতে THAT 
স্টিমারে, জাহাজে ও বন্দরে পৌছাইয়! দেয়। 

কলিকাত| হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পথে আসামের অন্তর্গত ডিব্ৰুগড় পর্যন্ত, এবং কলিকাতা 
হইতে গঙ্গাপথে পাটন| পর্যন্ত পথ দুইটি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সৰ্ববৃহৎ জলপথ। প্রথমটির 
দৈৰ্ঘ্য ১১৭৫ মাইল এবং থ্বিতীয়টির ৯২০ মাইল । এই ছুই পথে বহুদিন জাহাজ 
চলিতেছে। ইহাদের আবার শাখাপথও আছে। ১৯৪৭ খৃঃ অন্দে ভারত-বিভাগের ফলে 
এই জলপথের কোন-কোন অংশ পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে। সেজন্য ভারত- 
বিভাগের পরে প্রথমে জাহীজ-চালনায় কিছু-কিছু গোলযোগের সরি হইয়াছিল। 
কিন্তু জাহাজ-কোম্পানীগুলির চেষ্টায় কালোপযোগী মীমাংসা হইয়াছে বলিয়| এক্ষণে 
আর কোন গোলযোগ নাই ৷ 

উত্তর-ভারতে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর থালপথ আছে। এই সকল খালগথে ও নদীপথে 
বহুলভাবেই নৌকা চলাচল হয়। কলিকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানীর ১২% অংশ 
মালের যাতায়াত বেশীর ভাগ নৌকাযোগেই হইয়া থাকে । নৌবাহন জলপথ আনামে 
৯২* মাইল, পশ্চিমবঙ্গে ৭৭৭ মাইল, বিহারে ৭১৫ মাইল, উত্তরপ্রদেশে ৭৪৫ মাইল | 

দক্ষিণল-ভ্তাব্পমতে--খালপথই জলপথ। দক্ষিণ-ভীরতের নদীগুলি মালভূমির 
নদী-_বর্যাকালে ইহাদের স্ৰোত প্রবল হয়, গ্রীষ্মকালে শুকাইয়! যায়। সেজন্য এ-অঞ্চলের 
নদীগুলি নৌচালনার বিশেষ উপযোগী নহে। ইহাদের মোহনায় ও নিকটবর্তী অংশে 
মাত্র নৌবাহন চলে। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও মহানদী-পথে নৌকা-চলাচল কিছু পরিমাণে 
আছে। কিন্তু মান্দ্রাদ ও অন্ধের গোদাবরী খাল, ভাম্মাগুডান খাল, কৃষ্ণা খাল, 
বাকিংহাম খাল, কুমলি খাল, কেরলের বিলের মধ্যস্থ খাল, উড়িয়ার মহানদী খাল 
প্রধান বাণিজ্যবাহী জলপথ। 

গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপের খালগুলি এ-অঞ্চলে প্রধান জলপথ। পশ্চিম 
উপকূলে কেরলের নিম্নে যে-বিল আছে, এই বিলের উপর দিয়া খাল কাটিয়া সেই 
খালপথে সমুদ্রে মাল লইয়া জাহাজ বোঝাই করা হয়। 

বলাবাহুলা,_-নদীপথের ও খালপথের যাত্রীসংখ্যা বা পণ্যের পরিমাণ করা যায় না। 
তবে জাহাজ-কোম্পানি যে-যাত্রী ও মাল বহন করে তাহার কিছু হিসাব থাকে | ইহাদের 
হিসাবমতে জানা যায় ইহার! বৎসরে ১ কোটি যাত্রী ও পণ্যের ৭৫ শতাংশ বহন 
করে। কোন-কোন খালপথে CHO আদায় হয়, তাহা হইতেও কিছু যাত্রী ও পণ্যের 
হিসাব পাওয়! যায়। কিন্তু দেশী-নৌকা-বাহিত যাত্ৰী বা পণ্যের কোন হিসাব 


পরিবহন ৩৫৩ 


পাওয়া যায় না। তবে BRA করা যায়,--এক-শতাংশ যাত্রী ও মার দেশী 
নৌকায় বাহিত হয়। 

ভারতের প্রদেশগুলির সীমানার মধ্যে যে-নদী থাকে বা কোন নদীর 
যতটুকু থাকে তাহার বিধি-ব্যবস্থা তাহারাই করে। কেবল যে-নদীগুলি জাতীয় নদী 
বলিয়া বিজ্ঞাপিত তাহার বিধি-ব্যবস্থ। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে । ইহাতে খুবই 
agad হয়। কোন নদীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হয় না। এজন্য ১৯৫২ খৃ. অবে উত্তর- 
ভারতের জন্য (Ganga-Brahmaputra Water Transport Board) গঙ্গা-্ৰক্ষপুত্ৰ 
জলপথ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে । উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের 
নদী-বাণিজ্য একই নিয়মে পরিচালনার জন্য ইহার হুঠি। 

এক্ষণে ভারতে নৌবাহনোপষোগী জলপথ £ 


উত্তরপ্রদেশ ৭৪৫ মা. আসাম ৯২৯ মা. 
বিহার ৭১৫ মা. উড়িয্যা ২৮৭ মা. 
পশ্চিমবঙ্গ ৭৭৭ মা. Tats ও অন্ধ ১৭০০ মা. 

মোট ৫১৪৪ মা. 


এই সংখ্যা প্রধানতঃ যে-পথে স্টিমার ও বড়-বড় নৌকা চলে তাহাই নির্দেশ 
করিতেছে। 


৩। রেলপথ (Railways ) ; 
সভ্য জগতের সর্বত্রই রেললাইন জালের মত ছড়াইয়া রহিয়াছে। রেলপথ 
নির্মাণে প্রাথমিক খরচ কিছু বেশী, এবং রেলপথ WRIT জন্যও খরচ কম নয়। 
রেলরান্ত। তৈয়ার করিতে যাইয়া কখনও বা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করিতে হয়, কখনও 
বা পাহাড় ভেদ করিয়া লাইন লইয়া যাওয়া হয়, কখনও ব| জমি ভরাট করিয়া 
সাধারণ উচ্চতা অপেক্ষা রেলপথ উচু করিতে হয়। প্রথম অবস্থায় এই সকলের খরচ 
কম নহে। তারপর মাঝে-মাঝে রেলগাড়ী থামিবার ব্যবস্থা করিতে অগণিত স্টেশন 
করিতে হয়। রেলপথের দুই ধারে টেলিগ্রাফের তার ও টেলিফোন তার লইয়া 
যাইতে হয়। রেলপথের জন্য প্রয়োজন লোৌহবত্ম; কাঠের fanta ও পাথরের হুড়ি। 
এইগুলি সকল সময় প্রস্তুত রাখিতে হয়। এই খরচের সহিত রেলগাড়ীর যাতায়াতের 
সংখ্যার সম্বন্ধ অতি অল্প। যাতায়াত কম বা বেশী হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় 
না। এগুলি সকল সময়ই প্রস্তুত রাখিতে হয়। কোন-একটি পথে রেলগাড়ীর যাতায়াত 
FI হইলে রেলপথ-সংস্করণ-থরচ কমে Al | 
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৩৫৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


রেলপথে যাতায়াতের স্থবিধা নির্ভর করে আঞ্চলিক সম্পদ ও যাত্রীর উপর। 
ক্যানাডায় গম ও অন্যান্ত শস্ত প্রচুর জন্মে, এবং ক্রমশঃ অন্যান্য খনিজ-সম্পদ্‌ আবিষ্কৃত 
হইতেছে, _কাষ্টব্যবসায় বিশেষভাবে চলিতেছে, আবার এখানকার লোকসংখ্যাও 
কম-_শিল্পবাণিজ্যও পূর্বাঞ্চল ব্যতীত অন্যত্ৰ স্থাপিত হয় নাই; স্থতরাং এই সম্পদ্‌ 
রেলযোগে সর্বত্র রপ্তানি করিতে হয়। রেলপথে ভাড়া নির্ভর করে আমদানি ও রপ্তানির 
শুন্ধের উপর। যদি দেখা যায় যে, কোন স্থানের রেলের ভাড়া কম হয়, সেই স্থানটি নিশ্চয়ই 
বাণিজ্যে বা শিল্পে উন্নত। সেখানে বাণিজাত্রব্য অধিক আমদানি ও রগ্চানির জন্য অধিক 
Os পাওয়া যায়। স্থতরাং ভাড়া কম করিলে ক্ষতি হয় না। অবশ্য দুরত্ব অন্ুপারেই 
ভাড়ার ত্রাস-বৃদ্ধি হয়। তবে দূরত্ব অনুসারে ভাড়া ন! বাড়িলে বুঝিতে হইবে বাণিজ্য 
ও শিল্পের প্রভাব সেইস্থানে খুব বেশী। প্রতিযোগিতার দ্বারা অনেক সময় ভাড়া 
হ্রাস পায়। যখন রেলগাড়ী ও মটরগাড়ী পাশাপাশি চলে, তখন উভয়েরই ভাড়া 
প্রতিযোগিতামূলক হয়,--ইহাতে উভয় প্রকার যানেই স্থখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দিবার 
. চেষ্টা বাড়ে, উভয়ের গতিও ক্রমশঃ বাড়ে এবং রেলস্টেশনে থামিবার সময়টুকুও 
অতি অল্প হয়। 
aaea লিৰ্মালেল্ল Sarpy | প্রধানতঃ তিন উদ্দেশ্যে রেলপথ বিস্তার 
করা হয়--(১) বাণিজ্য ও শিল্প বিস্তার, (২) দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ, (৩) দেশ, বিশেষতঃ 
সীমান্ত-রক্ষার্থ সৈন্য চলাচল | 


কয়েকটি বড়-বড় দেশের রেলপথের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নীচে দেওয়া যাইতেছে, 


দেশ রেলপথের দৈৰ্ঘ্য যত বর্গমাইলে রেলপথের 

দৈর্ঘ্য ১ মাইল 

গ্রেটবুটেন ১৯১৪৫ মাইল s'e 

ক্যানাড। ৫৯,৩১৫ মা. ৫১ 

অস্ট্রেলিয়া ২৬,৪৭৩ মা ১১ 

আ. যুক্তরাষ্ট্র ২২০,২২১ মা. ১৬ 

ফ্ৰান্স ২৯,২৯৩ কি, মি.* ১১ মা. 

জার্মানি (প.) ৩৯,৮০০ কি, fie ৩৯ মা. 

জাপান ২৭১,৭৮৭ কি. মি.* ৮২ মা. 

ভারত ৩৫,০৮১ মা, ৩৫ 


* s কিলোমিটর = *'৬২১৩৭ মাইল ৷ 
উপরে প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে গ্রেটবুটেনে রেলপথের বিস্তার বেশী, এবং 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কম | 


; 


পরিবহন ৩৫৫ 

রেলপথের উপযোগিত|৷--(১) ইহা ছুই দূরবর্তী স্থানের দূরত্ব কমাইয়া দেয় 

(২) শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে রেলপথ পরিবহনের প্রধান উপায়। 

রেলপথযোগেই এক দেশের Si মাল অন্য দেশে পাঠান যায়,_একস্থানের শিল্পদ্রব্য 

অন্য দেশে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা যায়। (৩) দুর্ভিক্ষকালে সচ্ছল দেশ হইতে 

খাদ্য সংগ্রহ করিবার পক্ষে রেলপথ বিশেষ প্রয়োজনীয়। (৪) অনাবিষ্কৃত দেশ 

রেলপথযোগে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। ক্যানাডার বিভিন্ন অংশ রেলপথের জন্য 
সহজে আবিষ্কৃত হইতে পারিয়াছিল। 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথ 


পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতের মোট রেলপথ (৩১শে মার্চ ১৯৫৯) ৩৫,০৮১ মাইল) 
ইহাতে ভারত এশিয়ার মধ্যে প্রথম ও পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ইহাতে 
গবর্ণমেন্টের খাস রেলপথ ৩৪,৬৩৬ মাইল। বে-সরকারী কোম্পানির অধীন ৪৪৪ মাইল 
রেলপথ | বে-সরকারী সমস্ত রেলপথই ছোট মাপের (Narrow Gauge) | ভারতে তিন 
প্রকার বিস্তারের রেলপথ আহছে,--(১) বড় মাপ ( Broad Gauge—B. 35), 
(২) মধ্যম মাপের (Metre Gauge—M. 60.3" 38") ও (৩) ছোট মাপের 
(Narrow Gauge—N. G—2' 6" এবং 2’) এই রেলপথের মোটামুটি শতকরা! 
co ভাগ Nowa উপত্যকায় অবস্থিত। ইহার কারণ এই যে, 

১। tern উপত্যকায় বাৰ্ষিক বৃষ্টিপাত, নদনদী, খনি ও খালের জন্য কৃষিদ্রব্য 
সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয় __সেজন্ত লোকবসতি এখানে খুব ঘন। এই লোক-চলাচলের 
ও ক্নষিদ্রব্য চলাচলের জন্য এ-অঞ্চলে রেলপথের প্রয়োজনীয়তা বেশী। 

২। গান্গেয় উপত্যকা হিমালয় ও Rorke মধ্যে সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত। 
সমতলক্ষেত্ৰে রেলপথ-বিস্তার সহজসাধ্য ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য। 

৩। রেলপথ-বিস্তারের পূর্বে গঙ্গা ও তাহার উপনদীগুলি অবলম্বন করিয়া এই 
অঞ্চলে বাণিজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই অঞ্চলে রেলপথের 
প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভূত হইয়াছিল। 

৪। উত্তর-ভারতের শ্ৰেষ্ঠ সহর ও নগর গঙ্গানদীর সম্পিকটেই অবস্থিত। সেজন্য 
রেলপথের আবশ্যকতা এখানে বেশী। 

ei গঙ্গা-উপত্যকার পাশেই ভারতের খনি-অঞ্চল ও শিল্প-অঞ্চল অবস্থিত । 


সেজন্যও রেলপথের আবশ্যকতা এখানে CAA | 
৬ | ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা এই সমতল গার্দেয় উপত্যকার এক পাশেই 


৩৫৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


অবস্থিত। এই হেতু গাঙ্গের উপত্যকায় বাণিজ্য-বৃদ্ধি হইয়াছে ও রেলপথের 
প্রয়োজনীয়ত। বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


দক্ষিণ-ভাৰতেন্প CAMA ৷--দক্ষিণ-ভারত মালভূমি_ইহা সমতল 
নহে, বন্ধুর ইহার উচ্চতা পদে-পদে পরিবর্তিত হয়, অভ্যন্তরভাগ হইতে 
সমুদ্রোপকূলে ও বন্দরে যাইতে হইলে পর্বত অতিক্রম করিতে হয়। এই 
সকল কারণে দক্ষিণ-ভারতে রেলপথ-বিস্তার সহজ নয়” ইহা! ব্যয়সাধ্য ;_সম্তল- 
ক্ষেত্রের মত সরল রেলপথ এখানে দুর্লভ, এবং পর্বতপথ কাটিয়া ও নানা কৌশল 
অবলম্বন করিয়া এখানে- রেললাইন বসাইতে হয়। এ-অঞ্চলে কৃষিশস্ত ও Paaa 
থাকিলেও, উহাদের শ্রীবৃদ্ধি উত্তর-ভারত অপেক্ষা কম । ন 


ন্লেলল'লথ-আঅঞ্চচছচল (Zone) |--ভারতবৰ্ষে রেলপথ-বিস্তার স্থচিপ্তিত 
পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় নাই । সাধারণতঃ বৃটেনের বাণিজ্য-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়াই 
এদেশে রেলপথ-বিস্তার কর! হইয়াছিল। এজন্য দেখা যায়, বন্দরের নিকটেই রেলপথ 
সমাবেশ বেশী, এবং দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতে বিশেষ অস্থবিধা আছে। এই সকল 
রেলপথের বিলি-ব্যবস্থা করারও অস্থবিধা বিস্তর । রেলপথগুলির বিভিন্ন সত্তার জন্যও 
বিস্তর অস্থৃবিধা ছিল। সেজন্য দেশের বিভিন্ন আইনসভা, বণিক্‌-প্রতিষ্ঠান এবং রেল- 
কর্মচারিগণের সমিতি, রেলপথগুলিকে মিলিত কৰিয়া কয়েকটি মাত্র রেলপথে পরিণত 
করিবার আবেদন করেন। এজন্য ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃষ্টিশ গবর্ণমেণ্ট রেলপথের সমস্যা 
আলোচনার জন্য ওয়েজউড, সাহেবের অধীনে একটি কমিটি বসান। মেই কমিটির 
কার্য বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ভারত 
গবর্ণমেন্ট রেলপথ-সমন্ত। সমাধানের জন্তু আবার কমিটি নিয়োগ করেন। অনেক 
আন্দোলন ও আলোচনার পরে রেলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সম্মতিক্রমে ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথগুলি ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত কর! হইয়াছিল। এক্ষণে আটটি অঞ্চলে 
বিভক্ত হইয়াছে ।__যথা,-(১) উত্তর রেলপথ, (২) পশ্চিম রেলপথ, (৩) মধ্য রেলপথ, 
(8) দক্ষিণ রেলপথ, (৫) পূর্ব রেলপথ, (৬) উত্তর-পূর্ব রেলপথ। ১৯৫৫ খৃ: অবে 
পূৰ্ব রেলপথ ভাঙ্গিয়া পূর্ব ও (৭) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, হইয়াছে, এবং ১৯৫৮ খৃঃ অবে 
উত্তর-পূর্ব রেলপথ ভাঙ্দিয়া উত্তর-পূর্ব ও (৮) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ নামে দুই রেলপথ 


কর! হইয়াছে। 


রেলপথ পুনৰ্বিন্যাসের স্মুবিধ|।--(১) এই অঞ্চলগুলি স্বয়ংসম্পূৰ্ণ একটি 
সীমাবদ্ধ অঞ্চল। (২) এগুলি ন্যনাধিক ৫*** মাইল রেলপথ লইয়া গঠিত। Weak 
আশা করা যায়, এইরূপ বিভাগবশভঃ পরিচালনার ব্যয় হাস পাইবে, পরিচালনা-দক্ষতা 


পরিবহন ৩৫৭ 


বৃদ্ধি পাইবে, এবং বিভিন্ন অঞ্চকের পারস্পরিক আর্থনীতিক নির্ভরতা কমিয়| যাইবে। _ 


(৩) এই ব্যবস্থায় এক-এক পথে কোন এক প্রকারের গেজের (gauge) রেলপথ অধিক 
দেওয়া হইয়াছে। যেমন, ইষ্টাৰ্ণ রেলপথে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে প্রায় সবই ব্রড গেজ 


৭ উঁত্তর-পগূৰ্ম অঞ্চল স+ম+সৰসৰম 
৮ উঃ পুঃ সীঃ অঞ্চল ৮৮ 


১২১ নং চিত্র। 


পথ। এখানে মিটার গেজের রেলপথ নাই । উত্তর ও মধ্য রেলগথে ব্রড গেজ বেশী। 
দক্ষিণ রেলপথে ও পশ্চিম রেলপথে ও উত্তর-পূর্ব রেলপথে মিটার গেজের পথ বেশী | 


৩৫৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
aaraa আঞ্চলিক বিভাগ ও Stata বিৰর্ল।-- 


(১) উত্তর অঞ্চলে--উত্তর রেলপথ (North Railways ) পূর্ব পাঞ্জাব, যোধপুর, 
বিকানীর রেলপথ ও পূর্ব রেলপথের তিনটি উত্তর-পশ্চিম দিকের শেষ রেল-বিভাগ 
লইয়া গঠিত 

হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, দিল্লী, আগর! ও উত্তর প্রদেশের 
অন্তৰ্গত বারাণসী পর্যন্ত ইহ! বিস্তৃত। গুজরাটের ভিতর ভিলদি স্টেশনে ইহা পশ্চিম 
রেলপথের সহিত মিশিয়াছে। 

বারাণসী, কানপুর, ace, আগরা, বেরিলি, মোরাদাবাদ, আদ্বালা, চণ্ডীগড়, 
_ সিমলা, জলন্ধর শহর, দিল্লী, বিকানীর, যোধপুর, মারওয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও 
শিল্পপ্রধান স্থান এই রেলপথের উপর অবস্থিত। 

এই অঞ্চলের কার্পাস ও কার্পাস শিল্পদ্রব্য, কানপুরের চর্মশিল্প ও পশমশিল্প 
প্রভৃতি, উত্তর প্রদেশের চিনি এবং এই অঞ্চলের তৈলবীজ প্রভৃতি এই পথে 
রপ্তানি করা হয়। এই রেলপথের সদর আফিস-_দিল্লী;-দৈৰ্ঘ্য--৬,৪৪০'*১ 
মাইল। 

(২) পশ্চিম অঞ্চলে_-পশ্চিম রেলপথ ( Western Railways )_বোদ্বাই, 
বরোদা ও মধ্যভারত (B. B. C.L) সৌরাষ্টর, কচ্ছ, রাজস্থান ও জয়পুর রেলপথ 
ল্ইয়! গঠিত। pe উনি, 

ইহা উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও রাজস্থান রাজ্যের উপর দিয়া 
গিয়াছে। 

আগরা, AIT, জয়পুর, কোটা, আজমীঢ়, চিতোরগড়, আমেদা বাদ, কার্গলা, জামনগর, 
রাজকোট, স্থুরাট, বরোদা, cites, জলগাও ও বোম্বাই প্রভৃতি নানা কারণে প্রসিদ্ধ 
শহর এই রেলপথের উপর অবস্থিত। 

কার্পাস, কার্পাম দ্রব্যাদি, গুজরাটের লবণ, কান্দলা ও বোম্বাই বন্দরের আমদানি- 
তানি এই পথেই সাধিত হয়। সদর আফিস--বোদ্াই; téren es 
মাইল। 

(৩) তৃতীয়, ম্ধ্য-অঞ্চলে মধ্য রেলপথ (Central Railways ) ভূতপূৰ্ব 
গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলপথ (G.I P.R.) নিজাম স্টেট রেলওয়ে, 
সিদ্ধিয়া ও ঢোলপুর রেলপথ লইয়া এই qea রেলপথ গঠিত হইয়াছে। 

_ উত্তর এ প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও অন্ধ প্রদেশের উপর দিয়া 
এই রেলপথ গিয়াছে। পাঞ্জাবের মধ্যে উহার অতি অল্প অংশই রহিয়াছে। ঢোলপুর 
সেই অংশে অবস্থিত। 


পরিবহন ৩৫৯ 


আগরা, মথুরা, গোয়ালিয়র, ঝান্সি, ভূপাল, হোসাঙ্গাবাদ, কানপুর, এলাহাবাদ, 
নাগপুর, বিজয়ওয়াদা, সেকেন্দরাবাদ, gga, গুলবাৰ্গ, সোলাপুর, বোম্বাই প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ স্থান এই পথের উপর অবস্থিত। 

ম্যাঙ্গানিজ, তৈলবীজ, তুলা, gaa, চৰ্ম, চৰ্মদ্রবা, এই পথে আমদানি-রপ্তানি 
হয়। বোম্বাই বন্দরের কিয়দংশ রপ্তানি এ l 
আফিল- বোম্বাই ; দৈৰ্ঘ্য--৫৪৮২৭৭ মাইল। 

(৪); চতুৰ seen — CA (Soc Hallways ১ এব 
দক্ষিণ ভাগে মহারাষ্ট্র, মহীশূর, কেরল, মান্দা্জ ও অন্ধ রাজ্যগুলির উপর দিয়া 
গিয়াছে। 

পুনা, কোলাপুর, মহীশূর, বাদ্দালোর, রামুর, নেলোর, মান্দ্রাজ, পণ্ডিচেরী 
তুতিকোরিণ, মাছুৱৈ, কুইলন, কোচিন, কালিকট (কোবঝিকোড ), মাঙ্গালোর, 
তিরুচিরাপল্লী প্রভৃতি এই পথের উপর অবস্থিত। 

তুলা, তুলার As, তৈলবীজ, স্বর্ণ, অভ্র, চর্ম, লৌহস্রব্য, ব্লেশমন্ৰব্য প্রভৃতি এই 
মাইল। 

(৫) পঞ্চম অঞ্চলে__দক্ষিণ-পুর্ব রেলপথ (South-Eastern Railways 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িয়া, অনতপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের উপর দিয়া গিয়াছে। ইহার 
পূৰ্বনাম বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ | 

হাওড়া, খড়গপুৰ, আসানসোল, পুরুলিয়া, Tt, গোমে, চক্রধরপুর, সম্বলপুৰ 
মেদিনীপুর, বালেশ্বর কটক, পুরী, ভিজিয়ানাগ্রাম, ওয়ালটেয়ার, বিশাখাপত্তনম্ 
জগদ্দলপুর, রায়পুর, দুর্গ, ভিলাই, বিলাশপুর, নাগপুর ইত্যাদি শিল্পবহল স্থান এই 
পথের উপর অবস্থিত। _ 

পশ্চিমবঙ্গের, বিহারের ও উড়িয়ার কয়লা ও ঘধ্যপ্রদেশের ম্যান্সানিজ ও কাষ্ঠাদি 
এই পথে রপ্তানি হয়। লৌহখনি, বন্সাইট, ডনোমাইট, অন প্রভৃতি খনিজ এই 
অঞ্চলেই উত্তোলিত হয়। রায়রাকেলা, ভিলাই,টাটানগর ও বাৰ্ণপুৰের লৌহ কারথানা এই 
পথের উপর aes | সদর আপিস--কলিকাডঠ eose মাইল । 

| (৬) ৬ অঞ্চলে--পুৰ্ব রেলপথ (Eastern Railways )-ভূতপূৰ্ব ইস্ট fen 
রেলপথের পশ্চিম দিকে তিনটি বিভাগ বাদে অবশিষ্ট অংশ এক্ষণে পূর্ব রেলপথ নামে 
কথিত হইয়াছে। ইহ! পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূৰ্ব সীমার উপর দিয়া পশ্চিমে 
চলিয়া গিয়াছে। ইহার এক অংশ পশ্চিম দিকে, দ্বিতীয় অংশ দক্ষিণে বজবজ, 


৩৬০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


ডায়মণ্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুৰ, ক্যানিংএর দিকে এবং তৃতীয় অংশ শিয্পালদহ হইতে 
পূর্ববঙ্গের সীমানায় অবস্থিত পেট্রোপোল পর্যন্ত গিয়াছে। 

বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, ধানবাদ, মোগলসরাই, গয়া, পাটনা, মু্দের, 
ভাপ্টনগঞ্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান এই পথের উপর অবস্থিত | 

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কয়লা, সিল্ধীর সার, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্রের ব্যাট 
আসানসোলের এলুমিনিয়াম, টিটাগড্‌,ব্লরানীপৰ্দ্ধেৱ কাগজ, হাওড়ার মোটরগাড়ী, বার্ণ 

ক রি ই দা আহিল 
কলিকাতা” দৈর্ঘ্য ২৩৫১০*৭ মাইল | 

(৭) ৭ম অঞ্চলে উত্তর-পুর্ব রেলপথ ( North-Eastern Railways )— 

ভূতপূৰ্ব অযোধ্যা ও ত্ৰিহুত রেলপথ, আসাম রেলপথ ও বোম্বাই, বরোদা ও মধ্য- 
দিয়া চলিয়! গিয়াছে। 

কাটিহার, মজঃফরপুর, ছাপরা, গাজীপুর, বারাণসী, বেরিলী প্রভৃতি স্থান এই পথের 
উপর অবস্থিত। এই অঞ্চলে Fy তামাক, ধান্য প্রভৃতি কুষিজাত ভরব্য প্রচুর জন্মে । 
সেইজন্য চিনি, চাউল, সিমেন্ট, ইক্ষু প্রভৃতি এই রেলপথে আমদানি ও বুগ্তানি হয়। 
aTa -গোরক্ষপুর, দৈৰ্ঘ্য--৩%৫৭'৭৩ মাইল। 

(৮) ৮ম অঞ্চলে স্তর-পুর্ব সীমান্ত রেলপথ ( North-East Frontier 
Railways }-ইহ| উত্তর-পূর্ব রেলপথের কতকাংশ। এই রেলপথ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ 
ও উত্তর-পূর্ব বিহারের “উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দাঞ্জিলিং-হিমালয় রেলপথ এই 
অঞ্চলে অবস্থিত। 

তিনস্থকিয়া, foray, শিবসাগর, লামডিং, আমিনগাও, ity, আলিপুর দুয়ার, 
শিলিগুড়ি, দাঞ্জিলিং প্রভৃতি স্থান এই পথের উপর অবস্থিত। 

আগাম ও উত্তরবঙ্গের চা, এবং ডিগবয়ের খনিজ তৈল এই পথের বাণিজ্য দ্রব্য । 
অফিল-ৃপ1৩৮ দৈর্ঘ্-_১ ৭৪৮৮৭ মাইল। 

ater ভিভ্াগব্কালে লক্ষীভূত fanz অঞ্চল বিভাগকালে 
নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, 

(১) অঞ্চলটি যেন একটি সংহত অঞ্চল হয়। 

(২) ইহার আয়তন যেন খুব ছোট না হয়। মোটামুটি ৫*** মাইলের কম না 
হওয়াই উচিত; কারণ, প্রত্যেক অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রে রেলপথ-সংক্রান্ত কার্ধে সুদক্ষ 


পরিবহন ৩৮১ 
ও-অভিজ্ঞ কর্মচারী, উচ্চ অঙ্গের কারখানা ও গবেষণাগার প্রভৃতি রাখিয়া তাহা পোষণ 
করার ক্ষমতা যেন এ অঞ্চলের থাকে । কিন্তু, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব 
রেলপথের দৈৰ্ঘ্য ৫*** মাইল অপেক্ষা কম৷ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের রেলপথ চিত্তরঞ্জন 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে বিশেষতঃ ভারত-বিভাগের ফলে এদেশে রেলগাড়ী 
চালানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রেলের ইঞ্জিন ও গাড়ীর অভাব হইয়াছিল। 
অভিজ্ঞ মুসলমান রেলকর্মচারা পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিল, ১৯৩৮-৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দের রেলগাড়ী 
অপেক্ষা এ সময়ে যাত্ৰী দ্বিগুণ হইয়াছিল, কিন্তু রেলগাড়ীর বহন-ক্ষমত| ১৪৫% কমিয়া 
গিয়াছিল।* এজন্য দেশের মধ্যে যতদুর সম্ভব রেল-সংক্রাস্তভ্রব্যাদদ প্রস্তত করার চেষ্টা 
হইয়াছিল, এবং বিদেশে ৮৬৩ খানি ইঞ্জিনের জন্য বন্দোবস্ত কর! হইয়াছল। কিন্ত 
ভারত গভর্ণমেন্ট উহাতেই নিশ্চিন্ত না থাকিয়া বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানমোল 
মহকুমায় চিত্তরঞ্জন নামক স্টেশনের অদুরে Bea কারখানা খুলিয়াছেন। টাটা 
লোকোমোটিভ কারখানা ও চিত্তৰঞ্জন কারখানায় প্রস্তুত ইঞ্জিন রীতিমত বাহির হইলে 
আর বিদেশ হইতে ইঞ্জিন আনিবার দরকার হইবে না বোধ হয়৷ 

১৯৬০-৬১ সালে fered কারখানায় ১৭৩ খানি ইঞ্জিন প্রস্তুত কর! হইয়াছে। 
এখন হইতে বৎসরে ৩** খানি ইঞ্জিন ও আরও ৬* খানি বিছ্যাৎবাহিত ইঞ্জিন প্রস্তুত 
করার পরিকল্পনা আছে। এতছ্যতীত ১৯৬০-৬১ সালে টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ৯৯ খানি 
ইঞ্জিন বাহির করিয়াছে। গ্যাস-চালিত ইঞ্জিন সম্পর্কে ভারত আর পরমুখাপেক্ষী নহে! 
Hee এখান হইতে ইন্জিন বিদেশে রপ্তানি করার আশা করা যাইতেছে। 

পেরাম্থুর ( মান্দ্রাজ ) কোচ ফ্যাক্টরি হইতে ১৯৫৯-৬* সালে ৪৪৬ খানি ও 
১৯৬০-৬১ সালে ৫৮০ খানি রেলগাড়ি বাহির হইয়াছে। 


81 জাহাজ (Shipping) 


জলপথে atte অল্পমূল্যে বহন করা যায়। সেজন্য শিল্পক্ষেত্রে কয়লাদি আনিবার 
জন্য জলপথই পছন্দ কর! হয়। আবার, জলপথে দ্রব্যাদি যতদুর ভালভাবে লওয়| 
যায়, অন্য কোন উপায়ে ভাহা সম্ভব নহে। RAD রেলগাড়ী দ্রুতগামী হইলেও 


ববাসারিগণ জলপথই যোগ্যপথ বলিয়া মনে করে। 


Ji ee EE 
* The Industries of India—Burmah-shell Service. 
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জলগথে যে-জাহাজগুলি যাতায়াত করে, তাহা তিন শ্রেণীভুক্ত করা যায়; 
১। লাইনার (Liner )—aeft মালপত্র ও আরোহী উভয়ই লইয়! নির্দিষ্ট 
সময়ে ছাড়ে, নির্দিষ্ট জলপথে যাতায়াত করে, এবং নির্দিষ্ট বন্দরে নির্দিষ্ট সময়ে 
পৌছে । ইহার গতি দ্রুত। যেসকল মালের অল্প সময়ে ও নির্দিষ্ট সয়ে কোন 
নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানো দরকার, সাধারণতঃ সেই সকল মালই এই জাহাজে যাতায়াত 
করে। ২। ট্রাম্প (Tramp }--এই জাহাজ লাইনার জাহাজ অপেক্ষা দেখিতে 
ছোট ও ইহার গতিও কম। ইহার স্থান-কাল নিৰ্দিষ্ট নাই। কোন নির্দিষ্ট পথেও 
ইহা চলে না। ভারী বৃহদাকার ও অল্পমূল্যের মাল এই জাহাজে বহন কর! হয়। 
শস্তাদি, কাষ্ঠ, কয়লা, খনিজ দ্রব্য, চিনি প্রভৃতি এইরূপ জাহাজে পাঠানো হয়। 
যাহারা অল্প খরচে যাইতে চান, এবং ধাহাদের তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরকার নাই সেরূপ 
যাত্ৰীও এই জাহাজে গিয়া থাকেন। ৩। সওদাগরী ( Merchant-ship ) বা 
শিল্পবাহী জাহাজ (Industrial ড5561)--এগুলিও ট্রাম্প জাহাজ । ইহ! 
sama প্রচলিত হইয়াছে। এগুলি কোন বিশেষ শিল্পজাত ও খনিজদ্রব্য বহনের 
উপযোগী করিয়া বড়-বড় সওদাগর বা শিল্পকোম্পানি তৈয়ার করাইয়াছেন। সেজন্য 
ইহার কোনটি তৈলবাহী ( oil-tankers ), কোনটি ফলবাহী ( fruit-ship ), কোনটি 
কাষ্ঠবাহী ( timber-ship ) প্রভৃতি 

সমগ্র পৃথিবীতে ১৯৫৬ সালের হিসাবমত যত জাহাজ আছে, তাহাদের মোট 
মালবহন ক্ষমতা ১০৫১২** সহস্ৰ Gross Registered Ton (G. R. T.)| কোন 
জাহাজ--নাবিক, জাহাজ-পরিচালক, জাহাজের কর্মচারী ও জল রাখিবার স্থান বাদে 
কেবল যাত্রী ও মাল বহিবার স্থানে যত টন * মাল বহন করিতে পারে তাহাকে তত 


* Ton=Unit of measurement for ship's tonnage—100 cub. ft,—The Oxford 
‘Dictionary. 


The figures (8.6. the tonnage figures) are given in gross registered tons 
(100 cub. ft.) and represent the total volume of all the permanently enclosed 
spaces of the vessels to which the figure refer.—Statistical Yearbook, 1957,—p.346. 

Gross tonnage is the sum in cubic feet of all the various enclosed spaces of 
a vessel divided by 100.— Whitaker's Almanack. 

Net tonnage is the gross tonnage less certain deductions on account of 
crew spaces, engine room, water ballast and other spaces not used for passenger 
or cargo.—Whitaker's Almanack. 

জাহাজের অভাত্তর মাপের সময় যে একক ব্যবহার কর! হয় তাহাকে বলে "টন”। ১ টন--১** 
WARS | হুতরাং জাহাজের অভ্যস্তরস্থ সমস্ত স্থান মাপিয়| যত ঘনফুট হইবে, তাহাকে ১** দ্বারা ভাগ 
করিলে যে-জগ্ক পাওয়| যাইবে তাহাই টন, এবং এই টন-অঙ্ধই এ জাহাজের gross tonnage. 

কোন জাহাজের gross tonnage হইতে এ জাহাজের খালাসী, কমণ্চারী, ইঞ্জিনের ধর, জল রাখিবার 
স্থান ও wate এইরূপ বিশেষভাবে অধিকৃত স্থানের ঘনফল বাদ দিয়! যাত্ৰী ও মাল-এর অন্ত যে-স্থান বাকি 
খাকে তাহার টন-অঞ্কে প্রকাশিত সংখ্য! Net or registered tonnage. 
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registered ব| net tonnage বলে। যে-জাহাজ এইরূপে দশ হাজার টন মাল বহিতে 
পারে তাহাকে দশ সহস্ৰ টনী gross registered tonnage বলে। পৃথিবীতে ২৮,২১১ 
সহস্ৰ G. R. Tanker আছে। যে-জাহাজে খনিজ তৈল বা তদ্ৰূপ তরল পদার্থ 
বহনের জন্য Tank আছে, তাহাকেই Tanker wai পৃথিবীতে শ্ৰেষ্ঠ জাহাজ- 
সম্পদের অধিকারী MH. TSA সাধারণ জাহাজ-_২৬,১৪৬ yee টনবাহী Tankers 
-_-৪২১* স. টনবাহী। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী আ. যুক্তরাজ্য ;__সাধারণ জাহাজ-- 
১৯,৫৪৬, Tankers—৫,৩৪৯।তৃতীয়ঁ_নরওয়ে সাধারণ জাহাজ---৮,*৩৫, Tankers 
৪১৬৬০ | চতুর্থ__লাইবেরিয়া ; সাধারণ ৫,৫৮৪, Tankers—৩,১৮৪। পঞ্চম 
ইতালী;--সাধারণ--৪১৯৭, Tankers—seeo | atta ;_ সাধারণ ৪,১৭৬, 
Tankers—4v স. টনবাহী | সপ্চম--নেদারলগ্ ;_ সাধারণ---৪**৬, Tankers— 
১,০৮৩ | অষ্টম- ফ্রান্স ;__সাধারণ__-৩,৯৪৩১[8015615--১১২৫৯ | 

পৃথিবীর প্রধান-প্রধান দেশে ১৯৫৬ সালে যত টনী জাহাজ ( Tonnage ) কর্ম 
রত ছিল তাহার একটি হিসাব দেওয়া গেল 


জাহাজের সংখ্যা মালের faata 
দেশ বেজেট্ৰৰীভুক্ত সহস্ৰ টন সহস্ৰ মেটি,ক টন 
Thousand net registered tons Thousand Metric ton 
বন্দরে প্রবেশকারী | বন্দর ত্যাগকারী রপ্তানিকৃত আমদানিকৃত 
(Loaded) (Unloaded) 
aj. যুক্তরাষ্ট্র ১০২,৯৮৪ ৯৮,৮৪৩ ১৩৬,৪০৪ ১৫৬,১৬১ 
gata ৭৭,১৩7 ৪৯,৯১৬ ৩৬,৪৬৭ ১০৩,০৮৯ 
ফ্ৰান্স ৫8,৬৯০ ৩৯,০৫৫ ২৫,১২০ ৫৬,০৮০ 
কানাডা ৩৪,৭৮৪ ৪%,৮১১ ৪৪,৭৯১ ৩৬,৭৯০ 
জাপান ২৯,২৭৬ ২৯,৬৯১ ৮,৮১৪ ৪৬১৪৭৪ 
সুইডেন ২৩,১৬৫ ২০,৫৭৭ ১৬,৭৫৯ ২১,০৭৯ 
স্পেন ১৮,৪৩৭ ১৮,৫১৬ ৭,৮৮৫ ৮,২৪১ 
অস্ট্রেলিয়া ১০,০১৫ ৬১৮৮৭ ৭১৮২২ ১৪,৯৪৮ 
ভারত ৯,৯৫২ ৮,৮৪৩ x x 
চীন | ৩,৭৩১ ৩,৭২৬ ১,২৪৮ ১,২২২ 
S ee en Ea 


উপরি-প্রদত্ত হিসাব দেখিলে পৃথিবীর প্রধান-গ্রধান দেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে কাহার 
কিরূপ স্থান তাহা কিছু-কিছু বুঝিতে পার! যাইবে। 
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কোন জাতির নৌবহরের সংখ্যা, ও জাহাজের আকার তাহার গৌরবের নিদর্শন ৷ 
আ. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপান ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ নিজ-নিজ জাহাজে 
নিজ-নিজ মাল আমদানি-রপ্তানি করেই, অন্য দেশের কাজ করিয়াও অর্থোপার্জন করে। 
ৰাণিজ্য-ক্ষেত্রে যাহার যেরূপ নৌবহর, তাহার সম্মানও তদ্রপ, এবং তাহা তাহার 
বাণিজ্যের পরিমাণজ্ঞাপক 1 একে ত জাহাজে মাল আনয়নের খরচ কম, তাহার উপর 
পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াতের ইহাই ভরসাস্থল। এক্ষণে ব্যোমযানে 
এক দেশ হইতে অন্য দেশে মাল যাতায়াত চলিতেছে বটে, কিন্তু জাহাজের মত বোঝাই 
লইতে এখনও ব্যোমযান সক্ষম ALE | 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের জলপথ ও জাহাজের ব্যবহার 

বহিভূত জলপথ ছুই ভাগে বিভক্ত ঃ (১) উপকূলপথ, (২) সমুদ্রপথ। 

উপকুল-পথ ।--ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰেৰ উপকূলপথ ৩৫০* মাইল দীর্ঘ। ইহার 
উপকূলরেখা সরলপ্রায়--ইহাতে উপসাগর ব| খাড়ির অত্যন্ত অভাব। সেজন্য উপকূলে 
“উৎকৃষ্ট পোতাশ্ৰয় বা বন্দর অত্যন্ত কম। বোম্বাই, কোচিন, মান্দ্রাজ্জ ও কলিকাতা-_ 
এই চারিটি মাত্র উচ্চশ্রেণীর বন্দর এখানে আছে। ইহার মধ্যে মান্দ্রাজে স্বাভাবিক 
পোতাশ্ৰয় নাই__বহু ব্যয়ে কৃত্রিম পোতাশ্রয় রক্ষা! করিতে হয় । কলিকাতা৷ বন্দর সমুদ্র 
হইতে প্রায় ১২* মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে হুগলী নদীপথে এই বন্দরে 
_পৌছিতে হয়। এই নদীপথও স্থগভীর নহে। বহুব্যয়ে ইহাকে জাহাজ চলাচলের 
উপযোগী রাখিতে হয়। 

এই উপকূলে এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে-- অথবা, এই উপকূলের বন্দর হইতে 
ব্ৰহ্মদেশ, প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, আফ্রিকা, পারস্ত ও পাকিস্তান প্রভৃতি নিকটবর্তী 
দেশগুলিতে যে-বাণিজ্য চলে তাহার নাম উপকুল-বাঁণিজ্য। 

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এই উপকূল-বাণিজ্য নগণ্য নহে। উপকূলের এই পথে প্রায় 
কুড়ি কোটি যাত্রী যাতায়াত করে। ভারত ও ব্ৰহ্মদেশের মধ্যে যে-যাত্রী যাতায়াত 
করে তাহারও সংখ্যা ৫ হাজারের কম নহে। পণ্য হিসাবে প্রায় ২ কোটি টন কয়লা, 
লবণ ও তৈল গ্রভৃতিও এই পথে পরিবাহিত হয়। 

উপকূল-বাণিজ্য দুই উপায়ে চলে ;_(১) দেশী নৌকাযোগে ও (২) বাষ্পীয়পোত 
দ্বার'। 

CR নৌস্ষা|--বড় জোর ১** টন মাল বহন করিতে পারে। এইসকল 
নৌকা পাইলভরে চলে ও মাঝিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহারা এক বন্দর হইতে 
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অন্য বন্দরে অপেক্ষাকৃত HS ভাড়ায় মাল ও যাত্রী বহন wal জাহাজে 
আমদানি ও রপ্তানির মাল নামানো ও ওঠানোর কাজও ইহারা করিয়া থাকে। 
ভারতের পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা পূর্ব উপকূলে এইরূপ নৌকার চলাচল বেশী। কিন্ত 
ইহাদের সংখ্যা ঠিকমত নির্ণয় করা যায় না। কতক নৌকা cree খাতায় লিপিবদ্ধ 
থাকে বটে, কিন্তু অনেক নৌকার কোন হিসাব নাই | 
__ উপকুল বাণিজ্যে aÀ ও faa জাহাজ।_ 

নৌকা ব্যতীত _বা্পীয়পোতেও উপকূল-বাণিজ্য চলে। উপকৃল-বাণিজ্য প্রধানতঃ 
বিদেশী জাহাজ কোম্পানি পরিচালন করিত। দেশী কোম্পানি বহুদিন হইতে এই 
বাণিজ্য ব্যাপারে স্থান করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বিদেশী কোম্পানিগুলির 
সহিত প্রতিযোগিতায় পারিতেছিল না । বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সিদ্ধিয়া স্টাম 
স্যাভিগেশন কোম্পানি কয়েকটি ছোট-ছোট জাহাজ্-কোম্পানির সহিত একযোগে 
বিদেশী জাহাজ-কোম্পানিগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করে ও বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া 
উপকূল বাণিজ্যের কিয়দংশ হস্তগত করে। ১৯৩৪ Mia সিদ্ধিয়া সাম স্তাভিগেশন 
কোম্পানির সহিত বিদেশী কোম্পানিগুলির এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। SRA 
সিন্ধিয়া কোম্পানি বৎসরে ৫* হাজার টন বাণিজ্য-দ্রব্য পরিবহন করিবার এবং চট্টগ্রাম 
হইতে aga পর্যন্ত যাত্রী লইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। বর্তমান গবর্ণমেপ্টের আদেশ 
মতে ১৯৫১ Pra প্রথম হইতে ভারতীয় কোম্পানির জাহাজ ব্যতীত অন্ত জাহাজ 
এই উপকূলে বাণিজ্য করিতে পারিতেছে না। তবে ভারতীয় কোম্পানিগুলি জাহাজ- 
-সংখ্য| কম বলিয়া বিদেশ হইতে জাহাজ ভাড়া করিয়া আনিয়াছে। 

১৯৫১ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে উপকূল-বাণিজ্য পরিচালিত করার জন্য কয়েকটি দেশী 
কোম্পানির ও দুইটি বৃটিশ কোম্পানির প্রতিনিধি লইয়া Indian Coastal 
Conference গঠিত হইয়াছে। 

১৯৪২ Rra হিসাবে দেখ! যায় ২৫টি কোম্পানি এদেশে উপকূল-বাণিজ্য ও 
সমুদ্রবাণিজ্য করিত। ইহাদের ১১১ খানি জাহাজ ছিল। এই জাহাজগুলির মোট 
মালবহন-শক্তি ৪২২,৭৩৪ টন। ইহাদের ২২টি কোম্পানির জাহাজ উপকৃ্ন-বাণিজ্যে 
লিপ্ত আছে। তাহাদের জাহাজের মালবহন-শক্তি মোটামুটি ২৩৭ সহস্ৰ টন। 
এতছ্বাতীত প্রায় ২৫৫ সহশ্র টনী জাহাজ তাহার! চুক্তি দ্বারা আনিয়া উপকূলে 
খাটাইতেছে। 

শপকুল-বাণিজ্-বন্িন্ল SARA মহাযুদ্ধের পরে ভারত 
সরকার ভারতের পোত-শিল্পের ভবিস্তৎ নির্ধারণকল্পে এক কমিটি নিয়োগ করেন। 
সেই কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, উপকূল-বাণিজ্য সম্পূৰ্ণভাবে ভারতীয়দিগের ঘারা 
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পরিচালিত হইবে, এবং ১৯৫১ Ara আগস্ট মাসে গবর্ণমেণ্ট প্রচার করেন A; 
উপকূল-বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কোম্পানির ছার! পরিচালিত হইবে । ইহাতে উপকূল 
শক্রহাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা হইবে, _অন্তর্বাণিজোর উন্নতি হইবে, 
এদেশের লোকের জলপথে বাণিজ্যের স্পৃহা বৃদ্ধি পাইবে ও ক্রমশঃ বহির্বাণিজে)র প্রতি 


১২২ নং fia) 


আগ্রহ বাড়িবে। জলপথে বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইলেই জাহাজ-নির্মাণ-শিল্লেরও উন্নতি 
হইৰে। উপকূল-বাঁণিজ্যের উন্নতি হইলে সামুদ্রিক মতস্কের ব্যবসাও বৃদ্ধি পাইবে | 

ভারতের উপকূল-বাণিজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়, ১৯৫৭ খৃ. অন্দে ৩১শে মার্চ 
ভারতের নিজের ২৩২,১৬৭ টন মালবাহী (G.R.T.) ৮১ খানি জাহাজ 
ছিল। কিন্তু ১৯৫৭ খৃঃ অব্দের শেষে মোট ২৪*,*** টন (G. R. T. ) মাল বহন 
করার ক্ষমতা ছিল। ১৯৬১ সালের নবেম্বর মাসে উপকূল-বাণিজ্যে ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার 
উন (GR. T. ) মালবাহী ১** খানি জাহাজ ছিল। 

সমুদপথ ৷--অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কাঠনিৰ্মিত ও পাইলভরে . 
চালিত জাহাজে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত, এবং ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ও ইংরাজ বণিক্‌- 
সম্প্রদায়ের চাপে এদেশে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও জাহাজ-নির্মাণশিল্প উঠিয়া যায়) 


পরিবহন ৩৬৭ 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বুটিশস্বার্২-সহায়ক ও ভারতীয় বণিকস্বার্থের বিরোধী কঠোর আইন 
বিধিবদ্ধ করিয়া এদেশে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্রোধ করিয়াছিল। 

গবর্ণমেন্টের সাহায্যে এদেশে দুইটি প্রধান বৃটিশ কোম্পানির অধীনে সামুদ্রিক 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাদের একটি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ট্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানি 
(8.1. S. N. Co.) এবং অপরটি পেনিনস্ললার ও অরিয়েন্ট কোম্পানি (P. & 0. 
Co.) | ছুই-একটি ভারতীয় কোম্পানি মধ্যে-মধ্যে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, 
কিন্তু ইহাদের লগুড়াঘাতে তাহার! অতলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মিস্টার জে. 
এন. টাটার বেঙ্গল ট্টীম্‌ ন্যাভিগেশন কোম্পানি ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যপথ স্থাপন 
করিতে প্রয়াসী হইলে ইহাদেরই চাপে পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ক্রমশঃ প্রথম মহাযুদ্ধ 
আসিল, এই সময়ে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে উপরি-উক্ত দুইটি বৃটিশ কোম্পানি মিশিয়া এক 
হইল এবং আরও শক্তিশালী হইল। এই সময়েই ভারতীয়গণের মধ্যে সামুদ্রিক 
বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও পুনরায় প্রবল হইল। 

ভারতের উপকূল-বাণিজ্য বিশেষ অর্থকর। ইহার বিষয় পূর্বেই বলিয়াছি। 
আবার ভারতবর্ষে যে বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্য চলে, তাহাতেও প্রায় ২ কোটি টন 
মাল এবং ২ লক্ষ যাত্ৰী যাতায়াত করে, _এবং পৃথিবীর সামুদ্ৰিক বাণিজ্যে ভারতবধ 
অষ্টম স্থান অধিকার করে।* এই অর্থপ্রস্থ বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয়গণ প্রবেশ করিতে 
চেষ্টা পাইতে লাগিল। 

sare খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধিয়া ন্যাভিগেশন কোম্পানি ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যক্ষেত্রে 
স্থান করিয়া লইবার দৃঢসংকল্প লইয়| রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারত যে বৈদেশিক 
বাণিজ্যে ও পরে বাণিজ্য-জাহাজ নির্মাণে কিঞ্চিৎ স্থান করিয়া লইয়াছিল, এখানেই 
তাহার HANS হইয়াছিল। 

att বৃটিশ কোম্পানি সিন্ধিয়া কোম্পানিকে বাণিজ্যপথ হইতে সরাইবার জন্য 
তাহাদের ব্ৰহ্মান্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারা প্রথমে শুদ্ধত্বাসযুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইল, এবং তৎপরে সিদ্ধিয়| কোম্পানিকে খরিদ করিয়া লইবার জন্য বহু অর্থের প্রলোভন 
দেখাইল। এই wae সিদ্ধিয়া কোম্পানির বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু 
তাহার! হটিয়া গেল না। অবশেষে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এ কোম্পানি ৭৫,০০* টন মাল 
বহনের অনুমতি পাইল। ইতিমধ্যে কয়েকটি ছোট-ছোট ভারতীয় কোম্পানি পশ্চিম- 
উপকূলে বৃটিশ কোম্পানিগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় পিষ্ট হইতেছিল। তাহাদের 
কয়েকটি সিদ্ধিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন হইল, এবং কঙ্কণ উপকূলের কয়েকটি 


* ভূতপূৰ্ব বাণিয্য-সন্ত্ৰী A কে. সি. নিয়োগী মহাশয়ের agai হইতে গৃহীত | 
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কোম্পানিও ইহার পরে সিদ্ধিয়ার সহিত একীভূত হইল এবং ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য 
বাড়াইবার জন্য বিশেষ আন্দোলন চলিতে লাগিল । 

ক্রমশঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসিল। এই যুদ্ধকালে ভারতীয় কোম্পানির জাহাজগুলি 
গবর্ণমেন্ট দখল করিয়া লইলেন এবং দেখা গেল ভারতে এই সময়ে ভারতীয় জাহাজের 
মাল-বহনের ক্ষমতা মাত্র ১ লক্ষ ৪* হাজার টন অর্থাৎ পৃথিবীর টনের মাত্র ৩২ 
শতাংশ ছিল। যুদ্ধকালে অনেকগুলি জাহাজ নষ্ট হইল” যেগুলি ফেরত পাওয়া গেল 
'তাহাদেরও সংস্কার করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইল । কিন্তু এই যুদ্ধকালে ইহ! অনুভূত 
হইল যে, এদেশীয়দিগকে সামুদ্রিক বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে সরাইয়া রাখিলে দেশের সমূহ 
ক্ষতি হইবে। সেজন্য ১৯৪৫ Qia বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক স্থাপিত রি-কন্স্টরাক্শন 
পলিসি ব পুনর্গঠন নীতি নামে এক কমিটির স্থপারিশক্রমে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা 
স্থির হইল যে;-- 

পাঁচ হইতে সাত বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ ২৭ লক্ষ টন বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা 
অর্জন করিবে; ন 

এক্ষণে স্বাধীন ভারত সমুদ্রপথে জাহাজ পরিচালনায় কতদূর উন্নতি করিয়াছে, 
‘নিয়ে তাহা অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! যাইতেছে,_ 

(১) সমুদ্র-বাণিজ্য ১৯৪৭ সালে ভারত সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণ করে। 


(২) ১৯৫৭ সালে ৩১শে মার্চ ভারতীয় পীচটি জাহাজ-কোম্পানি ৪৩ খানি জাহাজ 
tal সমুদ্রপথে মোট ২৮৯,২৭৩ রেডেষ্ট্রীভুক্ত টন মাল (gross registered tons ) 
বহন করে। 

(৩) নিম্নলিখিত পথে এখন ভারতের বাণিজ্য-পোত বাণিজ্য করিতেছে £-- 

(ক) ভারত-_ুক্তরাজ্য-__প্রধান ইউরোপ 
(খ) ভারত-_জাপান ও দূরস্থ পূর্বাঞ্চল 
(গ) ভারত-_দিঙ্গাপুর 

(ঘ৷ ভারত- পূর্ব-আফ্রিকা 

(ঙ) ভাৰরত--কৃষ্ণ সমুদ্র । 

(৪) ১৯৫৭ সালে ভারতের মোট ৩৩১,*** ধন মালবাহী (G. R. T.) সমুদ্রগামী 
জাহাজ ছিল। ১৯৬১ সালে সমুদ্র-বাণিজ্যে € লক্ষ ৬১ হাজার টন মালবাহী ৭৫ 
খানি জাহাজ ছিল। 

পরপৃষ্ঠায় একটি হিসাব দেওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে দেখা যাইৰে ভারত 
জাহাজ-চালন| ব্যবসায়ে ক্রমশঃ কিরূপ উন্নতি করিতেছে 
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লক্ষ G. R.T. 
১৯৫০-৫১ | ১৯৫৫-৫৬ ১৪৬০-৬১ 
উপকূল বাণিজ্যে ২.১৭ ২'৪* ২৯২ 
সামুত্রিক বাণিজ্যে ১৭৪ ২৪৯ vse 
মোট-- | was 8'be ৯5৫ 
ভারতের জলপথে বাণিজ্য ১৯৫৫-৫৬ 
ভারতের বন্দরে বাতায়াত করিয়াছিল 
যতবার মোট যত টন 
বহন করিয়াছিল 
বৃটিশ জাহাজ ১২১৬ ৬,৬০৬,১০৯ 
ভারতীয় জাহাজ ১৮৯০ ১,০১১,৭৫১ 
অন্য দেশের জাহাজ ১৯৪১ i ৬,২০৪,২৪৬ 
৫০৪৭ ১২,৮২৬,১০৬ 
ভারতের বন্দর হইতে বাহিরে গিয়াছিল 
বৃটিশ জাহাজ ১২১৬ ৫,88০,২১৩ 
ভারতীয় জাহাজ ১৯৩৯ ৯৭৮,৯৮৬ 
অন্য দেশের জাহাজ ১৯৯১ ৬,০৫৮,০৪৪ 
৫১৪৬ ১২,৪৭৬,৩৪৩ 


গত কয়েক বৎসরে ভারতীয় জাহাজ পরিচালনা ব্যবসায়ের নিম্নলিখিতক্লপ উন্নতি 
হইয়াছে :-- 


কোম্পানীর জাহাজের টন হিসাবে 
সাল সংখ্যা সংখ্য মালবহন শক্তি 
১৯৫৫ we ১২৬ ৪৬৫,২৬৪ 
১৯৫৬ ৩০ ১২৫ ৪৭৮,৩৪৭ 
১৯৫৭ ২৫ ১৩০ ৫৭১,৪৪০ 
১৯৫৮ ২৫ ১৪২ ৬৩০১ ৪০ 


488,000 


৩৭০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


১৯৫৯ খৃঃ অবে জানুয়ারি মাসের শেষে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ১৫৯ খানি জাহাজ ছিল। 
ইহার মধ্যে উপকূল-বাণিজ্য করিত ৩০৭১*** টনী ৯৫খানি জাহাজ, এবং সমুদ্র-বাণিজ্য 
করিত ৪৩+*০* টনী ৬৪খানি জাহাজ | 

সম্দ্ৰ-বালিজ্যেক্স esis ও প্রতিক্কান্র এদেশের সমুদ্র- 
“বাণিজ্যের উন্নতি করিবার চেষ্টাকার্ষে বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইহার 
প্রতিকারকল্পেও বহু চেষ্টা হইতেছে। 

(১) জাহাজ-নিমল। জাহাজ-নির্মাণ না করিতে পারিলে সামুদ্রিক 
বাণিজ্যে উন্নতি-লাভ সহজ নহে। এদেশে জাহাজনির্সাণক্ষেত্র ছিল বটে, কিন্তু 
সেখানে ছোট-ছোট জাহাজ নির্মিত হইত, এবং তাহার শিল্পী ও সরঞ্জাম ইংলণ্ড 
হইতে আসিত। Maa নাভিগেশন কোম্পানিই এদেশে বিশাখাপত্তনমে বড়-বড় 
জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্র প্রথম স্থাপিত করেন। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে গবৰ্ণমেণ্ট 
এই কোম্পানির সর্বস্বত্ব খরিদ করিয়া লইয়াছেন, এবং হিন্দুস্থান শিপইয়াৰ্ড কোং 
এখন ইহার তত্বাবধান করিতেছেন। হিন্দুস্বান শিপইয়ার্ড কোং গবর্ণমেন্টের 
সম্পূৰ্ণ fre rife! এই জাহাজনিৰ্মাণক্ষেত্ৰ হইতে বৎসরে চারিখানি ডিজেল- 
চালিত জাহাজ প্রস্তুত হইতে পারিবে। এখানকার প্রথম জাহাজ ১৯৪৮ সালের 
_ মার্চ মাসে জলে ভাসে । এপর্যন্ত ২৭ খানি সমুদ্রগামী জাহাজ, cath ছোট জাহাজ 
(craft) ও ১ খানি জাহাজাদি বন্দরে বীধার জাহাজ প্রস্থত কর! হইয়াছে । গড়ে 
ইহাদের মালবহন-ক্ষমতা ১৪৫,৩০৪ টন | 

কোচিনে আর-একটি জাহাজনিৰ্মাণ ক্ষেত্র প্রস্তুত কর! হইবে। সেখান হইতে ৫ 
বৎসরে যত জাহাজ প্রস্তুত হইবে, তাহার! ve হাজার টন মাল বহন করিতে পারিবে | 

(২) দক্ষ PGR শ্পিল্সী।- পূবেই বলিয়াছি, বাণিজ্য-জাহাজ 
চালাইবারি উপযুক্ত কর্মচারী ও শিল্পী ভারতে বেশী নাই, এবং craw ১৫ বৎসর 
পূৰ্বে “ডফরিন* নামে একখানি শিক্ষক-জাহাজ নিৰ্দিষ্ট করিয়া তাহাতে শিক্ষানবিশ 
লওয়া হয়। এক্ষণে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী গাওয়| যাইতেছে বটে, কিন্ত তাহার সংখ্য! 
এত কম যে, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বাণিজ্য-জাহাজ গঠন করিতে হইলে 
এখনও বহুদিন অপেক্ষা করিতে হুইবে। Ce ভারত সরকার নানাভাবে চেষ্টা 
করিতেছেন, এবং আশা! করা যায় আগামী দুই-তিন বৎসরের মধ্যে একশত উপযুক্ত 
কর্মচারী ও একশত ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যাইবে। 

(৩) নাবিক বা! খালাফী (Crew) ara খালাসীর! বর্ণজ্ঞানহীন 
অশিক্ষিত, Cree তাহারা বর্তমান যুগে বিশেষ উপযোগী নহে। cas ভারত সরকার 
খালাসীদিগের জন্য সাধারণ el, ও ব্যবসায়োপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
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এবং যাহাতে এই চাকুরী গ্রহণে লোকে আগ্রহ করে, সেই উদ্দেশ্যে ইহার জন্য নানা সুখ- 
স্থবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৷ 


৫। আকাশধাত্রা ( Aviation ) 

আকাশপথে যাতায়াতের এক্ষণে ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে | দুইটি মহাযুদ্ধ 
যেমন শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়াছে, আকাশ- 
ভ্রমণের পক্ষেও সেইরূপ নানা উন্নতি সাধন করিয়াছে । বিগত Rer মহাযুদ্ধে 
বিশাল-বিশাল ট্যাঙ্ক, সাজোয়া গাড়ী ও যুদ্ধের রসদ প্রভৃতি আকাশযানে অনায়াসে সত্বর 
যুদ্ধস্থলে সরবরাহ করা হইত। কিন্তু এখনও আকাশপথে যাতায়াতের খরচ এমন কম 
হয় নাই যে, সাধারণ লোক ভ্ৰমণ করিতে পারে। রেল ও জাহাজের ভাড়া 
উড়ে! জাহাজের ভাড়া অপেক্ষা অনেক কম। তবে যেখানে সময় হইল প্রধান 
বিবেচ্য বিষয়, সেইসব স্থলে রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও সরকারী পদস্থ কর্মচারী 
ও রাজন্যবর্গ আকাশপথে যাতায়াত করেন। অনেক সময় হান্কা অথচ মহার্থ পণ্যবস্ত 
আকাশমার্গে প্রেরিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে আকাশযাত্রা বিপজ্জনক। সেইজন্য 
আমেরিকা, জার্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সমতলক্ষেত্র-অঞ্চলেই আকাশযান-ব্যবসারীরা 
ব্যবসায়স্থত্রে আকাশযান চালাইয়া থাকেন ৷ 

আঁকাশবাত্রার স্থৃবিধ! ও অন্ুবিধা। (১) বিমানযানে দুই দূরবর্তা স্থানের 
দুরত্ব কমাইয়। দেয়। পূর্বেই বলিয়াছি রেলপথ ছুই দূরবর্তী স্থানের দূরত্ব 
কমাইয়া দেয়। আকাশপথ দূরত্ব আরও বেশী কমাইয়! দেয়। ভারত হইতে 
লণ্ডন যাইতে জলপথে ১৪ দিন লাগে, কিন্তু আকাশপথে ৩৬ ঘণ্টা লাগে। (২) 
ছুই স্থানের দূরত্ব কমিয়া যায় বলিয়া বাণিজ্যের প্রসার হয়, এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও 
সংস্কৃতির আদান-প্রদানের স্থবিধা zai কিন্তু অস্থবিধা হিসাবে, (১) আকাশপথে 
ভাড়৷ অত্যন্ত বেশী। সেজন্য সাধারণ লোকে আকাশপথে যাতায়াত করিতে পারে 
all (২) আকাশযাত্রায় কুয়াসা ও প্রচণ্ড den বিশেষ অন্তরায় । কুয়াসার সময় 
অবতরণ বড় কঠিন ও বিপজ্জনক অত্যন্ত বেশী বৃষ্টিপাত ও বরফপাত হইলে আকাশযাত্রা 
বন্ধ রাখিতে হয়। (৩) পার্বত্য অঞ্চলে আকাশযানে যাওয়া নিরাপদ নহে । (৪) পার্বত্য 
অঞ্চলে বিমানাটি নির্মাণ কর! অস্থবিধাঁজনক এবং কখনও-কখনও অসম্ভব | 

আকাশযাত্রার বহু উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও ইহা পৃথিবীব্যাপী ( global ) 
হইতে পারে নাই | কারণ (১) ইহার ভাড়া এত বেশী যে সাধারণ লোকে এই উড়োদ্রাহাজে 
যাতায়াত করিতে পারে all (২) ইহার কলকজার এবং ইহার দ্বারা আকাশপথে 
ভ্রমণের অনেক সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্ত এখনও ইহার যান্ত্ৰিক ও আহ্যপ্গিক উন্নতির 


৩৭২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


আবশ্তকতা আছে। (৩) বিভিন্ন দেশের উপর যান চালাইতে হইলে যে-স্বাধীনতা ও 
আইনাদি দরকার, এখনও এই ব্যবসায় সম্বন্ধে ব্যবসায়ীর cat WAT বা আইন 
নাই। এখনও কোন দেশের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত সেই দেশের উপর দিয়া আকাশ- 
জাহাজ চালন| নিষিদ্ধ। 

প্রধান-প্রধান দেশের আকাশপথের ব্যবদ্ছ||--নিয়ে কয়েকটি প্রধান দেশের, 
বিদেশের সহিত যোগাযোগ করিয়। আকাশপথে যাতায়াতের জন্য যেসকল আকাশপথ 
আছে, তাহাদের প্রধান-প্রধান গুলির উল্লেখ কর! যাইতেছে ।-- 


দেশ i প্রধান আকাশগথ 
আ. যুক্তরাষ্ট্র প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ 
ট্রান্স-ওয়ার্লড, এয়ারলাইন্স (TWA ) 
যুক্তরাজ্য ব্ৰিটিশ ওভারসিজ এয়ার কর্পোরেশন ( B.O.A.C. ) 
কোয়ান্টাস্‌ এম্পায়ার এয়ারওয়েজ 
মিডল্‌-ইস্ট এয়ারলাইন্স্‌ 
ইস্ট আফ্রিকান এয়ারওয়েজ 
সিংহল ট্রান্সসিলোন 
ফ্রান্স এয়ার-ফ্রান্স 
নেদারলগ্ড রয়েল ডাচ এয়ার-লাইন্স্‌ ( K.L.M. ) 
সোভিয়েট রুশিয়া এয়ারোফ্লোট 
ডেনমার্ক 
নরওয়ে | স্ব্যাণ্ডিনেভিয়ান এয়ার-লাইনূস্‌ সিস্টেম 
স্থইডেন 
ভারত-যুক্তরাষ্ট এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারনেশানাল 
ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইন্স্‌ কর্পোরেশন 
পাকিস্তান পাকিস্তান ইপ্টারনেশানাল এয়ারলাইন্দ্‌ ( PLA, ) 
ভারত ও বিঞ্সানপথ ৷ (১) ভারত মহাদেশ-প্রতিম স্থবিস্তৃত দেশ। 
স্থতরাং বিমান-চলাচলের সর্বতোভাবে উপযোগী | 


(২) পূর্বগোলার্ধে ভারতবর্ষ এমন স্থানে অবস্থিত যে, আন্তর্জাতিক আকাশপথে 
চলিতে ভারতের উপর দিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। কারণ, পৃথিবীর 


s পরিবহন ৩৭৩ 
এই অংশের উত্তরভাগে বরফাচ্ছন্ন শীতপ্রধান সাইবিরিয়া, এবং দক্ষিণে বিশাল 
মহাসমুদ্র। 

(৩) বৎসরের সমস্ত সময়ই ভারত আকাশযান চালনার উপযোগী । এখানে 
শীতকাল আকাশযান চালনার আদর্শকাল। 

(৪) ভারতে sags ও কাষ্ঠ এত প্রচুর পাওয়| যায় যে, এখানে অনায়াসেই 
আকাশযান প্রস্তুত করা যাইতে পারে | 

Stas আক্কাশপন্ধে চলাচহ্ন।-পূর্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর 
আকাশপথে চলাচলের উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ পৃথিবীর দুইটি মহাযুদ্ধ প্রথম 
মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে মাত্র দুইটি ছোট-ছোট বে-দরকারী কোম্পানি ছোট-ছোট 
ব্যোমযান চালাইত। তখন জাহাজে অতি অল্প লোকই বহন কর! সম্ভব ছিল, এবং 
তখন কোন আকাশ-বন্দর ছিল ন৷,--বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র দেখিয়াই জাহাজগুলি ভূমিতে 
অবতরণ করিত। ইহার পরে ১৯২৭ খৃঃ অন্দে এদেশে বেসরকারী আকাশযাত্রা 
বিভাগ ( Civil Aviation Department) স্থাপিত হইল, এবং ১৯২৯ খৃঃ অন্দে 
ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে সাপ্তাহিক আকাশযান চলিতে লাগিল | 

ইহার পরে ১৯৩১ খৃঃ অন্দে ভারতে আকাশপথের ও আকাশযাত্রার উন্নতির 
বীজ বপন করা হইল;--ভারতে কলিকাতা, এলাহাবাদ, দিল্লী ও করাচী__এই চারিস্থানে 
আকাশ-বন্দর স্থাপিত হইল । ১৯৩২ খৃঃ WH ভারতের অভ্যন্তরে যাতায়াতের জন্য 
প্রথমে আকাশযান চলিতে লাগিল, এবং করাচী হইতে কলম্বো এবং করাচী হইতে 
লাহোর ব্যোমপথে যাত্রী চলিতে লাগিল। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারতে ব্যোমপথের বিপুল উন্নতি হইল-_সমগ্ৰ ভারতে 
আকাশপথে জাহাজ চলিতে লাগিল,_বহু আকাশ-বন্দর প্রস্তুত করা হইল,_ব্যোমযান 
চালাইবার উপযুক্ত কর্মচারী বহু সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিল,_এবং এই সময়েই হিন্দুস্থান 
এয়ার-ক্রাফ্‌ট্‌ লিঃ নামে এক কোম্পানি বাঙ্গালোরে সর্বপ্রথম আকাশযান নির্মাপশিল্পের 
ভিত্তি স্থাপন করিলেন। যুদ্ধান্তে দেখা গেল আকাশ-বন্দর ও আকাশপথে ভারত 
ছাইয়| গিয়াছে, এবং যুদ্ধের উদ্ধ ত্র বিমান ক্রয় করিয়া বহু কোম্পানি ব্যবসায় ক্ষেত্র 
উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কোম্পানিগুলি প্রধান-_(১) ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল 
এয়ারওয়েজ, (২) ডালমিয়া জৈন এয়ারওয়েজ, (৩) এয়ারওয়েজ ( ইণ্ডিয়া) লিঃ, 
(৪) ভারত এয়ারওয়েজ লিঃ, (৫) এয়ার ইণ্ডিয়া, (৬) ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ এয়ারলাইন্স, 
(৭) এয়ার সার্ভিসেস অব ইণ্ডিয়া (৮) ডেকান এয়ারওয়েজ লিঃ, (৯) জুপিটর 
এয়ারওয়েজ, (১+) অম্বিক| এয়ারলাইন্স, (১১) কলিঙ্গ এয়ারলাইন্স, (১২) হিমালয়ান 


এভিয়েশন লিঃ। 


৩৭৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


আকাশ-পরিবহুন ব্যবস্থায় রাষ্ট্ৰীয়করণ 
অনেকগুলি আকাশ-ষান কোম্পানির হুষ্টি হইল বটে, কিন্তু তাহাদের আর্থিক 
অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইল না। তাহারা গবর্ণমেন্টের নিকট অল্প সুদে খণ চাহিতে 
লাগিল, এবং তাহাদের এঁ খণ আশু শোধ দিবার সম্ভবনাও বিশেষ দেখ! গেল না । 
সেইজন্য গবর্ণমেন্ট ১৯৫৩ খৃঃ অন্দে Ait Corporation Act, 1953 নামে এক আইন 
পাশ করিয়া আকাশ-পরিবহন রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেন । ইহার ফলে,_-(১) আকাশ-পরিবহন 
ব্যবসায় গবর্ণমেন্টের খাসমহলের অন্তৰ্গত হইল। 


Rega কোচিন,২-খুর্গ,৩- মবীশূর, 8- ATS, ৫-হায়দরাবাদ, ৬-বোম্বাই,৭-দৌৱাট্ু , 


> 
3H, ১১০-রাজন্থান,১১-গেপন্ু, ১৯-পাজাৰ ॥১৩-ঠিমাচল প্রদেশ, ১৪-কাদ্দীর- 
ও জঙ্গু+ OFF, ১৬-উত্তর প্রাদেশ, DAFA প্রদেশ ,১৮-ম্) ভারত১৯-ভূপাল,২০" মধ্য গরদেশ, 
২১-উাড়িম্যা২২-বিহার ২৩ -পস্িম বস;২৪-তযাসাম,২৫-টরিপুরা,২৬-ননিপুর,২৭-নিকিম,২৮- ভুটান, 
২৭ পূৰব, ৩০- পাণ্চিয় পাজাৰ, ৩১-উ+প: গীান্ত্রাদেশ, ৩২- বেলুচিস্তান, ৩৩-পিনু প্রদেশ , 


১২৩ নং চিত্ৰ । 
(২) এয়ার ইণ্ডিয়| লিঃ, এয়ার সার্ডিসেম্‌ অব ইণ্ডিয়া লিঃ, দি এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া) 
লিঃ R ভারত এঘারওয়েজ লিঃ, দি ডেকান এয়ারওয়েজ লিঃ, দি হিমালয়ান এতিয়েশন 
লিঃ, দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল এয়ারওয়েঞ্জ লিঃ, দি কলিঙ্গ এম্বারলাইন্‌স্‌ লিঃ,_এই 


পরিবহন ৩৭৫ 


আটটি আকাশযান কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি ও স্বত্ব গববৰ্ণমেণ্ট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয় 
কিনিয়া লইলেন। 

(3) আকাশ-পরিবহনের কার্য চালাইবার জন্য দুইটি সমবায় ( Corporation ) 
গঠিত হইল। দেশের অভ্যন্তরে আকাশযান চালাইবার সমস্ত কতৃত্ব পাইলেন,--]'0৫ 
Indian Airlines Corporation ও আন্তর্জাতিক আকাশপথে আকাশযান 
চালাইবার কতৃত্ব পাইলেন _-70176 Air India International Corporation | 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রুলির সহিত সংযোগপথ প্রথমটির অধীন থাকিবে । 

এক্ষণে পূর্বের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে যায ও ভারতের মধ নাহে 
৪ বার, এবং বোম্বাই ও নৈরবির মধ্যে সপ্তাহে ২ বার ভারতীয় যান চলিতেছে। 
কায়রো, রোম, ডাসেলডফ, জেনেভা, প্যারিস, এডেন, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, ব্রদ্ধদেশ, 
সিংহল, তোকিও, অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান, নেপাল ও লণ্ডনের পথে ভারতীয় 
আকাশঘান চলিতেছে | ভারতের অভ্যস্তরে--পূৰ্বভাগে কলম্বো, মান্দ্রাজ, বিশাখাপত্বন, 
ভুবনেশ্বর, কলিকাতা, গৌহাটি, জোড়হাট, আগরতলা, ইন্ফাল প্রভৃতি স্থানের পথে, এবং 
পশ্চিএভাগে facie, কোচিন, ম্যাঙ্গালোর, বোম্বাই, জামনগর ও ভুজপথে অনবরত 
আকাশযান চলিতেছে । মধ্যভাগে বোম্বাই, বাঙ্গালোর, মান্দ্রা, কলিকাতা, 
বানারস, AA, নাগপুর, দিল্লী ও উত্তরে শ্রীনগর যোগ করিয়। আকাশপথ রহিয়াছে। 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও নেপাল,--ভারতের পথের সহিত যুক্ত 
হইয়াছে | 

কলিকাতা হইতে আসাম লিঙ্ক রেলপথে আসাম যাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়, এবং অন্য 
অস্থবিধাও আছে। আসামের সহিত কলিকাতা আকাশপথে যুক্ত হওয়ায় যাতায়াতের 
বিশেষ স্থবিধ| হইয়াছে। রেলপথে অনেক ঘুরিয়া কলিকাতা হইতে আসামে যাইতে হয়। 
ইহা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। এইজন্য উড়োজাহাজে আসামে যাওয়। স্থবিধাঁজনক। 
আসাম হইতে চা, কমলালেবু প্রভৃতি, এবং কলিকাতা হইতে পণ্যন্্ব্যের কিয়দংশ 
বিমানযোগে যথাক্রমে কলিকাতায় ও আসামে প্রেরিত হয়। ত্রিপুরা, মণিপুর ও 
কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে আসামের মত বিমানপথে যাতায়াতই স্থুবিধাজনক। ভারতের 
উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীরে যাইতে হইলে বানিহাল হ্ড়ঙ্গপথে যাতায়াত স্থবিধাজনক। 
কিন্তু বর্ধাকালে অত্যন্ত বর্ষা হইলে এবং শীতকালে অত্যধিক তুষারপাতে এই সুড়দ 
সময়ে-সময়ে যাতায়াতের অনুপযোগী হয়। সেজন্য কাশ্মীর ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে অন্য স্থানে 
যাইবার পক্ষে বিমানপথই স্থবিধাজনক। কাশ্মীর হইতে ফল ও পশমীন্রব্যাদি 
বিমানযোগে ভারতের অন্য স্থানে আসে। শ্রীনগর এবং পাঠানকোট, দিল্লী ও লে-র 


মধ্যে আকাশঘান যাতায়াত করে। 
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এক্ষণে প্রত্যহ রাত্রে বোম্বাই ও নাগপুর, মাজ্রাজ ও নাগপুর, কলিকাতা ও নাগপুর» 
এবং দিল্লী ও নাগপুরের আকাশপথে ডাক যাতায়াত করিতেছে। 

নিম্নের তালিকা দেখিলে ভারতে আকাশযান ক্রমশঃ কিরূপ উন্নতি করিতেছে, তাহার 
কিয়দংশ বুঝিতে পার! যাইবে,-- 


ভারতে আকাশ-পরিবহনের উন্নতির হিসাব 
বৎসর মোট যত মাইল যত যাত্রী আকাশপথে 
ভ্রমণ করিয়াছে ভ্রমণ করিয়াছে 
(সহস্ৰ )* (সহস্র )* 
১৯৫৫ ২১,২৬৬ ৪৬৮ 
১৯৫৬ ২৩,৪১৮ ৫৬৮ 
১৯৫৭ ২,৩৪,৯৬ ৬১৫ 
১৯৫৮ ২১৪৫১৭৮ ৬৯৬ 
১৯৫৯ ২১৪৭,৪২ 1৩৬ 
১৯৬০ ২,৬৩,৬১ ৮৫৫ 
১৯৬১ ২,৭৪,৫২ ৯৪৮ 


* Indis, a Reference Annual by Govt, of India. 


এতদ্যতীত সাময়িক ও বীধাবাধি সময়ের বহিভূর্ত ৫৬ লক্ষ ৫৭ হাজার মাইল 
পথ আকাশযানে ১ লক্ষ ১১ হাজার লোক ভ্ৰমণ করিয়াছিল। 

Sirsa আক্কাশহুন্দন্প ৷--১৯৬১ সালের হিসাবে ভারতে ৮৬টি 
আকাশবন্দর আছে। তন্মধ্যে তিনটি আন্তর্জাতিক বন্দর বলিয়া গণ্য হইয়াছে,-- 
কলিকাত| (দমদম), দিল্লী (পালাম), বোম্বাই (সাস্তাকুজ)। বোম্বাই ( জুহু), 
আমেদাবাদ, ভুজ, দিল্লী ( সাফদারগঞ্জ ), যোধপুর, অমৃতসর, নাগপুর, তিরুচিরাপল্লী, 
গোহাটি, আগরতলা, mata (সেন্ট টমাস মাউন্ট ), বাগডোগর| (প. বঙ্গ ), 
ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে আকাশবন্দর বেশ বড়। 

saeg বৈদেশিক faatae ।--(১) প্যান আমেরিকান 
এয়ারওয়েজ, (২) বৃটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন, (৩) ট্রান্সওয়ার্লড, 
এয়ারলাইন্স্‌, (৪) রয়েল ডাচ এয়ারলাইন্স্‌, (৫) কোয়ান্টাস্‌ এম্পায়ার এয়ার- 
ওয়েজ, (৬) এয়ার ফ্ৰান্স। (৭) এয়ারসিলোন প্রভৃতি ( ৩৭২ পৃ. দেখ )। 

এই কয়টি কোম্পানি নিয়মিত এদেশে বিমান চালাইতেছে। তাছাড়। 


পরিবহন ৩৭৭ 


আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, চেকোগ্লোভাকিয়া, মিশর, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, 
পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সুইডেন, wets, থাইল্যাণ্ড, ইরাক, সোভিয়েট রুশিয়া 
প্রভৃতি দেশের সহিত জাহাজ চালাইবার চুক্তি হইয়াছে। 


say Safes fess ।--এক্ষণে এলাহাবাদে একটি আকাশযান 
পরিচালনা শিক্ষা দিবার কেন্দ্ৰ স্থাপিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের সহিত একটি 'আকাশ- 
যান মেরামত করার কারখানা কর! হইয়াছে। দিল্লী, বাঙ্গালোর, state, বোম্বাই, 
জয়পুর, ইন্দোর, নাগপুর, ভুবনেশ্বর, Sawa, লক্ষৌ, পাটনা, বারাকপুর_এই কয়টি? 
স্থানে আকাশ-উড্ডয়ন সমিতি ( flying club ) রহিয়াছে 


Questions 


1. Draw a map of India showing the air-routes with principal’ 
air-ports. (Cal. L.Com. 1940) 

2. For development of communication facilities in India,. 
would you favour extension of Railways or construction of 
Roads, or both? Give your reasons. (Cal. L.Com. 1940). 

© Draw a map of India showing the most important 
railway systems and the places of industrial importance served by 

them. (Cal. I.Com. 1942) 
4. Ofthe three types of transport namely road, river, and 


railway, which one would be suitable for Bengal and why ? 
(Cal. I. Com. 1942} 


5, Give a brief account of the different industrial activities 
which you will notice while travelling by rail from Digboy to 
Delhi via Calcutta by the shortest route. (Cal. I.Com. 1943) 

6. There is a move for establishing (a) automobiles,. 
(b) aviation, and (e) shipbuilding industries in India. What are 
the shortcomings in the way of successfully developing these 
industries and how can these be removed? (Cal. B.Com. 1941) 

7. Discuss the adequacy of transport facilities in North- 
Eastern India (Bengal & Assam) in normal times and also in 


an abnormal period. What in your opinion is the remedy to 
the apparent defects ? (Cal. B.Com. 1943) 
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8, Describe the principal air-routes now in operation in 
India. Do you think India offers facilities for the further 
development of air transports ? (Cal. B.Com. 1947) 


9. What advantages will there be in the grouping of Indian 
Railways as has been done by the Government ? 


10. How many kinds of transport system are there? Which 
of them is the most advantageous? Discuss the advantages and 
disadvantages of the land-transport. 

1৭৮0) Name the different railway zones in India. Mention 
ঞ least two important industries served by each zone. 78/০35৪-%/7%৫ 

12. Describe the inland water transport system in W. 
Germany. 

49. Describe the inland water transport system in the lake 
area of N. America. How is this system connected with the 
Mississippi system ? Is the connection of the Lake transport 
System with the Mississippi system of any advantage ? 


শু 


বাণিজ্যপথ 


বাণিজ্য ।--পৃথিবীর সর্বত্রই প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি thes যায় না। আবার 
এমন কতকগুলি দেশ আছে, যেখানে নিজ-নিজ চাহিদা! অপেক্ষা কৃষিজাত ও 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি অধিক উৎপন্ন হয়। এই ভ্রব্যসকল অভাবগ্ৰস্ত দেশগুলিতে রপ্তানি 
কর! হয়। আবার, এইসকল দেশেও কোন-না-কোন দ্রব্যের অভাব আছে। অন্ত 
স্থান হইতে কীচামাল বা শিল্পস্তব্য আনিয়া তাহা পূর্ণ করিতে হয়। এইরূপে ছুই 
দেশের মধ্যে বাণিজার সৃষ্টি হয়। 

বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে দরকার সুষ্ঠু পরিবহন্-ব্যবস্থা । যাতায়াতের 
সুবিধা না থাকিলে বাণিজ্য কখনও বিস্তৃত হইতে পারে all পরিবহন-ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে পূৰ্বে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে এই স্থানে TIS ও 
আকাশপথের প্রধান-প্রধান বাণিজ্যপথণ্ডলির উল্লেখ করা যাইভেছে। এই 
বাণিজ্যপথগুলি কোন-কোন স্থলে আআন্তর্মহাদেশিক (আতস্তর্জতিক)_এক 
মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে সংযোগ রক্ষা করিয়া গিয়াছে _-কোন-কোনটি 
আন্তর্দেশিক একই মহাদেশের মধ্যে এক দেশ হইতে অন্য-অন্য দেশে গিয়াছে; 
আবার কোন-কোনটি আন্তঃপ্রাদেশিক বা দেশীয়;_ কোন দেশের মধ্যে এক প্রদেশ 
হুইতে অন্য প্রদেশ পর্যন্ত গিয়াছে! 


১। পৃথিবীর স্থলপথ 


স্থলপথে যাতায়াতের জন্য রাজপথ, রেলপথ ও গো-যান পথের সাধারণতঃ 
প্রচলন রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় স্থানগুলি রেলপথের বা রাজপথের দ্বারা দেশ-বিদেশের 
সহিত যুক্ত রহিয়াছে। 

স্থলপথে দেখা যায়, কোন-কোন রেলপথ ও রাজপথ এক দেশ হইতে অন্ত দেশ 
পর্যন্ত বিস্তৃত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে”_ইউরোপের রেলপথ ও রাজপথ। 
যে-কোন লোক ফ্রান্সের প্যারিস হইতে রেলযোগে বালিন বা মস্কো ও তথা হইতে 
একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের বন্দর ভ্াডিভষ্টক পৌছিতে পারে। আবার, ভারতে 
রেলপথ ও রাজপথ, ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে পাকিস্তান হইয়া ইরাণ পর্যন্ত গিয়াছে। 
এইগুলি বাণিজ্যপথ বটে ;__ কিন্তু আস্তর্দেশিক পথ ;_সমুত্রপথের মত আন্তর্সহাদেশিক 


পথ ACE | 
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(ক) রাজপথ পৃথিবীর বাণিজ্যিক স্থলপথগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা 
চলে 

১। প্রধান-প্রধান রাজপথগুলি ;--যাহা দেশমধ্যে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত 
ate বিস্তৃত। এই পথগুলি দেশের বিভিন্ন প্রদেশের, কখনও-কখনও অন্য দেশের 
ভিতর দিয়া যায়। ইহারা কখনও-কখনও বন্দরে আসিয়| শেষ হয়। 


২। শাখাপথ )_যেগুলি বৃহৎ রাঁজপথগুলির সম্পদ্‌ যোগান দেয়। . এসব 
পথ কোন এক সদ্ধিস্থান হইতে গশ্চাদ্ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। 

৩। সমরনীতি-সম্বন্ধীয় রাজপথ বা প্রাকৃতিক সৌন্দৰ্ববিশিষ্ট রাজপথ ;_এই- 
-সব রাজপথে বাণিজ্যিক কৰ্মতত্পরত| অতি অল্প | 

ইহার পর মাঠের রাস্তা বা কীচা রাস্ত৷ Beta উপর কদাচিৎ গরুর গাড়ী 
যায়। ইহার উপর দিয়া স্থানীয় বাণিজ্য চলে। মানুষ পায়ে হাটিয়া এসব পথে 
বেশী যাতায়াত করে এবং মালপত্র মানুষ মাথায় করিয়া বা পিঠে বোঝাই দিয়া, বা 
waa পিঠে বোঝাই দিয়া স্থানান্তরিত করে। 

কিন্তু এই গমন-পথের আদিম যুগে মানুষ পায়ে হাটিয়া প্রথমে ইহা সৃষ্টি করে। 
পরে সভ্যতার ভ্রমোক্নতিতে কাচা পথ ও পরিশেষে পাকা পথের R হয়। এই 
পথগুলি নিজ-নিজ কার্য বাণিজ্যিক জগতে বাছিয়| লয়। যে-সমস্ত পথ কৃষিজাত 
বা শিল্পজাত পণ্য উৎপত্তি-স্থান হইতে কেন্দ্রীয় স্থানে সরবরাহ করে, উহারাই 
শাখাপথ বা সম্পদ্‌ যোগানদার বা পোষক পথ ( Feeder roads ) | কেন্দ্রীয় 
স্থান হইতে আবার রাজপথে বিভিন্ন অঞ্চলে মালপত্র সরবরাহ করা হয়। এ 
পথগুলিকে বল! হয় কেন্দ্ৰীয় পথ ( Trunk road ) | 

বাণিজ্যের ক্ৰমোন্নতি হইলে যাতায়াতের, পথ ও যানবাহনের সংস্কার হয়) 
আকা-বীকা ste ক্রমশঃ সোজা হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ দেখ! যায় সঙ্গে-সঙ্গে 
অভিনব যানবাহনের প্রচলন হইয়াছে। 

পূর্বে (৩৩৭ পৃঃ ) এ-বিষয়ে বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এগুলিও বাণিজ্যের 
সহায়ক । সেজন্য, এস্থলে পুনরায় উল্লিখিত হইল। 

উত্তর আমেরিকার পূর্বভাগের রাষ্ট্রগুলি ও ক্যানাডার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের 
রাষ্ট্ৰপুলি লইয়া যে-অংশ তাহা শিল্পবহল ও লোকবহুল। সেজন্য এই অংশে রাজপথ 
ও রেলপথ চারিদিকে বিস্তৃত । পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ মোটর গাড়ী এই অঞ্চলেই 
আছে। এই অঞ্চলের পণ্যন্তব্যের অধিকাংশ এই পথে মোটরগাড়ীযোগে বাহিত 
হয়। এই পথগুলিই প্রধানত: রেলপথের পোষক পথ। আআ. যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম 
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Sete রেলপথ ও রাজপথ বিশেষ বিস্তৃত; এবং রকি পর্বতের ভিতর দিয়া পূর্বদিকে 
রাজপথ ও রেলপথের সহিত সংযুক্ত | 

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশ সমৃদ্ধিশালী। সেজন্য এখানেও উত্তর-পূর্ব উত্তর 
আমেরিকার মতই বাণিজ্যপথ আছে। কিন্তু এ*অঞ্চলে উত্তর আমেরিকার মত 
অত বেশী মোটরগাড়ী নাই ৷ 

এশিয়ায় জাপানেও বাঁণিজ্যপথ বিশেষ feo: কিন্তু জাপান দরিদ্র দেশ। 
তাই এখানে ইউরোপ বা আমেরিকার মত মোটরগাড়ী নাই। 

দক্ষিণ আমেরিকার আৰ্জেণ্টিনা ও উরুগুয়ে অঞ্চলে এবং ব্রাজিলের পূৰ্ব" 
ভাগের মধ্যাঞ্চলে, আষ্ট্রেলিয়ার মারে-ডালিং উপত্যকায় এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগে 
শিল্পসমবদ্ধি আছে, ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেজন্য এইসকল অঞ্চলে রেলপথ ও 
রাজপথ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। 

ভারতে কলিকাতা সহর হইতে ate Bie রোড অমৃতসর পর্যন্ত বিস্তৃত। 
ও পথ আবার পাকিস্তানে করাচী বন্দরের সহিত অপর এক রাজপথ দ্বার! যুক্ত । 
এই পথগ্ুলি প্রায়ই পাকা ও অনেক সেতু-বিশিষ্ট। পাকা রাস্তা আঁকিয়া-বাকিয়া 
এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশ হইয়া কতশত মাইল বিস্তৃত হইয়াছে। এই বিস্তৃত 
রাজপথগুলি বাণিজ্যের সহায়ক । রাজপথগুলির সহিত শীখাপথ হেলিয়া-দুলিয়া 
মিলিত হইয়াছে। রাজপথের উপর দিয়া মোটরগাড়ী ও গরুর গাড়ী, এবং ঘোড়ার 
গাড়ী যাতায়াত Fal তবে সত্বর যাতায়াতে মোটরগাড়ী বিশেষ কার্ধকরী। 
শাখাপথে গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীর আধিপত্য বেশী । 

ভারতের অন্ত জাতীয় রাজপথ-__আগ্রা-বোগ্থাই পথ, মান্ঞাজ-বোম্বাই-বাঙ্গালোর 
পথ, মান্দ্রা-কলিকাতা পথ, কলিকাতা-নাগপুর-বোম্বাই পথ, বেনারদ-নাগপুর 
হায়দারাবাদ-বুস্কু'-বাঙ্গালোর-কুমারিকা পথ, দিলী-আমেদাবাদ-বোম্বাই পথ। আরও 
এইরূপ “জাতীয় পথ” প্রস্তুত কর! হইতেছে। 

(খ) পৃথিবীর মধ্যে আন্তর্জাতিক মহাদেশীয় রেলপথণগুলির সংখ্যা অন্ন 
ছয়টি মাত্ৰ । যেমন ;_ 
১। ট্রান্স-লাইবেরিয়ান রেলপথ ৪। ট্রান্ম-ক্যাস্পিয়ান রেলপথ 
২। ক্যানাডিয়ান প্যালিফিক্‌-রেলপথ ৫। চিলি-আর্জেপ্টাইন রেলপথ 
৩। ক্যানাতিয়ান স্তাশান্যাল রেলপথ ৬। কেপ-কাইরে! রেলপথ 

১। ট্রান্স-লাইবেরিয়ান রেলপথ |--এই পথটি সাইবিরিয়ার atoes 
নামক প্রশান্ত মহাসাগরীয় বন্দর হইতে সরাসরি আমুর নদীর পাৰ্শ্ব দিয়া বৈকাল 


৩৮২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


হদের পার্শ্ব দিয়া, খনি অঞ্চলের মধ্য দিয়া, of ও ইনিনি নদীর অববাহিকার মধ্য 
দিয়া, ইউরালের দক্ষিণ দিয়া, রুশের বিস্তৃত সমভূমি অতিক্রম করিয়া মস্কো সহরের 
সহিত যুক্ত রহিয়াছে । মস্কো সহর ও রাজধানী রেলপথে রুশের অন্যান্ত সহর ও 
সহরতলীর সহিত যুক্ত। এমনকি পশ্চিম ইউরোপের সহিতও ইহার যোগাযোগ 
রহিয়াছে। 

২ ও ৩। ক্যানাভিয়ান প্যাসিফিক ও ক্যানাডিয়ান স্যাশান্তাল 
রেলপথঘ্বয় আট্লার্টিক মহাসাগরের উপকূল ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের 
যোগস্ত্র। এই রেলপথদ্বয় নির্মাণের ফলে ক্যানাডার লোকসংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধি 
পাইতেছে। AIT সমতল গোধ্ম ক্ষেত্রের ও লোকবসতির উন্নতির একমাত্র 
কারণ। রেলযোগে অতিরিক্ত গম রপ্ানি করা হয়। কাষ্ঠখগুগুলিও এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে চালান CHET হয় । 

২। ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথটি সেন্ট জন নামক স্থান হইতে 
ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে চলিয়াছে। সেন্ট লরেন্স পার হইয়া মর্টিল সহরে 
পৌঁছিবার পর রেলপথ অটোয়া হইয়া সাড্‌বেরী ও পরে পোর্ট আর্থার হইয়া 
উইনিপেগ সহরে পৌছে। এখান হইতে রেলপথ রেজিনা, মেডিসিন 
হাট হইয়| ভাঙ্কুবার বন্দর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রকি পর্বত অঞ্চলে 
রেলপথ কিকিং হস” গিরিপথ দিয়া, টম্সন্‌ ও ফ্রেপার নদীর উপত্যকায় 
পৌছিয়াছে। 

৩। ক্যানাডিয়ান জ্তাশান্যাল রেলপথটি পূর্বাঞ্চলে কুইবেক বন্দর হইতে 
পশ্চিমে ভাঙ্কুবর ও প্রিন্স রুপার্ট বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রেলপথটি কুইবেক 
হইতে হৃদ অঞ্চলের বহু উত্তর দিয়| উইনিপেগে গিয়াছে। উইনিপেগ হইতে 
পশ্চিম দিকে যাইবার সময় রেলপথ সাস্কাটুন ও এড্মন্টন্‌ সহর দিয়! রকি 
পার্বত্য অঞ্চলে পৌছিয়াছে। পরে জ্যাসপার, ন্যাশান্যাল পার্ক ও ইয়োলে। 
হেড গিরিপথ দ্বিয়| রকি পর্বত পার হইয়া ফ্রেদার উপত্যকায় আসিয়াছে । 
পরে দ্বিনা নদীর উপত্যকা ধরিয়া রেলপথ প্ৰিন্স রুপার্ট বন্দরে পৌঁছিয়াছে। 
ইহার অন্য শাখা রকি হইতে ভাস্কুবর গিয়াছে । ; 

৪। ট্রান্দ-ক্যাস্পিয়ান রেলপথ।--এই রেলপথটি আফগানিস্তানের উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলে জুলফিকার সহর হইতে ক্রমশ: উত্তর দিকে গিয়াছে । এই পথ টার্কো- 
-মান, উজবেকিস্তান, তুকিস্তান, কাজাকস্তান প্রদেশগুলির মধ্য দিয়া রুশের মস্কো সহরে 
পৌছিয়াছে। আফগানিস্তানে হেলমণ্ড ও হারিরুড উপত্যকায় প্রায় ৪০৭ শত মাইল 
রেলপথ তৈয়ার করিলে সোভিয়েট রেলপথ পশ্চিম পাকিস্তানের রেলপথের সহিত যুক্ত 
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হইতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের রেলপথ কোয়েটা হইয়া, চামস্‌ দিয়া জাহিদান পর্যন্ত 
বিস্তৃত। জাহিদান পারস্ত ও আফগান সীমান্তে অবস্থিত। ইহা আফগানিস্তানের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে ৷ 

৫। চিলি-আরৰ্জ্ঞেণ্টাইন বেলপথ।--এই রেলপথ দক্ষিণ আমেরিকার পূৰ্ব 
উপকূলের সহিত পশ্চিম উপকৃলকে যোগ করিতেছে। ইহা পূর্ব উপকূলের বুয়োনেস 
আইরেস্‌ হইতে পশ্চিম উপকূলে ভ্যালপারাইসো পর্যন্ত faye ইহা এণ্ডিজ পর্বতের 
মেনডোথা ( Mendoza ) aga দিয়া গিয়াছে। পূর্বভাগে গম জন্মে ও পশুচারণ হয়। 
পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়| যায় খনিজ সম্পর্‌ ও ভূমধ্যসাগরীয় ফলমূল। উভয় অঞ্চলে 
অতিরিক্ত সম্পদ্‌ পণ্য হিসাবে আমদানি ও রপ্তানি হয়। 

৬। কেপ-কাইরে। রেলপথ ।-_আফ্রিকার এই পথ অবিচ্ছিন্ন নহে। 
আফ্রিকার দক্ষিণে কেপ টাউন বন্দর হইতে রেলপথ seal (লিওপোল্ড ভিল) পর্যন্ত বিস্তৃত! 
পরে নদী ও স্থলপথে ভিক্টোরিয়া ae পর্যন্ত পৌছিতে হয়। ৷ এখান হইতে মোটর- 
গাড়ীতে করিয়! কিছুদূর যাইতে হয়। পরে নীল নদী দিয়া ছ্রীমারযোগে why 
সহরে পৌছান যায়। পরে খাটুম হইতে রেলপথ কাইরো৷ পর্যন্ত গিয়াছে i 

অস্টেলিয়া! মহাদেশে রেলপথ কেবল দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূল দিয়া গিয়াছে । 
মহাদেশের অভ্যন্তর পর্যন্ত যে-রেলপথটি গিয়াছে, তাহার গন্তব্যস্থল স্বর্ণবনি-অঞ্চল | 

মহাদেশীয় রেলপথগুলি যুদ্ধকালে প্রধানত: প্রথম নিমিত হয়! বিগত মহাযুদ্ধে 
কোন-কোন স্থানে বিশেষ-বিশেষ পাকা রাস্তা ও রেলপথ নির্মিত হয়। চীন ও aca 
যাইবার দুইটি বিশেষ রাস্তা নিমিত হয়। লেডে| রোডটি আসামের সাদিয়! অঞ্চল 
হইতে ইয়ুনান মালভূমি পার হইয়া চুংকিং পর্যন্ত যায়। এই পথে যুদ্ধের রসদ ও 
সরঞ্জাম মোটরগাড়ী করিয়া চীনে রপ্তানি করা হয়। ব্ৰহ্বদেশ হইতেও বর্মা-রোড. 
চীনে গিয়াছে | 

রেলপথগুলির পহিত জলপথ ও অন্যান্য স্থলপথের নিকট সন্বন্ধ। আভ্যন্তরীণ 
জলপথ ও পাকা রাস্তাগুলি রেলপথগুলিকে সর্বদাই পোষণ করিতেছে। 

উত্তর আমেরিকার, দক্ষিণ আমেরিকার, ইউরোপের যে-যে স্থলে রাজপথ বেশী, 
একই কারণে সাধারণতঃ সেইসকল স্থানে রেলপথও বেশী। 


২। পৃথিবীর জলপথ ( আন্তর্জাতিক ও দেশমধ্যস্থ ) 
(জন) পৃথিবীর ছয়টি সামুদ্রিক জলপথই প্রধান,_এই ছয়টই আন্তর্জাতিক জলপথ | 
(১) উত্তর আটলাণ্টিক জলপথ ৷--ইহার এক দিকে লণ্ডন, ও অন্য দিকে 
নিউ ইয়র্ক। কিন্তু শাখা-প্রশাখা লইয়া ইহা আমেরিকার দিকে মেক্সিকো হইতে 


| BO) sk gts 
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নিউফাউল্যাণ্ড, এবং ইউরোপের দিকে ভূমধ্যসাগর হইতে স্ক্যাপ্ডিনেভিয়া পর্যন্ত 
দেশেই বিস্তৃত হইয়াছে। পূর্ব আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
শিল্পদ্রব্য ও কাচামাল-উৎপাদন-স্থান, এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিক্রয়-স্থান। 

(২) দক্ষিণ আট্‌লা-ণ্টিক জলপথ।_এই জলপথের এক দিকে Ber 
“পশ্চিম ইউরোপ ও ভূমধাসাগর, অথবা আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট,_-ও অন্য দিকে দক্ষিণ 
আমেরিকার পূর্বভাগ ;_এক দিকে শিল্পপ্রধান স্থান, ও অন্য দিকে কৃষিপ্রধান স্থান। 
কিন্তু আট্লার্টিকের অপর পারে অবস্থিত আফ্রিকার সহিত দক্ষিণ আমেরিকার 
কোন বাণিজ্য নাই। কারণ এই দুইটির কোনটি শিল্পপ্রধান নহে ;--এবং পরস্পরের 
বিনিময়ের উপযোগী কোন দ্রব্য নাই৷ ন 


১২৫ নং চিত্র। 


(৩) পানাম। পথ।--এই খাল ১৯১১ সালের ১৪ই আগষ্ট হইতে জাহাজ 
যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। পানামা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে একটি 
মঙ্কীর্ণ ৫** মাইল বিস্তৃত যোজক ছিল। এক্ষণে ইহা কাটিয়া খাল করিয়া দেওয়া 
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হইয়াছে। ইহার পূর্বে আমেরিকার পূর্ব পাৰ্শ্ব হইতে পশ্চিম পার্শ্বে যাইতে হইলে 
দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে অবস্থিত হৰ্ণ অস্তরীপের পাশ দিয়া যাইতে হইত। এক্ষণে 
এই খালের মধ্য দিয়া সহজেই আট্লার্টিক হইতে প্রশাস্ত মহাসাগরে যাওয়া যায়। 

এই খালের দৈর্ঘ/--৫**৭ মা.; তলার বিস্তার wee হইতে ১০** ফিট। এই 
খালের মধ্যে মিরাফ্লোরুস্‌ ও গাটুন নামে দুইটি হুদ সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
১২টি অর্গল দ্বারা এই পথে যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই পথ অতিক্রম করিতে 
৬ হইতে ৮ ঘণ্টা লাগে | 

এই পথ সম্বন্ধে এমন দুইটি কথা বলা যায়, যাহা শুনিলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু 
কথ| দুইটি সত্য । - আমর! জানি আমেরিকার পূর্বে আট্লার্টিক ও পশ্চিমে প্রশাস্ত 
মহাসাগর কিন্তু এই খালের একখানি চিত্র লইয়| দেখ, ইহার পশ্চিমে আট্লান্টিক 
ও পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর। এই স্থানে পানামা যোজক এরূপ 'বাকের সৃষ্টি 
করিয়াছে" যে, এই খালের চিত্র বিচ্ছিন্নভাৰে দেখিলে পশ্চিমে আট্লা্টিক ও পূর্বে 
প্রশান্ত মহাসাগরই পড়ে। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে-দুটি হ্রদের ভিতর দিয়া খাল 
চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মিরাফ্লোরুসের উচ্চতা ৫৫ ফিট এবং গাটুনের 
উচ্চতা ৮৫ ফিট। তাহা হইলে কি এই পথে উপরে উঠিতে হয়? তাহা নহে, জল 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই পথে জাহাজ চলে । 

পানামা-পথ উন্মুক্ত হওয়াতে বাণিজ্যক্ষেত্রে, বিশেষতঃ আট্লার্টিক অঞ্চলে, 
বিশেষ স্থবিধ| হইয়াছে । যেমন,_- 

ইহাতে উত্তর আমেরিকার ও দক্ষিণ *আমেরিকার পশ্চিম দিকের বাণিজ্যের 
উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে পশ্চিম ক্যানাডা, পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম মেক্সিকো ও 
মধ্য আমেরিকার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ভাগের বাণিজ্য করা সহজ হইয়াছে ও 
বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। 

নিউজিলগ ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম ভাগের সহিত আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের বাণিজ্যবদ্ধি হইয়াছে। নিউজিলগু ও দক্ষিণ 
আমেরিকার অঞ্চল হইতে খনিজত্রব্য ও শিল্পোপকরণ এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ভাগে 
আদিতেছে ও সেখান হইতে Paaa দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম ভাগে যাইতেছে। 

আট্লাটিকের বন্দর হইতে প্রশাস্ত মহাসাগরের বন্দরের দূরত্ব কমিয়াছে। নিউ- 
ইয়র্ক ও লিভারপুল হইতে সানফ্রান্সিক্কোর দূরত্ব যথাক্রমে ৭৯০০ মা, ও ৫৭** মা. 
কমিয়া গিয়াছে। 

জাপান ও পূর্ব-যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে এবং এই দুই অঞ্চলের বাণিজ্য 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
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(৪) ভূমধ্যসাগর-এশিয়।-অস্টে লিয়। জলপথ বা সুয়েজপথ গুরুত্ব 
উত্তর আট্লা্টিক বাণিজ্যপথের পরেই ইহার স্থান। ইহা উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, 
ভূমধ্যসাগরতীরস্থ স্থান, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব 
এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিলগুকে যোগ করিয়া দিয়াছে । zaa যোজক কাটিয়া 
খাল করিবার পর হইতে এই পথের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পূর্বে আফ্রিকার দক্ষিণ 
দিয়া উত্তমাশা-অন্তরীপ-পথেই ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্য হইত। ভাঙ্কো-ডা-গামা 
এই অন্তরীপ-পথেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 

এই পথে এশিয়ার মধ্যে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান বন্দরের অনেকগুলি অবস্থিত। 
এই পথে যেমন সরাসরি এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্যন্ত বাণিজ্য চলে তেমনি 
এই অঞ্চলে অন্য বাণিজ্যপথ কম বলিয়া খণ্ড বাণিজ্যও চলে; বরং শেষোক্ত বাণিজ্য 
বেশী চলে। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ হইতে ভূমধ্যসাগরে, পশ্চিম ভূমধ্যসাগর হইতে 
পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে জাপানে, স্থানীয় খণ্ড বাণিজ্য চলে 
তথাপি এই পথের বাণিজ্যস্থানগুলি এরূপ দরিদ্র দেশে অবস্থিত যে, বাণিজ্যের 
পরিমাণ উত্তর আট্লার্টিক পথের বাণিজ্য অপেক্ষা কম। 

স্থয়েজথাল এই পথের দ্বারস্বরূপ ৷ স্থয়েজ পূর্বে ছিল এশিয়। ও আফ্রিকার 
যোজক | সেজন্য তখন ভারত মহাসাগরের কোন অংশ হইতে ইউরোপে যাইতে 
হইলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইতে হইত। ১৮৫৯ খৃঃ অন্দে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার 
qifte ভি লেসেগ্স এই যোজক কাটিয়া-থাল করিবার পরিকল্পনা করেন ও 
১৮৬৯ খৃঃ অব্দ হইতে এই খালে জাহাজ -চলাচল আরম্ভ হয়। ইহাতে ভূমধ্য- 
-সাগর ও লোহিত সাগর সংযুক্ত হয়, এবং এক অবিচ্ছিন্ন ভূমধ্যসাগর-এশিয়া- 
অস্ট্রেলিয়া বাণিজ্যপথের সৃষ্টি হইয়াছে | স্ুয়েজখালের দৈর্ঘ্য ১*১ মাইল, বিস্তার ১০৫ 
ফিট, ও গভীরতা! ৩৫ ফিট ও SEA এই খাল কাটিয়া এশিয়া ও ইউরোপের 
মধ্যে যাতায়াত সহজ হইয়াছে এবং এই স্থয়েজ-লোহিতসাগর পথ সমগ্র ভূমধ্য- 
-সাগর-অস্ট্রেলিয়া পথের প্রধান অংশ। পূর্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান অংশ ছিল 
এশিয়ায়। এই খাল কাটার জন্য তাহাদের যাতায়াতের বিশেষ স্থবিধ| হইয়াছিল। 
সেজন্য তাহারা এই খাল পরিচালক-সঙ্ঘের অধিক অংশ কিনিয়া এই খালের 
উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে এই খালের উপর মিশরের পূর্ণ 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা ভূমধ্যসাগর-লোহিতসাগর-এশিয়া-অস্টরেলিয়া 
জলপথে বাণিজ্যের পক্ষে সহজ ও নিরাপদ করিয়া দিয়াছে। এই খালের একটি 
সুবিধা এই যে, ইহার উভয় দিকেই জাহাজে ইন্ধন যোগাইবার স্থান আছে। ইহার 
একদিকে এডেন, এবং অন্ত দিকে সৈয়দ বন্দর হইতে কয়লা পাওয়া যায়, এবং 
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অদূরেই ইরাণ ও ইরাক তৈলখনি হইতে তৈল পাওয়া যায়। এই দীর্ঘ ভূমধ্য- 
-সাগর-অস্ট্রেলিয়া জলপথে কলম্বো, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি আরও বড়-বড় কয়ল! লইবার 
স্থান আছে। এবং এই পথ উন্মুক্ত ইওয়াতে,-- 

(১) প্রাচ্যের ভারতবর্ষ, ব্ৰহ্মদেশ, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া 
প্রভূতির সহিত দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ সহজে যুক্ত হইয়াছে, এবং ইহাদের 
মধ্যে দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে। লগ্ন হইতে বোস্বাই-এর দূরত্ব উত্তমাশা অস্তরীপ-পথে 
১১২** মাইল কিন্তু হুয়েজ-পথে ৮৩০* মাইল। স্থতরাং হুয়েজ-পথে বোম্বাই এর দূরত্ব 
মোটামুটি ৪৯* মাইল কমিয়াছে। লণ্ডন হইতে কলিকাতার দূরত্ব উত্তমাশা 
অন্তরীপ-পথে ১১৫০* মাইল, কিন্তু সুয়েজ-পথে ৭৫** মাইল। সুতরাং কলিকাতার 
দূরত্ব মোটামুটি ৪০+ atic মাইল কমিয়া গিয়াছে। 

এতৎসম্পর্কে জানিয়া রাখা ভাল যে, এই খালের জন্ত ভারতবর্ষ ও ইউরোপের 
দূরত্ব cat কমিয়াছে, জাপান প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যের সহিত ইউরোপের দূরত্ব 
ততদুর কমে নাই। লণ্ডন ও লিভারপুল হইতে এই পথে ইয়াকোহামার দুরত্ব 
কমিয়াছে ৩০০* মা._সিড্‌নির ১*** মা.। স্থতরাং এই পথের জন্য ভারতবর্ষের 
লোকের ইউরোপযাত্রার বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে। 

(২) এই পথে “লাইনার”-জাহাজ বেশী চলে। (৩৬২ পৃ. BH), “ট্রাম্প” 
জাহাজ (৩৬২ পৃ. দ্রষ্টব্য) কম চলে। কারণ, লাইনার-জাহাজের গতি বেশী 
হইয়া থাকে। সেইজন্য ইউরোপ হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব-এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়'-যাত্রী 
“লাইনার” এই পথে যায়। ট্রাম্পের মধ্যে যেগুলি - ভারতবর্ষ হইতে কীচামাল লইয়া 
যায়, সেগুলি স্থয়েজ-পথেই যায়, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া হইতে আগত “ট্রাম্প” উত্তমাশা- 
অস্তরীপ-পথেই যায়। আবার অন্তরীপ-পথের মাশুল কম বলিয়| ট্রাম্পগুলি প্রধানত: 
সেই পথেই যায়। 

(৩) দূরত্ব কমের জন্য বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্যও কমিয়া গিয়াছে। 

ষ্টব্য।-__ভূমধ্যসাগর-_এশিয়া--অস্টে.লিয়! জলপথ পৃথিবীর এক প্রান্ত 
হইতে প্রান্তান্তরে বিস্তৃত সুদীর্ঘ সর্বশেষ HE (Trunk) পথ । প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমে 
ইহা আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভূমধ্যসাগর, স্থয়েজখাল, ভারত মহাসাগর 
ও চীন সমুদ্রের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সুদূর পূর্বে গিয়াছে। এই পথের পশ্চিম প্রান্তে 
Ral একদিকে ইউরোপ ও অন্য দিকে আমেরিকার বাণিজ্য বহন করিতেছে | 
আবার পূর্ব প্রান্তে ইহা ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক দিকে অস্ট্রেলিয়ায়, এবং 
অন্ত দিকে চীন ও জাপানে গিয়াছে; স্থতরাং ইহা এশিয়া, ইউরোপ, উ, আমেরিকা, 
উ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পাঁচটি মহাদেশের উপকার সাধন করিতেছে | 


ৰাণিজ্যপথ ৩০৯ 


প্রকৃতপক্ষে প্রায় সমগ্র স্থল-গোলার্ধের মধ্যে ইহা সংযোগ সাধন করিয়াছে। পৃথিবীর 
তিন-চতুৰ্থাংশ, লোকের. বাণিজ্যপথ ইহার সহিত সংযুক্ত । পৃথিবীর প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য সভ্যতা, এবং পশ্চিমের যান্ত্ৰিক শিল্প ও পূর্বের কুটার ও কৃষি শিল্পের 
মধ্যেও ইহা যোগ সাধন করিতেছে bsd পৃথিবীর মধ্য ভাগের উপর 
দিয়া এক প্রান্ত হইতে atatea বাণিজ্য করিবার ইহা৷ অবিচ্ছিন্ন পথ। 

স্থয়েজ- ও পানাম।-খাল।_-এক বিষয়ে এই ছুই খালের Aes আছে। 
এই দুইটি খালই জলপথের দূরত্ব, সুতরাং ছুই স্থানে যাতায়াতের সময় ও ater, 
কমাইয়| দিয়াছে ;__পানামা কমাইয়াছে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব-ুকতরাষ্টরে 
বন্দর হইতে পশ্চিম-দক্ষিণ-আমেরিকা ও পশ্চিম-উত্তর-আমেরিকার বন্দরসমূহের, এবং 
স্থয়েজ কমাইয়াছে ইউরোপ ও এশিয়ার । কিন্তু নেক বিষয়ে ইহাদের পার্থক্য 
আছে। যেমন, 

(১) পানামার তলদেশ ৩** হইতে ১০** ফিটু বিস্তৃত এবং সর্বনিয় গভীরতা 
৪১ fet! কিন্তু স্থয়েজের তলদেশের বিস্তার_-১৫* fee ও সৰ্বনিম্ন গভীর়ত|--৩৫ 
ফিটু। সুতরাং পানামার ভিতর দিয়া যত বড় জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে, 
স্থয়েজের ভিতর দিয়া তাহা পারে না। 

(২) পানামার দৈৰ্ঘ্য ৫* মাইল, স্থয়েজের দৈর্ঘ্য ১০১ মা.। পানামা পার 
হইতে ১২টি অর্গল পার হইতে হয়। কিন্তু সুয়েজে কোন অর্গল নাই। তথাপি 

. পানামা পার হইতে ৬-৮ ঘণ্টা এবং স্থয়েজ পার হইতে ১৬ ঘণ্টা লাগে । 

(৩) স্থয়েজ-খালের দ্বার! গ্রেটু বৃটেনের সর্বাপেক্ষা সুবিধা, পানামা খালে 
আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা স্থবিধা। স্বয়েজ-খালে যত টন জাহাজ যায় 
তাহার প্রায় অর্ধেক গ্রেটু বৃটেনের, এবং পানামাথালে যত টন জাহাজ 
যায় তাহার প্রায় ৪৭ শতাংশ আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রেরে। আবার পানামা-খালে 
CAR বৃটেনের সওদাগরী জাহাজ যত যাতায়াত করে, স্থয়েজ-খালে আমেরিকীয় 
জাহাজ তত যাতায়াত করে না। = 

(8) স্থয়েজ-পথ পৃথিবীর মধ্যভাগের লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চল দিয়! গিয়াছে, 
কিন্তু পানামা-খাল এরূপ লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত নহে। 

(৫) স্থয়েজ-খালের সহিত আফ্রিকার উত্তমাশা-পথের যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পানামা- 
-খালের সহিত দ. আমেরিকার হর্ণপথের সেরূপ প্রতিদ্বন্বিত| নাই। 

(৬) হুয়েজ-পথে ভারতের তৈলবীজ, চা, তুলা, চৰ্মদ্ৰব্য, পাটদ্রব্য, 
পাকিস্তানের তুলা ও পাট, জাপানের রেশম প্রভৃতি, অস্ট্রেলিয়ার পশম ও 
মাংস, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার রবার, পূর্ব আফ্রিকার তুলা এবং আরব ও 


৩৯০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


ইরাণের কতক তৈল ইউরোপে ও আমেরিকায় চালান যায়, এবং ইউরোপ ও 
আমেরিকা হইতে যন্ত্ৰপাতি, শিল্পপ্রব্য ও রাসায়নিক waif প্রাচ্য দেশে আসে। 
আর, পানামা পথে উত্তর-পশ্চিম উত্তর আমেরিকা হইতে কাণ্ঠাদি, ক্যালিফোণিয়। 
হইতে তৈলাদি, চিলি হইতে তাম্ৰ ও নাইট্রেট, জাপানের রেশম পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে ও 
ইউরোপে যায় এবং পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের পণ্যন্ব্যাদি প্রশস্ত মহাসাগরের 
তীরের দেশগুলিতে যায়। 

স্থয়েজ-পথ ও পানামা-পথ 
পূর্ব এশিয়া ও অষ্ট্ৰেলেশিয়াতে 
মিলিত হইয়াছে। লিভারপুল 
হইতে যে সকল জাহাজ এশিয়ার 
পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব পার্শ্বের বন্দরে 
যায়, উত্তরে ভাঁডিভস্টক পর্যন্ত 
এবং পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নে 
ও ব্রিস্বেনে যাইতে হইলে 
তাহাদের স্থয়েজ-পথেই যাওয়া 
স্ৃবিধাজনক —fee যেগুলি 
এশিয়ার উপকূল দিয়া দক্ষিণে 
হংকং পর্যন্ত এবং পশ্চিমে 
অস্ট্রেলিয়ার এলবেনিতে যায়, 
তাহাদের পানামা-পথেই যাওয়া 
সুবিধাজনক । স্থতরাং পূৰ্ব- 
-দক্ষিণ এশিয়ার ও অস্ট্রেলিয়ার 
কতকাংশে পানামা ও স্থয়েজ-- 
এই ছুই পথের জাহাজই গিয়া 
থাকে | 

(৫) Beats অন্তরীপ- 
পথ ।- উত্তমাশা অন্তরীপ-পথ 
পাশ্চাত্য দেশে আরম্ভ হইয়াছে 
নিউ ইয়র্কে ও ইংলিশ চ্যানেলে, _পরে Beate অন্তরীপে একত্র হইয়| আবার 
তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার এক পথ গিয়াছে পূর্ব-আফ্রিকার তীর 
ধরিয়া উত্ববে,- দ্বিতীয় পথ গিয়াছে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে_এবং তৃতীয় শাখা 


বাণিজ্যপথ ৩৯১ 


গিয়াছে অস্ট্রেলিয়ায়। প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য ইউরোপের সহিত প্রধানতঃ 
এই পথেই হইয়া থাকে । 

এই পথ সর্বাপেক্ষা প্রাচান বাণিঙ্গ্যপথ,--ভাস্কে|-ড|-গাম| ইহার আবিষ্কারকর্তা। 
যখন জাহাজ পাইল-ভরে চলিত, তখন উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ুভরে, ও এই বায়ু: 
-তাঁড়িত কুমেরু স্রোতে দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকা হইতে অস্ট্রেলিয়া যাওয়া সহজ 
ছিল। কিন্তু বিপরীত বাতাসে ও বিপরীত স্রোতে এই পথে আদা যাইত ali 
অস্ট্রেলিয়া হইতে আসিবার সময় পূর্বমুখে গিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া আসা সহজ ছিল। 
স্থয়েজ-পথ উন্মুক্ত হওয়ার পূর্বে এই পথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণিজ্যপথ ছিল। 
একে ত দক্ষিণ-আফ্রিকার বাণিজাত্রব্য কম, তাহাতে ইহার বন্দরের সহিত সংযোগের 
অভাব, তাহার উপরে ইহার বন্দরগুলির ভাল পোতীশ্রয় নাই, সুতরাং পরে স্থয়েজ- 
-পথ উন্মুক্ত হইলে ইহার অবনতি হয়! কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার ও অস্ট্রেলিয়ার 
বাণিজ্যপ্রব্য বৃদ্ধির সন্গে-সঙ্গে ইহার কিছু উন্নতি হইয়াছে। 


(৬) প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ ৷ প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রধান পথ দুইটি ;_ 
(ক) উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ, ও (4) দক্ষিণ প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় পথ। 

(ক) উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ ৷--ইহার এক দিকে আমেরিকীয় যুক্ত- 
-রাষ্ট্রের পশ্চিম পার্শ্ব, এবং অপর দিকে পূর্ব-এশিয়া। উত্তর-আট্লার্টিক পথে যেমন 
বৃহৎ বৃত্তের চাপ অন্ুপরণ করিয়া নৌবাহন প্রয়োজনীয়, এই পথে ইহা তদ্বধিক 
গ্রয়োজনীয়। কারণ, ছুই ধারের প্রধান বাণিজ্যস্থানগুলি প্রায় একই অক্ষরেখার 
উপর অবস্থিত, এবং দুই স্থানের দূরত্ব এত বেশী যে, বৃত্তের উত্তর দিকে বেশী বীকিয়া 
যাইতে হয়। পানামা-খাল কাটিয়া দেওয়ায় এই পথের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে এবং 
এক্ষণে মেক্সিকো উপসাগর হইতেও এই পথে জিনিষ রপ্তানি হয়। সেজন্য 
আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব তীরের-__কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, কাগজ, মধ্য যুক্তরাষ্ট্ের_গম 
ও ময়দা, ক্যালিফোর্নিয়ার খনিজ তৈল, টিনে-রক্ষিত ফল, জমির সার ও মেক্সিকো- 
অঞ্চলের_ তুলা, গন্ধক, প্রভৃতি এই পথে রপ্তানি হয়; এবং পূর্ব-এশিয়| হইতে 
রেশম, চা, গালার দ্রব্য, খেলনা, বাজি প্রভৃতি এখানে আমদানি হয়। 


(খ) দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রধান পথ।--এই পথে অস্ট্রেলিয়া ও 
নিউজিলণ্ডের সহিত আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম তীরের ভাঙ্কুবর, সিয়াট্ল্‌, 


সান্ফ্রান্সিস্কো ও লম এপ্চেলস্‌ প্রভৃতি বন্দরের সংযোগ রহিয়াছে। 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় জলপথের অনেকগুলি শাখা হয়াই দ্বীপে মিলিত হইয়াছে । 


৩৯২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(অ!) দেশসপধ্যন্ ছু জলপথ |--মহাদেশের অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি 
নদী ও কৃত্রিম খাল দ্বারা যানবাহনের স্থবিধা হয়। আ|, যুক্তরাষ্ট্রের হুদ-অঞ্চলে 
কয়েকটি খাল কাটিয়া তাহার দ্বার| পঞ্চচ্বদের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমদানি 
ও রানি কার্ধে বিশেষ স্থবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে (৩৪৬ পৃ.)। এই gefi 
আবার খাল কাটিয়| হাডসন নদী ও মিসিসিপি নদীর উপনদী ইল্িনইস-এর সহিত 
যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (৩৪৭ পৃ.)। ডেনমার্কের দক্ষিণে কীল খাল 
বাণ্টিক সাগর ও উত্তর সাগরকে যোগ করিয়াছে (১১৯নং a)i জার্মানির 
অভ্যন্তরস্থ নদীগুলি যোগ করিয়া! বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা করিয়া দেওয়| 
হইয়াছে। ইংলণ্ডে মাঞ্চেণ্টর খাল বয়নশিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছে। লিভরপুল 
বন্দরটিকে উহা! মাঞ্চেস্টর সহরের সহিত যোগ করিয়াছে। খালটি ২৮ ফিটু 
গভীর ও ১০৯ ফিচ্‌ প্রশত্ত। সুতরাং সাধারণ ভারবাহী জাহাজ অনায়াসে এই পথে 
যাতায়াত করিতে পারে। মাঞ্চেস্টর খাল ৩৫ মাইল দীর্ঘ | 


৩। পৃথিবীর আকাশপথ 


আকাশপথে যাতায়াতের এখন ক্রমশঃ gR হইতেছে। পার্বত্য অঞ্চলে 
আকাশপথে যাওয়া নিরাপদ নহে। বাণিজ্যিক হিসাবে সম্তলের উপর আকাশপথে 
যাওয়ার স্থযোগ-স্থবিধা হইয়াছে। তবে আকাশপথে যাতায়াতের খরচ এত বেশী 
থে, সাধারণ লোক আকাশপথে যাইতে পারে না। পূর্বে (৩৭১ পৃ.) দেশের মধ্যে 
আকাশপথে চলাচলের কথা কিছু-কিছু বলিয়াছি। এক্ষণে পৃথিবীর বিখ্যাত 
উড়োজাহাজ চলাচলের আন্তর্জাতিক পথগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। 


আন্তর্জাতিক আকাশপথ 


১। ইউরোপ--এশিয়|--অষ্টে,লিয়|-পথ ৷--এই পথে বুটশের বৃটিশ 
' ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশনের (British Overseas Airways 
Corporation—B,O.A.C. ), atea রয়াল ডাচ এয়ারলাইন্ষ্‌ ( Royal 
Dutch Airlines—K.L.M. ), এবং ফ্রান্সের এয়ার ফ্রান্স ( Air ‘France 
A.F.) আকাশযান চলে। এই তিন দেশেরই উপনিবেশ এই পথে আছে। 
অবশ্য, হলগ্ডের উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়া এখন স্বাধীন রাষ্ট্র। তথাপি হ্লগ্ডের কিছু- 
"কিছু স্বার্থ এখনও ইন্দোনেশিয়ার সহিত জড়িত আছে। 


বাণিজ্যপথ ৩৯৩ 


প্রধান বুটিশ আকাশপথটি লগ্ুনের সন্নিহিত ক্রয়ডন বা সাউথ-হাম্পটন হইতে 
আরম্ভ করিয়া ater, afte, বেইকুট, করাচী, যোধপুর, দ্বিল্লী, এলাহাবাদ, 
দমদম, রেঙ্গুন, Ws, পেনাং, সিঙ্গাপুর, জাকার্তা, ডারউইন ও ব্রিদবেন হইয়া 
সিড্‌নি যায়। ইহার এক শাখা ডারউইন হইতে বাকিয়| দক্ষিণ-পশ্চিমে পার্থ 
পর্যন্ত যায়। লণ্ডন হইতে এই পথে অন্য আকাশযান টোকিও যায়। 

এই পথেই ডাচ আকাশযান জাকাৰ্ত| ও টোকিও পর্যন্ত এবং ফরাসী আকাশযান 
সৈগন হইয়া হংকং-ম্যানিলা ও টোকিও পৰ্যন্ত যায়। 

বুটিশের অন্ত আকাশযান লণ্ডন হইতে বোম্বাই কিংবা লণ্ডন হইতে বোম্বাই ও 
কলিকাতা হুইয়া সিঙ্গাপুর যায়। 

২। ইউরোপ-আফ্রিকা আকাশপথ।__ইউরোপের বিভিন্ন অংশের সহিত 
আফ্রিকা বিমানপথে সংযুক্ত আছে। বুটিশ আকাশযান সাউথ-হাম্পটন হইতে 
আলেকজান্দরিয়া ও খাটুম হইয়| লেগস্‌ পর্যন্ত যায়। অন্য শাখা খাটুগ হইতে 
অন্তপথে কেপটাউন পর্যন্ত যায়। 

ফরাসী বিমানপথের এক শাখ| state” হইয়| বিযুবরৈখিক আফ্রিকা পর্যন্ত এবং 
অন্য শাখা সাহারা ও কঙ্গো হইয়| মাদাগাস্কার পর্যন্ত গিয়াছে। 

ইতালীর আকাশযান ত্রিপোলি ও কায়রো হইয়া আবিসিনিয়ার অন্তৰ্গত আদিস- 
আবাবা পর্যন্ত যায়। £ 

৩। ইউরোপ-আমেরিকা ও এশিয়া-আমেরিকা আকাশপথ।-- 
ইউরোপ হইতে একটি আকাশপথ বাথাষ্ (গান্বিয়া) হইয়া ব্রাজিলের পারনামবুকো 
eeu চিলিতে স্তাটিয়াগে পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার অন্য শাখা পারনামবুকো। 
হইতে বুয়োনোস আইরেস অথবা আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্য-অন্য স্থানে গিয়াছে। 

প্যান-আমেরিকান-বিমানপথ একদিকে আট্লান্টিক পার হইয়| ইউরোপ 
মহাদেশে, পরে আফ্ৰিকা ও এশিয়া মহাদেশদ্ধয়ে পৌছে। ইহার উ. আমেরিক।- 
-ইউরোপ-এশিয়া-পথ এইরূপ, -নিউইয়র্ক__সানফ্রানচিক্কে।__লগুন__প্যারিস__রোম 
-_বেইরুট-_করাচী--কলিকাতা — রেঙ্গুন _ ব্যাঙ্ক __হংকং_ ম্যানিলা__টোকিও__ 
হনোলুলু। 

অন্য দিকে সান্ফ্ান্চিক্কো, হনোলুলু, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ম্যানিলা হইয়া 
অস্ট্রেলিয়ায়, অথবা এশিয়ার অন্তর্গত চীনের ক্যাণ্টন সহরে পৌছে | 

বৃটিশ ও দক্ষিণ আমেরিকা। (9. 5. A. A.) আকাশ পথ ।_-লগুন হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে, এবং ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের উপর দিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় 


গিয়াছে। 
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বাণিজ্যপথ ৩৯৫ 


আ. যুক্তরাষ্ট্রে বোষ্টন, ওয়াশিংটন, সানফান্চিন্কো, নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, 
সিএটুল্‌ প্রধান বিমান-বন্দর | 

৪1 ইষ্টরোপ-এশিয়ায় কুশিয়ার বিমানপথ ।--ইউরোপ ও এ 
অনেকগুলি বিমানপথের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাদের পূর্বভাগে মস্কো হইতে 
আরম্ভ করিয়া কাজান, নেভোপাইবিরিস্ব, Sga ও চিতা হইয়া রুশিয়ার এক 
আকাশপথ এশীয় ও ইউরোপীয় রুশিয়া যোগ করিয়া ভাঁডিভস্টক পর্যন্ত গিয়াছে। 

৫1 উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিক। যোগকারী আকাশ-পথ।--উত্তর 
আমেরিকার আ. যুক্তরাষ্ট্রের অন্তৰ্গত নিউইয়র্ক হইতে আর্জেনটিনার বুয়েনস 
আইরেস পর্যন্ত গিয়াছে | 

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আকাশঘানও এখন আন্তর্জাতিক আকাশপথে স্থান 
পাইয়াছে। এখানকার আকাশযানও ইংলণ্ডে, পূর্ব-আফ্রিকায় ও সিঙ্গাপুরে যায়। 
age কলিকাতা হইতে দিল্লী__বোগ্বাই__কায়রো__দামস্কদ__বেইরট-_রোম 
_ জেনেভা__জুরিক_ প্রাগ_প্যারিস__ও ডাসেলডর্ক হইয়া এয়ার ইণ্ডিয় ইণ্টার- 
স্তাশানাল কর্পোরেশনের আকাশযান লগুনে যায়। এতঘ্যতীত বোম্বাই হইতে 
মান্দ্রাজ_সিঙ্গাপুর হইয়া ডারইউন; এবং বোম্বাই হইতে কলিকাতা_ব্যাংকক_ 
হংকং হইয়া ভারতীয় আকাশযান প্রতি সপ্তাহে টোকিও যায়। 

আফ্ৰিকা-যাত্ৰী ভারতীয় আকাশযান বোম্বাই হইতে করাচী--এডেন হইয়| 
নৈরবি, অথবা োজাস্থুজি বোম্বাই হইতে এডেন হইয়া নৈরবি যায়। 


৮ Questions 


6 
৫ Describe the Suez route and discuss its commercial value. 
/ চু. Discuss the importance of the Suez route to India’s 
extended trade. How will the trade be affected if the route be 
temporarily closed ? (Cal. B. Com. 1930) 
3. How does the Cape route compare with the Mediterranean 
from India to Europe? In what way will India’s trade with 
Western Europe be affected if the latter route is blocked during 
a war? 
4. “The opening of the Panama Canal has brought about 
many changes in the ocean routes, but by no possibility can it 
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have such an important effect on the commerce of the world and 
lead to such rapid expansion of trade and traffic as was brought 
about by the opening of the Suez Canal.”—Discuss. 

5. “The traffic through the Panama Canal has increased with 
surprising rapidity in recent years.” State briefly the factors that 
have led to the improvement. What are the principal commodities 
that pass through this canal? What are the main defects of this 
route to the East and how are these going to be remedied ? 

6. Draw a map of the world and show thereon the principal 
air-routes between Asia and Europe and also the Imperial 
air-route. 

7. What do you know of the British Imperial air-route in 
East. State your opinion about the prospects of the Air- 
transport in India. (Cal. B Com. 1927). 

8. Discuss the importance of transport. How many kinds of 
transport system are there? Discuss the chief advantage of the 
land transport. 

9. What do you know of inland water transport? Mention 
the chief geographical factors which make a river a highway of 
commerce, Illustrate your answer by a few examples. (C.U. 1952) 

10. Give a brief idea of the present position of shipping of the 
leading countries of the world. 

11. Compare and contrast the Panama Canal and the Suez 
Canal as fully as you can. 

12. Describe the effect of the Panama and the Suez Canal 
on the commercial activities of their own region. 

13. Name two important internal waterways, one from Europe 
and the other from N. America which are the principal factors 
to improve the trade of the regions, 

14. Name the principal international airways of the world 
adding a short description of the route. 


© 


বাণিজ্যকেন্দ্র ( Trade Centre ) 


বাণিজ্যকেঞ্দ্ৰ |--যে-স্থানে পণ্যজ্রব্য বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয়, এবং ঘে-স্থান 
হইতে নানা দিকে বিতরিত হয়, সেই স্থানকে বলে বাণিজ্যকেন্দ্র। প্ৰধানত 
সমস্ত নগর ও সহরই শ্রেষ্ট বাণিজাকেন্দ্র। কিন্তু কেন সমস্ত নগর ও সহর 
বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়? সহর মাত্রই যেমন ন্যুনাধিক বাণিজ্যস্থল, বাণিজ্যকেন্দ্ 
মাত্রই কি সহর? এবিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে। 

অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার আদিম যুগে মানুষের কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইলে 
পণ্যবিনিময় করিয়াই সে তাহা প্রাপ্ত হইত। সকল মান্গষের মধ্যে নানাবিধ 
অভাবের যখন স্থষ্টি হইতে লাগিল, তখন পরস্পরের কোন এক স্থানে মিলিত হওয়ার 
দরকার হইল। এইবূপে হাট, বাজারের R হইল। ক্রমশঃ দেখা গেল নিজের 
দ্রব্যের বিনিময়ে ঠিক নিজের আবশ্তকমত জিনিষ সকল সময় পাওয়া যায় না। 
cas মুদ্রার প্রচলন হইল” মুদ্রার মাধ্যমে থরিদ-বিক্রয় হইতে লাগিল, এবং 
অস্থায়ী হাট-বাজারের স্থানে স্থায়ী ঘর-বাড়ী হইতে লাগিল। আরও কিছুদিন পরে 
সে-স্থানের সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইল”_সেখানে নানাপ্রকার শিল্পোপকরণ আমদানি হইতে 
লাগিল, এবং সেই-পকল শিল্পোপযোগী কাচা মাল কতক অন্যত্র রপ্তানি হইতে 
লাগিল, ও কতক সেই-স্থানে শিল্পস্থষ্টির কাজে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কালক্রমে 
সে-স্থানেই স্থায়ী লোকবৃদ্ধি হইল, অস্থায়ী লোক বহুলাংশে যাতায়াত করিতে 
লাগিল, এবং সেই স্থানের বাণিজ্যবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে সেই স্থান ATA 
ও নগরে পরিণত হইয়া উঠিল। বন্থুরহাট, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি নাম হইতে বুঝিতে 
পারা বায়, ইহা এককালে হাট ব| গঞ্ধমাত্র ছিল। পরে সহরে পরিণত হইয়াছে। 
এইরূপে ফেস্থান আদিতে একটি ক্ষুদ্র মিলনস্থান ছিল, তাহাই শেষে সহরে পরিণত 
হয়। amata যাতায়াতের রাস্তাঘাটের যত সুবিধা, এবং যে-স্থানে অল্লায়াসে 
ও অল্প খরচে যাতায়াত কর! যায়, সেই WAR তত শীঘ্ৰ উন্নতি লাভ করে। সব 
সহরের উন্নতির এখানেই শেষ নহে। এমনও হইতে পারে যে, এস্থানে গবর্ণমেন্টের 
ট্যাব্সাদি সংগ্রহের পক্ষে স্থধিধা থাকিলে, গবর্ণমেন্ট এখানে বিচারালয়, স্কুল, কলেজ, 
পোষ্টাপিস, ewe প্রভৃতি নিৰ্মাণ করিয়া ইহাকে একটি বড় নগরে পরিণত করেন। 
এমন কি কালক্রমে ইহ! রাজধানীতেও পরিণত হইতে পারে। মুসলমান রাজত্বে 
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xen, গোবিন্দপুর ও কালীঘাট নামে ফে-জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল তাহাই এখন 
কলিকাতা aza 

স্থৃতরাং প্রত্যেক সহরের আদিরূপ একটি ক্ষুদ্র মিলনস্থান, মধ্যস্তরে 
ইহা হয় শিল্পস্থান বা বাণিজ্যস্থান, অথবা শিল্প ও বাণিজ্য--এই দুই-ই 
দ্বার! অধ্যুষিত স্থান। শেষ স্তরে ইহা সমুদ্ধিসম্পন্প নগরে পরিণত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য বা শিল্পস্থান এবং সহর পরম্পর প্রতিক্ৰিয়াত্মক।। শিল্পস্থানই 
সহজে বাণিজ্যস্থান হয়। এইরূপ বাণিজ্যস্থানও সহজেই শিল্পস্থান হইয়া উঠে 
ও ক্রমশঃ সহরে পরিণত হয়। আবার যদি এঁতিহাসিক, ভৌগোলিক বা 
রাজনীতিক কারণে অন্য কোন নগরের সৃষ্টি হয়, তাহাও অনতিবিলম্বে শিল্প ও 
ব্যবসায় ও বাণিজ্যকেন্দ্ৰে পরিণত হয়। AeA সহর মাত্রই ন্যুনাধিক বাণিজ্যকেন্দ্র। 
এই বাণিজ্যকেন্দ্রিক সহর ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে__ (১) বন্দর ও 
পোতাশ্রয়, এবং (২) সহর ও নগর | 


(১) বন্দর ও পোতাশ্রয় (Ports and Harbours ) 
বন্দরগুলি জলপথ ও স্থলপথের সংযোগস্থল । স্থলপথ হইতে জলপথে অথবা জলপথ 
হইতে স্থলপথে বাণিজ্য করিতে হইলে বন্দরই হইল দ্বার-্বরূপ । এখান হইতেই দেশের 
পণ্য বিদেশে যায়__আবার বিদেশের পণ্য দেশে আসে। এজন্য এখানে বড়-বড় জাহাজ 
রাখিতে হয়, এবং জাহাজ যাহাতে নিরাপদে থাকে, ও অনায়াসে জাহাজের লোকজন 
আহাৰ্য ও আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহার স্থব্যবস্থা করিতে হয়। 

আদর্শ বন্দর ।- পর্বপ্রকার সথযোগ-স্থবিধা-বিশিষ্ট বন্দরকে আদর্শ বন্দর বলা 
যাইতে পারে। তবে সকল বন্দরের সকল প্রকার স্থযোগ-স্থবিধা থাকিতে পারে 
All কাহারও কোন-কোন স্থবিধা আছে, কাহারও È সকল স্থযোগ অল্প মাত্রায় 
রহিয়াছে, কাহারও বা অনেক স্থবিধা নাই; স্থতরাং আদর্শ বন্দর পাওয়া কষ্টকর | 
তবে মোটামুটি নিমলিখিত স্থুযোগ-স্থবিধ। থাকিলেই বন্দরটি কার্যকর হয়। 

বন্দর-হ্বষ্টির উপযোগী স্থান__ 

(১) বন্দরটি সমুদ্র-উপকূলে অথবা নদীতীরে হইলেই ভাল হয় এবং Å উপকূলে 
জলের গভীরতা থাকা দরকার। কেননা, অতিকায় বিশেষ ওজন-বিশিষ্ট জাহাজের 
aaa ফেলিতে হইলে গভীর জলের প্রয়োজন। আবার, জাহাজের তলা সমুত্ৰপৃ্ঠ 
আটকাইলে জাহাজ ভাসিবে না, সেজন্য ভাটার সময়ও প্রচুর জল থাকা দরকার। 

(২) উপকূলটি ভগ্ন হইলে ও কঠিন শিলাদার৷ গঠিত হইলে বন্দর গঠনের 


সুবিধা হয়। 


বাণিজ্যকেন্দ্ৰ--বন্দর ও পোতাশ্রয় ৩৯৯ 


(৩) বন্দরটি এমন স্থানে হওয়া উচিত, যেখানে ঝড়ের ও ঢেউয়ের প্রকোপ নাই 
বলিলেই চলে। কেননা, ঝড়ে বন্দরস্থ জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, ঢেউয়ের 
দ্বারা জাহাজের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, আবার বন্দরটিতে বালুকণা জমা হইয়া, 
জল অগভীর হইতে পারে। অনেক সময় ঢেউগুলি ভাঙ্গিবার জন্য বন্দরের অনতি- 
দূরে এক প্রাচীর নিমিত হয়। উহাকে বলা হয় ব্ৰেক ওয়াটার ( Break-Water ) | 
বোম্বাই বন্দরটি যেভাবে গঠিত তাহাতে বাতাস বা স্রোত সোজাস্থজি আসিয়। 
জাহাজের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। বিশাখাপত্তন বন্দরের দক্ষিণে এরূপ 
ব্রেক-ওয়াটার রহিয়াছে। বিশাখাপত্তন ( ভিজাগাপট্রম ) একটি কৃত্রিম বন্দর। 
কিন্তু [নউ ইয়ৰ্ক, ব্ৰিসবেন, লিভারপুল স্বাভাবিক সমুদ্ৰ বা নদীশ্তীরস্থ বন্দর। 

(৪) বন্দরটি aid ও স্থবিস্তৃত হইলে অনেকগুলি জাহাজ একত্রে পাশাপাশি 
aya করিতে পারে। ইহাতে মাল বোঝাই ও খালাস কর! কার্ধের বিশেষ সুবিধা 
হয় এবং জাহাজ অনল্পময়ের মধ্যে বন্দর ছাড়িতে পারে। 

(৫) বন্দরটির প্রবেশপথ বোতলের মুখের মত হইলে ভাল হয়। ইহাতে জাহাজ 
সহজে প্রবেশ করিতে পারে,_কিন্তু মুখে বেশী বালি জমিতে পারে না। বায়ুর 
প্রকোপও কম হয়। 

(৬) বন্দরের পারিপাস্থিক অবস্থা অনুকুল হইলে সরবরাহ-কার্ধ ও পণ্যদ্রব্যের 
আদান-প্রদান অতি সহজেই হয়। যেমন, 


(ক) জলবায়ু অনুকুল হইলে সারাবতসরই বন্দরে কাজ চলিতে পারে এবং 
জাহাজ যাতায়াতের অস্ৃবিধা হয় না। যে-দমন্ত অঞ্চলে শীতের প্রকোপ খুব 
বেশী, সেই-সমস্ত অঞ্চলেই শীতকালে :বরফ পড়িলে বন্দরের কাধ বন্ধ হইয়া 
যায়। আবার অতিবুষ্টি-অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য আনয়নের অস্থৃবিধা হয়। 

(খ) পশ্চাৎ্ভূমি জনবহুল ও ফসলপ্রদ হইলে আমদানি-রপ্তানি কার্ধের 
অনেক স্থবিধা ঘটে । জনবহুল-অঞ্চলে জীবিকা-নির্বাহের পরিমাপ উচ্চ হইলে, 
বাজার বেশ শ্রীগম্পন্ন ও সুবিশাল হয়, এবং এ-সমস্ত বাজারে পণ্যদ্ৰৰ্যের 
আদান-প্রদান খুব বেশী হয়। তারপর যদি এ পশ্চাৎ-ভূমি বেশ উর্বরা হয়, তবে 
কৃষিজ সম্পদের অভাব হয় না। পশ্চাত্ভূমি উন্নততর হইলে সেখানে শিল্প- 
কারখানা গড়িয়| উঠে। স্থতরাং কৃষিজ, খনিজ, বনজ, শিল্পজ সামগ্রীর, পণ্যদ্রব্য 
হিসাবে বন্দরের মধ্য দিয়; আদান-প্রদান হয়। এরূপ স্থলে, অনেক সময় 
বিদেশ হইতে কাচা মাল আমদানি করিয়া শিল্প গড়িয়া তুলিতে হয় এবং 
শিল্পজাত সামগ্রী বিদেশে প্রেরিত হয়। 
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(গ) বন্দরটি পশ্চাৎ-ভূমির সহিত স্থলপথে সর্বপ্রকার যানবাহনে যুক্ত হইলে পণ্যত্রব্য 
সরবরাহে স্থবিধা হয়। এস্থলে বল! আবশ্যক পশ্চাৎ-ভূমি সমতল হইলে 
সর্বাপেক্ষা ভাল হয় | কেননা, সমতল ক্ষেত্রে সরবরাহ্‌-কাধ অতি সহজেই সাধিত 
হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, পশ্চাত্ভূমি হইতে aan বিদেশে প্রেরিত 
হইবে এবং বিদেশ হইতে পণ্যজ্রব্য এ পশ্চাৎ-ভূমিতে আনীত হইবে ;_উভয় 
দিকেই পণ্যস্ৰব্যের আদান-প্রদান থাকিলে বাণিজ্যের উন্নতি হয়। 

(৭) os নির্ধারণের উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভর করে। বন্দরের শুন্ধহার কম 
বলিয়া কাখিওয়ার বন্দরের প্রাধান্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শুল্ক নির্ধারণ ভার সরকারের 
Pia we) সুতরাং বন্দরের উন্নতি অনেকটা! নির্ভর করে সরকারের উপর। 

(৮) বন্দরের সন্নিকটে gtg জল ও ইদ্ধন-দ্রব্য থাকা প্রয়োজন । আরোহি- 
গণের জন্য সুস্বাদু জলের প্রয়োজন ৷ সমুদ্রের জল লবণাক্ত । Wear বন্দর হইতে 
জাহাজে জল লওয়া হয়। এতদ্বাতীত জাহাজটি বান্পে চালিত হইলে, জলের 
দরকার | জাহাজ চালাইতে ইন্ধনের জন্য কয়লা ও খনিজ তৈলের বিশেষ প্রয়োজন | 
স্থদূরগামী জাহাজগুলিতে মাঝে-মাঝে মধ্যবর্তী বন্দর হইতে ইন্ধন লইতে হয়। এই 
কারণে বন্দরে কয়ল| বা খনিজ তৈল থাকা প্রয়োজন | 

(৯) বন্দরটি স্বাস্থ্যপ্ৰদ হইলে, লোকজনের থাকার পক্ষে সুবিধা হয়। 

সুতরাং বন্দরটি আদর্শন্বূপ হইতে হইলে উপরি-উক্ত সর্বপ্রকার স্থুবিধা থাকা 
আবশ্যক | 

প্রকার COM ।--বন্দর ষে কেবলমাত্র গভীর সমুদ্রের উপকৃলেই অবস্থিত 
থাকিবে, তাহা নয়। এমন হইতে পারে মহাসাগর বা সাগরের উপকূল সরল ও. 
অভগ্ন, এমনকি নিকটস্থ জল অগভীর, এবং আরও অস্থবিধা আছে। তথাপি 
আবশ্যক হইলে এ-সমস্ত অঞ্চলেই অন্যত্র বন্দর গড়িয়া উঠে। এই কারণে-_বন্দরের 
প্রকার ভেদ রহিয়াছে-- 

(১) অমুদ্র-উপকুলন্থ মুক্ত বন্দর ।--সমুদ্র বা মহাসমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত 
বন্দরগুলি সবসময় বড় হইতে পারে না। ইহাদের অস্গুবিধা অনেক বেশী। 
ভীষণ ঝটিকা, উত্তাল তরঙ্গ ও উর্মিবিভাড়িত বালুকারাশি অনেক axa সৃষ্টি 
করে। অনেক সময় উপকূল এত গভীর যে জাহাজ নঙ্গর করা নিরাপদ নয়। 

(২) উপসাগরীয় বন্দর ।_ এইরূপ বন্দরের সুবিধা অনেক। উপসাগরে 
সাধারণতঃ তরঙ্গ নিস্তেজ থাকে । ইহার তিন দিক্‌ স্থলদ্বার| বেষ্টিত হওয়ায় প্রবল 
ঝটিকা সোজাসুজি প্রবাহিত হয় না। স্থতরাং ঝটিকার প্রভাব থাকে না। এমন 
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কি জাহাজ-নঙ্গরের উপযুক্ত গভীরতা সবসময় পাওয়া যায়। এই-সমস্ত কারণে 
এইরূপ বন্দর শীঘ্ৰ উন্নতি করিতে পারে। 

(৩) নদীতীরস্থ বন্দর ।__এই-প্রকার বন্দরের অনেক স্থবিধা। এখানে 
জাহাজ-নঙ্গরের স্থবিধা আছে। এতছাতীত পশ্চাৎ-ভূমি বন্দরের সহিত সাক্ষাখভাৰে 
জড়িত থাকে | 

বন্দরের কার্য ।__আমদানি-রপ্ডানি বন্দরের প্রধান কার্য । এক্ষণে বিচার 
করিতে হইবে, আমদানি-রপ্তানির কার্য কি ভাবে হয়। বন্দরটি যে-দেশে বা যে- 
অঞ্চলে স্থাপিত থাকে সেই অঞ্চলের sea বিদেশে রপ্তানি করা যায় এবং বিদেশ 
হইতে আমদানি-ভ্ৰব্যাদি এ অঞ্চলে সরবরাহ করা যায়। কিন্তু অনেক সময় এমন 
হইতে পারে যে, অনতিদূরে যে-সমস্ত দেশ বা রাজ্য রহিয়াছে, তাহাদের হুদূরের 
দেশগুলির সহিত সোজাসুজি বাণিজ্যের সুবিধা নাই বলিয়া, তাহাদের আমদানি- 
রপ্তানি কাও এ বন্দরটির ছার! সাধিত হয়। এরূপ বন্দরকে মাধ্যম বা গুদাম 
বন্দর (entrepot) বলা হয়। মাধ্যম বন্দরগুলি স্বদেশের HET ব্যতীত অপরাপর 
দেশের জিনিষপত্র আদান-প্রদান করে | 

পোতাশ্রয়।-_সমৃদ্রতীরে জাহাজের যে নিরাপদ আশ্রয় তাহাকে বলে 
CHS! পোতাশ্রয় দুই প্রকার--ব্বাভাবিক ও কৃত্রিম। সমুদ্রের উপকূলে বা 
নদীতীরে যদি এমন ভগ্ন স্থান থাকে যাহ! প্রায় চারিদিকে স্থলবেষ্টিত, যেখানে সমুদ্রের 
বা নদীর ঢেউয়ের উৎপাত থাকে না, যেব্থান এমন পরিবেশে অবস্থিত যে ঝড়েও 
জাহাজের ক্ষতি করিতে পারে না, যেখানকার জল অপেক্ষাকৃত স্থির এবং গভীর, 
যেখানে Afan জাহাজ-সংক্রান্ত আমদানি-রপ্তানির কাজ করা যায়, অর্থাৎ যে- 
স্থান জাহাজের সর্বতৌভাবে স্বাভাবিক নিরাপদ আশ্রয়, তাহাই পোতাশ্রয়। 
সান্ফ্রান্চিক্কো, লিভরপুল এবং ভারতের বোম্বাই বন্দর এইরূপ পোতাত্রয়। 
পোতাশ্ৰয় নিরাপদ বন্দর | 

ফেবস্থানে জাহাজ থাকিবার স্বাভাবিক স্থবিধা নাই, যেখানকার পরিবেশ জাহাজ 
থাকার বিশেষ উপযোগী নহে, সেরূপ স্থলে জলের ভিতর বাধ দিয়া নিরাপদ বন্দর 
রচনা করা হয়। এরূপ কৃত্রিম আশ্রয়কে কৃত্রিম পোতাশ্ৰয় বল! হয়। মান্দ্রীজ 
কৃত্রিম পোতাশ্রয়। 


পশ্চাভুমি ( Hinterland )1--যে-অঞ্চলের AAT কোন বন্দরের মধ্য দিয়া 
বিদেশে রপ্তানি কর! হয়, এবং বিদেশ হইতে আমদানি কর! পণ্যব্রব্য যে-অঞ্চলের 
মধ্যে বণ্টনার্থ আনে, সেই অঞ্চলকে এ বন্দরের পশ্চাডুমি বলে। আসাম, বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা লইয়া যে-অঞ্চল, 
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তাহাই কলিকাতার পশ্চাডুমি। কারণ আসামের চা, বিহারের খনিজদ্রব্য, Tea- 
প্রদেশের Bay, উড়িষ্যার chewy, পশ্চিমবঙ্গের পাট ও পাঁট্রব্যাদি এই বন্দর - 
দিয়া রপ্তানি হয়; এবং এই-সকল প্রদেশের আমদানি-দ্রব্য এই বন্দর দিয়া| আসে। 

প্রকৃতপক্ষে বন্দরের উন্নতি ও অবনতি তাহার পশ্চাডুমির উপর নির্ভর করে। 
যদি কোন বন্দরের (১) পশ্চাডুমি বহুবিস্তৃত ও উৎপন্ন দ্রব্যে গ্ৰীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়, 
(২) বন্দর হইতে পশ্চাডুমির মধ্যে যাতায়াত সহজসাধ্য হয়, (৩) বন্দরের মধ্যে 
জাহাজ বোঝাই করা ও খালাস করার বিশেষ স্থবিধা থাকে, এবং (৪) বন্দর উত্তম 
পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত থাকে, তবেই বন্দরের উন্নতি হয়। অবশ্য কোন বন্দরের 
হি ভাল পোতাশ্রয় না থাকে, তবে কৃত্রিম পোতাঅয় প্রস্তুত করা সম্ভব,_পণ্যদ্রব্যের 
বোঝাই ও খালাস করার সুব্যবস্থা করাও সম্ভব, কিন্ত Agora পশ্চাডুমি সৃষ্ট 
করা সম্ভব নহে। 


১২৮নং চিত্র। 


* “নিয়ে কয়েকটি বিশেষ-বিশেষ বন্দরের আলোচনা! করা যাইতেছে, 

MOA EY নদীর তীরে অবস্থিত ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং নিউ ইয়র্কের 
পরে পৃথিবীর দ্বিতীয় বন্দর। সর্বপ্রকার পণ্যব্রব্য এই বন্দরে পৌছে। বন্দরের 
চারিপার্থে শিল্প-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কারণে বিদেশ হইতে কাচা মাল 
আমদানি করা ও বন্দরটি হইতে বিদেশে শিল্পজাত সামগ্রী রপ্তানি করা হয়) 


ka পি AE ee AAPOR NE PF | রি al অ’ 
Gon oer Save net আঁৰ তিপাজ্ছ ওহ) পা সহ 
AWM হঞ্রাণিজাকেন্ত্র__বন্দর $ 
সুত ও পোতাশ্য় ৪*৩ 


এতছাতীত বন্দরটি মাধ্যম বন্দর হিসাবেও পণ্য আদান-প্রদান করে। বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের প্রধান বন্দর হিসাবে ইহার প্রাধান্য এক সময়ে খুব বেশী ছিল। 
krate খাছসামগ্ৰী, চা, তামাক, মদ্য, রবার, চিনি, ফলমূল, গালিচা, কফি, 
মাংস প্রভৃতি আমদানি করা হয়, এবং যন্ত্রপাতি, easel, বয়নশিল্পজাত সামগ্রী, 
কাগজ, বিলাসপ্রবা, মোটরগাড়ী, রেলইঞ্চিন ইত্যাদি রপ্তানি করা হয়। পৃথিবীর 
সমস্ত দেশের সহিত ইহার বাণিজ্যিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। ) 
লিভারপুল (ইংলও)€ইংলগ্ডের পশ্চিম উপকূলে মার্সেমোহনায় অবস্থিত 
লিভারপুল বন্দরটি পৃথিবীর সমস্ত বন্দরের সহিত জলপথে যুক্ত। বন্দরটির পশ্চাডুমি 
সমগ্র ল্যাঙ্কাশিয়ার, চেশিয়ার, স্টাফোর্ডশিয়ার ইত্যাদ্দি। এ-সমস্ত অঞ্চল শিল্প বিষয়ে 
উন্নত। বয়ন-শিল্প, পশম-শিল্প, মৃৎশিল্প, রসায়ন-শিল্প, এবং ইম্পাত-কারখান! ইহার 
চারিদিকে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কারণে বিদেশ হইতে কাচা মাল আনয়ন করা ও 
শিল্পজাত সামগ্ৰী বিদেশে রপ্তানি করা, বন্দরটির প্রধান কার্য 4-3. 7960, 64. 
ম্যাঞ্চেন্টার (Rae) aie নদীর উপনদী ইরওয়েল নদীর তীরে এই বন্দর 
অবস্থিত। ইহা নদীতীরস্থ বন্দর। বন্দরটি নদীমোহানায় অবস্থিত লিভারপুল 
বন্দরের সহিত খালদ্বার| যুক্ত। ম্যাঞ্চেস্টার বয়ন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।. এই অঞ্চলে 
সুতা ও বস্তু প্রস্তুত করিয়া রঞ্চানির জন্য এই স্থানে জমা কর! হয়। এই কারণে 
কাচা তুলা আমদানি হয় এবং সুত! ও বস্তু রপ্তানি করা হয়।) AS 1964 Come 
(গ্লাসগে। ( স্কটলণ্ড ) |--ইহ| স্কটলণ্ডের অন্তর্গত গ্রেট্বুটেনের দ্বিতীয় সহর, এবং 
রপ্ানি-বন্দর হিসাবে ইহা লণ্ডন ও লিভারপুলের পরে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। 
কিন্তু গ্রেট্বুটেনের সমগ্র বাণিজ্য হিসাবে ইহার স্থান দ্বিতীয়। ক্লাইড নদীমুখে 
ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজনির্মাণ-স্থান। ইহা পূর্বে ছিল স্কটলণ্ডের পশ্চিম-অঞ্চলের 
কুষিদ্রব্যের বাজার কিন্তু ক্লাইড-অঞ্চলে চারিদিকের পথ আসিয়া! মিশিয়াছে। 
সেজন্য ইহা একটি বড় শিল্পস্থানে পরিণত হইয়াছে। )এখন ইহা বড় সামুদ্রিক 
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য-নির্মাণকেন্দ্র। ইহারই সন্নিকটে বহু শিল্পকারখানা গড়িয়! 
| উঠিয়াছে। (আটলাটিকের অপর তীরে ইহার সন্মুখ্থ আমেরিকার সহিত ইহার 
সংঅববৃদ্ধির জন্য ইহার শিল্পের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহ! এরূপ শিল্পপ্রধান 
হইয়াছে যে স্কটলণ্ডের & অংশ লোকই এই সহরে ও ইহার উপকণ্ঠে বাস করে।১) IAS 1% 
এইস্থানে পোর্ট mah, dias, ডামবার্টন প্রভৃতি বন্দরগুলি জাহাজ- 
নির্মাণ-সংক্রান্ত শিল্পের জন্যই বিখ্যাত 
নিউ ক্যাজ্ল্‌ (ইংলও)।-স্কটলগডের ক্লাইডনদী-অঞ্চল গ্রেট্‌ৰুটেনের সর্বশেষ্ঠ 
জাহাজনির্মাণ-স্থান। তাহার পরেই উত্তর-পূর্ব ইংলগ্ডে টাইন নদীর উপত্যকা 


ri 


৪০৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আৰ্থ নীতিক ভূগোল 


জাহাজ-নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ। এই নদীর দুই ধারে জোড়া-জোড়া জাহাজনির্মাণ 
স্থান আছে। তাহার একজোড়া নিউ ক্যাস্ল্‌ ও গেট্‌স্‌হেড--নদার দুই তীরে 
অবস্থিত। নিউ ক্যাস্ল্‌-সহরে সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রেলগাড়ীর সরঞ্জাম 
তৈমারির শিল্প, সামুদ্রিক পূর্ত শিল্প (marine engineering ), এবং দড়ি, কাচ, 
কাগজ ও বিশোধিত চিনি প্রভৃতি বহু PRU প্রস্থত হয়। লৌহ ও কয়লা 
নিকটেই পাওয়া যায় বা সহজে আমদানি করা যায় বলিয়া ইহা বড় শিল্স্থান ও 
বন্দর হইয়াছে। 

হাল ( Be) i—etata নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ইংলণ্ডের তৃতীয় বন্দর ও 
বড় সহর। ইহ! খালদ্বার| লীড্‌স, ওয়েকফিল্ড ও সেফিল্ড সহরের সহিত সংযুক্ত ৷ 
নানা দিক্‌ হইতে রাজপথ ও রেলপথ এখানে আসিয়| মিশিয়। চারিদিকে যাতায়াতের 
স্থুবিধা করিয়| দিয়াছে। পশ্চিম রাইডিং-এর পশম ও লৌহ শিল্পের জন্য এই বন্দরের 
এত উন্নতি। স্থইডেনের লৌহ, বাণ্টিক-অঞ্চলের কাষ্ঠ ও দুগ্ধদ্রব্য, অস্ট্রেলিয়া ও 
আর্জে্টিনার পশম, এবং মাঞ্চুরিয়ার প্রচুর সয়াবীন এই বন্দর দিয়া আমদানি হয়। 
পশমী দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত দ্ৰব্য, দক্ষিণ লাঙ্কাশিয়ারের কার্পাসশিক্প-জ্রব; এই পথে 
রপ্তানি করা হয়। ইহারই অদূরে উত্তর সাগরের মস্ত, ধরিবার চড়া। সেজন্য 
ইহ। একটি প্রসিদ্ধ মতস্ত-বন্দর | 

( সাউদাল্পটন (ইংলণ্ড ) |--ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ যাত্রী যাতায়াতের বন্দর। 
সাউদাম্পটনে নামিলে টেম্‌স্‌ দিয়া পৌছিবার ১২ ঘণ্টা পূর্বে লণ্ডন পৌছান যায়। 
সে-হিসাবে সাউদাম্পটন aera বহির্বন্দর। বন্দর হিসাবে সাউদাম্পটনের অনেক 
afta! এখানে দিনের অধিকাংশ সময়ে জোয়ারের জলের স্থবিধা পাওয়া যায়, 
এবং তীরভাগের অনেক দূর এই বন্দরের অন্তর্গত। সেজন্য আমদানি-রপ্তানির 
বিশেষ afta তাজ! ফল আমদানির ইহা সুবিধাজনক বন্দর। সেজন্য দক্ষিণ 
আফ্রিকার ফল এই পথে আমদানি করা হয়। অন্য আমদানি-দ্ৰব্য--ফুল, মাংস, 
তরকারী, পশম, খাদ্যশস্ত, কাষ্ট প্রভৃতি ।) AVS. 19€3 

পোর্টস্যাটথ ( ইংলণ্ড ) |--ইংলণ্ডের দক্ষিণ ভাগে ওয়াইটু দ্বীপের 
আশ্রয়ে ভাল পোতাশ্রয়। ইহ! ফ্রান্সের সীন নদীমুখের ঠিক বিপরীত দিকে 
অবস্থিত। 

a হাব্র্‌ (arr) ala নদীর মুখে বন্দর। ইহা! ইংলণ্ড ও আমেরিকার 
সহিত প্রধানতঃ বাণিজ্য করে। ইহার পশ্চাডুমি কৃষিপ্রধান। সেজ্জন্ত এই বন্দর 
হইতে রপ্তানি হয় মাখন, ডিম প্রভৃতি। এখানে আমদানি হয় তুলা, গম, তামাক, 
ata কফি প্রভৃতি। 


বাণিজ্যকেন্দ্ৰ--বন্দর ও পোতাশ্রয় gee 


এণ্টওয়াৰ্গ (বেলজিয়ম ) els নদীমুখে অবস্থিত বড় বন্দর । রেলপথ ও 
খালপথ শ্থেন্ডের মুখের সহিত এরূপভাবে যুক্ত যে, সে-্থানে সহজেই এ্টওয়ার্প-এর 
সমৃদ্ধি-লাভ সম্ভব হুইয়াছে। জার্মানির পশ্চিম ভাগের কতকাংশের আমদানি ও 
রপ্ধানি এই বন্দর দিয়া সম্পাদিত cai তাহাতেও ইহার প্রবৃদ্ধি হইয়াছে। 
প্রকৃতপক্ষে এই বন্দরের পশ্চাডুমি বেশ বিস্তৃত--বেলজিয়ম, পূর্ব ফ্রান্স, রাইন- 
উপত্যকা, রুড়-অঞ্চল। রুড়ের কয়ল!, পূর্ব ফ্রান্সের খনিজ লৌহ এই পথেই 
আমদানি-রপ্তানি হয়। ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ট বন্দরগুলির অন্যতম | 

(রেটারডাম (হলগু )।_হলগ্ডের বড় বন্দর। নিউ ওয়াটারওয়ে ( New water- 
way) খাল 7) খাল দিয় রটারডামে পৌছিতে হয়। রটারডাম হইতে হানোভার হইয়া শীঘ্ৰ 
বাৰ্লিনে পৌঁছান যায়। সেজন্য লণ্ডনের লোকও বালিন যাইতে হইলে এই পথে 
যায়। এজন্য এই বন্দরের উন্নতি হইয়াছে 1D 

হামবুর্গ (জাৰ্মানি )।--এল্‌বে নদীর তীরে অবস্থিত। বন্দরটি সমুত্ৰ-উপকূল 
হইতে ৭০ মাইল ভূ-ভাগের মধ্যে অবস্থিত। রেলপথ ও নদীপথ এখানে মিলিত 
হইয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। মধ্য জার্মানির নদীগুলি খালদ্বার| যুক্ত 
হইয়া এল্বে-র মাধ্যমে এই বন্দরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। YA সমস্ত এল্‌বে 
অববাহিকা ও ওডর অববাহিকার উত্তরাংশ ইহার পশ্চাড়ুমি। এক্ষণে এই বন্দর 
একটি বড় শিল্পস্থান,__জাহাজনির্সাণ ও জাহাজ-মেরামত, গম-ভাঙ্গানো ও সাবান- 
প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি ইহার প্রধান শিল্পদ্রব্য। চিনি, কফি, কোকো, কীচা পশম, 
খনিজ লৌহ ইত্যাদি ইহার আমদানি-প্রব্য, এবং বীটচিনি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, শিল্পজাত 
সামগ্রী, আলু, লবণজাতীয় TT প্রভৃতি বঞ্ডানি-ভ্ৰব্য।) 

এই অঞ্চলে উত্তর সাগর-তীরে ব্রিমেন, ও কুক্সহাফেন এবং বাণ্টিক-তীরে 
কীল, জুবেক্‌, স্টেটিন ও কৌ নিগ জ্বুর্গ ( কালিনিন ate) অন্য বন্দর। 

কীল ও কুক্পসহাফেন খাল কাটিয়া যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেজন্য এখন 
আর ডেনমার্কের উত্তর ঘুরিয়া বাণ্টিক সাগরে আসিতে হয় না। স্থতরাং কীল বড় 
বন্দর। এখানে জাহাজ-নিৰ্মাণ হয়। À 

ডানজিগ (পোল )।__বাণ্টিকতীরে পোলগ্ের বন্দর। ইহা Pazia ও 
জাহাজ নির্াণকেন্দ্র। এই পথে চিনি, কাষ্ঠ, লোম ও পেট্রোলিয়ম বাহিরে রপ্তানি 
হয়। শীতকালে ইহা বরফাবৃত থাকে । ইহারই সন্নিকটে বিশ্চুলা নদীর মুখে 
গডিনিয়| (Gdynia) পোলণ্ডের অন্য বন্দর। বাণ্টিক সমুদ্রের বন্দরগুলির 
মধ্যে Bel এখন প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে | প্রধানতঃ স্থইডেনে এখান হইতে 
কয়লা যায় ও স্থইডেন হইতে লৌহ এখানে আসে। 
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জিত্রল্টর ( স্পেন )।__স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশপথে 
রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও পোতাশয়। ইহা একটি 
পার্বত্য অস্তরীপ। এই পর্বতের উপর একটি দুর্গ আছে। সেখানে tay রক্ষিত 
আছে। ইহ! জাহাজে কয়লা লইবার স্থান। এখান হইতে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশার্থী ও 
সেখান হইতে বাহিরে যাইতে ইচ্ছুক জাহাজের উপর লক্ষ্য রাখা যায়। ) 
লিস্বন ( পতুগাল )।-__পতুগালের রাজধানী ও শিল্পপ্রধান বন্দর | 
জেনোয়। ( ইতালী )।--ইতালীর উত্তর-পশ্চিমে একটি পুরাতন বন্দর । ERI- 
-ডা-গামা কতৃক ১৪৯৭ খৃঃ অন্দে ভারতে যাইবার পথ আবিষ্কারের পূর্বে জেনোয়! ও 
ভেনিম ইউরোপের বড় বন্দর ছিল। এশিয়ার, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, পণ্য ছুই 
বন্দরে আনিয়া এখান হইতে ইউরোপের অন্য স্থানে বণ্টন করা হইত। ফ্রান্সের 
মার্সেই বন্দরের উন্নতি হইলে ইহার অধঃপতন ঘটে। JAS খাল কাঁটিবার পরে 
ইহার পুনরায় কিছু উন্নতি হইগ্রাছে। asics পশ্চিম ভাগ ইহার স্বাভাবিক 
পশ্চাডুমি। কিন্তু সেন্ট গদার্ড ও সিম্প্রন গিরিপথ নির্মাণের পরে জেনোয়ার পশ্চাভুমি 
স্থইজার্লগু ও দক্ষিণ জাৰ্মানি পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে কার্পাস, জাহাজ-নির্ষাণ, 
লৌহ ও অলিভ তৈল হইতে সাবান-শিল্প গ্ৰীৰুদ্ধি লাভ করিয়াছে | 
( মারজেই, (7187521159- ফ্রান্স )।--রোন মোহানার পূর্ব-দক্ষিণে ফ্রান্সে 
অবস্থিত এই বন্দর ইংলণ্ড ও প্রাচ্যের বাণিজ্যপথে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। 
এই বন্দরটি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ও উত্তর-পশ্চিষে ক্যালে বন্দরের সহিত রেলপথে 
যুক্ত। সেজন্ত প্রাচ্যদেশ হইতে অনেক ইংলগুযাত্রী সময় সংক্ষেপের জন্য এই স্থানে 
জাহাজ হইতে নামিয়া রেলপথে ব্যালে যাইয়| ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ইংলগ্ডে 
যান। রেশম, ভূমধ্যসাগরীয় ফল, মদ্য ও স্থচীকার্ষ বন্দরের বপানি-বস্ত, এবং পেট্রোল, 
শিল্পজাত দ্রব্য, চা, কফি, তামাক, ভাল তৈল প্রভৃতি অন্যতম আমদানি-দ্ৰব্য D 
qafa (ইতালি )--ইতালীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি বন্দর। পূর্বে 
প্রাচ্যদেশের ডাক এই পথে ইংলণ্ডে যাইত। ইহা এক্ষণে একটি আকাশপথের বন্দর | 
আলেকজাক্দরিয়া (মিশর )।-_ভূমধ্যসাগর-তীরে নীল নদের ব-দ্বীপের উপরে 
আলেকজান্্রিয়া মিশরের বড় বন্দর। কিন্তু অনবরত মাটি কাটিয়া ইহার গভীরতা 
রক্ষা করিতে হয়। এক্ষণে ইহা আকাশপথের বন্দর। নীল নদের উপত্যকা ইহার 
পশ্চাডুমি। ইহার রপ্তানি-ভ্রব্যের বু অংশই তুল|। অন্ত রপ্তানি-দ্ব্__তূলার 
বীজ, চিনি, ভুট্টা ও নানাবিধ ফল। আমদানি-ব্য__তামাক, কাষ্ট, কয়ল! প্রভৃতি। 
সৈয়দ বন্দর ( মিশর )_হয়েজ খালের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত কলা লইবার 
প্রধান বন্দর ও গুদাম বন্দর (677:০০০৫-_জীত্রেপো) | এখানে কিংবা নিকটবর্তী 


বাণিজ্যকেন্দ্র_-বন্দর ও পোতাশ্রয় ৪5৭ 


স্থানে কয়লা নাই। তথাপি ইহা জাহাজে কয়লা লইবার শ্রেষ্ঠ বন্দর। ইংলণ্ড ও 
ওয়েল্স্‌ প্রভৃতি স্থান হইতে কয়লা এখানে আসমে। কিন্তু এই-সকল স্থান হইতে 
ভূমধ্যমাগরের পশ্চিম অঞ্চলের বন্দরে কয়লা আনিয়া জাহাজে যে-মূল্যে দেওয়া! যায়, 
সৈয়দ বন্দর প্রভৃতি ভূমধ্যাগরের পূর্ব-অঞ্চলের স্থানে তাহা অপেক্ষা মূল্য বেশী 
নহে। কারণ, যে-জাহাজ ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে, কয়লা লইয়| আসে, 
ফিরিবার সময় তাহা মিশর ও SEAR অঞ্চলের প্রচুর মূল্যবান পণ্য লইয়| 
ফিরিতে পারে । ইহাতে এত লাভ হয় যে, কয়লার দাম বেশী পড়ে না। 

€ ভার্বান (নাটাল)__নাটালের বৃহত্তম সহর ও প্রধান বন্দর। ইহা প্রায় 
চারিদিকে স্থলবে্টিত। সেজন্য ইহা উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। ইহ! মেষচারণ-ক্ষেত্রের 
সন্লিকটবর্তা, এবং এই বন্দর জোহান্স্বার্গ ও অন্য স্বর্ণখনির নিকটবর্তী এবং 
রেলপথ-দ্বারা যুক্ত । সেজন্য এই বন্দরের প্রধান রগ্তানি-জুব্য স্বর্ণ ও পশম। 
নিকটবর্তী নিউ ক্যাস্ল্‌ কয়লাখনির কয়লাও এই পথে রপ্তানি কর! হয়। প্রধান 
রপ্তানি-দ্রব্য__কয়লা, পশম, চামড়া, চিনি ও বর্ণ ॥ দক্ষিণে পোর্ট এলিজাবেথ 
( উত্তমাশ| অন্তরীপ প্রদেশ ) পশম-রপ্তানির সর্বপ্রধান কেন্দ্র । ) 

Cre (উত্তমাশ। অস্তরীপ প্রদেশ )1__ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবেশ-দ্বার 
ও পি প্রদেশের রাজধানী | কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা-সন্মেলনের ব্যবস্থাপক 
সভা এখানেই বসে। জোহান্সবার্গ ও কিন্বালির স্বর্ণ ও রৌপ্য এই বন্দর দিয়াও 
রপ্তানি হয়।  পূর্ব-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার যাত্রিজাহাজ কয়লা লইবার জ্রন্ত 
এখানে থামে 1) 

আক্রা ( ঘানা-পূর্ব নাম বর্ণ উপকৃল-_03০14 Coast }--গিনি উপসাগর-তীরে 
কোকো রানির এবং লাগোস (নাইজেরিয়া ) তালতৈলশরপ্তানির প্রধান বন্দর | 

(নিউ ইয়ৰ্ক (আ. যুক্তরাষ্ট্র) ইহ! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। ইহা আট্লার্টিক 
উপকূলে হাড্‌সন ও তাহার উপনদী মোহক লইয়া গঠিত হাড্‌সন-মোহক নদীর 
মোহানায় অবস্থিত। এই হাড্সন-মোহক পথ ও ঈরি খাল যোগে ্যাপালাশিয়ান 
পর্বতখ্রেণী ভেদ করিয়া ঈরি হদে, এবং সেখান হইতে দেশের মধ্যে যাতায়াত করা 
যায়।) হাডসন নদী যোগে বরাবর উত্তর মুখে যাইয়া রিসেলু নদীর ভিতর 
দিয়া সেন্ট লরেন্স নদীতীরস্থ AGA সহরে যাওয়া যায়,--এবং যদিও নিউ ইয়র্ক 
আযাপালাশিয়ান পর্বতের পূর্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত, কিন্তু (ইহ| রেলপথ ও রাজপথ 
ছারা পর্বতের পশ্চিমদ্দিকস্থ দেশের অভ্ান্তর ভাগের সহিত যুক্ত। সুতরাং ইহার 
পশ্চাডুমি বহুদূর বিস্তৃত.) aaa নিউ ইয়র্ক আ. যুক্তরাষ্ট্র দেশের সৰ্বপ্ৰধান শিল্প ও 
বাণিজ্যপ্রধান বন্দর এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর হইয়াছে। ইহা হাড্‌সন নদীর 
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মুখে ম্যানহাট্রান দ্বীপের উপর অবস্থিত। কিন্তু ইহা এরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে যে 
এক্ষণে ইহা হাডসন নদীমুখের ছুই তীরে, নিউ জার্সি ও ম্যানহাট্টানের উপর ও 
লং দ্বীপের উপর বিস্তৃত হইয়াছে। বহুসংখ্যক জাহাজ এই বন্দরে আসে ও যায়। 
সেজন্য ছোট-ছোট ব্যবসায়ী-জাহাজ হইতে বড়-বড় ‘সকল রকম জাহাজ রাখিবার 
মত নানা প্রকার ডক্‌ এখানে আছে। (ইঞ্জিনিয়ারিং, মুদ্রণ, বস্ত্ৰবয়ন, তামাক, 
জাহাজনির্াণ, তৈলশোধন প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পের কারখানা এখানে গড়িয়া 
উঠিয়াছে। হাড্‌সননমোহক পথ ও ডেলাওয়ার উপত্যকা দিয়া কয়লা ও লৌহপিগ 
সহজে ও স্থলতে এখানে আসিতে পারে বলিয়া এ-অঞ্চলে শিল্পের সহজেই উন্নতি 
হইতে গারে।) 

(বষ্টন (আ. gene) Katy আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স্‌ অঙ্গরাজ্যে 
আট্লার্টিক উপকূলে নিউইয়র্কের উত্তরে অবস্থিত বন্দর। এক কালে ইহা বড় 
বন্দর ছিল, এবং নিউ ইংলগডের রপ্তানি ও আমদানি এই বন্দর দিয়া হইত। কিন্ত 
নিউইয়র্কের উন্নতির সঙ্গে-সন্দে ইহার অবনতি হইয়াছে | এখন নিউ !ইংলগ্ডের 
বাণিজ্যও নিউইয়র্কের ভিতর faiza) 

ফিলাডেলফিয়া ( আ. liza ডেলাওয়ার নদীতীরে পেন্সিল- 
ভ্যানিয়া রাষ্ট্রে প্ৰপাত-বন্দর। ডেলাওয়ার নদীর প্রপাত অবলম্বনে এখানে শিল্পস্থাট 
হইয়াছে। পেনসিলভ্যানিয়া কয়লাখনির কয়লা ও লৌহ, এখান হইতে রপ্তানি 
হয়। আন্দিজ পর্বতের ও পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের তামা পানামা খাল দিয়া এখানে 
আসিয়া বিশুদ্ধীকৃত হয় ও শেষে তাহা রপ্তানি করা হয়। টেক্সাস ও ওক্ল|- 
হোমার পেট্রোলিয়মও নলপথে এখানে আনিয়া বিশুদ্ধ করা হয়, এবং আট্লার্টিক- 
অঞ্চলের দেশে ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়।) /. ৩. /৮4/ Cor. 

বাল্টিমোর ( আ. যুক্তরাষ্ট্র )।--ইহা মেরিলযা রাষ্ট্রে সাম্কুইহায়া aAA 


বন্দর। এখানে সার ও জাহাজনির্যাণ-উপকরণ প্রস্তুত হ ও বঞ্ডানি হয়। ইহাও 
ফিলাডেলফিয়ার মত প্রপাত-বন্দর ৷ 


দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে আট্লা্টিক উপকূলে চাল সৃটন ( আ. যুক্তরাষ্ট্ৰ_দক্ষিণ 
ক্যারোলাইনা), wet ( আ. যুক্তরাষ্টর-জঞিয়া ), মেক্সিকো উপসাগর-তীরে 
নিউ অলিয়ান্স্‌ (আ. NRR), এবং গ্যালভেস্টন ( অ, যুক্তরাষ্ট্র 
টেক্সাস )--যুক্তরাষ্ট্রের তূলা-উৎপাদন-অঞ্চলে অবস্থিত বন্দর । এই বন্দরগুলি দিয়া 
প্রচুর তুলা রানি হয়। নিউ অলিয়ান্‌স্‌ মিসিসিপি তীরে মেক্সিকো অঞ্চলের প্রধান 
বন্দর। এই অঞ্চলে পূর্ব-পশ্চিমে রেলপথ নির্মাণের পূর্বে ইহা মধ্যভাগের নিম্নতূমির 
রুষিদ্রব্যের প্রধান রপ্তানি-বন্দর ছিল। পানামা প্থাল, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 


বাণিজ্যকেন্দ্র_ বন্দর ও পোতাশ্রয় ৪০৯ 


প্রভৃতি ইহা হইতে দূরবর্তী নহে। সেইজন্য কিউবা ও দক্ষিণ আমেরিকার সহিত 
ইহার বাণিজ্য চলে। কিউবার ইক্ষু চিনি, ইউকাতানের শিশল-তন্ধ, নাইট্রেট্‌, 
দক্ষিণ আমেরিকার কফি এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কলা এই বন্দর 
দিয়া আমদানি হয়। 

গ্যালভেস্টন মেক্সিকো উপসাগরের তীরে অবস্থিত। ইহা eo মাইল দীর্ঘ একটি 
জাহাজ যাতায়াতের উপযোগী খালদ্বারা হাউস্টন-এর সহিত সংযুক্ত । এই দুইটি 
বন্দর তুলা-রপানির প্রধান বন্দর । পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকোর সহিত 
ইহার বাণিজ্য চলে। টেক্সাসের পেট্রোলিয়ম এই পথে রপ্তানি হয়। এখানে 
তৈলশোধন, জাহীজনির্মাণ চিনি ও চাউল প্রস্তুত করা হয়। 

(Gi এঞ্জেলস্‌ ( আ. ze লিকার) যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ- 
পশ্চিম কোণে প্রশান্ত মহাসাগর তীরে ২* মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। সানপেড়ো 
ইহার বন্দর। ইহার রৌদ্রোজ্জল আবহাওয়ার জন্য এখানে “হলিউড” নামক স্থানে 
সচল আলোকচিত্রের ছবি তৈয়ার কর! হয়। লৌহ ও খনিজ তৈল পরিশোধন- 
শিল্পও এখানে প্রধান শিল্প। ক্যালিফোর্ণিয়ার ফল, তৈল, alexa প্রভৃতি 
এখানকার রপ্তানি-দ্রব্য 1D 

(সোল্ফ্রানচিক্ষো ( আ. যুক্তরাষ্ট্র) ।_আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে 
প্রধান বন্দর ও পোতাশ্রয়। RS কেবল এই স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। 
সেজন্য ক্যালিফোর্নিয়৷ উপত্যকায় প্রবেশের ইহাই প্রবেশ-দ্বার। সেইজন্য ইহাকে 
বলে “স্বৰ্ণদ্বার”_"এবং ইহা বড় বন্দর ও বাণিজ্যস্থান। সমগ্র উর্বর! কালিফোর্ণিয়া 
উপত্যকাই ইহার পশ্চাড়ুমি। এই বন্দর দিয়া ফল, কৌটাবদ্ধ ফল প্রভৃতি রপ্তানি 
হয়, এবং চা, রেশম, চিনি ও নারিকেলের শীস প্রভৃতি আমদানি হয়। এশিয়ার, 
সহিত ইহার বিশেষভাবে বাণিজ্য seni) /4 = এ. ৫6. 63 ৫০৮৫৯ Ly 

পিএট্‌ল্‌ (আ. gene) aor যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন রাষ্ট্রে পিউগেট 
উপসাগরের তীরে বড় সহর ও বন্দর। ইহা পশ্চিম তীরে অবস্থিত বলিয়া 
সানফ্রান্চিস্কোর মত ইহার এশিয়ার সহিত বাণিজ্য চলে। চিকাগোর সহিত ইহা 
রেলপখেযুক্ত | এখানে জাহাজনির্মাণ, ফল কৌটাবদ্ধ করা, কাষ্ঠশিল্প, উড়োজাহাজ 
নির্মাণ, লৌহ ও ইম্পাত শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আলাস্কা হইতে স্বর্ণ, 
তাম্ৰ, কাষ্ঠ ও স্তামন মাছ প্রভৃতি দক্ষিণ প্রদেশে চালান দেওয়ার ইহা কেন্দ্রস্থল | 

ভাঙ্কুবর ( ক্যানাডা ) -ফ্ৰেদার নদীর মুখে বন্দর, বৃটিশ কলম্বিয়ার সর্ববৃহৎ সহর 
ও ক্যানাডার তৃতীয় সহর 1) ইহার পাশ দিয়া উষ্ণ স্ৰোত গিয়াছে বলিয়া (এই বন্দর 
বারমাসই বরফমুক্ত থাকে ।) ইহা ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক ও ক্যানাডিয়ান ন্যাশানাল 


৪১৯ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


'রেলপথের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত স্টেশন। স্থৃতরাং ক্যানাডার প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া 
বাণিদ্য করিবার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ বন্দর। শীতকালে হুদপথ বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়! যখন 
সেই পথে মধ্য ক্যানাডার গম রপ্তানি ব্যাহত হয়) তখন এই বন্দর দিয়া সেই গম রপ্তানি 
করা হয়। পানামা খাল কাটার জন্য এই বাণিজ্যের স্থবিধা হইস্কাছে। (প্রশাস্ত মহাসাগর- 
অঞ্চলের দেশগুলির জন্য Gib, Tye, গম, তামা, সীসা, দস্তা ও কৌটাবদ্ধ মাছ 
প্রভৃতি এই বন্দর দ্যা রপ্তানি হয়)) এখান হইভে আলাস্কার স্কাগওয়ে বন্দর পৰ্যন্ত 
স্টিমারে যাইয়া রেলপথে ইউকনের স্বর্ণধনিতে যাওয়া যায়। চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, 
নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত ইহার সমুদ্রপথে সংযোগ আছে। এখানে করাত-ঘর 
"আছে, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও জাহাজনির্মাণ শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। 

(চিকাগে| (আ. যুক্তরাষ্ট্র) ।-_ইল্লিনইস্‌ রাষ্ট্রে মিচিগন হদের দক্ষিণ প্রান্তে 
একটি হদ-বন্দর। এখান হইতে পঞ্চ হদের মধ্য দিয়া সেণ্টলরেন্স নদীপথে আটলার্টিক 
মহাসাগরে যাওয়া যায়। মিসিসিপির উপনদী ইল্লিনইসের সহিত মিচেগন হুদ খালপথে যুক্ত 
হইয়াছে বলিয়া মিসিসিপি দিয়া এখান হইতে মেক্সিকো উপসাগরেও যাওয়া যায়। 
নানা দিক্‌ হইতে রেলপথ আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। সেজন্য ইহা পৃথিবার 
সর্বশ্রেষ্ঠ রেলপথমংযোগ-কেন্দ্র। ইহা ভুট্টা-অঞ্চলে অবস্থিত। সেজন্য ভুটটা-অঞ্চলে 
শূকর ও গবাদি পশু ARA হইলে এখানে মাংস প্রস্তুত করার কারখানায় আনিয়া 
তাহাদের মাংস বিদেশে চালান দেওয়া হয়। সুপিরিয়র হৃদ-অঞ্চল হইতে লোহ 
এবং মিনিয়াপোলিস-অঞ্চলের গম এখানে আনিয়া লৌহত্রব্য ও ময়দা প্রস্তুত কর! হয়। 
ইল্লিনইম-ইণ্ডিয়ান| কয়লাখনি হইতে প্রচুর কয়লা পাওয়া! যায় বলিয়া এখানে 
শিল্পস্ুষির কোন অন্থৃবিধা হয় atl এইসকল কারণে ইহা বড় সহর, বড় শিল্পকেন্দ্ৰ 
ও বড় বন্দরে পরিণত হইয়াছে।) H-S, 1943, ৫4 

সেপ্টলুইস ( অ. যুক্তরাষ্ট্র )।--মিসিসিপি ও মিজৌরির মিলন-্থানে অবস্থিত 
বন্দর ও বড় সহর। ইহা -ARA অবস্থিত। সেজন্য শূকর ও গবাদি পণ্ড এখানে 
আনিয়| পরিপুষ্ট করা হয়। এ-কারণে এখানে মাংস-উৎপাদন একটি প্রধান শিল্প। 
ইল্লিনই রাষ্ট্র হইতে কয়লা আনাইয়! এখানে লৌহশোধন কার্ধও করা হয়। 

BAT (আ. যুক্তরাষ্ট্র )।--মিনেসোট| রাষ্ট্রে স্থপিরিয়র হ্রদের পশ্চিম তীরে হ্রদ 
বন্দর। নিকটবর্তী বন হইতে কাঠ, এবং স্থপিরিয়র তদের সন্নিহিত সুপ্রসিদ্ধ লৌহ- 
খনি হইতে লৌহ এই বন্দর দিয়! রানি হয়। এখান হইতেই লৌহ ব্লীভল্যাণ্ড 
হইয়া প্রসিদ্ধ লৌহশিল্পস্থান পিটস্বাৰ্গে যায়। = 

CORE (আ. FER) |--মিচিগন সেটে সেণ্ট কেয়ার হদের তীরে অবস্থিত 
বন্দর ৷ ডুলুথ হইতে এখানেও লোহত্রব্য প্রেরিত হয় ও উহা হইতে লৌহড্রব্য উৎপন্ন 


ত 
A 
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হয়। এখানে পৃথিবীর সর্বশেষ্ঠ  মটরগাড়ী প্রস্তুত করার বড় কারখানা 
'আছে। 

ব্লীভল্যাণ্ড ( আ. ay) ele স্টেটে ঈরি হদতীরে হদ-বন্দর। সুপিরিয়র 
হদ-অঞ্চল হইতে হদপথে লৌহ আসিয়া এখান হইতে পিট সবার্গ যায়, এবং এখান 
হইতে কয়লা রপ্তানি হয়। 

বাফেলে। ( আ. যুক্তরাষ্্র)।__নিউ ইয়র্ক স্টেটে ঈরি হুদতীরে হাড্সন-মোহক 
পথের পশ্চিম প্রান্তে বন্দর। হ্রদপথে পণ্যদ্রব্য আসিয়া এখান হইতে নদীপথে 
নিউ ইয়র্ক যায়। এখানে নায়াগ্রা হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। তাহার 
সাহায্যে এবং হদপথে যে-লৌহ আসে তাহা দিয়া লৌহশিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। 

মণ্টি,ল (ক্যানাডা )।--সেণ্ট লরেন্স নদীর মোহান| হইতে সহস্ৰ মাইল দূরে 
একটি দ্বীপের উপর এই মহর ও বন্দরটি অবস্থিত। সমুদ্রগামী জাহাজ সমুদ্রের মুখ 
হইতে এই পৰ্যন্ত আনিতে পারে। এখান হইতে হাডসন-রিসেলু নদীপথে নিউ ইয়ৰ্ক = 
যাওয়া যার । আবার, অটোয়া নদীর উপত্যকা দিয়! পশ্চিম ক্যানাডায় greal যায়। 
সুতরাং মার্টিলের অবস্থিতির ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক মূল্য খুব বেশী। এখান 
হইতে শস্তাদি ও কাষ্ঠ রপ্তানি হয়। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, আকাশযান ও 
জাহাজ নির্মাণের কারখানা আছে। এই বন্দর পাচ মাস বরফাচ্ছন্ন থাকে । HS. 1৭45 

হালিফাক্স (ক্যানাডা )।-_নোভাস্কোসিয়ার রাজধানী ও দরকারী বন্দর। 
এখান হইতে ক্যানাডিয়ান ন্যাশানাল রেলপথের “tel আরম্ভ হইয়াছে । এই বন্দর 
উষ্ণ-“উপসাগর-শ্ৰোতের” সন্নিধানহেতু শীতকালে জমে না। সেজন্য শীতকালে যখন 
সেন্ট লরেন্স নদী জমিয়া যায়, তখন প্রেরি-অঞ্চলের গম রেলপথে আসিয়া এখান 
হইতে রপ্তানি হয়। ইহা কড মৎস্ত ব্যবসায়ের প্রধান স্থান৷ 

কুইধেক ( ব্যানাডা)।-সেণ্ট লরেন্স নদীমুখ হইতে ৪** মাইল দুরে বন্দর I 
ইহা ব্যবসায়ের প্রধান স্থান, এবং কাঠ ও কাষ্ঠখণ্ড প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য i জলবিদ্যুতের 
সাহায্যে এখানে কাগজ, কাষ্টমণ্ড, জু, ছুরি ও যন্ত্রাদি প্রস্তুতের কারখানা 
চলিতেছে । এখান হইতেই ক্যানাডিয়ান ন্যাশানাল রেলপথ (C.N: R.) আরম্ভ 
হইয়াছে এবং ক্যানাডা অতিক্রম করিয়| ইহার পশ্চিমতটে ভাস্কুবরে শেষ হুইয়াছে। 

রিও-ডি-জানেরে! (ব্রাজিল )।__-মকরক্রাস্তির ঠিক উত্তরেই ব্রাজিলের 
সর্বাপেক্ষা eee অংশে অবস্থিত বন্দর। ইহা! প্রধানতঃ কফি, চিনি ও তুলা 
রপ্তানির বন্দর । * 5. es Come La 

প্যারা ( ব্রাজিল )_আমাজন নদীমুখে রপ্তানির বন্দর। আমাজন-বনভূমির 
Fata এই পথে বপ্তানি হয়। 


g 
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এ অন্টিভিডিও ( tactics) eat নদীর মোহানায় অবস্থিত বন্দর। “প্যাম্পাস” 
তৃণক্ষেত্ৰই ইহার পশ্চাডুমি Tear এই বন্দর হইতে মাংস, পশম, চামড়া প্রভৃতি 
পশ্ুসংক্রান্ত দ্রব্য রপ্তানি হয়। 


৬. ৬্বুয়েনোস-আইরেস ( আর্জেটিনা )।-প্যাম্পাম্‌-অঞ্চলে অবস্থিত আর্জেটিনার 
fo, রাজধানী ও বন্দর। এখান হইতে গম প্রভৃতি কৃষিদ্ৰব্য ও পপ্ত-সংক্রান্ত Ey রানি 
একর হয়। ইহা সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার চতুর্থ সহর। বাহিয়। Atel 
গম ও পশু-সংত্রান্ত দ্রব্য রপ্তানির অন্য বন্দর | 

৬৮ ভ্যালপারিসে। (চিলি )।- প্রশান্ত মহানাগর-তীরে প্রধান বন্দর | 
 বুক্হাম্পটন ( অস্ট্রেলিয়া__কুইন্সল্যাণ্ড)।__পূর্ব-উপকূলে ইহা বন্দর। ইহার 
পশ্চিমে একটি পর্বত আছে । সেই পর্বতের মধ্য দিয়া যে-গিরিপথ আছে, তাহার 
মধ্য দিয়া পর্বতের পশ্চিমের কৃষিভূমিতে যাওয়া যায়। রক্হাম্পটন এ গিরিপথের 
রক্ষকস্বরপ । কৃষিভূমির তামাক, কফি, ভুট্টা এবং কলা, আনারস প্রভৃতি উষ্ণ দেশীয় 

ফল এই বন্দর দিয়! রপ্তানি হয়। 
৬৮৮ ল্ৰিজবেন (অস্ট্রেলিয়া _কুইন্সল্যাপ্ড )।-__কুইন্সল্যাণ্ডের রাজধানী ও প্রধান বন্দর | 
কিন্তু ইহার সহিত ইহার পশ্চাৎভূমির রেলপথে যোগাযোগ কম। বিশেষতঃ এই 
অঞ্চলের অন্য বন্দরগুলি বিশেষ উন্নতিশীল। সেজন্য এই বন্দরটির বিশেষ উন্নতি 
হইতে পারে ATE | 

u faofa (অস্ট্রেলিয়া ae সাউথ ওয়েল্‌স্‌ প্রদেশের রাজধানী এবং পোর্ট- 
জ্যাকৃসন নামক প্রায় স্থলবেষ্টিত, অতি স্থন্দর ও সুবিধাজনক পোতীশ্রয়ের উপর 
ইহা অবস্থিত। ইহা অস্ট্রেলিয়ার সর্বপুরাতন ও সৰ্ববৃহৎ সহর। ইহা! এই প্রদেশের 
রেলপথসমূহের কেন্দ্রস্থল । রেলপথ পর্বত ভেদ করিয়া sf ও পশুপালন-ভূমির 
ভিতর গিয়াছে। সেজন্য ইহার পশ্চাদ্ভূমি বহুবিস্তৃত, এবং ইহা একটি প্রধান বন্দর | 
পশম, বরফে-রক্ষিত মাংস, মাখন, চামড়া, পরিদ্কৃত চামড়া, গম, ময়দা প্রভৃতি কৃষি ও 

পশ্ু-সংক্রান্ত দ্রব্য ও স্বৰ্ণ প্রভৃতি খনিজদ্রব্য এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয় । 
"ৰণ মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া )।-_ভিক্টোরিয়ার সৰ্ববৃহৎ সহর। ইহা পোর্টফিলিপ 
উপসাগর ও উৎকৃষ্ট 'পোতাশ্রয়ের উপর অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে একটি ae 
উপত্যকা (rift valley) রহিয়াছে। এই স্থান পশুচারণ ও দুগ্চদ্বব্যের বাবসায়ের 
জন্য এবং ভূমধাসাগরীয় ফল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। সেজন্য এই বন্দর হইতে 

পশু-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়। 


৮৮ এডিলেড, (অস্ট্রেলিয়া )।-_দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বড় সহর। ইহার সহিত সংলগ্ন 


৮০০ ২ i 
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পোট এডলেড ইহার বন্দর। প্রধান রপ্ানি-জ্রব্য__গম, ময়দা, পশম, তামা, ফল 
প্রভৃতি | 
পার্থ (অস্ট্রেলিয়া )।__পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী । সোয়ান নদীর মুখ হইতে 


২* মাইল দূরে অবস্থিত। ফ্রেগ্যান্টল্‌ ইহার বন্দর এবং কলম্বে হইতে অস্ট্রেলিয়ার - 


পথে যাইতে জাহাজগুলির প্রথম কয়ল! লইবার জায়গ| ৷ কুলগাভির ন্বর্ণথনি আবিষ্কারের 
জন্য ইহার উন্নতি হইয়াছে। 

করাচী (পাকিস্তান )।--ইউরোপ হইতে পাকিস্তানের নিকটতম বন্দর; ইহা! 
পাকিস্তানের ভূতপূৰ্ব রাজধানী ও পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুদেশে অবস্থিত। ভারত 
বিভাগের পর হইতে ইহার গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। ইহা সিন্ধুনদের মুখে 
প্রস্তরবহুল দ্বীপরক্ষিত বন্দর । এখানে মানোর। দ্বীপ ও প্রধান ভূ-খণ্ডের মধ্যে বাধ নির্মাণ 
করিয়া তরঙ্গ রোধ করিবার ব্যবস্থা 
আছে। ইহা! জেটি, ডক, ও সর্বপ্রকার 
স্থবিধা-সমদ্িত প্রথম শ্রেণীর বন্দর । 
ইহার পশ্চাদ্ভূমি বহুবিস্তৃত। পশ্চিম- 
পাকিস্তানের রপ্তানি-দ্রব্য ও আমদানি- 
দ্রব্য যাতায়াত করিবার ইহাই একমাত্র 
পথ। বপ্টানি-দ্রব্য_গম, যব, তুলা, 
চাউল, ডাল, তৈলবীজ, পশম, চামড়া, 
হাড় agi! প্রধান আমদানি-দ্রব্য_ 
কাৰ্পাসদ্ৰব্য, maa, চিনি, যন্ত্ৰপাতি, clea, খনিঅস্ৰব্য ইত্যাদি | 

কলন্বে| (সিংহল)।__পিংহলের রাজধানী কলম্বো পশ্চিম-উপকূলে একটি 
cas বন্দর ও কৃত্রিম পোতাশ্রয়। মান্নার উপপাগর ও পক্‌-প্রণালী দিয়া জাহাজ 
চলে না বলিয়া জাহাজ সিংহলের দক্ষিণ দিয়া যাতায়াত করে। wae খালপথে 
যে-সকল জাহাজ অস্ট্রেলিয়া ও পূর্ব-এশিয়ায় যায়, সেই সমস্ত জাহাজই 
এখানে কয়লা লইবার জন্য থামে । নারিকেল, নারিকেলদ্রব্য, রবার, চা এই বন্দরের 
প্রধান রঞ্টানি-দ্রব্য। 

চট্টগ্রাম (পাকিস্তান }--পূৰ্ব-পাকিস্তানের কর্ণফুলী নদীমুখ হইতে ১* মাইল 
অভ্যন্তরে অবস্থিত। যদিও ইহা! বহুকাল হইতে বাণিজ্যস্থান, কিন্তু আসাম-বেঙ্গল 
রেলপথ না৷ হওয়া পর্যন্ত ইহার বহির্বাণিজ্য কিছুই বাড়ে নাই। তারপর হইতে 
ইহা আনামের ও তদানীন্তন উত্তর-পূর্ববঙ্গের রপ্তানি-স্থান হয়। বঙ্গবিভাগের পর 
হইতে ইহা আর আসামের ব| ত্রিপুরার বন্দর নহে। cise ইহার ক্ষতি হইয়াছে। 


১২৯নং চিত্র। 


= 


৪১৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পূর্ববঙ্গের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য পাট এই বন্দরে আসিবার কোন সরাসরি রেলপথ নাই? 
যাহা হউক, এই বন্দরের উন্নতি করিয়া ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত 
করিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং সেজন্য কাজও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের 
ইহা শ্রেষ্ঠ বন্দর। 

/ ABA (ব্রদ্ধদেশ )।-_ইরাবতী-তীরে ব্রদ্ধদেশের রাজধানী । এখানে বহুমংখ্যক 
চাউলের কল ও করাতঘর আছে । এখানে খনিজ তৈল পরিষ্কার করা হয়। ইহা 
একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং পৃথিবীর মধ্যে চাউল-রপ্তানির শেঠ স্থান। ব্রঙ্গদেশের 
খনিজ তৈল ও কাঠাদিও এই পথে বৃপ্তানি হয়। 

মান্দালে ( sare) ana মধ্যভাগে ইরাবতী-তীরে বড় বন্দর। ইহা 

Berar বাণিজ্যের cea) এখানে চাউলের কল ও করাতঘর আছে) 
চাউল ও কাষ্ঠ প্রধান রপ্যানি-দ্রব্য। 

7 সিঙ্গাপুর (সিঙ্গাপুর )।__মালয় উপদ্বীপের অগ্রভাগে একটি দ্বীপমাত্ৰ, এবং 
সমৃদ্ধিদম্পন্ন গৌরবময় বন্দর। এক্ষণে ইহা স্ব-শাসিত রাষ্ট্র ভারত মহাসাগরে ও 
প্রশান্ত মহাসাগরে যাতায়াতের সংকীর্ণ পথ মালাকা প্রণালী। সিঙ্গাপুর হইতে 
তাহা অনায়াসে রক্ষা করা যায়। তাই ইহার রাজনৈতিক মূল্য বেণী,--তাই এখানে 
ইংরেজের নৌবহর থাকে । ইহা একটি গুদামবন্দর (entrepot ) | এই অঞ্চলের 
অনেক ATE এখানে আসিয়া জমে, ও পরে এখান হইতে অন্যত্র রপ্তানি হয়। 

7 ক্যান্টন (চীন )।_সি-নদীর তীরে বন্দর ও বাণিজ্যস্থান। দক্ষিণ চীনের 
ইহা বড় রপ্তানি-বন্দর 

হংকং ।--চীনের একটি পার্বত্য দ্বীপ। ইহা বৃটিশ অধিকারতৃক্ত। এখন ইহা 
একটি বড় জাহাজ নির্মাণের স্থান। তাছাড়| সিমেন্ট, দড়ি প্লা্টিক, ক্যাম্বিসের জুতা, 
কার্পাস সুত্র প্রভৃতি শিল্পাদ্রব্য এখানে প্রস্তুত হয়। ইহা! একটি বন্দর। সমগ্র দক্ষিণ 
চীন ইহার পশ্চাদ্ভূমি। চা, ধান্য, কার্পাস, খনিজ তৈল, আফিম প্রভৃতি ইহার 
রপ্তানি-দ্রবা। 


/ সাং হৈ (চীন }-মধ্যচীনে ইয়াংসি নদীর মুখে, অল্প দক্ষিণে চীনের শেঠ 
শিল্পকেন্দর, বন্দর, ও গুদাম বন্দর। ইয়াংসি নদীর উর্বর ও জনবহুল অববাহিকা 
" ইহার পশ্চাদ্ভূমি। চা, কার্পাস, কাৰ্পাস্ৰব্য, চাউল, রেশম, সয়াবীন ইহার 
রপ্যানি-দ্রব্য 
a ইয়োকোহাম। (জাপান )।__জাপানের শ্রেষ্ঠ বন্দর ও পোতাশ্রয়। জাপানের 
রাজধানী টোকিও-র ইহা বন্দর। রেশম, রেশমন্্রব্য, কাৰ্পাসদ্ৰব্য, কাচ, চীনামাটির 
দ্রব্য ও খেলন| প্রভৃতি ইহার প্রধান বলপ্তানি-দ্ৰব্য 
ৰ 


বাণিজাকেন্দ্র__-ভারত-বুক্তরাষ্ট্রের অন্তৰ্গত বন্দর ৪১৫ 


ওসাক। (জাপান )।--জাপানের দ্বিতীয় বন্দর ও কিওটোর বন্দর । ইহা ৮ 
কার্পাসশিল্পের শ্ৰেষ্ঠ কেন্দ্ৰস্থল ও প্রধান কার্পাসপ্রব্য-রপ্তানি-স্থান । 

stesse ( সো. wha) প্রশান্ত মহাসাগর তীরে বন্দর। মস্কে| হইতে 
সাইবেরিয়ার উপর দিয়া যে-রেলপথ আসিয়াছে তাহা এই স্থানে শেষ হইয়াছে). 
সাইবেরিয়ার কাষ্ঠ, মাঞ্চুরিয়ার সয়াবীন এই পথে রপ্তানি হয়। জাপান হইতে অনেক 
দ্রব্য এই পথে আমদানি হয় । 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বন্দর 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ৬টি বড় বন্দর এবং অন্ততঃ ২২৬টি মাঝারি ও ছোট বন্দর আছে। 
তন্মধ্যে ১৫০টি বন্দরে কিছু-না-কিছু পণ্যদ্রব্য যাতায়াত করে । ইহাদের মধ্যে কয়েকটি, 
উল্লেখযোগ্য বন্দরের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে-- 


১৩*নং চিত্র। 
কান্দাল। ( কচ্ছ, গুজরাট )--কচ্ছ উপসাগরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি 
পোতাশ্রয়। করাচী পাকিস্তানের অস্তভূক্তি হওয়ায় এই পোতাশয়টিকে বড় বন্দরে 


৪১৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পরিণত কর স্থির হইয়াছে। প্রবেশপথের চড়া দূরীভূত করিয়া পলি-উত্তোলন-কাধের 
সুটারু বাবস্থা! রাখিলে ইহা! একটি উচ্চ অঙ্গের বন্দর হইবে। দিল্লী হইতে ইহার 
দূরত্ব করাচী অপেক্ষা কম, এবং ইহার পম্চাদ্ভূমিতে খনিজ-সম্পদ্‌ বাড়িবার 
বিস্তর সম্ভাবনা রহিয়াছে। এক্ষণে খনিজ তৈল পাওয়া গিয়াছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের 

যে-অংশ করাচী বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি ছিল, তাহা সহজেই এই বন্দরের এলাকাধীন 
হইতে পারিবে। এখান হইতে দিশা পর্যন্ত একটি ছোট মাপের ( metre-gauge ) 
রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে । এখানে পানীয় জলের বিশেষ অভাব। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 
হইতে নলযোগে জল আনিতে পারিলে, সে-অভাব দূরীভূত হইতে পারিবে | 

SY (গুজরাট )।__কাথিয়াওয়ার উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। 
এখানে সমস্ত স্টিমারই যাইতে পারে। বরোদা রাজ্যের অন্তভূক্তি ছিল বলিয়া ইহার 
যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, এবং ইহ| বর্তমানকালের উপযোগী স্থখ-স্থবিধাঁর অধিকারী 
হইয়াছিল। কিন্তু সমুদ্র হইতে বন্দরে যাইবার রাস্তা অত্যন্ত বক্র ও বিপদ্সংকুল ১ 
এবং নিকটবর্তী রেলস্টেশনও দূরে অবস্থিত। ইহারই দক্ষিণে করাচী-বোম্বাই পথের 
স্টিমার থামিবার স্থান ও হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান দ্বারক| অবস্থিত। প্রধান আমদানি 
ভ্রব্য- পেট্রোলিয়ম, খনিজ অন্য তৈল, খাদ্যদ্রব্য, কয়লা, খজুর প্রভৃতি। বপ্তানি-- 
সিমেন্ট, লবণ, রাসায়নিক দ্রব্য, আমদানিকৃত পেট্রোলিয়ম- ও অন্য খনিজ তৈলের 
পুনরায় রপ্তানি। এই বন্দর হইতে প্রধানতঃ কার্পাস রপ্তানি করা হয়। 

ভবনগর (গুজরাট )।--কাম্বে উপসাগরের মুখ হইতে অভ্যন্তরে মাহী নদীর 
মুখ পর্যন্ত ATI, ইহা তাহার অর্ধেক দূরত্বে কাম্বে উপসাগরের পশ্চিমকূলে একটি 
খাড়ির ভিতর অবস্থিত। ছোট-ছোট স্টিমার ইহার ভিতরে যাইতে পারে, এবং বড়-বড় 
জাহাজ বন্দর হইতে:আট মাইল দূরে নঙ্গর করে; বন্দর হইতে মালবাহী ছোট-ছোট 
নৌকা! সেখানে .মাল বহন করে। ভূতপূৰ্ব বরোদা স্টেট রেলপথের একটি শাখা 
এখানে আপিয়াছে। 'আমদানি দ্রব্য__খাদ্য শস্য, তুলা, তুলার দ্রব্য, কয়লা, কাষ্ঠ, 
ৰাসায়নিক ভ্রব্য প্রভৃতি । রপ্তানি__পেয়াজ, চীনাবাদাম, তেল, খৈল, তুলা প্রভৃতি | 

বোম্বাই (মহারাষ্ট্র )।-_ভারত-যুক্তরা্ট্রের মধ্যে লোকসংখ্যায় সর্ববৃহৎ সহর এবং 
সৰ্বপ্ৰধান বন্দর। ভারতের মধ্যে ইহ! ধনসম্পদে সর্বশেষ্ঠ। ইহা একটি দ্বীপের উপর 
অবস্থিত_ইহা উত্তরে সালসেট নামক বৃহত্তর একটি দ্বীপের সহিত যুক্ত এবং শেষোক্ত 
দ্বীপটি প্রধান ভূ-ভাগের সহিত যুক্ত হইয়াছে, এবং পশ্চিম-অঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল রেলপথ 
ইহাকে দেশের অভ্যন্তর ভাগের সহিত যুক্ত করিয়াছে । বোস্থাই রাষ্ট্র, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তর- 
প্রদেশ ও অন্ধ রাষ্ট্রের কিয়দংশ ইহার পম্গদ্ভূমি। ইহা! একটি পোতাশ্রয়,_:কোলাবা-র 
দক্গিণদিকস্থ প্রবেশপথ ব্যতীত অন্যসকল দিকেই সুরক্ষিত পোতাশয়টি প্রায় ১৪ মা. লম্বা, 


বাণিজাকেন্দ্র--ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তৰ্গত বন্দর ৪১৭ 


এবং ৪ হইতে ৬ মাইল চওড়া,_ইহ! ২২ হইতে ৪* ফিট, গভীর। যে-কোন আকারের 
জাহাজ এখানে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, ও নিরাপদে থাকিতে পারে। তাই 
ইহা ভারতের সৰ্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। ইহা ইউরোপ হইতে ভারতের 
নিকটতম পোতাঅয়--ইহার ASEA স্থবুহত,--"রেলপথে যুক্ত/রেলপথ 
পশ্চিমঘাট অতিক্রম করিয়া ইহাকে অভ্যন্তর ভাগের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছে। 
ভারতের তুলার উৎপাদনস্থান ইহারই- 
সন্পিকটে অবস্থিত। তাই ইহারই 
উপরে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ তুলার 
গুদাম অবস্থিত: ইহার আয়তন 
১২৭ একর। তুলা, চীনবাদাম, 
তৈলবীজ, চামড়া, কাৰ্পাসদ্ৰব্য, 
ম্যাঙ্গানিঙ্গ প্রভৃতির রপ্তানি এই 
পথেই হইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন 
অংশ হইতে গৃহনির্মাণদ্রব্য, FAT, 
ধাতুদ্রব্য, মোটরগাড়ী, যন্ত্ৰপাতি, মশলা, 
Sal, রেশম, পশম, রেয়ন-_বস্ত্রাদি, 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি আমদানি 
-দ্রব্য প্রধানতঃ এখানেই আসে | 

১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দর 
হইতে ৩৮৬৪ সহস্ৰ টন পণ্য 
রপ্তানি হয়, ও ১ কোটি ৬ ল. ২৫ সহস্ৰ 
টন পণ্য আমদানি হর । এই বন্দরের 
আয় এই বৎসরে খরচ বাদে ছিল 
© কোটি ২৬ ল. ৭৮ হাজার টাকা। 

AAS (গোয়া )।--পাঞ্িম বা নব-গোয়ার ৫ মাইল দক্ষিণে মমু্গাও উপহীপের 
পশ্চিমপ্রান্তে এই বন্দরটি অবস্থিত। মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের বাণিজ্যন্রব্য এই পথে রপ্তানি 
করা হয়। তুলা, চীনাবাদাম, নারিকেল, লবণ ও ম্যাঙ্গানিজ প্রধান বৃপ্ডানি-ভ্ৰব্য। 
কয়লা, পেট্রোলিয়াম, টালি প্রভৃতি প্রধান আমদানি ভ্রব্য। 


মাঙ্গালোর ( মহীশূর )।-_ইহা দক্ষিণ-রেলপথের এক প্রান্তে অবস্থিত। ২** টন 
পর্যন্ত জাহাজ ইহার ভিতরে থাকিতে পারে। এখান হইতে কাঠ, টালি, চা, মরিচ, 
কফি, কেহুয়াদানা, কাঠ, দারুচিনি, শুপারি, চন্দনকাঠ, রবার প্রভৃতি রপ্তানি হয়, 
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এবং লাক্ষাদ্বীপ হইতে না'রিকেল-সংক্রান্ত দ্রব্য এই স্থান হইতে বিক্রীত হয়। আমদানি- 
্রব্য__কাটাকাপড়, জালানি কাঠ, লবণ, ছোবড়া, দালদা, ছোলা, ছালা, প্রভৃতি | 

তেল্লিচেরি ( কেরল)।-_মাঙ্গালোর হইতে ৯৪ মাইল দক্ষিণে ও কোঝিকোড- 
মাঙ্গালোর রেলপথের উপর অবস্থিত। স্টিমারগুলি প্রায় ছুই মাইল দূরে নঙ্গর 
করিয়া থাকে। যখন এই অঞ্চলের অন্যান্য বন্দর মৌস্থমি বাসুপ্রবাহকালে বন্ধ হয়, 
তখনও এই বন্দরে কাজ চলে ৷ বেত, কাষ্ট, চা, কফি, চন্দনকাঠ, মরিচ, আদা, নারিকেল, 
ও দারুচিনি এখানকার রপ্তানি-জ্রব্য, এবং লবণ, লবণাক্ত মাছ, টালি, কেরোসিন, যন্ত্রপাতি, 
Toa, খেজুর, চাউল প্রভৃতি আমদানি-দ্ৰব্য ৷ 

কোৰিকোড (কাঁলিকট-_কেরল)।__কোবিকোড-_তেললিচেরি হইতে ৪২ মা. 
দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে সমুদ্ৰ অগভীর। সেজন্য প্রায় ৩ মা. দূরে জাহাজ দীড়াইয়া 
থাকে, ও ছোট-ছোট নৌকা দ্বার| জাহাজে মাল যাতায়াত করে। নারিকেল দড়ি, 
চা, কফি, কাঠ, ছোবড়া, মরিচ, নারিকেল, আদা, রবার, তুলা, চীনাবাদাম__এখানকা'র 
রগানি-জব্য। আমদানি-ভ্ৰব্য--খাদ্যশস্ত, কেরোচিন, কাৰ্পাসদ্ৰব্য, খর প্রভৃতি | 

কোচিন (কেরল)__কালিকটের ৯* মা. দক্ষিণে কেরল রাষ্ট্রে অবস্থিত। ইহা! 
দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের একটি বড় বন্দর। ইহার পাশ্বেই এক বিল আছে; তাহাতে 
কেরল স্টেটে বাণিজ্যের বিশেষ Ra হয়। এডেন হইতে ইহার দূরত্ব বোদ্বাই 
অপেক্ষা ৩** মা. এবং কলম্বো অপেক্ষা ২৪২ মা. নিকটতর। সেইজন্য ইহার প্রবৃদ্ধি 
হইয়াছে। এই বন্দরের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে | 

উইলিংডন দ্বীপ এই বন্দরের এক অংশ। ইহার পশ্চাতে ১২, বর্গমাইল বিল 
আছে। see ফিট বিস্তৃত একটি খাল দিয়া এই বন্দরে আসিতে হয়। ইহার 
পশ্চাদ্‌ভূমি হইতে কাষ্ট, রবার, দারুচিনি, মরিচ, চা, কফি, নারিকেল ছোবড়ার দ্ৰব্য, 
ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি মৃল্যবান্‌ MET পাওয়া যায়। আমদানি-জব্য-_কয়লা, ates, 
কেন্ুয়াদানা, পেট্রোলিয়াম, তেল, খৈল, গ্রভৃতি। 

আলোগ্সি (কেরল)।-_কেরল রাষ্ট্রের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। ইহা কোচিন 
হইতে ৩৫ মা. দক্ষিণে অবস্থিত। কীচামাল আদান-প্রদানের এখানে স্থন্দর বন্দোবস্ত 
আছে। গৃহনির্মাণ ও পূর্তশিল্প দ্রব্য, রাসায়নিক ভ্রব্য ও যন্ত্ৰপাতি প্রধান আমদানি 
gI | নারিকেল, নারিকেলের ছোবড়া, নানা-গ্রকারের নারিকেলের ছোবড়াজাত 
ব্য, মরিচ, আদা, জালানি কাঠ প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য | 

তিউতিকোরিন (atata )_মান্জাজ স্টেটের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত | 
মান্দাজের পরে ইহা এই স্টেটের দ্বিতীয় বন্দর। দক্ষিণ-রেলপথের ইহা! 
দক্ষিণ-পূৰ্বপ্ৰান্ত। এখানে জল অগভীর, তাই জাহাজ প্রায় ৫ মা দূরে নঙ্গর * 


বাণিজ্যকেন্দ্র-_ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বন্দর ৪১৯ 


করে। এখান হইতে সিংহল দ্বীপে চাউল, ডাল, লঙ্কা প্রভৃতি বপ্ডানি হয়। অন্য 
রপ্তানি-দ্রব্য_তুলা, চা, পেয়াজ, লঙ্কা, ছাগল, ভেড়া, তুলার দ্রব্য প্রভৃতি। 
ধন্ুফোটি বন্দর খুলিবার পরে সিংহলের সহিত ইহার আদান-প্রদান কমিয়া গিয়াছে । 
আমদানি-দ্রব্য-_কয়লা, তুলা, বস্ত্ৰাদি, নারিকেল, 49 প্রভৃতি | | 

ধনুক্ষোটি (aata )দক্ষিণ-রেলপথে দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে রামেশ্বর দ্বীপের উপর 
শেষ স্টেশন। ইহা পক্-প্রণালী ও মান্নার উপসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত। 
এখান হইতে সিংহলের তালাইমান্নার যাইতে স্টিমারে মাত্র ২ ঘণ্ট। লাগে, এবং এখান 
হইতে প্রত্যহ ভারত ও সিংহলের মধ্যে স্টিমারে যাত্রী যাতায়াত করে। 

কারিকাল (waa) ata হইতে সিংহলে চাউল রপ্তানি হয়, এবং 
স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানির তৈল নিকটস্থ বুটিশ অধিকারে পাঠানো হয়। চাউল, 
স্থপারী ও দেশলাই প্রধান রপ্তানি-্রব্য | 

পণ্ডিচেরি (miata) ataia হইতে ১০৪ মা. দক্ষিণে কুড্ডালুর হইতে ১৫ 
মাইল উত্তরে একটি বন্দর এবং চীনাবাদামশ্রপ্তানির বড় কেন্দ্র। প্রধান রপ্তানি- 
দ্রব্য-_আস্ত চীনাবাদাম, কাপড়, আম, 
হাড়ের গুড়ার সার ও পেয়াজ। প্রধান 
আমদানি-দ্রব্য-_তুলা» স্থপারী ও 
সিমেন্ট। 

মাজ্জাজ।-_ভারত-যুক্ত রাষ্ট্রের 
দাক্ষিণাত্য অংশের পূর্ব-উপকূলে 
ভারতের তৃতীয় বন্দর। কিন্তু ইহা 
একটি কৃত্রিম বন্দর। এখানে কোন 
স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ছিল না,_জাহাজ 
তরঙ্গতাড়িত উপকূল সন্নিধানে থাকিত, 
এবং তীর হইতে নৌকা করিয়া 
জিনিসপত্রের ও যাত্রিগণের জাহাজে 
যাতায়াত চলিত। তৎপরে তীর 
হইতে সমুদ্রমধ্যে দুইটি দেওয়াল 
গাখিয়! ২** একর স্থান ঘিরিয়া লইয়া 
এখানে একটি কৃত্রিম পোতাশ্ৰয় তৈয়ার (54 
করা হইয়াছে। ৩১} ফিট্‌ জলের ১৩২ নং চিত্র । 
গভীরতা দরকার এমন ১৪ খানি জাহাজ এখানে থাকিতে পারে। দ্দিবারাত্ৰি সর্বক্ষণ এই 


৪২০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


বন্দরে জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। দক্ষিণ রেলপথ এই বন্দরের সর্বত্র, সমস্ত 
জাহাজবাট ও গুদাম-ঘরের মধ্যে রেলপথদ্বার| যোগস্থাপন করিয়াছে । এই বন্দরে প্রধান 
আমদানি-দ্ৰব্য--চাউল, কয়লা, তেল, কাগজ, জমির সার, কাষ্ট, চিনি, রং, চামড়া 
রং করার দ্রব্য, AYAT কাচত্রব্য, রাণায়নিক-দ্রব্যঃ রেলপথ-সংক্রান্ত দ্রব্য, সিমেন্ট, 
চামড়া, মন্ত, মশলা, দেশলাই, তুল! মোটরগাড়ী, সাইকেল, তুলার দ্রব্য, পাটদ্ৰব্য, 
সাবান প্রভৃতি এবং প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য__চীনাবাদাম, salle, বীজ, চামড়া, পেয়াজ, 
তামাক, তুলা, কফি, খইল, জমির সার প্রভৃতি | 


মসলিপত্তন (অন্ধ )।--কনষ্ণানদীর alert প্রধান বন্দর, এবং কলিকাতা-মান্দ্রাজ 
রেলপথের বিজয়ওয়াদা (অন্ধ স্টেশনের সহিত একটি শাখাপথদ্বারা সংযুক্ত । এখানে 
বড়বড় জাহ্জাগুলি ৫ মাইল দূরে থাকে । নৌকাযোগে জাহাজের সহিত AAI 
রক্ষিত হয়। কিন্তু ঝড়-বাতাসের সময়ে সমস্ত কাজ বদ্ধ থাকে। প্রধান রপ্তানি- 
দ্রব্য-চীনাবাদাম, aly, থইল প্রভৃতি i 

কাকিনাদ ( অন্ধ )।--মান্দ্ৰাজ হইতে ২৭* মাইল উত্তরে গোদাবরী নদীমুখের 
উত্তরে অবস্থিত। এখানে জাহাজ ৬-৭ মাইল দূরে থাকে, এবং ছোট-ছোট স্টিমার 
জাহাজ হইতে মাল লইয়া! কোকনদ খালের উপর গঠিত জাহাজঘাটে মাল লইয়া 
আমে। এখানে প্রায় ৪২টি জেটি হইতে জাহাজে মাল চালান দেওয়া! হয়। প্রধান 
ব্লপ্তানি-দ্ৰব্য--তুলা, চীনাবাদাম, বেড়ি, ধান ও চাউল। আমদানি-দ্ৰব্য-- 
কেরোদিন, ধাতুদ্ৰব্য। 

ভিজাগাপত্তন (অন্ধ ) বা বিশাখাপ্তনম।__ভারতযুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র 
স্থলবেষ্টিত সুরক্ষিত পোতাশ্রয় ও বন্দর। পার্শ্বেই সমুদ্রতীরে পাহাড়শ্রেণীর 
অবস্থিতির জন্য পোতাশ্রয় সমুদ্র হইতে দেখা যায় না। ইহা মান্দাজ ও 
কলিকাতার অর্থপথে অবস্থিত। কাঁকিনাদ হইতে ১০৫ মা, উত্তরে অবস্থিত, 
এবং ভূতপূৰ্ব MRI ও সাউথ মাহারা্্ রেলপথ এবং ভূতপূৰ্ব বেঙ্গল- 
নাগপুর রেলপথের সঙ্গমস্থল ওয়ালটেয়ার-এর সহিত ২ মাইল দীর্ঘ শাখাপথদ্বার| 
RIS! একটি ছয় বর্গমাইল জলাভূমি পরিষ্কার ও গভীর করিয়া এবং 
সমুদ্রের সহিত যুক্ত করিয়া এই পোতাশ্রয় ও বন্দর প্রস্তুত করা হইয়াছে। 
ইহা এক্ষণে বড় বন্দর বলিয়া পরিচিত। ইহার পশ্চাদ্ভূমিতে মধ্য প্রদেশের 
অরণ্য, কৃষি ও খনিজ-সম্পদ্‌ রহিয়াছে । ভিজিয়ানাগ্ৰাম ও রায়পুর রেলপথ 
খুলিবার পর হইতে মধ্যপ্রদেশের সহিত ইহার যোগসাধন হইয়াছে । সম্প্রতি এখানে 
জাহাজনির্মাণ-স্থান স্থাপিত হওয়ার জন্য ইহার মূল্য বাড়ি! গিয়াছে। ইহার ভবিষ্যৎ 
আরও উজ্জন। নিকটবর্তী স্থানে কয়েকটা ছোট-ছোট পাটকল ও ছোট একটি 


বাণিজ্যকেন্্র_-ভারতযুক্তরাষ্ট্রের অন্তৰ্গত বন্দর ৪২১ 


চিনির কল ব্যতীত কোন বৃহৎ শিল্পস্থান বা বড় সহর নাই। সেজন্য এ-বন্দরে 
আমদানি কম ও রপ্তানি বেশী ৷--ইহার প্রধান রগ নি-দ্রব্য__মাঙ্গানিজ্, তামাক, 
হরীতকী, সরিষা, খইল ও কাষ্ঠ । প্রধান আমদানি-দ্রেব্য__খাছাব্রবয, খনিজ তৈল, 
কলকজ। ও রাসায়নিক-দ্রব্য প্রভৃতি ৷ 


পরাদিপ ( উড়িয়| )--নৃতন বন্দর । এই বন্দর দিয়! প্রচুর লৌহ জাপানে প্রেরিত 
Bl প্রকৃতপক্ষে সেই উদ্দেশ্যেই এই বন্দরটির সৃষ্টি হইয়াছে | 


বাঁলেশ্বর ( উড়িয়া )--এককালে festa একমাত্র বড় বন্দর ছিল, এবং 
Rate, ফরাসী, ওলন্দাজ, দীনেমার ও age বণিক্‌গণ এখানে কুঠি স্থাপন 
করিয়াছিল। এখানে তখন লবণের ব্যবসায় প্রবল ছিল। তখন এখানে মান্দ্রীজ 
হইতে চাউল, এবং লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ হইতে কড়ির চালান আঁসিত। এই কড়ি 
তখন ক্ষুদ্র মুদ্রা ছিল,--ছোট-ছোট কেনা-বেচায় ইহাই ছিল aa কলিকাত! 
বন্দরের গীবুদ্ধি হইলে, ১৮৮৬ খ্ৰীষ্টাব্দের দুভিক্ষের পরে ভিন্-ভিন্স প্রদেশের সহিত 
সংযোগ-সাধনের WIT _হইলে,__গবর্ণমেন্ট লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় তুলিয়া 
দিলে--এবং ফে-বুড়াবালাং নদীর উপর ইহা অবস্থিত তাহ!-মজিয়| গেলে,...বালেশ্বরের 
অবনতি ঘটে । এখন বালেশ্বর অতীতের স্বতিমাত্র। 


কলিকাতা (A. বঙ্গ )।-__ভারতবর্ষের প্রধান সহর, এবং ১৯১১ ĝa পর্যন্ত 
ভারত-সাআাজোর রাজধানী ছিল। এক্ষণে ইহা পশ্চিমবন্গ স্টেটের 'রাজধানী। ইহা! 
হুগলী নদীর উপর নদীমুখ হইতে ১২৭ মা. দূরে অবস্থিত। হিসাব করিয়া দেখা 
গিয়াছে, হুগলী নদীর ১ ঘন ফুট জলে ১"১ ঘন ইঞ্চি শক্ত দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, এবং 
প্রতি বৎসরে প্রায় ৬ কোটি ঘন গজ পলিমাঁটি হুগলীর জলে প্রবাহিত হয়। সেজন্য 
হুগলী নদীতে চড়া পড়ে। হুগলী হইতে সাগর পর্যন্ত নদীপথে অনেকগুলি চড়া 
আছে, তন্মধ্যে দশটি প্রধান । এই দীর্ঘ পথটি এই চড়া প্রভৃতির জন্য বিপদসংকুল। 
এই-সকল চড়া বিশেষত: কলিকাতা হইতে ৪* মা. প্বস্ত পথের চড়াসকল সময়- 
সময় স্থান পরিবর্তন করে। জেম্স্‌ ও মেরী নামক জাহাজ এইরূপ এক চড়ায় 
বাধিয়া সলিল-সমাধি লাভ করে। সেইজন্য সেই বিপজ্জনক চড়াটি এখনও জেমস্‌ 
ও মেরী চড়া নামে খ্যাত। এই-সকল কারণে এই নদীর পলিমাটি পরিষ্কার করিয়| 
ও চড়াগুলি কাটিয়া দিয়া রাস্তা পরিষ্কার রাখিবার জন্য এই বন্দরের অধ্যক্ষ পোর্ট 
কমিশন সর্বদাই সুদক্ষ কর্মচারীর অধীনে তলকষিণী (dredger) নিযুক্ত রাখিয়াছেন, 
এবং সর্বদাই এই চেষ্টা চলিতেছে যেন জাহাজের চলিবার পক্ষে কোন অস্থবিধা না 
হয়। যে-সকল জাহাজের চলিবার পক্ষে ২৭ ফুট গভীর জলের প্রয়োজন, তাহা 


৪২২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


এই পঙ্কোদ্ধারের ফলে সহজেই সকল সময় জোয়ারে আসিতে পারে। কিন্তু যে- 
সকল জাহাজের ৩০ ফুট গভীর জলের প্রয়োজন তাহাদিগকে তেজকোটালের 
জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। স্থতরাং কলিকাতা! বন্দরে আসিতে কতকগুলি 
জাহাজকে সাধারণ জোয়ারের জন্য এবং কতকগুলি জাহাজকে তেজকোটালের 
জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। এজন্য জাহাজ চালানো! হিসাবে ইহা পৃথিবীতে 
সর্বাপেক্ষ! কষ্টসাধ্য নদী । তলকধিণী ছারা প্রতি বৎসর প্রায় ৭ কোটি ঘন গজ 
মাটি হুগলীগৰ্ভ হইতে তুলিয়া ফেলা হয়, এবং তাহাতে বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা 
ব্যয় হয়। বন্দরে আগচ্ছমান জাহাজ নদীমুখ হইতে পোর্ট কমিশনারগণের নিযুক্ত 
এক পতপ্রদর্শক-জাহাজের কর্তৃত্বাধীনে নদীপথে অগ্রসর হয়। পথনির্ণয়ের সুবিধার 
জন্য নদীমধ্যে বয় ও দীপবতিক| সন্মিবেশিত আছে । এই সকল কারণে এই বন্দর 
রক্ষা করিতে বহু ব্যয় করিতে হয়। 

প্রথমে এই বন্দর কাশীপুর 
হইতে খিদিরপুর গার্ডেন রীচ পর্যন্ত 
৯ মাইল দীর্ঘ ছিল, পরে খনিজ 
তৈল রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য 
দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত আরও ১৬ 
মাইল এবং সর্বশেষে উত্তর কোন্নগর 
ae আরও > মাইল বর্ধিত হয়। 
এই দীর্ঘ পথে নদীতীর কাপড়, 
কাগজ, চট প্রভৃতির কলে ও 
কারখানায় পরিপূর্ণ । কিন্তু এখন 
বড়-বড় জাহাজ কলিকাতার নূতন 
সেতুর উত্তরে যাইতে পারে না। 

একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরে 
যে-সকল ডক, জেটি, মালগুদাম, 
এবং জাহাজ-যাতায়াতের ও মাল 
তুলিবার ও নামাইবার সুখ ও স্থবিধা 
থাকা দরকার, তাহ! AWE এই 
ন বন্দরে আছে। 

১৩৩নং চিত্ৰ | কলিকাতার উন্নতির জন্য 

কলিকাতার নিকটে হলদিয়া নামক স্থানে একটি উপ-বন্দর নিৰ্মিত হইবে। 


বাণিজ্যকেন্দ্ৰ--ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰের অন্তৰ্গত বন্দর ৪২৩ 


কলিকাতা এখনও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। তাহার কারণ এই যে, (১) পূর্ব- 
পাকিস্তানের সৃষ্টি এবং বিশাখাপত্তন বন্দরের উন্নতিবশতঃ ইহার পশ্চাছ্ভুমি কমিয়া 
গেলেও এখনও ইহা বছুদুর-বিস্তৃত ( ১২৮ নং চিত্র দেখ )। (২) ইহা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে 
সর্বাপেক্ষা জনবহুল এবং শশ্ত ও শিল্পবহুল সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত। 
(৩) ভারতের শ্রেষ্ঠ কয়লাক্ষেত্র কলিকাতা! হইতে ১৩০ মা. মাত্র দূরে অবস্থিত বলিয়| 
জাহাজের আবশ্যকীয় কয়লা এখান হইতে লইতে হয়। (৪) বিহার, উত্তর প্রদেশ ও 
আসামের আমদানি ও রপ্তানি বহুলাংশে এই পথে হইয়া থাকে। (৫) কীচা-পাট, পাটত্ৰব্য, 
চা, চামড়া, তৈলবীজ, চাউল, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি--ইহার প্রধান-প্রধান 
রপ্তানি-দ্রব্য। ভারতে প্রস্তুত কাচা লৌহের (018 iron) কতকাংশ এই পথে 
রপ্তানি হয়। (৬) ইহার প্রধান আমদানি দ্রব্য__চাউল, কাপড়, লবণ, পেট্রোলিয়ম, 
যন্ত্রপাতি, MAT প্রভৃতি | 

তুলনার জন্য নিয়ে কলিকাতা ও বোম্বাই বন্দরের ১৯৬*-৬১ খ্রীষ্টাব্দের আমদানি 
ও রপ্তানির পরিমাণ দেওয়া হইল। 


১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৯৬০-৬) খ্ৰীষ্টাব্দের ১৯৬৪-৬১ খ্ৰীষ্টাব্দের 


আমদানি রপ্তানি আয় 

( সহস্ৰ টন ) ( সহস্ৰ টন) (লক্ষ) 

বোম্বাই ১০৬২৫ ৩৮৬3 ৩২৬'৭৮ 

কলিকাতা ৫৪০৫ ৩৯৪৫ ৫৯৩৯ 
(২) সহর ও নগর 


Fea ও asics উপযোগী জান ও অবদ্ছ। 

পূৰ্বেই বলিয়াছি যে-সকল স্থানে শিল্প বাণিজ্য ও সর্জন শিল্প গড়িয়া উঠে ও উন্নতি 
লাভ করে, সেই সকল স্থানই পরিণামে সহরে ও নগরে পরিণত হয়। কিরূপ স্থানে 
এইরূপভাবে TEAL সম্ভব, নিয়ে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে+_ 

১। বহু রাজপথের ও রেলপথের ও জলপথের সংযোগস্থল। যেমন, __কানপুর, 
চিকাগো, মোগলসরাই, এলাহাবাদ, প্যারি, ভিয়েনা, বোম্বাই । 

পার্বত্য-অঞ্চল।_ 

21 ছুই বা ততোধিক পার্বত্য উপত্যকার সংযোগ-স্থল। অষ্কিয়ার ইন্সত্রক। 

৩। পার্বত্য পথের প্রান্তভাগ । যেমন-__পেশোয়ার, মিলান, সেন্ট গদার্ড। 


+e উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


জলাশয়-সম্পর্কে_ 

৪। নদীমুখে ব৷ তাহার সন্নিকটে অবস্থিত স্থান, বিশেষতঃ নদী যদি বাঁণিজ্যবাহী 
হয়। যেমন, আমাজন সুখে প্যারা; নীল নদীমুখে__কায়রো, আলেকজান্জিয়া ; 
সিন্ধুনদ মুখে__করাচী | 

৫। ছুই নদীর ছেদন-স্থল, বিশেষতঃ যে-সকল নদীর তীরে ব্যবসায়-স্থল বেশী । 
যেমন,স্ম্যানাওস, এলাহাবাদ | 

৬। নদী-তীরের যেবস্থান হইতে সমুদ্র-তীরের বাণিজ্য আস্ত হয়। যেমন, 
মর্টি ল, লণ্ডন, কলিকাতা | 

৭1 অর্ধ-ক্রাকারগতি নদীর বহির্বতূল অংশ ( এই অংশে বিস্তৃত স্থানের সহিত 
বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় )। যেমন-__সেপ্টপল, FF] । 

bl ফে-স্থানে এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে মাল বোঝাই করিতে হয় । 
যেমন,সসিঙ্গাপুর । 

al যে-সকল acer পার্শ্ব স্থিত স্থান বাণিজ্যবহুল এবং হদপথে যাহার বাণিজ্য 
হয়, সেই-সকল হদেরপ্রান্তভাগ । যেমন; _চিকাগো, ডুলুথ | 

১০। নদীর উপরিস্থিত সেতুমুখ, বা হাটিয়া পার হওয়া যায় নদীর এরূপ স্থান। 
যেমন, শোণনদী-তীরস্থ COSA | 

স্থলভাগে,-- 

১১। যে স্থান হইতে শিল্পশক্তি সংগ্রহ করা হয়, বা উৎপাদন কর! যায়, সে 
স্থানে যদি সহজে কীচামাল সংগ্রহের স্থবিধ| থাকে, তবে ধরূপ শিল্পশক্তি উৎপাদন 
স্থল সন্নিধান। যেমন,--নায়াগারা, iad, আসানসোল, টাটানগর | 

RI ফেব্থান হইতে শক্তি-উৎপাদন-স্থলে বা বাজারে কাচামাল আনয়ন 
ব্যয়বহুল, ও অন্লববিধাজনক, আবার, কীচামাল যদি বিপুলকায় ও অত্যন্ত ভারী হয়, 
Sore হইতে যদি বাজার ‘বা শক্তি-উৎপাদন-স্থলে যাতায়াতের অল্প স্থবিধাও 
থাকে, তবে এরূপ কীচামাল-উৎপাদন-স্থুল। 

মনে রাখিতে হইবে, যে-সকল স্থানে পরিবহন-হ্থবিধার পরিবর্তন হয়, সেখান 
অবস্থিত সহর ও নগরেরও পরিবর্তন ঘটে। 

এতহ্যাতীত, আরও কয়েকটি কারণে সহর ও নগর গড়িয়া উঠে৷ যেমন, 

১। গবর্ণমেন্টের শাসনকেন্দ্ৰ বা রাজধানী ।__দেশের যথাসম্ভব CRETA 


ইহা স্থাপিত হওয়া উচিত। কিন্তু জনবহুল ও শিল্পবহুল অংশেই প্রায় ইহা স্থাপিত 
হয়। যেমন, -লক্ষৌ, বাঙ্গালোর। 


বাণিজ্যকেন্দ্ৰ-সহর ও নগর ৪২৫ 


২। বিশ্রীম-নগর।__এইরূপ স্থানের zee আবহাওয়া ও দৃশ্ঠাবলী ভাল৷ 
হওয়া আবশ্যাক। যেমন,_মধুপুর, গোপালনগর | 

©, খনি-সহর।__উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের জন্য শিল্পপ্রধান স্থানের সহিত ইহার 
বাণিজ্য গড়িয়া উঠে। সেজন্য ইহা ক্রমশঃ জনবহুল হয়, ও নগরে পরিণত হয়। কিন্তু 
ময়লা, ধোয়া, কলের শব্দ ও লোকের কোলাহলে ইহা সমৃদ্ধি লাভ করে না, এবং 
খনিজ দ্রব্য ফুরাইয়| গেলে ইহার পতন হয়। যেমন, _ঝরিয়', রাণীগঞ্জ, ডিগবয়। 

৪। উপনগর।_কোন বৃহৎ নগর যখন অত্যন্ত লোকবল হয়,_যখন, 
সেখানকার দ্রব্যমূল্য, ও জমির মূল্যও এরূপ বেশী হয় যে, সাধারণ লোকের সেখানে 
বাম করা অসম্ভব হয়”_তখন সহরের উপকণ্ঠে স্বাস্থ্যপ্রদ ও বানের সম্পূৰ্ণ উপযোগী 
উপনগর গড়িয়া উঠে। যেমন,_বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বরানগর। 

৫ | তীর্থনগর 1 তীর্থস্থান সমৃদ্ধিশালী ও শিল্পপ্রধান হইয়| মহরে বা নগরে 
পরিণত হয় । যেমন, কাশী, বৃন্দাবন ইত্যাদি । 

৬। এঁতিহাসিক নগর ।__কোন-কোন স্থান ইতিহাসের কোন বিখ্যাত 
ঘটনা আশ্রয় করিয়| সমৃদ্ধিশালী নগরে ও সহরে পরিণত হয় । যেমন, পাটলিপুত্ৰ, 
দিল্লী, ফতেপুর | 

৭। বিশেষ fana উৎপাদন-স্থান।__মুশিদাবাদ, বহরমপুর, বিষ্ণুপুর 
_রেশসদ্রব্য, বানীরস-__রেশমের উপর কারুকার্য, আলিগড়-__মাথন, খাগড়া-- 
কাসার বাঁসনের জন্য প্রসিদ্ধ | 

৮| সৈগ্ঠাবাস।-কোন স্থানে স্থায়িভাবে সৈন্যরক্ষ। করিলে, - সেখানে 
সৈম্তগণের ব্যবহার্য waa সরবরাহ করিতে-করিতে ক্রমশঃ একটি সহর গড়িয়া 
উঠে। যেমন, মীরাট, কোয়েতা। 


কয়েকটি মহাদেশীয় বাণিজ্যকেন্দৰ 


পূর্বে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান বন্দরগুলির উল্লেখ করিয়াছি। পৃথিবীর অধিকাংশ 
বাণিজ্যকেন্দ্ৰই বন্দর। এক্ষণে মহাদেশের অভ্যন্তরস্থিত কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্রের' 
উল্লেখ করা যাইতেছে, 

১। বামিংহাম ( ইংলণ্ড) ৷--ওয়ারউইকশিয়ারের শিল্পগ্রধান সহর। লগুনের' 
পরেই ইহা ইংলণ্ডের দ্বিতীয় সহর, এবং সমগ্র গ্রেটবুটেনের লণ্ডন ও গ্লাসগোর পরে 
তৃতীয় বড় সহর। এই সহরে এত কারখানা আছে এবং Sta] জায়গা ও সবুজ মাঠের 
এত অভাব যে, ইহাকে “আঁধারে দেশ” (black country) বলে। পূর্বে ইহা 
প্রধানতঃ লৌহ-শিল্লের স্থান ছিল। এক্ষণে এখানে তাম্ৰ, দস্তা, নিকেল, সীসা, এলুমিনিয়ম্‌ 


ৰ 
i 


৪২৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক তৃগোল 


প্রভৃতি এবং পিতল ও xan waite প্রস্তুত হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম প্রভৃতির 
ধাতুত্রব্য ও অলঙ্কারাদিও এখানে প্রস্তুত হইতেছে। ইহা সমুত্রতীরস্থ বন্দর নহে, 
Pegy অন্তস্থান হইতে এখানে আনা স্থবিধাজনক নহে। সেইজন্য যে-সকল দ্ৰব্য 
প্রস্তুত করিতে ভারী কীচামাল দরকার হয় না, বিশেষভাবে শিল্পদক্ষতা প্রয়োজনীয়, 
সেই সকল দ্রব্য প্রধানত: এখানে প্রস্তুত করা হয়। ঘড়ি, সেলাইয়ের কল, 
বিজ্ঞানের যন্ত্ৰপাতি, বন্দুক, অলঙ্কারাদি ও নানাপ্রকার বিলাসদ্রব্য এখানকার উত্পন্ন 
frag | বার্সিংহাম__লিভরপুল, হাল, লণ্ডন ও বৃষ্টল--এই চারিটি বন্দরের সম- 
দূরবর্তী ও ইহাদের সহিত যুক্ত। বড়বড় জিনিস রপ্তানির জন্য ইহা টেম্স্‌, 
মাসে, হাম্বার, সেভার্ন প্রভৃতি নদীর সহিত খাল দার! সংযুক্ত । গ্রেটবুটেনে বার্মিংহাম 
একটি বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র। 

Cafes ( ইংলণ্ড )_ইয়র্কশিয়ার, ডার্বিশিয়ার ও নটিংহামশিয়ারের বৃহৎ কয়লা 
খনি অবলম্বনে এখানে বৃহৎ লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে সেফিল্ড ছুরি, কাচি 
প্রভৃতি তৈয়ার করার প্রধান স্থান | 

MSH ( ইংলণ্ড )--আয়ার নদীতীরে বস্তুশিল্ এবং চামড়া, কাঠ ও সাবান- 
শিল্পের জন্য বিখ্যাত। আয়ার নদীর পথ দিয়া ইহা! পশ্চিম তীরের মহিতও সংযুক্ত। 
সেজন্য ইহার বাণিজ্যবৃদ্ধি হইয়াছে। 

বেলফাষ্ট (আয়ারলগু সমগ্র বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জে সৰ্বপ্ৰধান শণবন্ত্র নির্মাণের 
স্থান। স্থানীয় ও আমদানি-করা শণ হইতে এই বস্ত্ৰ প্রস্তুত করা হয়। এইস্থানে 
জণুনডেরি আরও একটি শণবস্তর নির্মাণের স্থান৷ 

ডবলিন ( আয়ারলগ্ু )--আয়ারলগ্ডের রাজধানী ডবলিন ইংলগ্ডের মধ্যভাগের 
প্রবেশপথের ঠিক বিপরীত দিকে আইরিশ সমুদ্রতীরে আয়ারলণ্ডের মধ্যভাগের 
নিষ্নভূমিতে গ্রবেশপথে__লিফে নদীর মুখে অবস্থিত। ইহার এইরূপ অবস্থিতির 
জন্যই ইহা একটি বাণিজ্যকেন্্র। রাজপথ, রেলপথ ও খাল প্রভৃতির দ্বারা 
আয়ারলগ্ডের বিভিন্ন দিকের সহিত ইহা সংযুক্ত। এক্ষণে ইহ| একটি শিল্পপ্রধান 
স্বান_মগ্য, বিস্কুট, পপ্‌লিন ও বিবধ ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য এখানে প্রস্তুত করা হয়। 
ইহার রধানি-জ্রব্য__গবাদি পণ্ড, ভেড়া, শূকর, ছাগল, মুরগী, ডিম, দুগ্ধদ্রব্য, মাংস 
ay প্রভৃতি। ইহার আমদানি-দ্রব্য__গম, ভুট্টা, সার্রব্য, খৈল, কয়লা প্রভৃতি । 

স্টোক-অন-ট্রেপ্ট ( ইংলণ্ড )।--উত্তর স্টাফোর্ডশিয়ারের ট্রেন্ট নদীর সন্নিহিত 
টানস্টল, WC, হান্লে, স্টোক ও লংটন এই “পাচটি মৃৎশিল্প সহর”--এবং 
ফেনটন্‌ নামক অপর একটি চীনামাটির জবব্য প্রস্তুতকারী সহর-_এই ছয়টি সহরের 


বাণিজ্যকেন্দ্ৰ--সহর ও নগর ৪২৭ 


যৌথ নাম “otis অন-ট্ৰেণ্ট অর্থাৎ ট্রেন্ট-সন্নিহিত ফ্টাকাদিসহর। ইংলগ্ডের 
দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের কর্নওয়াল ও ডসে্ট অঞ্চল হইতে চীনামাটি আনাইয়া 


১৩৪ নং চিত্ৰ । 


স্থানীয় মৃত্তিকা লইয়া এখানে উচ্চশ্রেণীর মৃন্ময়দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে 
উত্তর স্টাফোর্ডশিয়ার কয়লা খনির নাম করিলেই সেই সঙ্গে মৃংশিল্পের কথা 
মনে পড়ে। 

ভাণ্ডি (স্কটলণ্ড)। টে ফার্থের উত্তর তীরে স্কটলণ্ডের তৃতীয় সহর, পঞ্চম বন্দর 
এবং শিল্পপ্রধান স্থান ডাণ্ডি অবস্থিত। পাটশিল্প এখানকার প্রধান শিল্প; 
এখানে পাট হইতে দড়ি, দড়া, পাইল, ai প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা 
হয়। “tae, চাট্‌নি প্রভৃতি ও নান! ইঞ্জিনিয়ারিং wae এখানে প্রস্তুত কর! 
হয়। স্থানীয় ফল ব্যতীত, অন্য সমস্ত শিল্পোপকরণই আমদানি করিতে হয়। 
তথাপি wife একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্্র। 


প্যারিস (ফ্রান্স) ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সীন ও তাহার উপনদী মার্ণে-র 


_ সংযোগস্থলের উপর অবস্থিত। এই নদীর যেস্থানে অতিক্রম করা সহজ সেখানেই 


প্যারিস অবস্থিত_এই নদীপথে সমুদ্রে যাওয়া যায়। ফ্ৰান্সে কৃষিভূমির মধ্যে 


৪২৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


ইহা অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে কুষিই প্যারিসের প্রধান সম্পদ্‌ ছিল। এই সকল 
কারণে প্যারিস একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। এক্ষণে এখানে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে__ইহা 
বিলাসের সহর,_তাই নানাপ্রকার বিলাস-দ্রব্য এখানকার মুখ্য শিল্পত্রব্য। প্যারিস 
বহু রাজপথ ও রেলপথের মিলনস্থল। ইহার পূর্বে শ্তাম্পেন-অঞ্চলের উচ্চভূমিতে 
মেষপালন হয়, ও নিম্নভূমিতে দ্রাক্ষা জন্মে। তাই এই অঞ্চল “শ্যাম্পেন” নামক 
মদ্য প্রস্তুত করার জন্য বিখ্যাত। ইহার নিকটে NIF একটি বড় বিক্রয়-কেন্দ্র; 
-মেষপালন ও AB উৎপাদনের জন্যই ইহার শ্রীবৃদ্ধি । 


লিল (1.11০--ফ্রান্স )_স্থানীয় লৌহ ও প্রধানতঃ লোরেন খনির লৌহ লইয়া 
লিল, ভালাসিয়েন ( Valenciennes ) ও কবে ( Roubaix ) সহরে লৌহদ্রব্য 
প্রস্তুত হয়। লিল-এর নানাপ্রকার লৌহশিল্পের জন্য ইহাকে “ফ্রান্সের বার্সিংহাম” 
বলে। এখানে কার্পাস, পশম বয়নশিল্প ও চিনি-পররক্ষরণ শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। 

বদে (8০5168৩%- ফ্রান্স )- গ্যায়োন নদীতীরে ভ্রাক্ষা-উৎপাদন স্থান) 
তাই এখান হইতে প্রচুর মন্ত বিদেশে যায়। 

জ'যাটেটিএ (St. Etienne ) ও লে-ক্ৰুজে। (Le Creusot) ফ্রান্সের 
মধ্যবর্তী মালভূমিতে দুইটি কয়লা-ক্ষেত্ৰ। প্রথমটি প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাত, এবং 
দ্বিতীয়টি রোন উপত্যকার সন্নিহিত বলিয়া রেশম-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। স্থানীয় 
রেশম ব্যতীতও ইতালী ও জাপান হইতে রেশম আসে। 

fax (1.5০০$-_ফ্রান্স)__রান ও সেওন নদীর সংযোগস্থলে প্রধান 
রেশম-শিল্প-কেন্দ্র। 

নান্দি (Nঞn০y--ফ্ৰান্স )--লোরেন লৌহক্ষেত্র-অঞ্চলে লৌহ-শিল্প-উৎপাদন- 
স্থান | 

পশ্চিম জামানির রাইন নদীর রড়-উপনদীর তীরে যে-কয়লাখনি আছে, তাহা 
অবলম্বন করিয়া রূড়-অঞ্চল জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ Flaten) এসেন ও ডটমুণ্ড 
শিল্পস্থান। এই অঞ্চল বয়নশিল্পের জন্যও বিখ্যাত। আকেন ( Aachen ) পশম- 
শিল্প ও ক্রেফেল্ড ( Krefeld ) রেশমশিল্প ও কার্পাসশিল্পের জন্য বিখ্যাত। 

ম্যাগভেবার্গ (জাৰ্মানি ope নদীতীরে উত্তর জার্মানির দমতলভূমির 
MAGE কুষি-উৎপাদন-অঞ্চলে অবস্থিত সর্বশ্রেষ্ঠ ব'ট ও গম উৎপাদনস্থান। সেজন্য 
ইহা বীটচিনি ও ময়দা উৎপাদনস্থান। 

BACHE (জার্মানি )_হার্ৎস্‌ (Harz) পর্বতের নিকট WACK পৃথিবীর 
শ্রেষ্ট পটাশ-সঞ্চয় স্থান ৷ ইহার নিকটে লিগ্নাইট কয়লা পাওয়া যায়। এজন্য 
এস্থানে সাবান, কাচ, রং প্রভৃতি নানা শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে | 


বাণিজ্যকেন্দ্র_সহর ও নগর ৪২৯ 


লিপাঁসগ, (জাৰ্মানি dee প্রকাশ, ও মুদ্রণের জন্য বিখ্যাত বড় সহর। 
এখানে প্রতি বৎসরে পশুলোমের বড় বাজার WA সাইবেরিয়| প্রভৃতি স্থান হইতেও 
এখানে লোম আসে | 

ইন্‌স্ব্ৰুক (sa )-_আল্লদ্‌ পর্বতের মধ্যে একমাত্র বড় সহর। ইন্‌ নদীর 
সেতুর নিকটে এই অঞ্চলের বাজার বসে। ভেনিস্‌ হইতে ব্ৰেনার গিরিপথ দিয়া 
এখানে পণাদ্রব্য আসে! দেশভ্রমণকারিগণের জন্য ইহা এই অঞ্চলের ভ্ৰমণ-কেন্দ্ৰ । এই 
সকল কারণে ইহার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে এবং পাবত্য অঞ্চল ও নিয়নূমির মধ্যে 
ইহা বাণিজাকেন্ত্র হইয়াছে | 

ভিয়েনা__অদ্টরিার রাজধানী ও বড় সহর। দানিযুব তীরে চারিদিকে পর্বত ও 
উচ্চভূমি বেষ্টিত যে-নিম্নভূমি আছে, সেখানেই ভিয়েনা! অবস্থিত । এখান হইতে 
রুশিয়া, পোলগু, জার্মানি, বেলজিয়ম, হলগু, ফ্রান্স, ইতালী, বল্কান উপদ্বীপ 
প্রভৃতি চারিদিকে পথ গিয়াছে।. ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস রেলপথ প্যারিস হইতে ইহার 
উপর দিয়া ইস্তাম্বুল গিয়াছে। coy এই সকল পথের রক্ষক-্থরূপ। তাই 
ভেনিসের এক নাম ‘ইউরোপের রাজধানী” | এইরূপ পথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত 
বলিয়া ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে aa ও লৌহ, al, চৰ্মদ্রব্য, ও 
কাগজাদি প্রস্তুত হয়। 

বুদা-পেস্ত (হাঙ্গারি )--হাঙ্গারির মধ্যে দানিষুব নদীর একপার্খে বুদা ও অন্ত 
তীরে CAB সহর অবস্থিত, এবং এই ছুই সহর লইয়া একটি সহর হইয়াছে বুদা-পেন্ত । 
এই দুইটি সহর সেতুদ্বারা যুক্ত নানাদিক্‌ হইতে রেলপথ এখানে মিলিত হইয়াছে। 
সুতরাং নানাদিক্‌ হইতে পণ্যদ্রব্য, বিশেষত: কৃষিপণয-__এখানে আসিয়| সংগৃহীত 
হয়, ও পরে ASS হয়। ইহা হাঙ্গারির শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষা-কেন্্র। 

_মক্ষে!__সোভিয়েট রুশিয়ার রাজধানী। ইহা ইউরোপীয় রুশিয়ার cea 
অবস্থিত, এবং চারিদিক হইতে রেলপথ ও রাজপথ আসিয়| এখানে মিলিত হইয়াছে। 
ইহার নিকটে তুল! সহরে কয়লা পাওয়া যায়। ডনবান হইতে এখানে কয়লা 
Ae) এই অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কর! হইতেছে । আবার এই অঞ্চল 
পর্ণমোচী-বনাঞ্চলে অবস্থিত ও ইহারই নিকটে পশম, শণ ও চামড়া পাওয়| যায়। 
উত্তরে অদূরে কোলা উপদ্বীপ অঞ্চলে লৌহ পাওয়া যায়। সেজন্য মস্কো-সহরে 
নানাপ্রকার শিল্প ব্য প্রস্তুত হয়, এবং ইহা! একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র । 


লেনিনগ্র।ড্‌ ( দো. রুশিয়। )__ফিন্ল্যাগ্ড উপসাগরের তীরে বনাঞ্চলে অবস্থিত। 
এই অঞ্চলে শণ উৎপন্ন হয়, ও এলুমিনিয়ম পাওয়া যায়। সেজ্জন্ত এই অঞ্চলে কাষ্টশিল্প 


৪৩০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


বয়নশিল্প, এলুমিনিয়ম শিল্প, ইলেক্টি ক-দ্রব্য নির্মাণ-শিল্প, জাহাজ নির্মাণ-শিল্প, 
বরফভাঙ্গা যন্ত্ৰ নিৰ্মাণ-শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। 

(বেলগ্রেভ, ( যুগোষ্নীভিয়। )__সাভা ও দানিযুব নদীর সঙ্গমস্থলে এবং ইউরোপের 
মধ্যভাগে ইহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস্‌ 
রেলপথের উপর অবস্থিত যুগোষ্সীভিয়ার রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যবেন্দ্ৰ। 

মিলান (ইতালী )_উত্তর ইতালীতে ঘেস্থানে আল্পস্‌ পর্বতের মিম্প্রন ও সেন্ট 
ams গিরিপথের রেলপথদ্বয়--তুরিন হইতে ভেনিস-গামী রেলপথের সহিত মিলিত 
হইয়াছে সেইস্থানে অবস্থিত। সেজন্য মধ্য ইউরোপের পণ্যদ্রব্য পার্বত্য গিরিপথে 
এখানে আসে। আবার লম্বাঙির সমতলভূমির রেশম এখানে সংগৃহীত হয়। চীন 
হইতেও এখানে রেশম আমদানি হয়। সেজন্য মিলান রেশমন্্ব্য, কাৰ্পাসদ্ৰব্য ও 
কৃত্রিম রেশমদ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং wane নিৰ্মিত হয়। 

ভেনিস (ইতালী )--ব্ৰেনার গিরিপথের ভিতর দিয়! মধ্য ইউরোপের সহিত 
ইহার বাণিজ্য চলে। প্রাচীনকালে আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়া ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে 
যাইবার জলপথ আবিষ্কারের পূর্বে, ভারতবর্ষ ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে 
aaa এখানে আপিত, এবং পরে ব্রেনার গিরিপথ ও সমুদ্রপথ দিয়! চারিদিকে 
বণ্টিত হইত। 

হানকাউ, হান-ইয়াং ও উচাং (চীন )-এই তিনটি সহর চীনের অভ্যন্তরে 
ইয়াংসি ও তাহার উপনদী হান্‌-এর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বশরেঠ নদী-বন্দর। 
পিকিনের সহিত রেলপথে ইহার সংযোগ আছে। এই পথে aga-aga বড়ি-চা ও 
ইন্টক-চা রুশিয়ায় ও মধ্য এশিয়ায় রপ্তানি হয়। 

ইু”ট্‌স্ক,(সে|.-ক্ষশিয়| }-- সাইবেরিয়ার বড় সহর ও বাণিজ্যস্থান। 

কাবুল (আফগানিস্তান )__-আফগানিন্তানের রাজধানী ও aftara । 
এখান হইতে খাইবার গিরিপথের ভিতর দিয়া পাকিস্তান ও ভারতের সহিত বাণিজ্য 
চলে। ফল, হিং, কার্পেট, পশম প্রভৃতি বাণিজ্য-দ্রব্য। 

তেহ রণ (ইরাণ)-_ পূর্বে ও পশ্চিমে এবং এলবুর্জ পর্বতের ভিতর দিয়া কাম্পিয়ান 
হদের তীরে এখান হইতে বাণিজ্যপথ গিয়াছে। দামাস্কাস ও বেইরূট ates মটর- 
গাড়ীর পথ আছে। সেন্রন্ত এখানকার বাণিজ্য বিশেষ উন্নত হইয়াছে। 

ইস্পাহান (ইরাণ)_অনেকগুলি বাণিজ্য-পথের মিলনস্থান। oes ইহা 
একটি বাণিজাস্থান। 

দামাস্কাস ( সিরিয়া )_ মরুভূমির মধ্যে মন্লদ্থান । এখান হইতে মেসোপোর্টামিঘা, 
মক্টা, মদিনা, প্যালেন্টাইন--প্রভৃতি স্থানে পথ গিয়াছে। ewe ইহা বড় বাণিজ্য- 


বাণিজ্যকেন্দ্র_সহর ও নগর ৪৩১ 


কেন্দ্ৰ। ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পূর্বে এশিয়া হইতে এই পথে 
ভেনিসে Aaa যাইত। স্থৃতরাং ইহা প্রাচীনকাল হইতেই বাণিদ্যস্থান ৷ 

কায়রো (মিশর )__রেলপথ দ্বারা আলেকজান্তিয়া, acre, দামিয়েত্তা, স্থয়েজ 
ও সৈয়দ বন্দরের সহিত এবং জেরুজালেমের সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত এবং 
আকাশ-পথের একটি বড় সংযোগ স্টেশন সেজন্য ইহ! ক্রমশঃ বড় বন্দরে পরিণত 
হইয়াছে | নীল অঞ্চলের পণ্য এইপথে বিদেশে যায়। 

ওটাওয়া। ( ক্যানাড৷ )- সমগ্ৰ ক্যানাডার রাজধানী । ইহার উত্তরে ইহার 
পশ্চাত্ভূমি বনাকীর্ণ স্থান। সেজন্য ইহা কাণ্ঠের ব্যবসায়ের প্রধান স্থান | 

মিনিয়াপৌলিস (আ. যুক্তরাষ্ট্র )।--মধ্য-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ভাগেই গম ও ওট 
জন্মে। সেজন্য মিসিসিপি-নদীতীরে মিনিয়াপোলিস পৃথিবীতে সৰ্ববৃহৎ গম 
পিষিবার স্থান ৷ 

পিট্‌স্বাৰ্গ (আ. যুক্তরাষ্ট)---ওহিও নদীর দুইটি উপনদী এলিঘেনি ও মননগাহেল। 
নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে এই শিল্পস্থানটি অবস্থিত। এলিঘেনি নদী দ্বারা ঈরি হদে যাওয়া! 
যায়। মননগাহেলা দিয়! আযাপালাশিয়ান পর্বত ভেদ করিয়া পূর্বে যাওয়া যায়। 
ওহিও দিয়! মিসিসিপি-পথে যাওয়া যায়। সুতরাং এখান হইতে শিল্পদ্রবোর 
চারিদিকে যাওয়ার স্থবিধা আছে। তাছাড়া এই অঞ্চলেই কয়লা, লৌহ, প্রাকৃত 
গ্যাস প্রভৃতি পাওয়া যায়। এক্ষণে স্থানীয় লৌহ কমিয়া যাওয়ায় সুপিরিয়র হদ- 
অঞ্চল হইতে প্রচুর লৌহ আসিতেছে। সেজদ্য পিট্সবার্গ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহস্ৰব্য 
নির্মাণস্থল। এই সহরে ও নিকটবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত্‌ নানাসহরে লৌহ-সংক্রাস্ত 
ইঞ্জিন, রেলের পাটি, Fem, কাটা, ইলেক্টি.ক-দ্রব্য প্রভৃতি সকল রকম লৌহদ্রবা 
প্রস্তুত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ LAT এখানে প্রস্তুত হয়। 

উইনিপেগ (ক্যানাডা_ ম্যানিটোব! )_ ক্যানাডার প্রেইরি অঞ্চলে সর্ববৃহৎ 
সহর ও গম-ব্যবসায়ের বেন্স্থল। পূর্ব ও পশ্চিমদিকের সকল পথের ইহা কেন্ুস্থল। 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের বাণিজ্য-প্রধান নগরাদি 


লিপুক্ঞ৷- 

আগবরতল৷--ত্ৰিপুৰায় রাজধানী। এখানে ধান, পাট, ইক্ষু, চা, তুলা ও 
আরণ্যদ্রব্য প্রভৃতির বাজার আছে। এখানকার তাঁতের কাপড় প্রসিদ্ধ | 

জ্সাসসাম- 

শিলং-_ইহা মনোহর পার্বত্য প্রদেশে ৫ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত আসামের 
রাজধানী | গোঁহাটি হইতে শিলং যাইবার জন্য wea মোটর চলাচলের রাস্তা আছে। 


৪৩২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


গৌহাটি--ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীতীরে আনামের সর্বাপেক্ষা বড় ও বাণিজ্যপ্রধান সহর। 
এই স্থানেই আসামের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, 
তেজপুর, শিবসাগর, ও ডিক্রগড় প্রভৃতি আসামের সমৃদ্ধিশালী স্থানগুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ" 
উপত্যকায় নদীতীরে অবস্থিত,_-এগুলিই আদামের প্রধান বাণিজ্যস্থান চা, কাষ্ঠ 
ও ধান্ত প্রভৃতির ব্যবদায়স্থল । 

শিলচর-_দক্ষিণ-পূর্ব আসামে বরাক নদীর উপত্যকায় কাছাড়ে অবস্থিত। চা ও 
কাষ্ট ব্যবসায়ের বিখ্যাত স্থান । 


Ae See 

দাজিলিং_৭০** ফি. উচ্চে হিমালয় পর্বতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের সুন্দর 
শৈল-সহর e গৰবৰ্ণমেণ্টের গ্ৰীষ্মকালীন রাজধানী । এই অঞ্চলে অনেক চা-এর বাগান 
আছে। এখান হইতে তিব্বতের রাজধানী লাসা যাইবার ate, আছে, ও এই পথে 
siha ব্যবসায় চলে । ইহার পূর্বে 

কালিপ্পং__তিববতের সহিত ভারতের পশমের ব্যবসায়ের বেন্দ্রস্থল। এই 
অঞ্চলে কাপিয়াং চা-উৎপাদন স্থল ৷ 

শিলিগুড়ি__দাভিলিং অঞ্চলে যাইবার প্রবেশদ্বার। এখান হইতে ছোট 
রেলপথে দাঞ্জিলিং যাইতে হয়। কাষ্ঠ, চা, কমলালেবু প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। 

জলপাইগুড়ি_-তরাই অঞ্চলে অবস্থিত আর একটি চা-এর উৎপাদন-স্থুল | 

বর্ধমান-_বর্ধমান জেলার প্রধান সহর এবং ধান্য ও চাউলের ব্যবসায়স্থল। 

আলানসোল ও রাণীগঞ্জ_ পশ্চিমবঙ্গের কয়লা-অঞ্চলে অবস্থিত এবং কয়লা- 
রপ্তানির প্রধান স্থান। কয়লা অবলম্বন করিয়া এই অঞ্চলে নানা শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। রাণীগঞ্জে কাগজের কল ও মুৎশিল্লের কারখান৷ আছে। আসানসোল- 
অঞ্চলে বাইসাইকেল এবং অন্য লৌহশিল্প ও. এযালুমিনিয়ম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এই সকল কারণে ইহ! ইষ্ট রেলপথের একটি বড় ষ্টেশন | 


নিহাল-_ 

পাটনা__বিহারের রাজধানী__গঙ্গা, গণ্ডক-ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত 
বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা একটি ব্যবসায়স্থল। ইহা হিন্দুৰাষ্ট্ৰের রাজধানী 
ছিল। রেলপখ-বিস্তারের পরে ইহার ব্যবসায় কমিয়া গিয়াছে। পূর্বে পাটনা 
হইতে এত চাউল adt হইত যে, একপ্রকার মোটা চাউল সৰ্বত্ৰ “পাটনাই 


চাউল" বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহার সহরতলী বাকিপুর ও দিনাপুরে সেনানিবাস 
আছে। 


বাণিজ্যকেন্দ্র-_-সহর ও নগর ৪৩৩ 


ভাগলপুর ও মুঙ্সের__গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া ছুইটিই ব্যবসায়স্থল। 
ভাগলপুরের রেশমদ্দ্রব্য বিখ্যাত। মুম্বেরে মুসলমান আমলের একটি প্রাচীন 
দুর্গ আছে। 

রাচী_ ছোটনাগপুর-মালভূমিতে অবস্থিত বিহার-গবর্ণমেন্টের গ্রীক্মাবাস। 
রাচী খৃষ্টান মিশনারীদিগের একটি কর্মভূমি। ইহারই সন্নিকটে হাজারিবাগে 
অভ্রের খনি আছে। 

ভালমিয়ানগর-_এখন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়স্থল ও শিল্পপ্ৰধান স্থান__ইহা শোণ নদীর 
উপরে অবস্থিত। এখানে চিনির, সিমেন্টের ও কাগজের কল আছে। চুণাপাথরের 
অঞ্চল বলিয়া এখানে চুণ ও "সিমেন্ট তৈয়ার হয়। ইহারই সঙ্গিকটে রোটাস নামক 
স্থানে শেরশাহের প্রসিদ্ধ রোটাস গড় আছে»_এবং সেখানে এখন রোটান সিমেন্ট 
প্রস্তুত হয়। পূর্বে ইহার নাম ছিল__ডেহরি-অন-শোন। 

ঝরিয়া_ধানবাদ মহকুমায় অবস্থিত কয়লা-অঞ্চলের কেন্দ্ৰস্থল। ইহারই নিকট 
সিন্ধিতে রাসায়নিক নার প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 

জামজেদপুর-_সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা । বিয়া 
অঞ্চলের কয়লা, চুণাপাথর ও উড়িস্যার লৌহ বিশেষ দূরবর্তী নহে বলিয়া এই অঞ্চলেই 
এই কারখানা! স্থাপিত হইয়াছে । 

উড়িম্থ্া 

কটক- মহানদীর ব-দ্বীপের মুখে উড়িগ্তার ভূতপূর্ব রাজধানী ও সৰ্ববৃহৎ সহর-_ 
এখনও রাজধানীর অধিকাংশ কাজকর্ম এখানেই হয়। তাতশিল্প, গালা ও শিং-এর 
এবং হাতীর দাতের দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। রাস্তাপথ, নদীপথ, খালপথ ও রেলপথ 
দ্বারা ইহা নানা স্থানের সহিত সংযুক্ত । সেজন্য ইহা একটি বড় বাণিজ্যস্থান। 

পুরী_ হিন্দুদিগের আর-একটি তীর্থস্থল। ইহ৷ পূর্বে একটি বন্দর ছিল, এখন 
ইহার বন্দর-খ্যাতি লোপ পাইয়াছে। ইহাও একটি বাণিজ্যস্থল। 

হ্মাতদ্রাজাঁ_ 

মাদুরৈ (পূৰ্ব নাম__মাছুর1), তিরুচিরাপল্লী (ব্রিচিনোপল্লী ) ও তাঞ্জোর 
প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত হিন্দুমন্দির আছে। মাছুরৈর অনেক মন্দির কারুকার্ধের জন্য 
স্থবিখ্যাত। ইহাকে “দক্ষিণের কাশী” বলে। লোকসংখ্যায় মান্দ্রাজের পরেই ইহার 
স্থান। তিরুচিরাপলী-_চুরুট তৈয়ারির বেন্দ্রহ্থুল। এখানে ৩** ফিট উচ্চ একটি 
পাহাড়ের উপরে সুন্দর একটি মন্দির আছে। ইহার দক্ষিণে ডিণ্ডিগাল চুরুটের 
কারখানার জন্ত বিখ্যাত। তাঞ্রোর-_ খান্ত-উৎপাদন-অঞ্চলের কেন্ুস্থলে অবস্থিত। 

২৮ 


৪৩৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


কইন্থাটুর-_নীলগিরি পর্বতের পাদদেশে একটি উন্নতিশীল স্থান;--কৃষি-অঞ্চলের 
কেন্দ্রে অবস্থিত। এখানে গব্্ণমেন্টের কৃষি-কলেজ, কৃষিশিক্ষাক্ষেত্ৰ এবং বনবিজ্ঞান- 
কলেজ আছে। ইহা স্থপারী ও কার্পাসের ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র । অদূরে পায়কার৷ 
জলবিদ্যুৎ com হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় বলিয়া ইহার শিল্পের we উন্নতি হইয়াছে । 

স্ততকামন্দ বা Beats স্টেটের গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। ইহা দাজিলিং-এর 
om পর্বতোপরি ৭ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত । ইহা, এবং কুমুর, ওয়েলিংটন 
ও কোদাইকানাল steer শৈলাবাস। কোদাইকানালে সর্ধরশ্মি দেখিবার 
মানমন্দির আছে। 

serie 

বাজালৌর-__মহীশূরের রাজধানী-_সমুত্র-সমতল হইতে ৩*** ফিট উচ্চ 
নিকটবর্তী স্থানে গ্রানিট পাথরের প্ৰাচুৰ্য থাকাতে, এখানকার গবর্ণমেপ্ট-আফিস 
প্রভৃতি উহাতে গঠিত হইয়াছে ;-_সেজন্য সেগুলি দেখিতে অতি হুন্দর। এখানে 
তুঁতের চাষ প্রচুর হয়, এবং সেজন্য ইহা রেশম-উৎপাদন স্থান। এখানে চন্দনকা্ঠের 
বড় ব্যবসায় আছে___তাছাড়া, এখানে কার্পাস ও পশমন্্রব্যের কারখানা আছে, এবং 
কার্পেট প্রস্তুত কর! হয়। 

ভদ্ৰাৰতী--মহীশূরের একটি বড় শিল্পগ্রধান স্থান, এবং ভারতের তৃতীয় প্রধান 
ইম্পাত-শিল্পের স্থান ; জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া এখানে কারখানা 
চালানো হয়। এখানে লৌহ ও ইম্পাতের, কাগজের, ও সিমেন্টের কল আছে। 


aaa 

ত্রিবাক্দ্রম__রাজধানী__ইহা এখানকার রাজবাড়ী, মন্দির ও ছুর্গকে কেন্দ্র 
করিয়| গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বিশেষ শিল্পপ্রধান স্থান। নারিকেলের নান! 
ব্যবসায় এখানে বিশেষ প্রচলিত | 

শক্ৰ 

হায়দরাবাদ-_ভূতপূর্ব হায়দরাবাদ নামক নিজাম-শাসিত দেশীয় রাষ্ট্রের, এবং 
বর্তমানে অন্ধের, রাঁজধানী-লোকসংখ্যায় এই সহর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চম। ইহা 
হিন্দুপ্ৰধান স্থান হইলেও বহুকাল ইহার শাসনকর্তা নিজাম-উপাধিক মুসলমান 
ছিল বলিয়া এখানে মসজিদ প্রভৃতি বেশী--এবং এখানে তুৰ্ক, আরবীয়, পাঠান ও 
পারসিক মুসলমানের বান বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার হোসেন সাগর, ও 
মির আলম নামক জলাশয় হইতে জল সরবরাহ হয়। ইহা ব্যবসায়-স্থল, কিন্ত 


বাণিজ্যকেন্দ্র_-সহর ও নগর ৪৩৫ 


এখানে শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই । তুঙ্গভদ্রা নদীতে বীধ বাঁধিয়া বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করিয়৷ শিল্পের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। 

বিজয়ওয়াডা (পূৰ্বনাম বেজওয়াডা )_উন্নতিশীল সহর, বড় বাণিজ্াস্থান ও 
রেলস্টেশন । 

তজুজক্লাউ-- 

আমেদাবাদ--তিন শত বর্ষ পূৰ্বে ইহ। একটি মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল, 
এবং তখন ইহ কার্পাস, রেশন, স্বৰ্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও কাষ্ঠ সম্পর্কিত দ্রব্যের ব্যবসায়ের 
জন্য বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে ইহার সে-সকল ব্যবসায়ের কোন চিহ্ন নাই। এক্ষণে 
ইহ! কার্পাস-স্ত্র, কার্পাস বস্ত্ৰ ও কার্পাস-সংক্রান্ত অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করার অন্যতম 
প্রধান স্থান, এবং কাৰ্পাস-ভ্ৰব্য সংক্রান্ত প্রায় ৭০টি কারখানা এই স্থানে রহিয়াছে। 
এতদ্যতীত এই স্থানে চামড়া ও কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা! গুজরাটের 
বাজধানী। 

বরদা-_ভূতপূর্ব বরদা-রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং বিশেষ উন্নত সহর। বহু 
হিন্দু মন্দির ও বৃহত্বৃহৎ আফিস-বাড়ী, লাইব্রেরী, প্রাসাদ, হাসপাতাল, স্কুল ও 
কলেজ প্রতৃতিতে এই স্থান একটি অন্রালিকা-পুরী। ভূতপূৰ্ব দেশীয় রাজার চেষ্টায় 
বর্তমান কালের বহু শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। 


seisie— 

পুণ।--ইহা পশ্চিমঘাটের উপর ১৮** ফিট উচ্চ স্থানে অবস্থিত-_ম্হারাষ্ট্ 
গবর্ণমেন্টের বর্ধাকালের বাজধানী। এখানে বড় সৈম্তাবাস ও গবর্ণমেণ্টের হাওয়া- 
আফিস আছে। ইহা একটি শিল্পপ্রধান স্থান। 

নাগপুর- মারহাট্টা-বংশীয় ভোলা রাজগণের রাজধানী ছিল। এখানকার 
Fe মৃত্তিকায় প্রচুর তুলা জন্মে। সেজন্য এখানে কাপড়ের ও তুলার দ্রব্যের কল 
আছে। ইহা ব্যবসায়-প্রধান স্থান, এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও বিশাখাপত্বনের 
সহিত রেলপথ দ্বার! যুক্ত বলিয়| ইহার ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ৰমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 


আমন্ধ্য প্রদেশ 

জবলপুর (পূর্ব নাম জব্বলপুর )--ভূতপূর্ব ই, আই. আর. ও জি. আই. পি. রেল- 
পথদ্বয়ের সন্গমস্থলে অবস্থিত। ইহারই নিকটে নর্মদা-তীরে মার্বেল পাথরের পাহাড় 
আছে। নর্মদা সেই পাহাড় হইতে নীচে পড়িয়| সুন্দর জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। 
ইহার ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় প্রধান স্থান। 


৪৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


ওয়ার্দ, ওয়ারো রা চন্দা, হিজগনঘাট-_বাণিজ্যের, বিশেষতঃ তুলার বাণিজ্যের, 
জন্য বিখ্যাত--ইহ। একটি তৃলা-অঞ্চল, এবং এখানে তুলা ছাড়াইবার, স্থতা পাকাইবার ও 
কাপড় প্রস্তুত করিবার মিল আছে। এই অঞ্চলে খনিজ ভ্রব্যও পাওয়া যায় ;_ 
ওয়ারোরাতে কয়লার ও চন্দ।তে লৌহের খনি আছে | 

গোয়ালিয়র ও ইন্দোর-_এই ছুই স্থানেই গম, ছোলা, ইন্দু, সর্প, তুল! প্রভৃতি 
জন্মের খনিজ, দ্রব্যও এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। তাই এখানে শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে,--কাৰ্পাসবস্ত্ৰ, ও স্ৃতা প্রস্তুতের কল, চামড়ার কারখানা, কাচের ও মৃৎপাত্রের 
কারখানা প্রভৃতি এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। ৰ 


স্মালস্ছান-- f 

যোধপুর, বিকানীর ও যশন্সীর-_গ্রসিদ্ধ জিপ সাম-উৎপাদক-স্থান। এখানকার 
জিপ্‌সাম লইয়| সিন্ধি কারখানায় রাসায়নিক সার প্রস্তুত করা হয়। কয়লা, উল্‌ফ্রাম 
গ্রভৃতিও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। 


Sasa প্রচ্গেস্প_ 

AHL অযোধ্যা। রাজ্যের রাজধানী ছিল, এক্ষণে ইহা এই প্রদেশের দ্বিতীয় 
সহর ও রাজধানী । মুসলমান রাজ্য ছিল বলিয়া ইহ মস্জিদ, গোরস্থান ও নবাবদিগের 
নানা প্রাসাদ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এবং এখনও রহিয়াছে। এখানে প্রাচীনকাল 
হইতেই স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম ও হাতীর দাতের ব্যবসায় আছে। কিন্তু এই রাষ্ট্রের 
অন্য কয়েকটি, স্থান যেমন বর্তমান-বিজ্ঞান-সম্মত উচ্চশ্রেণীর শিল্প we করিয়াছে, লক্ষৌ 
তাহা পারে নাই । তবে ইহ PRAT সংগ্রহের কেন্দ্ৰন্থল। 

এলাহাবাদ- উত্তরপ্রদেশের রাজধানী ছিল, এবং এখনও ইহাতে কতকাংশে 
রাজধানীর কার্ধ হয়। এখনও উত্তরপ্রদেশের হাইকোর্ট এখানে অবস্থিত। ইহা! গঙ্গা 
ও যমুনার নঙ্গমস্থলে অবস্থিত। Gas প্রাচীনকাল হইতেই ইহা উন্নতিশীল স্থান ও 
হিন্দুদিগের তীর্থ। এখানেই সময়ে-সময়ে মাঘমেলা হইয়া থাকে। 

কানপুর-_এক্ষণে উত্তরপ্রদেশ শিল্পে ও বাণিজো সর্বাপেক্ষা সমুদ্ধিসম্পন্ স্থান | 
১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিজ্রোহের সময়ে এখানে সিপাহীগণ কর্তৃক নৃশংস ইংরাজ- 
হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। তাহার পরে এই অঞ্চল শাসনে রাখিবার জন্ত এই স্থানে 
একদল Cre সন্নিবেশিত হয়। এই স্থানে শিল্পবৃদ্ধির ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। 
প্রধানত, এই সৈন্তদিগের প্রয়োজনেই এখানে চর্যশিল্প ও পশমশিল্প গড়িয়া উঠে। 
ইহাতে ক্ৰমশ: এই স্থান এত উন্নতি লাভ করে, এবং লোকসংখ্যা এত বাড়িতে থাকে 


বাণিজ্যকেন্দ্র__সহর ও নগর ৪৩৭ 


যে, এখানে বহুপ্রকার শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। চর্মদ্রব্য, Malas, কাৰ্পাসদ্ৰব্য, 
পাটস্ৰব্য, চিনি ও তেল প্রভৃতির কল এখানে অনেকগুলি আছে। এখানে চর্ম রং 
করা হয়, এবং সতরঞ্চি ও গরম aA জন্য এই স্থান সবিশেষ বিখ্যাত. ইহা! Ger 
ভারতের প্রায় মধ্যস্থলে স্থাপিত,-কলিকাতা ও বোম্বাই---এই উভয় স্থানের সহিতই 
ইহার মাল আমদানি ও রপ্তানি চলে, উত্তরের ও উত্তর-পশ্চিমের পশম-উৎপাদন- 
স্থল হইতে পশম-আমদানিও এখানকার পক্ষে সুবিধাজনক । প্ৰকৃতপক্ষে ইহা সমগ্র 
ভারতের একটি শিল্লোপজীবী নগর | 

আগ্রা- বর্তমানকালে উত্তরপ্রদেশের অন্যতম শিল্পপ্রধান স্থান,_-এখানে দ্রুত 
faatafa হইতেছে । ইহা কিছুদিন মোগল রাজত্বের রাজধানী ছিল। সেই সময়ের 
মোগল-স্থপতিবিদ্যার নিদর্শন স্বরূপ অনেক অপূর্ব প্রাসাদ এখানে এখনও জগতের 
লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে ;_উন্মধ্যে শাহ জাহান-নির্মিত তাজমহল প্রধান। 
বর্তমানকালে ইহা এই অঞ্চলের শস্ত-সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল । এখানে কাপড়ের কল আছে, 
এবং ইহ! সতরঞ্চি, কার্পাসদ্রব্য, গালিচা ও চামড়া-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। 


ডেরাডুন__হিমালয় ও শিবালিক পর্বতের মধ্যে যে উপত্যকা আছে, সেই 
উপত্যকায় মুসৌরি নামক স্বাস্থ্যকর শৈলনহরে যাইবার পথে ইহা অবস্থিত। এক্ষণে 
এখানে গবর্ণমেন্টের বন-বিভাগ ও জরিপ-বিভাগ অবস্থিত | 


মীরাট--বহু পুরাতন সহর__এখানে অশোকের স্তম্ভ আছে। ১৮৫৭ সালের 
সিপাহী-বিদ্রোহের পরে এখানে সৈশ্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এই সৈন্তগণের 
প্রয়োজনে এখানে ক্রমশঃ শিল্পহুষ্টি হইতে থাকে । এক্ষণে ইহা উন্নতিশীল, শিল্প প্রধান 
স্থান। 

আলিগড়--মাখন প্রভৃতি yaaa ও তালা, ছুরি প্রভৃতি alana জন্য 
বিখ্যাত। এখানে একটি মুগ্লিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভারত-বিভাগের পর 
ইহা এখন সার্বজনীন বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে। 


মির্জাপুর-__পশমী গালিচার ও Pea নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। sea 
গালার দ্রব্য, ছুরি, কীচি প্রভৃতি লৌহদ্রব্য এবং মৃন্মঃদ্রব্য এখানে প্রস্তুত হয়। 


বনারস বা বারাণসী বা কাশী--ইহ| গঙ্গাতীরে হিন্দুর প্রধান তীর্থস্থান ও 
প্রাচীন সহর। ইহা একটি শিল্পপ্রধান স্থান এখানে তেলের কল, চিনির কল, 
ময়দার কল আছে। এখানকার রেশমীত্রব্য ও পিতলস্ব্য বিখ্যাত। 


৪৩৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পূর্ব-পাঞ্চাব_ 

অমৃতনর--শিখধৰ্মের কেন্দরস্থগ ও বাণিজ্যস্থান। এখানে একটি সরোবরের 
মধ্যে শিখমন্দির স্থাপিত। কথিত হয় এ সরোবরে স্নান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় 
All তাই ইহার নাম অমুত"সর” অর্থাৎ সরোবর । ইহা একটি উন্নতিশীল 
বাণিজ্যস্থান ও শিল্পস্থান --বেশমবস্ত্ৰ, কৃত্রিম রেশমবন্ত্র, পশমীদ্রব্য, গালিচা প্রভৃতি 
এখানকার শিল্পদ্রব্য। 


লুধিয়ানা__পশমীন্রব্যের জন্য বিখ্যাত,_কাশ্মীরী শাল, অন্য a ও 
কার্পাসদ্রবোর জন্য বিখ্যাত! এখানকার পাগড়ীর কাপড় বিখ্যাত। 


সিমল|--৭২** ফিট উচ্চে অবস্থিত শৈলাবাস। ইহা ভারত-গবর্ণমেন্টের 
শ্রীষ্মাবাস। 


বগাম্রীক্র_ 

শ্রীনগর-_কাম্মীর উপত্যকায় বিতস্তা নদীতীরে তুষারশীর্ষপর্বত-বেষ্টিত কাশ্মীরের 
Beda তিব্বত, পাঞ্জাব প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থানে যাইবার বাণিজ্যপথের উপর 
অবস্থিত বলিয়া ইহাও একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানকার শাল ও কার্পেট 
বিধ্যাত। এক্ষণে এখানে রেশম-কারখান স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার কাষ্ঠদ্রব্য 
ও Baga উৎকৃষ্ট । 


< 
জন্মু-দক্ষিণভাগে বহিষ্থিমালয়ের পাদদেশে কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানী | 
কাশ্মীরের এই একমাত্র সহরে রেলপথের যোগ আছে। ইহা শশ্ব-ব্যবসায়ের 
CPR | 


লিল্ললী_পাঞ্ধাব প্রদেশের সীমার মধ্যে যমুনাতীরে অবস্থিত। সীমান্ত প্রদেশের 
গিরিপথ দিয়া পাঞ্জাবের সমতলভূমিতে প্রবেশ করিয়া গঙ্গার সমদ্ধিশালিনী 
অববাহিকার দিকে আসিতে হইলে দিল্লী-অঞ্চল দিয়া আসিতে হয়। কারণ, 
ইহার দক্ষিণে থার মরু ও Mate পর্বত রহিয়াছে বলিয়া সেদিক্‌ দিয়! অগ্রসর 
Ren স্থবিধাজনক are) এই পথের রক্ষণার্থে বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে 
দিল্লীতে রাজধানী নির্মিত হইয়াছিল। এই নগরের সন্নিকটেই যুধিঠিরের ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ 
ছিল, এবং পাঠান ও মোগল-বংশের রাজধানী ছিল। মোগল ও পাঠান স্থপতিবিদ্যার 
অপূর্ব নিদর্শন এখনও এখানে বর্তমান আছে। এই সকল বিভিন্ন রাজত্বের ধ্বংসল্ত,পের 
উপর ইংরাজেরা নৃতন দিল্লী গঠন করিয়া বৃটিশ ভারতের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল | 
সে-রাজত্বেরও অবসান হইয়াছে । এক্ষণে দিল্লী ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী | 


——— বর সজল 
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পাক্রিস্তান:_পশ্চিম-পাঞ্ছাব_ 

লাহোর-_ইরাবতী নদীতটে পশ্চিম-পাঞ্চাবের রাজধানী। পূর্বে ইহা এই 
অঞ্চলের শস্ত-সংগ্রহের কেন্দ্ৰস্থল ছিল । এখানে শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই; 
কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যের লেস্‌ ও কাৰ্পাসদ্ৰব্য এখানে কিছু-কিছু উৎপন্ন হয়। 

মূলতান--পশ্চিম-পাঞ্জাবের দক্ষিণভাগে একটি প্রাচীন বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র॥ | 
আফগানিস্তান হইতে বাণিজ্যপথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। : বাবসায়িগণ 
আফগানিস্তান হইতে ফল, হিং মশলাদি আনিয়া এখানে বিক্রয় করে, এবং ফিরিবার 
সময়ে চিনি, aaga, ও বস্ত্রাদি লইয়া যায়। ইহা গম, তুলা, তৈলবীজ ও চিনি 
প্রভৃতি সংগ্রহের ও ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল | 

লায়ালপুর-_রেচনা-দোয়াবে অবস্থিত একটি বাণিজ্যস্থান। পূর্বে ইহা OF 
মরুভূমির মধ্যে একটি জনবিরল গ্রাম ছিল। পাঞ্জাবে খাল কাটিয়া শস্যচাষের উন্নতি 
হইলে ইহা শস্য-সংগ্ৰহ-কেন্দ্ৰ ও বাণিজ্যস্থানে পরিণত হইয়াছে। 

CAM য়ার-_রাওয়লপিগ্ডি-_পাকিস্তানের রাজধানী । আফগানিস্তান হইতে 
পাঞ্জাবে আসিবার একটি পথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। cas ইহা একটি 
বাণিজ্াস্থান। সীমান্ত-রক্ষার জন্য এখানেও সেনানিবাস আছে। এইরূপ” 

ডেরা-ইন্মাইল-খাঁঁ_গোমাল গিরিপথের নিয়ে অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্্র। 


yaar 

ঢাকা--বুড়ীগ্গাতীরে পূর্ব-পাকিস্তনের রাজধানী। ইহা পূর্ববঙ্গের ব্যবসায়ের 
কেন্দ্রস্থল । এখানকার THAR, শঙ্খদ্রবাঃ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের Ta বিখ্যাত। এই 
স্থানে “মসলিন” নামে একপ্রকার অতি VHT প্রস্তুত বস্তু হইত;--তাহা এখন 
লোপ পাইয়াছে। ' 

নারায়ণগঞ্জ, মৈমনসিং, সিরাজগঞ্জ--পাটের ব্যবসায়ের এবং রঙ্গপুর 
তামাকের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল ৷ 


ত 


গোয়ালল্দ--গঙ্গ| ও ব্ৰক্পুত্ৰ নদীর মিলনস্থলে ব্যবসায়স্থল। এবং পূর্ববঙ্গের ঢাকা 
অঞ্চল হইতে পশ্চিমবর্ধে আসিবার রেলপথের দ্বারস্থরূপ। Daa নদীতীরে 
কমলালেবু ও বেতের দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। টাদপুর-__মেঘনা-তটে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থল। 
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Questions 


1, What do you understand by trade centre, ports, harbour 
and hinterland? What are the different classes of ports? 
Give illustrations. 


| State the necessary conditions for the development of 
@eea-ports, Illustrate your answer with suitable examples. 
(C. U. 1925, 726, °47, 253), 

3. Explain the factors responsible for the growth and 
development of the following ports :—New York, Galveston, 
Philadelphia, San Francisco, Los Angeles, Vancouver, Chicago. 
Montreal, Buenos Aires, Montivedio, Antwerp, Hamburg, 
Marseilles, Alexandria, Cape Town, Bombay, Karachi, 
Vishakhapatnam, Sydney, Singapore, Honkong, Tokio, 
Yokohama, Calcutta. 


4. What places are suitable for the development of towns 
and cities? Account for the importance of the following 
places :—Birmingham, Pittsburg, Winnipeg, Damascus, Cairo, 
Kanpur, Amritsar, Poona, Jalpaiguri. 


নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য 
সমাপ্ত 


Ges siega 
ন্যাপাৰক ও আর্থনীতিক Se 
দ্বিতীয় খণ্ড 


[ একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য ] 
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ললন-শিলেৰর আআ বশ্ঠাকীন্স ভলাদান 


শিল্পহুষ্টির নাম করিলে আজকাল আমাদের মানস-চক্ষে কলকজা, কারখানা, 
শ্রমিক প্রভৃতি লইয়| এক বিরাট ও বিশ্ময়কর দৃশ্য ফুটিয়া উঠে। কিন্তু Foret 
ক্ষুদ্ৰভাবে এবং বৃহত্ভাবেও হইতে পারে। স্বভাবজ কোন জিনিষের, মানুষের 
ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য, যে রূপ-পরিবর্তন তাহাই শিল্পস্থাষ্টি। প্রাকৃতিক 
অবস্থায় কোন জিনিষ মানুষের যে-অভাব ও আকাজ্ক| পূর্ণ করিতে না পারে, শিল্পীর 
কর্ষদক্ষতায় তাহ! নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া মাহুযের সেই অভাব ও আকাজ্চা 
পূর্ণ করিয়া তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে। Beak এই সষ্টি-ব্যাপার বিরাটিও হইতে 
পারে--সরল ও সহজও হইতে পারে। 

আদিম অবস্থায় মানুষ প্রকৃতি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের অন্ন ও 
পরিধেয়ের অভাব নিজেরাই মিটাইত। ইহাও শিল্পহুঞ্টি। পরে ক্রমশঃ কোন-কোন . 
অঞ্চলে দক্ষ শিল্পীর| দলবদ্ধ হইয়া কারখানা স্থাপন করিয়া যৌথভাবে কাজ করিতে 
লাগিল এবং এই সকল শিল্পদ্রব্য হাটে ও বাজারে বিক্রয় করিতে লাগিল । . সভ্যতা, 
অভিজ্ঞত। ও মানুষের রসবোধের বুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে এই সকল কারখানা লোকবহুল 
অঞ্চলে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল, ক্রমশঃ নৃতন-নৃতন আবিষ্কার 
হইতে লাগিল, এবং শিল্পরচনা নিত্য নৃতনভাবে পরিণতি লাভ করিয়। বর্তমানের 
বিরাট ও জটিল সর্জন-শিল্পে পরিণত হইল। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা 
অধ্যুষিত দেশে--অথব| ইহার প্রভাবে প্রভাবিত স্থানে” এই বৃহৎ সর্জন-শিল্প প্রভূত 
উন্নতি লাভ করিয়াছে । কিন্তু সকল স্থানে, এমন কি সর্জন-শিল্পে উন্নত অঞ্চলেও_ 
এখনও গৃহশিল্প ও মধ্যযুগের কারখানা-শিল্প প্রচলিত আছে; এখনও স্থানীয় লোকে 
স্থানীয় উপকরণ অবলম্বন করিয়া হস্ত-শক্তিতে শিল্প উৎপাদন করিতেছে । কোন- 
কোন স্থানে এইসকল গৃহশিল্প ও কারখানা-শিল্প বিরাট আধুনিক বৃহৎ শিল্পের 
পরিপূরকভাবে কাজ করিতেছে । ভারতবর্ষে এখনও জোল| ও তাতী কাপড় বুনে, 
মুচি জুতা প্রস্তুত করে, এবং বাড়ীতেই চাউল প্রস্তুত হয়। এইসকল দ্রব্য WA 
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প্রস্তত করার জন্য কারখানাও আছে। আবার, তাঁতী যখন কাপড় বুনে, তাহার 
স্থতা প্রস্তুত হয় কলে। এইরূপে ক্ষুত্ৰ ও বৃহৎ ছুই শিল্প পাশাপাশি চলিতেছে বটে, 
কিন্তু রহত্ভাবে শিল্পরচনার দিকে সকল দেশেই এখন আকর্ষণ বেশী। 

Aah জন্য ecstasy উপকল্পল।_(১) 
কাচামাল (Raw Material ), (২) শক্তি (Power resources ), 
(৩) উপযোগী জলবায়ু ( Climate ), (৪) পরিবহন-স্বুবিধ| ( Transport ), 
(৫) শ্রমিক ( Labour ), ও (৬) বিক্রয়-স্থান ( Market ). 

(৯) স্ৰীচামাল (Raw Material )।--সর্জন-শিল্পের উপকরণ 
সহজলভ্য ও স্থলভগ্ৰাপ্য হওয়। দরকার ।-__গ্রাচীনকালে পরিবহনের স্থবিধা 
ছিল না। সেজন্য স্থানীয় উপকরণের দ্বারাই শিল্পদ্ৰব্য প্রস্তুত কর! হইত। কিন্ত 
এক্ষণে পরিবহনের Rul হইয়াছে। সেজন্য দূরদূরাস্তর ‘হইতে নৃতন-নৃতন উপকরণ 
আনিয়াও শিল্পস্ষ্টি হইতেছে,--বহুদূরের বনজঙ্গল, কৃষিক্ষেত্ৰ বা খনি হইতে বনজ দ্রব্য, 
Raa বা খনিজ দ্রব্য আনিয়া এখন স্থবিধাজনক স্থানে শিল্পোৎপাদন করা 
হইতেছে। আনিবার খরচ যতই কম হইতেছে, এবং যে-দেশে অল্পমূল্যে শিল্লোপকরণ 
গাওয়া যায়, সেখান হইতে তাহা সংগ্রহ করার জন্য wa যতই কম 
হইতেছে, ততই বিভিন্ন দেশের সহত প্রতিধোগিত! ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভব 
হইতেছে। কিন্তু যে-সকল শিল্পের উপাদানের মূল্য অত্যন্ত কম, বা উহা অত্যন্ত 
ভারী, অথবা সহজে নষ্ট হইয়| যায়, সে-সমন্ত Piney, উপকরণের উৎপাদন 
স্থানেই প্রস্তুত করিতে হয়। এজন্য কাঠচেরাই বনের মধ্যেই বা পাৰ্শ্বেই হয়, মাখন, 
পনির ও স্ব প্রভৃতি গোচারণ স্থানেই প্রস্তুত হয়, ইষ্টক উপযোগী মৃত্তিকাক্ষেত্রেই 
প্রস্তুত হইয়া থাকে, ফলের ব্যবসায় ভূমধাসাগরীয় জলবায়ুর দেশেই হয়। 

(২) শক্তিৰ ( Power Resources ) |\—> | মনুযাশক্তি (man-power ), 
২। পশ্তশক্তি ( quadruped-power ), oi কাঠশক্তি ( wood or charcoal 
power) 81 বায়ুশক্তি ( wind-power ), ¢ | জলশক্তি ( water-power ), 
৬। বিছ্বাৎশক্ষি (electric power h 91 কয়লা (০০81), vi খনিজ তৈল 
(petroleum) ও = | প্ৰাকৃত গ্যাস (natural gas }--এই নয়টি শক্তি ছারা 
যন্ত্র পরিচালিত হইতে পারে। মহুয়া হস্ত বা পদ হার! পরিচালিত Were, শাণযন্তৰ 
তাত প্রভৃতি পরিচালনা করে। গরু প্রভৃতি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া কূপ হইতে জল তোলে 
ও ঘানি টানে। কাঠ বা abam জালাইয়| শক্তি উৎপাদন করিয়া যন্ত্ৰাদ্দি চালানে। 
বায়, এমন কি রেলগা$ীও চালানো যায়। বায়ুর দ্বারা চাকা ঘুরাইয়া তাহারই 
বারা শক্তি উৎপাদন করিয়া হস্ত চালিত হয়। এখনও হুল্যাণ্ডে বায়ুচালিত wae 
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ব্যবহার আছে। আবার কয়লা হইতে উৎপন্ন বাষ্পশক্তি বা বর্তমান জল দ্বার! 
উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির পূর্বে, জলশক্তিরই প্রধান ব্যবহার ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ 
ইংলগ্ডের রাজ্যসমূহে এবং ইংলগ্ডের মাঞ্চেষ্ অঞ্চলে শিল্পযস্ত্র সর্বপ্রথম জলশক্তির দ্বারা 
পরিচালিত হইত। এইসকল যন্ত্র ন্দীতীরেই জলপ্রপাতের কাছেই স্থাপন কর! হইত। 
এ-সকল এখন অপ্রচলিত হইয়াছে বা ক্ষুদ্র শিল্পে অল্প প্রচলিত আছে। এক্ষণে 
শেষোক্ত পাঁচটি, বৃহৎ সর্জনশিল্প-যস্ত্র চালাইবার জন্য ব্যবহৃত প্রধান শক্তি। ইহাদের 
মধ্যে আবার প্রাকৃত গ্যাস কেবল আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ও ক্লুশিয়| দেশেই কতক 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এখনকার প্রধান waa কয়লা, খনিজ তৈল, 
জলশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি, এবং বিশেষভাবে কয়ল| ও বিছ্যুৎশক্কি। বিদ্যুৎশক্তি 
জলশক্তি দ্বারা বা তাপ দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং ইহাই ক্রমশঃ প্রধান শক্তি হইয়া 
পড়িতেছে। তবে বিদ্যুৎশক্তি ইহার উৎস হইতে ৩** মাইল অপেক্ষা বেশী দূরে বহন 
করিয়া যন্ত্র পরিচালনা করা যায় না। 


(৩) Scat waag (Climate ) স্বাস্থ প্রদ স্থানে শিল্প- 
কারখানা স্থাপিত হওয়! দরকার স্বাস্থ্যকর, তেজস্কর ও কাধে প্রেরণাকর জলবায়ুতে 
শ্রমিকের উৎসাহের সহিত বেশী কাজ করিতে পারে। এইজন্য উষ্ণ-শীতোঞ্ণ 
মগ্ডলেই শিল্প-কারখানা বেশী, এবং উষ্ণমণ্ডলে ও অত্যধিক শীতপ্রধান দেশে 
শিল্প-কারখানা কম। 

কখনও-কখনও কোন-কোন শিল্পপ্রব্যের জন্তু বিশেষত্বযুক্ত জলবায়ু দরকার। 
যেমন, বয়ন-শিল্পের জন্য আর্দ্র জলবায়ু দরকার, ইহাতে He-Ne wo ছিড়িয়া যায় 
All এইজন্য ইংলণ্ডে ল্যাঙ্কাশিয়ার এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বোম্বাই ও আমেদাবাদ 
অঞ্চলে বয়ন-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে বয়ন-কারখানায় কৃত্রিম উপায়ে 
আর্ত! রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। 

আবার, কোথায় কি-শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হওয়া She, তাহা অনেকাংশে জলবায়ুর 
দ্বারাই নির্ণাত হয়। যেমন, উষ্ণমগুলে পশমের দ্রব্য নির্মাণ, কিংবা শীতপ্রধান স্থানে 
কার্পাস বস্ত্র বয়ন কর| হইলে, তাহাকে বিক্রয়-স্থানের জন্য সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হইতে 
হয়। 

(৪) পৰ্রিবহন Pafas ( ]'108050০00) |--শিল্প-কারথানার জন্য 
উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে-দেশে, বা যে-অঞ্চলে রেলপথ, 
রাজপথ, জলপথ বিস্তৃতভাবে পরিচালিত হয় নাই, সে-স্থানে শিল্পোয়তি সম্ভবপর 
নহে। কারণ, শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন দেশ হইতে বহু সংখ্যক শ্রমিক আনাইতে হয়। 
এইসকল শ্রমিকের আহা এত প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হয় যে, এক 
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স্থানে তাহা পাওয়া যায় না; অথবা বিভিন্ন জাতীয় শ্রমিকের ay এত বিভিন্ন 
প্রকার খাদ্য আবশ্যক হয় যে, বিভিন্ন দেশ হইতে উহা! সংগ্রহ করিতে 
হয়। তাছাড়া, অনেক fara বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত হয়, এবং সেই 
সকল বিভিন্ন অংশ এক কেন্দ্রীয় স্থানে মিলাইলে যন্ত্রটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। aay 
পরিবহন-ব্যবস্থা উন্নত না হইলে কখনও শিল্পের সর্বাহগীণ উন্নতি সম্ভবপর 
হয় না। 

(9) শ্রসিৰ্ষ (Labour) afa শিল্পের জন্য দক্ষ শ্রমিক বিশেষ দরকারী । 
এইসকল শ্রমিক বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান, উৎসাহী, এবং স্থলত ভওয়া দরকার । 
আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশও শ্রমিকের মহার্থতার জন্য অনেক শিল্পদ্রব্য বিদেশ 
হইতে Hen সুবিধাজনক মনে করে। শিল্পক্ষেত্রে জাপানের দ্রুত উন্নতির অন্যতম 
কারণ তাহার শ্রমিকের স্থলভত| | 

3a চালনার ভিন্নভিন্ন কার্ধের জন্য অভিজ্ঞ শ্রমিকই দরকার। পাটের গাছ 
হইতে তন্তু ছাড়াইবার কাজ, কিংবা অন্ত্রের চাঙড়া হইতে পাত খুলিবার কাজ 
ভারতে যেমন দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হয়, এমন কোন দেশে হয় না। সেজন্য বিদেশ 
হইতে এদেশে পাত খুলিতে অভ্ৰ প্রেরিত হয়। 

লোকবহুল অঞ্চলে বিশেষতঃ সহর অঞ্চলে শ্রমিক বেশী পাইবার ও স্থুলভে 
পাইবার সম্ভাবনা বেশী। সেজন্য বড়-বড় কল-কারখানা লোকবহুল অঞ্চলেই 
স্থাপিত হয়। তবে পরিবহনের স্থবিধাবশত: এবং আর্থনীতিক চাপের জন্ত এখন দূর 
দেশ হইতেও দক্ষ শ্রমিক সংগ্রহ করা যায়। 

(৬) RPA Qty (Market) carter মাহুষের ক্রয়ক্ষমতা নাই, 
সেখানে শিল্পোৎপাদনে বিশেষ ফললাভ হয় না,__সেখানে পরিমাণেও বেশী দ্রব্য 
বিক্রীত হয় ন|--মূল্যও বেশী পাওয়া যায় না। সেজন্য যে-অঞ্চলে লোকবসতি ঘন, 
এবং লোকের ক্রয়-ক্ষমতাও বেশী, যেখানে অভাব কম, কিন্তু ক্রয়শক্তি বেশী, এবং 
পরিবহনের সুবিধা, সেইরূপ অঞ্চলই শিল্পোৎপাদনের ও শিল্পা বিক্রয়ের agè 
স্থল । RSRS কারখানার Prey দূর দেশে বিক্রীত হয় সত্য, কিন্ত স্থানীয় 
লোকের ক্রয়ক্ষমতার উপরও শিল্লোৎপাদন নির্ভর করে। লোকবল উত্তর-পূর্ব 
আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। 
পৃথিবীর সর্বত্র তাহাদের Praa প্রেরিত হয় সত্য, কিন্ত তাহাদের নিজ-নিজ 
অঞ্চলও তাহাদের শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের FA | 

লোকবিরল অনুন্নত দরিজ্র স্থানে নানাপ্রকার শিল্পস্রব্য বিক্রয়ের সম্ভাবনা কম। 
এরূপ স্থানে স্থানীয় লোকে স্থানীয় কাচামাল দ্বার নিজ-নিজ বাটীতে আবশ্যকীয় দ্ৰব্য 
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প্রস্তুত করিয়া লয়। এজন্য বনাঞ্চলে, পার্বত্য প্রদেশে বা যাযাবরদিগের দেশে উচ্চ 
ধরণের কারখানা-শিল্প-গড়িয়া উঠে না। 

বিক্রয়-স্থল দূরে থাকিলেও সর্জন-শিল্প ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। 
সেজন্য অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিলগ দেশে বিশেষভাবে সর্জনশিল্প গড়িয়া উঠে নাই৷ 
এক্ষণে পরিবহনের স্থবিধা হওয়াতে এ.সকল স্থানে শিল্পের উন্নতি হইতেছে। বিক্রয়- 
স্থানের সহিত যদি পরিবহনের স্থবিধা থাকে, তবে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়। 


© 
পৃথিবীর কয়েকটি সর্জন-শিল্প 


১। লৌহ-বিশস়ক সজ ন-শিল্প 

লৌহপ্রস্তর হইতে বিশুদ্ধ লৌহ বাহির করিতে হইলে উহার সহিত কোক 
কয়লা ও চুনাপাথর (limestone ) মিশাইয়া বাতচুলী ( blast furnace }-ce 
গলাইতে হয়। এই aopa) ৯*-১** ME দীর্ঘ__ইহার ভিতর প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ 
প্রবেশ করাইয়া লৌহ গলানোর সহায়ত! করা হয় বলিয়া ইহার নাম বাতচুল্লী । 

প্রচণ্ড তাপে লৌহপ্রস্তর গলিলে চুনের সহিত ময়লা মিশিয়া গাদ (slag) হইয়া 
উপরে ভাসিয়া উঠে এবং গলিত লৌহ তলদেশে জমে, এবং এইরূ1 তরল অবস্থায় 
লৌহ ছাচে ঢালা হয়। এই লৌহকে বলে কীচ! লৌহ। ইহাকে ছাচে ঢালা 
হয় বলিয়া ইহার নাম ঢাল! লৌহ (cast iron)! পূর্বে যে-সকল ছাচে লৌহ 
ঢালা হইত তাহার আকার অনেকটা শৃকরের ছানার মত ছিল। তাই ইহার 
নাম হইয়াছিল পিগ, লৌহ (pig iron)! এখনও পিগ, আয়রন ইহার, 
প্রচলিত নাম। এই লৌহ কঠিন, কিন্ত সহজে ভাঙ্গে । রেলিং প্রভৃতি ইহার দ্বারা! 
প্রস্তুত Fai হয়) এই পিগ, লৌহ কিন্তু একেবারে বিশুদ্ধ নহে । 

ঢালা লৌহ আরও শোধন কর! হইলে তাহাকে বলে GABI লৌহ ( wrought. 
iron) | এই লৌহ তাতাইয়| লাল করিয়া পিটাইলে বাঁকে কিন্তু ভাঙ্গে না, এবং 
ইচ্ছা করিলে এক খণ্ডের সহিত আর এক খণ্ড জুড়িয়| দেওয়! যায়। ইহাতে খাদ 
খুব কম থাকে এবং কার্বনের পরিমাণ থাকে শতকরা **১২ ভাগ হইতে *'২৫ ভাগ। 
এই লোহা দ্বার লোহার কড়ি, শিক, লোহারপাত প্রভৃতি হয় । 

ঢাল| লৌহ হইতে কার্বন (অঙ্গার) কমাইয়া ইস্পাত (carbon steel ) 
তৈয়ার করা হয়। ইম্পাতে, ঢালা লৌহ অপেক্ষা কম, কিন্তু পেটা লৌহ অপেক্ষা 
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বেশী কার্বন থাকে । ASA পেটা লৌহে পুনরায় কিছু কার্বন মিশাইয়া Vege 
ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। পিগ লোহার সহিত ম্যাঙ্গানিজ মিশাইয়| সাধারণ ইস্পাত 
প্রস্তুত কর! হয়। তা’ ছাড়া ক্রোমিয়ঘ, নিকেল, খযালুমিনিয়ম, তামা, টাংস্টেন 
প্রভৃতি খাদ (alloy) মিশাইয়া নানাপ্রকার Site প্রস্তুত করা হয়। ইহাদিগকে 
সঙ্কর ইস্পাত ( alloy steel ) বলে। | 

পূৰ্বে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে বেশী সময় লাগিত, খরচও বেশী পড়িত, এবং এক 
সঙ্গে বেশী ইস্পাত প্রস্তুত করা যাইত না। প্রথমে স্বল্প মূল্যে ইম্পাত প্রস্তুত করিবার 
কৌশল ১৮২৫ সালে বাহির করিলেন হেন্রি বেসেমার। এই পদ্ধতির নাম 
“বেসেমার” পদ্ধতি। এক্ষণে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ বেসেমার 
( Bessemer ) সীমেন্স (Siemens), মার্টিন (Martin) বা প্ৰকাশ্য pat 
( open hearth ) ও বৈদ্যুতিক চুলী প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে | 

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের cE উৎপাদন ক্ষমতা অঙ্গুসারে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্পাত উৎপাদন-স্থল_আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র । ১৯৬০ খু. অবের 
হিসাব মৃত--তৎপৰি, ক্রমশঃ সোভিয়েট রুশিয়া, জাৰ্মানি (প.), গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, 
বেলজিয়ম, ইতালী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলগু, ক্যানাডা, লাক্সেমবুর্গ প্রভৃতি। 
ইম্পাত উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬০ সালে ষোড়শ স্থান পাইয়াছে। Sei পৃথিবীর 
*'৯ অংশ উৎপাদন করিয়াছিল। 


ইস্পাত-উৎ্পাদ্ন ১৯৬০ 
পুথিবী_৩,৪৪,৫০০ সহজ মেটি,ক টন 
উৎপন্ন পৃথিবীর উৎপন্ন | পৃথিবীর 
দেশ ইস্পাত উৎপাদনের দেশ ইন্পাত | উৎপাদনের 
(সহস্ৰ মে. ট.); শতাংশ সহশ্র মে, ট)| শতাংশ 


১। JEA ৯০০৬৭ | ২৬১ | ৬। চীন ১৮১৫১ | ee 


21 সোঁভিয়েট $ ৭। ফ্রান্স ১৭২৮১ | e'e 
aa ৬৫,৩০০ ১৮৩ 
৩। জার্মানি nA Saves re ৮। ইতালী ৮,২২৯] ২৩ 
ও সার | 
৪ । যুক্তরাজ্য ২৪,৬৯৫ ৭১ ৯ বেলজিয়ম] ৭,১৮৮ | ২5 
৫ | জাপান ২২,১৩৮ ৬৪ | ১*। Cathe] ৬,৬৮১ ১৯ 


আম ত্ৰস্তমান অ rer SEES DENTE IESE 
AgI আ যুক্তরাষ্ট্র ও সো রুশিয়া হইতেই ৪৪ ৫ শতাংশ ইস্পাত পাওয়া ধায়, এবং না 
যুক্তরাষ্ট্র, দো. afani, জার্নি (পো) যুক্তরাজ্য « ৭ ফ্ৰান্স হইতে ৬৭ শতাংশ অপেক্ষা বেদী পাওয়া aty | 
২৯ 


১৩৬ নং চিত্ত 


পৃথিবীর কয়েকটি সর্জন-শিল্প-_লৌহ ৪৫১ 
পিগ, লৌহ উৎপাদনের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্থানও আ. যুক্তরাষ্ট্র। তংপরে ১৯৬০ 
সালের হিসাব ascal রুশিয়া, চীন, জার্মানি (প.), যুক্তরাজ্য, ফ্ৰান্স, 
জাপান, বেলজিয়ম-লুক্সেমবুৰ্গ প্রভৃতি দেশ। 
প্রধান-প্রধান কয়েকটি দেশের পিগ্‌ ( pig ) লৌহ 
উৎপাদন-__১৯৬০ 
পৃথিবী_২,৫৮,০০০ সহঅ যেটি ক টন (সো. রুশিয়া সমেত ) 


আ. যুক্তরাষ্ট্র 


২। সোতিয়েট রুশিয়া 
৩। চীন 

৪ | জার্মানি (প.) ও সার 
ti যুক্তরাজ্য 

৬। ফ্রান্স 

৭। জাপান 

৮ | বেলজিয়ম 

৯। চেকোষ্্রোভাকিয়া 
১*। পোল 

১১। ভারত 


কনা. সুক্তৰ্রাষ্টে (১) পিট্স্বার্গ ও ইয়ংস্টাউন অঞ্চল সৰ্বপ্ৰধান 
লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদন-স্থান। দেশের কিঞ্চিদধিক এক-তৃতীয়াংশ লৌহজ্রব্য ও 
ইম্পাত এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। 

(২) দ্বিতীয় প্রধান স্থল-_মিচিগন হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত চিকাগো! ও গেরি 
অঞ্চল ৷ পৃথিবীর দুইটি সৰ্বপ্ৰধান লৌহ-কারখীন। এখানে স্থাপিত হইয়াছে। 

(৩) তৃতীয় প্রধান উৎপাদন স্থল__ঈরি-অঞ্চল। এই অঞ্চলে বাফেলো, ঈরি, 
ক্লীভল্যাণ্ড লোরেন, তোলেদো, ডেট্রইট প্রভৃতি স্থান লৌহ-শিল্লের জন্য feats | 

(৪) চতুর্থ প্রধান স্থান-_উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে আট্লার্টিক তীরে পেন্‌সিল- 
ভ্যানিয়।-মেরিল্যাগু-অঞ্চল। এখানে ক্যানাডা, স্পেন, ব্ৰাজিল, আলজিরিয়া, 
চিলি প্রভৃতি স্থান হইতে কাচা লৌহ আনানো স্থবিধাজনক | বাণ্টিমোর সহরের 
নিকটস্থ স্প্যারোজ পয়েন্ট ( Sparrow’s point ) নামক স্থানের কারখানা সর্বোৎকষ্ট। 
(ve নং চিত্রে আ. যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শিল্পাঞ্চলের সীমা দেখুন )। 


৪৫২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও ঘর্থনীতিক ভূগোল 


এতহ্াাতীত আণযুক্তরাষ্ট্ৰে (৫) টেক্সাস, (৬) টেনেসি-এলাবামা, (9) কলোরেডো, 
(পের), (৮) কালিফোণিয়া ও (৯) ইউটা স্টেটে স্থানীয় অভাব মিটাইবার জন্য 
লৌহ-কারখানা আছে। 

catfecas sa লৌহশিল্পে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে | ইহার চারিটি শিল্পাঞ্চল বিখ্যাত, 

ইউন্রোপেক্স (১) ডোনেট্‌স্‌ অববাহিকা ও ক্রিভয়রগ-অঞ্চল-__ 
ডোনেট্‌স্‌ অববাহিকার কয়লা ও ক্ৰিভয়রগের লৌহ লইয়া দুই অঞ্চলেই লৌহশিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 

(২) ম্যাগনিটোগো র্ক্ক-অঞ্চল কেন্দ্র করিয়া ইহার চারিদিকে লৌহশিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে প্রধানতঃ এশিয়ার কুজনেট্ম্ক অববাহিকা হইতে কয়লা এবং এ-অঞ্চলে 
ম্যাগৃনিট্নায়া ( Magnitnaya= magnetic mountain = চুম্বকীয় পর্বত) হইতে 
লৌহ লইয়া এখানে লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ম্যাগনিটোগোবৃস্ব-এর কারখানা 
আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের ইত্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের গেরি সহরের পরেই পৃথিবীতে তৃতীয় বৃহৎ 
কারখানা | 

এতদ্বাতীত (৩) মস্কো-অঞ্চলে, (8) আজভ-ক্ৰিমিয়া অঞ্চলে, ক্লুশিল্মাল্ৰীন 
graian অন্তৰ্গত, (৫) gaas অববাহিকায়, (৬) বৈকাল হদের তীরস্থ SURF 
নগরের নিকট ও (৭) আমুর অববাহিকায় লৌহের কারখান। আছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে চীনে লৌহশিল্লের কোন উন্নতি হয় নাই। তখন জাপানের 
অধীনে মাঞ্চুরিয়া লৌহশিল্লে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। এক্ষণে agai মহাচীনের 
অংশ । সেজন্য সমগ্র চীন এক্ষণে লৌহশিল্পে বিখ্যাত হইয়াছে 

aisha খনিজ লৌহ-সম্পদে হীন,-তথাপি ফ্রান্স, সার, স্পেন ও সুইডেন 
হইতে & অংশ প্রয়োজনীয় লৌহ আনাইয়| রাইন-উচ্চভূমির উত্তর ভাগে রূড়-অঞ্চলে 
ইউরোপের সর্বশ্রেঠ লৌহ-কারখান| স্থাপন করিয়াছিল । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই কারখানা 
বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আবার ইহা গড়িয়া! উঠিয়াছে। জার্মানি দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূৰ্বে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহদ্রব্য উৎপাদক এবং সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ লৌহদ্রব্য 
রপ্তানিকারক স্থান ছিল। 

স্বুক্তল্।জ্য-এর লৌহ কমিয়| গিয়াছে । সেজন্য তাহাকে স্থইডেন, স্পেন ও 
আলজিরিয়া হইতে লৌহ আনাইয়া লৌহশিল্প চালাইতে হয়। ইহার সৰ্বপ্ৰধান 
লৌহশিল্পকেন্্র মিডল্দ্ক্রো-অঞ্চল। অন্য প্রধান লৌহশিল্প-কেন্ত্র_নিউ ক্যাস্ল, 
ওয়েল্সের মার্থার টিড ভিল। স্কটলগ্ডের নিষ্নভূমিতে গ্লাসগো-অঞ্চল আর একটি বৃহৎ 
লৌহশিল্লের স্থান। 


পৃথিবীর কয়েকটি সর্জন-শিল্প__কার্পাস ৪৫৩ 


Ser ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ লোরেন-লৌহখনি অবস্থিত। কিন্তু ফ্ৰান্সে 
কয়লার নিতাস্ত অভাব। caa গ্রেট্বুটেন, সার, জার্মানির ay লৌহখনি হইতে 
কয়লা আনাইয়া এখানে লৌহশিল্প পরিচালিত হয়। ফ্রান্সের প্রায় ৯২ শতাংশ 
লৌহত্রব্য লোরেন ও উত্তর ফ্রান্সের লৌহ-কারথানা হইতে পাওয়া যায়। 

জাঁগান্ন কয়লা ও খনিজ লৌহ হিসাবে হীন। তাহার দরকারী কাচা 
লৌহের ৩ শতাংশ মাত্র দেশের খনি হইতে পাইতে পারে। সেজন্য চীন, রুশিয়/, = 
ভারত প্রভৃতি স্থান হইতে কাচা লৌহ এবং আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইম্পাতের টুকরা, 
এবং মালয়, চীন ও কোরিয়া! হইতে আকরিক লৌহ আনাইয়! ইণ্পাত প্রস্তুত করে। 
জাপানের লৌহ-কারখানাগুলি অধিকাংশ উত্তর কিউসিউ-অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার 
প্রধান-প্রধান লৌহশিল্প-স্থল--কিউসিউর--ইয়াওয়াট|, হন্স্থর__কামাইশি প্রভৃতি ৷ 
উত্তর হন্্‌স্থতে--ইয়োকোঁহাম|৷, এবং হোক্কাইডোর-__মুরোরান সহরেও লোহার 
কারখানা আছে (১৩৫ নং চিত্র )। 

তেবলজিয্মম্ম-লুক্স্েমন্বুর্গ ।__বেলজিয়মের আছে কয়লা, আর লুক্সেম- 
বুগের আছে লৌহ। এই gers মিলাইয়া এই ছুই দেশেই লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে 
এবং পরের দেশের মাল আনিয়া বেলজির্ম পৃথিবীতে ইস্পাত রপ্তানিতে প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়াছে। 

এতদ্বাতীত ইউরোপের cite, চেকোগ্নোভাকিয়া, স্পেন, ইতালী প্রভৃতি 
স্থানে, এশিয়ার ভারত-ুক্তরাষ্্র, প্রভৃতি স্থানে, অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ 
ওয়েল্‌সে,_এবং ক্যানাডার অন্টারিও হুদতীরস্থ হ্যামিল্টন্অঞ্চলে শ্রেষ্ট লৌহশিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার দ্বিতীয়-শিল্প-কেন্দ্রব_ন্থ-সেৎ্মারি, নামক খালের উপর 
অবস্থিত__স্"্সেৎ্মারি ( Sault Ste Marie), এবং তৃতীয় কেন্দ্র নোভাস্কোনিয়া- 
কেপবুটেনের অন্তর্গত গিড্‌নি। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বিহার প্রদেশের জামসেদপুর সহরে, 
মধ্যপ্রদেশের ভিলাই-তে, উড়িয্যার রাউরকেলায় ও পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ও বার্ণপুরে 
এবং মহীশুরের ভন্ত্ৰাবতীতে লৌহ ও ইম্পাত প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে। 


al ক্ৰাপাসলেল্ন RARR- AN 
১৫৪ পৃষ্ঠায় ৫৩ নং পৃথিবীর তুলা-উৎপাদন স্থানের চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা 
যায়, তুলা ৩৫* উ, অক্ষাংশ হইতে ৩৫” দ. অক্ষাংশ স্থানের মধ্যেই প্রধানত: উৎপন্ন হয়। 
কার্পাস-শিল্পদ্রবাও এই স্থানে জন্মে। কার্পাস-শিল্প মোটামুটি নিম্নলিখিত স্থানে 
উৎপন্ন হয়,-_ 


| ছাএ] ১৬ bas 
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১। গ্রেট্বুটেন (ল্যাঙ্কাশিয়ার ) 

২। আ. যুক্তরাষ্ট্র (নিউ ইংলণ্ড রাষ্ট্র ও দক্ষিণ ্যাপালাশিয়ান রাষ্ট্র ) 

৩। মূল ইউরোপ মহাদেশ ( ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইংলণ্ড, জার্মানি, 
স্থইজারলণ্ড, পোলগু, স্থইডেন, রুশিয়া প্রভৃতি ) | 

৪। ভারত-ুক্তরাষ্্ ও পাকিস্তান i el জাপান। ৬। চীন। 


১। CARIS সর্বপ্রথম গ্রেট্বুটেনের উত্তর-পশ্চিমে লাঙ্কাশিয়ার 
কাউন্টির অন্তর্গত মাঞ্চেম্টর জেলায় কার্পাস বয়নের কল স্থাপিত হয়। ক্রমে এই 
অঞ্চলের লিভারপুল ও অন্যান্য স্থান কার্পাপ-সংক্রাস্ত নানাবিধ Parti নিযুক্ত হয়, 
এবং ম্যাঞ্চেন্টর এই অঞ্চলের শিল্পদ্রব্যের ব্যবসা-স্থল wa উঠে। প্রায় একশত 
বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চল পৃথিবীর সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কার্পাস-বয়নস্থান বলিয়| বিখ্যাত ছিল। 
এই স্থানের যন্ত্রযোগে কার্পাস-শিল্লের প্রথম প্রতিষ্ঠার ও ইহার শতাধিক বৎসর 
পৃথিবীতে এই শিল্প সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিবার কারণ স্বরূপ বলা যায়-- 

১। কার্পাস-দ্রবা নির্মাণের কল স্থাপিত হইবার পূর্বে এই অঞ্চলে হাতে-বোনা কাপড় প্রস্তুত হইত। 

Aag এ-অঞ্চলে দক্ষ কারিগরের অভাব ছিল ন1। 

২। প্রথম যখন কার্পাস-বয়ন-বস্ত্র স্থাপিত হয়, তখন জলশক্তিতে কল চালানে! হইত। 
পেনাইনের পশ্চিম পার্শ্বে মাঞ্চেস্টর অঞ্চলে জলশক্তি দ্বার| কাজ করিবার উপযোগী 
প্রপাতবহুল স্থান যথেষ্ট ছিল | 

৩। জলশক্তির পর বাপ্পণক্তির প্রচলন হয়। বাষ্পশক্তি জননের জন্য উপযোগী উৎকৃষ্ট ও হুলভ 
কয়ল! মাঞচেস্টরের উত্তরে প্রচুর পাওয়! যায় । 

৪। কলে ays বাদি শুরীকরণ ও রং করণ প্রভৃতির জন্ত যেরূপ নির্মল জলের দরকার তাহা 
পেনাইন-পর্বত অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যাইত । 

৫ । যন্ত্র বয়ন ও হুতা প্রস্তুত করার জন্য বয়ন-শিল্পের প্রথম অবস্থায় আৰ্দ্ৰ আবহাওয়ার দরকার ছিল। 
নতুবা বয়নকালে Vel কাটিয়া যাইত। ল্যাঙ্কাশিয়ার অঞ্চলের পশ্চিম পার্থেই আট্‌লাণ্টিক মহামাগর 
থাকার ow এই অঞ্চলের আবহাওয়া! সততই আৰ্ত্ৰ থাকিত। 

©) লিভারপুল বন্দর ও মাঞ্চেচটর সহর খাল দ্বার! যুক্ত fen) সেজস্ত বিদেশ হইতে, বিশেষতঃ 
আট্‌লাণ্টিকের অপর পারে অবস্থিত আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে, তুলা আমদানি করিতে ও কার্প! শিল্প দ্ৰব্য 
বিদেশে চালান দিতে বিস্তর হুবিধ| ছিল। 

ক্রমশঃ গ্রেট্বুটেন বয়ন-শিল্লে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিরাছির, এবং 
কিঞ্চিদ্ধিক একশত বৎসর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাপীসদ্রব্য উৎপাদক দেশ বলিয়া 
পরিগণিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এক শত বৎসরের শিল্প-প্রতিষ্ঠার 
পরেও এই শিল্প ম্যাঞ্চেস্টর হইতে ৪* মাইলের বাহিরে যায় নাই। গ্রেট্বুটেনের এই 


cebras বিশেষ কারণ আছে । যেমন, 

১। কলে কার্পাম বয়ন কাধে গ্ৰেট্‌ৰুটেন প্রথম উদ্যোগী হইয়াছিল | 

২। গ্রেট্বুটেনেই প্রথম কার্গাস-বয়ন-বগ্র উদ্ভাবিত হয়, এবং তাহার পরে এই শিল্পের উন্নতিকল্পে যত 
নুতন-নুতন যন্ত্রের আবিৰ্ভাব হইয়াছে, তাহারও অধিকাংশ এখানেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 


৪৫৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


৩। Apear এই ব্যবসায়ে খাটাইবার মত যথেষ্ট মূলধন ছিল। তাহার খণ করিবার দরকার 
হইত ন|। 


8) গ্রেট্বুটেন সমুদ্রের sate fe) তাহার নিজের জাহাজ দেশ-দ্রেশাস্তরে যাতায়াত করিত। 
সুতরাং বয়ন-সংক্রান্ত WY আমদানি-রপ্তানির জক্ক তাহার পরমুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার হইত ন|। 
ei শিল্পের অস্ত দরকারী লৌহ, করলা, উপযুক্ত বন্দর ও পোতাশ্ৰয় তাহার নিডের দেশেই fan | 
তাহার নিজের দেশে gra স্বলভ ছিল, এজন্য জমিকের মুলাও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা 
* কম ছিল। ইহাতে অপেক্ষাকৃত we মূলে মে জিনিন প্রস্তুত করিতে পারিত ৷ 
এই সকল কারণে গ্রেট্বুটেন কার্পাস বয়ন-শিল্লে পৃথিবীতে শীৰ্ষস্থান অধিকার 
করিয়াছিল। ১৯৪ সালেও পৃথিবীর বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যত টাকার কার্পাস-দ্রব্য ৰপ্তানি 


১৩৮ নং চিত্ৰ | 


হইয়াছিল, তাহার ৬* শতাংশ গ্ৰেটৰুটেন হইতেই আসে) কিন্তু ইতিমধ্যে ইহার 
অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল, এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইহার দ্রুত অবনতি হইতে 
লাগিল। অবনতির কারণস্বরূপ বলা! যায়,--- 

১। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে অন্য জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধ বাড়িতে লাগিল । তখন প্রয়োজনীয় 
জব্যাদির জন্য পরমুখাপেক্গী না হইবার জন্য সকল দেশের মধ্যে চেষ্টা চলিতে লাগিল। 

২। ল্যাঙ্কাশিয়ারে দক্ষ কারিগর ছিল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে বয়ন-যন্ত্ৰাছির এরূপ Eafe হইয়াছে যে, 
সাধারণ শ্রমিকই সহজে কাজ চালাইতে পারে। 

৩। এই সময়ে বিজ্ঞান বলে বয়ন ঘরের ws] এরূপ নিয়ন্ত্রিত কয়| সম্ভব হইল যে, গ্রেট 
বৃটেনের শিল্পাঞ্চলে জার্জতার জন্য আট্‌লাণ্টিকের প্রভাবের যে দরকার ছিল, তাহা আর রহিল al | 
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si গ্রেট, বৃটেনের ল্যাঙ্কাশিয়ার অঞ্চলে দরকার মত জলপক্কি ও বাষ্পশক্তি প্রচুর পাওছ| গিয়াছে t 
এইরূপ স্থৰ্ধি| অনেক স্থলে পাওয়া যায় ন|। কিন্তু ইতিমধো বিছ্যাতশক্ষি দ্বার কল চালিত হইতে 
লাগিল। স্থতরাং গ্ৰেট্‌ বৃটেনের যে স্বাভাবিক সুবিধা! ছিল, তাহার কোন মুলাই রহিল a] । 

৫। বে-সকজ নৃতন-নৃতন স্থানে কাৰ্পাসশিল্লের কাৰ্য নৃতনভাবে চলিল তাহারা নূতন তেজে, নূতন 
উৎসাহে, নুতন wate লইয়া কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু গ্ৰেট্ৰুটেনের রক্ষণশীল মনে সে-ইংসাহেকর 
তেজ দেখ| গেল ন| । 

এই সকল কারণে গ্রেট বৃটেনের কাৰ্পাস-বয়নশিল্লের অবনতি ঘটিয়াছে,--মোট| 
এ মধ্যম রকমের কাপড়ের জন্য, অন্য দেশের, বিশেষতঃ জাপান ও আমেরিকার, 
সহিত প্রতিযোগিতায় গ্রেট বৃটেন হঠিয়| গিয়াছে। সেইজন্য গ্রেট বৃটেন এখন উচ্চ 
শ্রেণীর কাৰ্পাসদ্ৰব্যাদি প্ৰস্তুত করে, মোটা ও মধ্যম শ্রেণীর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে না। 
গ্রেট বৃটেনের কার্পাস-বয়ন-শিল্প সম্পর্কে পূর্বেই বলিয়াছি, ম্যাঞ্চেষ্টর কার্পাস-বয়ন- 
শিল্পের গুদাম ও বিক্রয়-স্থল ছিল,__সেখানে বয়ন হইত না। বিদেশ হইতে আগত 
কার্পাস এখানে জমা হয় ও বিতরিত হয় এবং প্রস্তুত করা কার্পামদ্রব্য বিদেশে 
প্রেরিত হয়। লিভবপু বয়ন-কার্ধ-সংক্রান্ত শিল্পের জন্য বিখ্যাত RIL সেখানে 
বন্ত্র-বয়ন-শিল্প ও za প্রস্তুত করা পৃথকৃভাবে হইত। লিভরপুলের সন্নিহিত 
প্রেষ্টন, ব্লাকবাৰ্ণ, এাকরিংটন (Accrington) ও বার্ণলে সহরে কার্পাস 
autfe বয়ন করা হয়, এবং রকডেল, বোণ্টন, বেরি, ওল্ডহাম, এস্টন্‌,ষ্্যালীব্রিজ 
( Stalybridge ), হাইড ও স্টকপোর্ট_এ সকল স্থানে কাৰ্পাসসূত্ৰ প্রস্তুত হয়। 

২ ৷ আম্মেলিক্কীষ্ঘ য্মুক্তলল্লাস্ট্র a. যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি শঞ্চল প্রধান; 
(১) মেইন, নিউ হ্যাম্পসায়ার, ভারমণ্ট, ম্যাসাচুস্ট্স্, কনেকৃটিকাট এ রোড 
আইল্যাণ্ড লইয়া গঠিত আ. যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত নিউ ইংলণ্ড, 
ষ্টেট্‌স্‌ এবং (২) দক্ষিণ আ্যাপালাশিয়ান বাজ্যসমূহ ৷ 

নিউ ইংলণ্ড রাষ্টে ইংলণ্ড হইতে ইংরাজের| আসিয়া প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন 
করে এবং জীবনধারণের জন্য নানারূপ Pape eal সেই সময়ে কার্পাসশিল্পেরও 
প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে জলশক্তি, পরে বাষ্পশক্তি এবং এক্ষণে জল ও কয়ল| হইতে 
উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা এখানকার শিল্নযন্ত্ৰাদি পরিচালিত হয়। কিন্তু তুলার জন্য 
তাহাদের পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আ. যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হয়. 
মেক্সিকো উপসাগর তীরস্থ দক্ষিণ আ. যুক্তৰাষ্ট্ৰ পৃথিবীর শ্ৰেষ্ঠ তুলা উৎপাদন স্থান। 
কালক্রমে এই তুলা-অঞ্চলের পূর্ব পার্শ্বে এই দক্ষিণ আযাপালাশিয়ান রাষ্ট্গুলিতে 
কার্পাসশিল্প আরম্ভ হয়; এবং স্থলভ শ্রমিক, সন্নিকটস্থ তুলাক্ষেত্রের তুলা, স্থলভ কয়লা, 
বিদ্যুংশক্তিজননের স্থবিধা, সম্তা জমি, এবং ট্যাক্সের চাপের ন্যুনতার জন্য দক্ষিণ- 
অঞ্চলের এই কার্পাসশিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিল”_এখান হইতে অধিকতর 
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seat কাৰ্পাসদ্ৰয্য পাওয়া যাইতে লাগিল, এবং ক্রমশঃ চীন প্রভৃতি দেশে 
এখানকার কাৰ্পাসদ্ৰব্যের চাহিদা বাড়িতে লাগিল। সেজন্য নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলে 
কার্পামশিল্পের অবনতি হইল। কিন্তু নিউ ইংলণ্ড বহুকাল ধরিয়া শিল্পকা 
করিতে-করিতে দেশ-বিদেশে যে-প্রত্ষ্ঠ৷ অর্জন করিয়াছিল, তাহারই ভৌগোলিক 
স্থিতিপ্রবণতার (geographical inertia) জন্য এই অঞ্চল এখনও শেষত 
লাভ করিয়া আছে। এখানে এখন নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর মোটা কাপড় প্রস্তুত 
হয় না__এখানে উচ্চশ্রেণীর সুক্ষ্ম বস্ত্ৰ ও বিশেষত্যুক্ত নানা প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়। 
নিউ ইংলণ্ড we, বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণভাগে অবস্থিত রোড আইল্যাণ্ড, 
_ আ্যাসাচুসেট্দ্‌ ও কনেক্‌টিকাট sige এই অঞ্চলে কার্পাস-শিল্পের শেষ্টস্থান। এই 
‘অঞ্চলে রোড আইল্যাণ্ডে প্রথম কার্পাস শিল্প স্থাপিত হয়। 
দক্ষিণ আযাপালাশিয়ান রাষ্ট্রুলির মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইন!, এবং জজিয়া 
aera) এক্ষণে তুলা-ক্ষেত্রের পশ্চিমে টেক্সাস প্রভৃতি রাষ্ট্রের তুলার কল স্থাপিত 
. হইয়াছে । নিউ ইংলণ্ড টেট গুলির দক্ষিণে মধাপূর্ব আট্লার্টিক তীরে ফিলাডেল ফিয়।ও 
নানাপ্রকার কার্পাস-দ্রবা প্রস্তুত করার জন্য বিখ্যাত। 

৩। মূল ইউরোপ মহাদেশ-_পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেল, দক্ষিণে উত্তর ইতালী, 
ফ্রান্স, ও স্পেন” _পৃধে কুশিয়া এবং উত্তরে স্থইডেন ও ফিন্লও সমেত ইউরোপ 
মহাদেশের যে-অঞ্চল, ইহাই এখানকার প্রধান কার্পাস শিল্পের স্থান। এক্ষণে এই 
অঞ্চল যুক্তরাজ্য অপেক্ষা প্রশস্ত তর,__এবখানে যুক্তরাজ্য অপেক্ষা বেশী তুলা আমদানি 
হয়, এবং ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ane, জার্মানি ও পৌলগু বেশী তুলা আমদানি 
করে। এখানকার দেশগুলির মধ্যে মোটা ও সক্লুম্ুতার--উভয় প্রকারের কাপড়ই 
প্রস্তুত কর! হয়। তন্মধ্যে বেলজিয়মে, জামণনির কতকাংশে, ফ্রান্সে ও 
স্ুইজলণগডে সুক্ষ সুতার কাজ হয়। 

সোভিয়েট কুশিয়ার পশ্চিম ভাগে কৃষ্ণ সমুদ্রের উত্তরে তৃণশ্মেত্র অঞ্চলে; 
মঙ্কো-অঞ্চলে, এবং এশিয়াধীন কুশিয়ার উজবেকিস্তান অঞ্চলে কার্পাম-শিল্প প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। স্থানীয় তুলা লইয়া ইহার ব্যবহার করে, এখানকার শ্রমিক Fai, এবং 
এখানে জল-বিদ্যুৎশক্তিও প্রচুর । সেজন্য এখানে শিল্পভ্ৰব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। 

ইতালীর উত্তরভাগেও PÁR প্রস্তুত হয়। এখানকার শ্রনিকও সন্ত| 
এবং ARIAS সহজপ্ৰাণ্য | 

81 ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, ৫। পাকিস্তান, ৬। জাপান, ৭। চীন-- 
এই সকল WAS AAU প্রস্তুত হইতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জাপান তুলার 
জন্য পরমুখাপেক্ষী হইলেও কার্পাস-শিল্প-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, এবং জাপান 


ss 


টনিক: তন 


পৃথিবীর কয়েকটি সর্জন-শিল্প_কার্পাস ৪৫৯ 


তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কার্পাস-বয়ন-দেশ গ্রেটবুটেনকে ও আ. যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিদন্দিতায় 
পরাস্ত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত জাপানের কার্পাস-শিল্পেরও প্রভূত ক্ষতি 
হয়,_তাহার ৮০ শতাংশ Big (spindle) নষ্ট হইয়া যায়। কিন্ত জাপান এখন 
অন্ত-অন্য শিল্পে অধিক মনঃসংযোগ করিয়াছে বলিয়| কার্পাস-শিল্পে আগের মত 
উন্নতি করে নাই। তথাপি ১৯৪৬ সালে তাহার টাকু ছিল ২২ লক্ষ, ১৯৫৩ 
সালে_-৭৫ লক্ষ হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে ইহা ae লক্ষ হইয়াছে। জাপানের 
শ্রমিক__বিশেষস A শ্রমিক তাহার উন্নতির কারণ। ইহারা কর্মপটু, নিয়মনিষ্ট, 
কাজ করে cafes, কিন্তু পারিশ্রমিক কম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা 
পাইয়া ভারত যুক্তরাটরও কার্পাসশিল্পে উন্নতি করে। কিন্তু পাকিস্তান বিশেষ উন্নতি 
করে নাই। সে তাহার Baw কার্পাস লইয়া নিজের দেশের অভাব পূরণ করিতে 
চেষ্টা করিতেছে। ভারত নিজেদের অভাব নিজেরাই পূরণ করে। জাপান চীনের 
বাজার অধিকার করিয়াছে, এবং জাপান, ভারত ও ব্রাজিলের মধ্যে বাণিজ্যক্ষেতরে 
afaa চলিতেছে। Bae এখন কার্পাস-শিল্লে উন্নতি করিতেছে। ওসাকা 
জাপানের কার্পাস-শিল্পের বেন্দরহথল। সাংহৈ, হাংচৌ, ata fea, তিয়েনসিন 
চীনের কার্গাস শিল্পের স্থান। 

এতদ্বাতীত অন্য-অন্য অনেক দেশে কার্পাস বয়নশিল্প প্রচলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
ক্যানাডা ও মেক্সিকোর কথা উল্লেখযোগ্য । ব্রাজিলের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে 

নিয়ে কেবলমাত্র কার্পাসতন্ত দিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাবে কয়েকটি প্রধান দেশের 
উৎপাদন-পরিষাঁণ দেওয়া হইতেছে__ 


বিশুদ্ধ কার্পাস aca উৎপাদন ১৯৬০ 


( মিলিয়ন মিটার * ) 
$১। আ, যুক্তরাষ্ট ৮৫৩১ $e | ভারত-যুক্তরাষ্ট্র _ ৪৬১৬ 
pai সো. রুশিয় = ৬৩৮৭ tel যুক্তরাজ্য ১১৮৩ 
toi চীন ৭৬০৪ $৬। জাপান ৩২২২ 


* ১ মিটার-_-১'*৯৩৯১৪৩ গজ | 
+ বিশুদ্ধ কাৰ্পানতন্ত। 
$ বিশুদ্ধ কাৰ্পাসতন্ত ও অন্ত তত্র যোগে মিশ্ৰিত azta । 
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৩। পশমের সৰ্জন-শিল্প 


এখন পশমাঁ জিনিষের দাম বেশী, কার্পাস দ্রব্যের দাম কম। কিন্তু প্রাচীনকালে 
এরূপ ছিল না। তখন কার্পাস-দ্রব্যের দাম এত বেশী ছিল যে, সাধারণ লোকে উহা 
পরিতে পারিত ন৷,--উহা তখন রীতিমত সৌখীনদ্রব্য ছিল। কার্পাস-দ্রব্য প্রস্তুত 
করার কল সৃষ্টি হইলে, তখন উহা সস্তা হইল, এবং সাধারণ লোকে ব্যবহার করিতে 
পারিল।' 

কোন্্‌-কোন্‌ স্থানে মেষ পালন করিয়া পশম উৎপাদন করা হয়, তাহার বিবরণ 
পূৰ্বেই ( ২১৬ পৃ.) দিয়াছি। মোটামুটি হিসাবে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলগু, দক্ষিণ ও 
দক্ষিণ-পূৰ্ব দক্ষিণ আমেরিকা ( আর্জেটিনা, উরুগুয়ে ), ও দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চল প্রধান 
মেষপালন-স্থান। দক্ষিণ গোলার্ের এই স্থানগুলিতেই অধিকসংখ্যক মেষ প্রতিপালিত 
হয়। উত্তর গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, gay, চীন ও আ. যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগে 
মেষ প্রতিপালিত হয় বটে, কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় এইসকল স্থান নগণ্য | 

ই পশম-সম্পর্কে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে-অঞ্চলে পশম বেশী উৎপন্ন 
হইয়াছে, সে-অঞ্চলে পশমের অর্জন-শিল্প বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে নাই | 
দক্ষিণ গোলার্ধে পশমের সর্জন-শিল্পের কোন উন্নতিই হয় নাই। ইহার কারণ-স্বরূপ 
বলা যায়, 

(১) দক্ষিণ গো্ার্ধের যে-অঞ্চলে পশম উৎপন্ন হয়, সে-অঞ্চলে লোকবসতি কম । সেজন্ত aapa 
শ্রমিক, বিশেষতঃ ভাল শ্রমিক, ae) খরিদ্দারও mE সেৱন্ত এ-সকল, অঞ্চলে শিল্পটৎপাদনের 

~ খরচ বেশী হইত। 

(২) দক্ষিণ গোলার্ধের যে-অঞ্চলে পশম উৎপন্ন হয়, সেখানে উত্তর গোলার্ধে ক্যানাডা, অ, Twa, 
ইউরোপ প্রভৃতি স্থানের মত লীতের প্রকোপ বেশী নাই। সেজন্য সেখানে বেশী, গরম কাগ্ড়ের কোন 
দরকার নাই। 

(৩) এই সকল অঞ্চলে শিল্প উৎপাদনের যন্ত্ৰাদি প্রস্তুত হয় ন| | যে-সকল দেশে যন্ত্ৰাদি উত্পন্ন হয়, 
তাহা এ-স্থান হইতে বহু দূরবর্তী । 

(8) পশম সহজে নষ্ট হয় ন|। ইহা সহজে দুরদেশে রপ্তানি কর! যায়। ইহ! ওজনে হাৰ| ৮ 
Real পরিবহনের খরচও কম। সেজন্য উত্তর গোলার্ধের ষে সকল স্থান শিল্পে উন্নত, যেখানে যন্ত্রাদি 
প্রস্তুত হয়, যেখানে লোকবসতি বেলী, ও গরম কাঁপড়ের দরকার বেণী সেই সকল স্থানেই,_পশম-উৎপাদন 
স্থান হইতে সহজে পশম আমদানি করিয়| এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত কর! হইছে | 


পশম শিল্প-কেন্দ্।_ প্রধানত: (১) আ, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব কোণের আট- 
লাণ্টিক তীরস্থ, উত্তরে মেইন হইতে দক্ষিণে মেরীল্যাণ্ড পর্যন্ত রা্টগুলিতে,-- 
এবং (২) ইউরোপে গ্রোট্রুটেন হইতে ইতালী পৰ্যস্ত--গ্ৰেটঁৰুটেন, বেলজিয়ম, 


৪৬১ 


পৃথিবীর কয়েকটি সর্জন-শিল্প__পশম 


| Ba) ১৮৩০৫ 
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ফ্ৰান্স, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানি ও ইতালী দেশগুলিতে বৃহত্ভাবে পশম-দ্রবা উৎপন্ন 
হয়। চেকোশ্নোভাকিয়া, sal, স্থইজর্লগু দেশেও পশমী দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে | 

এতদ্ধাতীত এশিয়ায়--জাপান ও তুরস্ক, ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, Tears, 
আর্জের্টিনা, চিলি প্রভৃতি দেশে ও উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো দেশেও পশমী দ্রব্য 
উৎপন্ন কর| হয়। 
* উপরে প্রদত্ত উৎপাদন. কেন্ত্রগুলি দেখিলে স্পষ্টই মনে হইবে,--কাৰ্পাস-বয়ন ও 
পশম-বয়ন স্থানগুলির মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। এই সকল অঞ্চলে লোকবসতি 
বেশী, জলবায়ু আর, এবং কয়লা, ও বিদ্যুৎশক্তি সহজপ্রাপা-_সেজগ্য এই অঞ্চলে শিছ- 
সৃষ্টির স্থবিধা বেশী। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত যে, উষ্ণমণ্ডলে পশমের 
অর্জন-শিল্প গড়িয়া! উঠে নাই। : 

প্রধান কেন্দ্রের বিস্তৃত বিবরণ ;_ গ্রেট, ৰুটেন--পশম উৎপাদনে ও Teg? 
aaa নির্মাণে সর্বশ্রেষ্ঠ । উত্তর-পূর্বে ইয়র্কশিয়ার প্রদেশ ইহার শ্রেঠ উৎপাদন স্থল | 
আয়ার নদীতীরে ত্রাড্‌ফোর্ড, লীড্‌স্‌ ও হাভার্সফিল্ড এই প্রদেশে প্রধান 
উৎপাদন-স্থল। 

অ. যুক্তরাষ্ট্র ।--উত্তর-পূর্ব-অঞ্চল_এই মহাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের টেক্সাস, 
ওয়াইয়োমিং ও ওহিও প্রভৃতি রাষ্ট্র হইতে ও বিদেশ হইতে পশম আনাইয়া এখানে 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। আট্না্টিক-তীরে অবস্থিত বলিয়া এখানে কীচ| পশম আমদানির 
ও fagy রপ্তানির বিশেষ স্থবিধা। প্রাচীনকালে ইংরেজর| যখন এই অঞ্চলে 
উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন হইতেই এখানে দক্ষ বয়ন-শিল্পী পাওয়া যায়। তাছাড়। 
maea অপরতীরেই ইউরোপের সমৃদ্ধিশালী অংশ অবস্থিত। এই সকল 
কারণে এখানে এই শিল্প সমুদ্ধিলাভ করিয়াছে। পেনসিলভ্যানিয়া অঙ্গরাজ্যে 
ফিলাডেলফিয়| আ. যুক্তরাষ্ট্রের একটি শ্রেষ্ঠ পশমী দ্ৰব্য উৎপাদক সহর। এখানে 
Beye কার্পেট উৎপন্ন হয়। অদূরে ওহিও অঙ্ররাঙ্যে ক্রীভল্যা ৭ পশম শিল্পে উন্নতি 
করিতেছে। 

তুরস্ক পৃথিবীর শেঠ কার্পেট উৎপাদন-স্থান। 


পৃথিবীর বিশুদ্ধ ও মিশ্রিত পশমের সর্জন-শিল্পে কয়েকটি 
প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ১৯৫৬ 


( মিলিয়ন বর্গমিটর ) 
১। যুক্তরাজ্য ৩*৭ ৩। জাপান ৩২২ 
২। SL gee ২৬২ মি. মি. ৪ | সো. রুশিয়া ৩৪২% 


*বিশ্ুদ্ধ পশম মিলিয়ন মিটার | 


পৃথিবীর কয়েকটি সর্জন-শিল্প__রেশম ৪৬৩ 


৪। রেশমের সর্জন-শিল্প 
( ১৬৬ পৃষ্ঠা দেখ ) 


বহু প্রাচীন কাল হইতে চীন ও জাপানে রেখমবস্ত্রের বহুল প্রচলন fem» 
সে-সময়ে পূর্ব এশিয়ার সহিত ভূমধ্যসাগরতীরস্থ গ্রাস ও ইতালীর যে-ব্যবসায় চলিত, 
রেশমদ্রব্াই ছিল তাহার প্রধান পণ্যদ্ৰব্য। রেশমশিল্প অত্যন্ত স্থকুমার শিল্প_ইহাঁ 
অতি সন্তৰ্পণে সাধন করিতে হয়। সেজন্য ইহা হাতে ও স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা 
প্রধানতঃ সম্পাদিত হইত। কার্পাস ও পশম শিল্প যান্ত্রিক শিল্প হওয়ার বহু পরে 
AII প্রস্তুত করিতে যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। 


পূর্বে: জাপান ও চীন হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক রেশম বপ্তানিক্ষেত্রে আমিত। 
কিন্তু পৃথিবীর রেশমদ্রব্যের অর্ধেকও এই ছুই স্থানে উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীর প্রধান- 
প্রধান রেশম দ্রব্যের উৎপাদন স্থান,_ 


১। এশিয়ায়_চাঁন, জাপান, ভারত-যুক্তরাষ্্র। 

২। ইউরোপে__(ক) স্ুইজল গু, (a) উত্তর ইতালীর পে|-অববাহিক|, ও 
আল্পস্-এর পাদদেশস্থ কয়েকটি সহর; (গ) ফ্রান্স, (ঘ) জাৰ্মণনি, 
(ঙ) গ্রেট! বুটেন। 

৩। আ. যুক্তরাষ্ট্রে-আটুলাটিক তীরে (ক) পেনসিলভ্যা নিয়া, (খ) উত্তর-পূর্ব 
নিউ জাপি, (গ) দক্ষিণ-পূৰ্ব নিউ ইয়র্ক, (ঘ) দক্ষিণ নিউ ইংলগু 
অঙ্গরাজ্য প্রভৃতি। 


fares faa ৷--চীন ও জাপান হইতে এখন পৃথিবীর ঠ অংশ রেশম- 
ward পাওয়া যায়। লোকবসতির ঘনত্ব ও সুলভ শ্রমিকই ইহার কারণ। ভারত-যুক্তরাষ্টে 
অল্প quay উৎপন্ন হয়। কিন্তু এককালে ইহা রেশমদ্রবোর জন্য বিখ্যাত ছিল। 


ইউরোপও পৃথিবীর এক-চতুৰ্থাংশ উৎপন্ন করে। Zvat জুরিখ 
সহর 'এ-মহাদেশের শ্রেঠ উৎপাদন-স্থান। সমগ্র ইউরোপের $ এখানে উৎপন্ন হয়। 
উত্তর ইভালীর মিলান প্রধান রেশম-ব্যবসায় কেন্দ্ৰ! পোঁউপত্যকায় লোকবসতি 
খুব ঘন। সেজন্য এই অঞ্চল এখন ইউরোপে শ্ৰেষ্ঠ রেশম-উৎপাদন-স্থল। ফ্রান্স 
উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রেশম way উৎপাদন-স্থল ছিল, এবং লিয় ছিল 
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১৪* নং চিত্র । 


পৃথিবীর কয়েকটি সৰ্জন-শিল্প--নকল রেশম ৪৬৫ 


শ্রেষ্ঠ উৎপাদন-কেন্দ্র। পশ্চিম জার্মানির রাইন-উপত্যকা ও পুর্ব জামণানির 
স্তাক্সনি শ্রেষ্ঠ উৎপাদনস্থল। রাইন তীরস্থ ক্ৰেফেল্ড সৰ্বপ্ৰধান উৎপাদন 
aal cab বুটেন__রেশমশিল্পে কার্পাস ও পশম শিল্পের মত উন্নতি করে নাই। 
কার্পাস ও পশম-শিল্পাঞ্চলেই রেশমের সর্জনশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 


আআ. স্বক্তৰ্রাঞ্ট্ৰে রেশম উৎপন্ন হয় না। কিন্তু প্ৰধানতঃ জাপান, চীন ও 
ইউরোপ হইতে রেশম আনাইয়! এখানে রেশমন্রব্য প্রস্তুত করা হয়। চীন ও জাপানের 
রেশম প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া ভাঙ্কুবর, সিয়াটল্‌ ও সান্ফ্রানসিস্কো বন্দরে 
আসে ও সেখান হইতে রেলপথে নিউ ইয়র্ক আসে। নিউ ইয়র্ক রেশমের একটি বড় 
ব্যবসায়-স্থল। এখান হইতে রেশম সর্জন-শিল্লাঞ্চলে বণ্টিত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি 
পেনপিলভ্যানিয়া, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক ও নিউ ইংলণ্ড স্টেট্‌গুলিই প্রধান রেশমন্রব্য 
উৎপাদন-স্থল। নিউ জাসির প্যাটারসন এ-অঞ্চলে সর্বশ্রেষ্ঠ রেশমন্রব্য উৎপাদন- 
স্থল। এক্ষণে আ.. যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলই শ্রেষ্ঠ রেশমন্্রব্য উৎপাদন-স্থান। পৃথিবীর 
উ অংশ এবং আ. যুক্তরাষ্ট্রের ছু অংশ রেশম-্রব্য এখানেই উৎপন্ন হয়। 


৫। নকল রেশমের ( Rayon ) বয়ন-শিলপ 


রেশমকীটের aaa তাহার দেহের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেলুলোজ 
(Cellulose) নামক জেলির মত এক পদার্থে পরিণত হয়। এই জেলি-বৎ 
সেলুলোজ রেশমকীটের মুখের নীচে যে-দুটি ছিত্র থাকে সেখান হইতে বাহির হইলে 
শক্ত হইয়| যায়, এবং রেশম-কীট এ সেলুলোজ হইতে রেশমস্থত্র প্রস্তুত করিয়া গু'টি 
বাধে (১৬৬ পৃ. দেখ )। মানুষ ইহা লক্ষ্য করিয়া পাইন কিংবা matt গাছের কিংবা 
তুলার মণ্ড হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় “সেলুলোজ” প্রস্তুত করিয়া যন্ত্রযোগে অতি 
qa ছিদ্রের ভিতর দিয়! আনিয়| রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শক্ত করিয়া তাহা হইতে 
নকল রেশম-স্থত্র প্রস্তুত করিতেছে । এই নকল রেশমস্তার ইংরাজি নাম রেয়ন 
{ Rayon ); বাজারে এই সুতায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি রেয়ন-দ্রব্য নামেই পরিচিত। 
ইহার রং রেশমের মতই উজ্জল, ও ইহা দামে খুব সন্তা। তবে ইহা রেশমের মত 
শক্ত নহে, এবং ইহার স্থিতিস্থাপকত]| গুণও নাই। আবার রেশম ও পশমের সহিত 
এই স্থতার মিশ্রণ ভালভাবেই চলে । এ-সকল কারণে ইহা সবিশেষ জনপ্ৰিয়,-- 
এবং রেশমের প্রবল প্রতিদবন্বী। ইহার ব্যবহার বাড়িয়াই চলিয়াছে, এবং রেশমের 
উৎপাদন ক্রমশঃ কমিতেছে। জাপানী মহিলাগণ সাধারণতঃ রেশমবন্ত্র বেশী ব্যবহার 


৩০ 


৪৬৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


করেন। কিন্তু ইহারা, এমন কি ধনশালী মহিলারাও, এখন রেয়নবস্ত্র ব্যবহার 
করিতেছেন। 

পূর্বে পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, বয়ন শিল্পের উন্নতির জন্ত সহজলভ্য ও স্থল প্রাপ্য 
শ্রমিক বিশেষ প্রয়োজনীয়। যেখানে কাষ্ঠমণ্ড বা তুল! সহজে পাওয়া যায়, যেখানে 
বয়নশিল্পে অভিজ্ঞ শ্রমিক স্থলভ, বিক্রয় স্থান যাহার নিকটে আছে এবং যেখানে 
প্রচুর মূলধন পাওয়া যায়, সেখানেই রেয়ন-বয়ন-শিল্প সহজে গড়িয়া উঠে। আ. 
যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগই তৃলা-অঞ্চল, এবং উত্তর-পূর্ব আ. যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ-পূর্ব ক্যানাডা 
হইতে sxe সংগ্রহ করা সহজ। সেজন্য এই ছুই অঞ্চলে রেয়ন-শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। জাপানে শ্রমিক সুলভ, এবং রেয়নের উপাদান দেশেই পাওয়| যায়। 
সেজন্য রেয়ন-শিল্পে জাপানের এত উন্নতি। 


GRRR -RS ।__ইউরোপে- ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালী, গ্রেট বুটেন; 
__আ' যুক্তরাষ্ট্রে_দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে cheat, ভাজিনিয়া, প. ভার্জিনিয়া, উত্তর 
ক্যারোলাইনা, দক্ষিণ  ক্যারোলাইন। এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে--মেরীল্যাও, 
পেন্সিলভ্যানিয়া রাষ্ট্র এবং নিউ Bae রাষ্্রগুলি। এশিয়ায়__জাপান ও ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রেয়ন-শিল্পত্রব্যের উৎপতি-্থান। কিন্তু এক্ষণে অনেক দেশেই রেয়ন- 
শিল্পের প্রচলন হইয়াছে। 


ICH সৰ্বপ্ৰথম ১৮৮৪ খৃঃ অব রেয়ন-সুত্র আবিষ্কার করা হয়। আ. যুক্তরাষ্ট্রে 
শ্ৰেষ্ঠ তিনটি উৎপাদন স্থল__টেনেসী, ভাঞ্জিনিয়া ও পেন্সিলভ্যানিয়া। পেন্‌সিল- 
ভ্যানিয়া অন্যান্য বয়নশিল্পের মত রেয়নশিল্পেও প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জাপান 
রেয়ন-রেশম উৎপাদনে জর্বস্রেষ্ঠ। তাহার কৃত্রিম রেশমের জন্য অক্ত্রিম 
রেশমের উৎপাদন কমিয়| গিয়াছে_এমন কি জাপানের কার্পাসবন্ত্র উৎপাদনও 
কমিয়| গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, কার্পাসের জন্য তাহাকে পরমুখাপেক্ষী 
থাকিতে হয়, রেয়নের কীচামাল সে দেশেই পাইতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি 
জাপানের শ্রমিকও সুলভ এবং বয়নশিল্পে অভিজ্ঞ লোকও সেখানে সহজপ্রাপ্য | 
সেইজন্য জাপানের হন্‌সিউ দ্বীপের রেশম শিল্পাঞ্চলেই রেয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ইভালীতে ও গ্রেট্ৰুটেনে কীচামাল নাই। কিন্তু অভিজ্ঞ শ্রমিক আছে। এই 
কৃত্রিম রেশম-সুত্র দুই আকারে ব্যবহৃত,_(১) কাপড়াদি বুনিবার যেরূপ সুত্র হয় 
সেইরূপ লম্বা সূত্রের আকারে ( filament ), এবং (২) তুলার আঁশের মত ছোট- 
ছোট আকারে (staple) | ক্ষুদ্ৰ আঁশের আকারের রেয়নের সঙ্গে অন্ত আঁশও 
মিশাইয়া দেওয়া হয়। পরপৃষ্ঠায় কয়েকটি প্রধান-প্রধান দেশের উৎপাদন পরিমাণ 
দেওয়া হইল, 3 


পৃথিবীর কয়েকটি সৰ্জন-শিল্প--পাট ৪৬৭ 


প্রধান প্রধান রেয়ন উৎপাদন স্থান_-১৯৬০ 
পৃথিবী-+১১৩৯ সহস্ৰ মেটি,ক টন+১১৬৮ স. মে, ট. 


aza বুনিবার agi তা সুনি, ৯ 
দেশ গামিনী খণ্ড খণ্ড অংশ মোট 
ক (Staple) 
A, মে. টন 
আ. যুক্তরাষ্ট্র ২৯৬৯ ১৬৯৬ ৪৬৬৫ 
জাপান ১৪২৮ ২৯০৭ ৪৩৩৫ 
সো. ক্লশিয়| ১০৬৬ ৮৩৯ 1 ১৯৯৫ 
যুক্তরাজ্য ৮৪৬ ১২৩০ ২৯৭৬ 
ইতালী ৮১৫ ৮০১ ১৬১৬ 
জাৰ্মানি (প.) ৭৪৭ ১৫৪৯ | ২২৯৬ 
ফ্ৰান্স tt'e ৬৩৬ ১১৮৬ 
হলণ্ড ৩৪'t ১৪৮ sa'o 
ব্ৰাজিল ২৯৮ ১০১ ৩৯৯ 
জার্মানি (পু). ২৭৯ ১১০৬ ১৩৮৫ 
ভারত ২১৭ ২১৮ 6৩৫ 
ক্যানাডা ১৯৫ ১৫৪ 


৬। পাট বয়নশিল্প 

'১৬১ পৃষ্ঠায় পাট উৎপাদন স্থানগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে । ১৮৩৫ খৃ. অবে 
স্বটলণ্ডের অন্তঃপাতী ডাণ্ডি সহরে প্রথম পাট বয়নশিল্প আর্ত হয়। ডাণ্ডি শণ হইতে 
ক্ষৌমবনত্র নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহার যখন শণ পাইতে অন্থবিধা হইতে 
লাগিল, তখন নে ভারতবর্ষ হইতে পাট আনাইয়া পাটের থলে, চট, দড়ি, সুতা 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিল। পৃথিবীময় ব্যবনায়-ক্ষেত্রে পাটের থলির চাহিদা 
হইতে লাগিল। কারণ, ধান্থা, গম, ও Sats শস্ত থলি দিয়! বহন করিতে কিংবা 
পশম প্রভৃতি পাটের চট দিয়া গাঁট বাধিতে বিশেষ স্থবিধ| হইতে লাগিল। ইহাতে 
ক্রমশঃ ভারতবর্ষে, গ্রেটুবুটেনের অন্তান্ত স্থানে, মূল ইউরোপে, আ. যুক্তরাষ্ট্রে ও 
পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও পাট-বয়নশিল্প আরম্ভ হইয়াছে | ভারতবর্ষ তখন একমাত্র 
পাট-উৎপাদন-স্থান ছিল। সেজন্ত ভারতবর্ষে ইহ। Raz উন্নতি লাভ কৰিল। এক্ষণে 
পৃথিবীর অন্তান্ত স্থানেও অল্প পাটত্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, পাট-বয়ন-শিল্প চলিতেছে। 


৪৬৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পাট-বক্সন্ন স্বান্স পৃথিবীর সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পাট-ভ্ৰব্য-বয়ন-স্থান ভারত-যুক্তরাষ্টর। 
১৯৫৬ সালে ভারতে ১১৩টি পাটের কল ছিল। পৃথিবীর ৫৭% পাটবয়নের তাত 
ভারত-যুক্তরা্ট্ে আছে। অন্য পাট-বয়ন স্থান-_গ্রেট্বুটেন (৯*%), ফ্রান্স (৭%), 
পাকিস্তান (৫% ৯ ইতালী (৩৯%), ব্রাজিল (৩:৯% ), পশ্চিম জাৰ্মানি (৩:৭%), 
স্পেন (৩২%), জাপান (*'৮%) প্রভৃতি পৃথিবীতে প্রায় ২টি দেশে পাটবয়ন 
হইয়া থাকে। 


91 কাগজ শিল্প 


১০৫ খৃ. অবে চীনদেশে সর্বপ্রথম ছিন্নবস্ত্র হইতে কাগজ প্রস্তুত কর! হয়। ক্রমশঃ 
মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়া এই কাগজ শিল্প ৯** খু অন্দে ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ 
করে এবং জীর্ণ বস্তু হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে থাকে । উনবিংশ শতাৰীর মধ্যভাগ 
পৰ্যন্ত সর্বত্র এইরূপ জীর্ণ বস্তুই কাগজের প্রধান উপাদান ছিল। তাহার পর কার্ঠমণ্ 
হইতে এবং ক্রমশঃ নানাস্ৰব্য হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে থাকে । কাগজ-শিল্প প্রথমে 
গৃহশিল্প ছিল। এখন ইহা প্রধানতঃ মিলে প্রস্তুত হইতেছে । ইউরোপে জার্মানিতে 
১৮৪* খৃ, অবে ছিন্নবন্ত্ৰের সহিত কাষ্ঠমণ্ডের মিশ্রণ আরম্ভ হয়। ১৮৫৭ খু. অন্দে 
Race ঘাস হইতে কাগজ প্রস্তুত করার উপায় আবিষ্কৃত হয়। ১৮৬৫ খু, অব 
আ. যুক্তরাষ্ট্রে কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করা আরম্ভ হয়। এক্ষণে পৃথিবীর কট 
অংশ কাগজ কাষ্টমণ্ড হইতে প্রস্তুত হইতেছে। তবে পাটনির্মিত পুরাতন চট, 
ম্যানিল| নির্মিত জীৰ্ণ দড়াদড়ি, তুলা, ধানের খড়, আকের ছিবড়া প্রভৃতি বিভিন্ন দ্ৰব্য 
হইতে খুব শক্ত কাগজ, লেখার ও ছাপার কাগজ, পেটা কাগজ ( paste board ), 
প্যাক করার ও মলাটের কাগজ প্রভৃতি নানাপ্রকারের কাগজ প্রস্তুত কর! হয়। 
বেওবাব গাছের মণ্ড হইতে নোট ছাপিবার কাগজ হয়। 

পাইন জাতীয় সরা, হেমলক, পীত পাইন প্রভৃতি নরম গাছ পিখিয়া, ৰা বড়-বড় 
কাঠ টুকরা-টুকর| করিয়া কাটিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগে উহা! হইতে কাগজ 
সৃষ্টির প্রধান উপকরণ সেলুলোজ আঁশ (Cellulose fibres ) ব্যতীত কাঠের অন্য 
অংশ বাহির করিয়| লইয়া কাগজ প্রস্তুত হয়। যেপদার্থ হইতে বৃক্ষের কঠিন অংশের 
সারভাগ উৎপন্ন হয় তাহাকে বলে “সেলুলোজ”। 


কাগজ উত্পাদন স্বান ।--পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাগজ উৎপাদন-স্থান 
আ. Te! অন্যান্ত কয়েকটি কাগজ উৎপাদনকারী দেশের নাম পরপৃষ্ঠায 
দেওয়া ZEA | 


পৃথিবীর কয়েকটি সঙ ন-শিল্প_কাগজ ৪৬৯ 
কাগজ উৎপাদনকারী দেশ, ১৯৬০ 


উৎপন্ন কাগজ উৎপন্ন কাগজ 


. দেশ স. মে. টন ort স. মে. টন 
আ. যুক্তরাষ্ট্র ১৩৩৪২ | স্থইডেন ১২৩১ 
যুক্তরাজ্য ২১৬৪ | ক্যানাডা ৮৬১ 
জার্মানি ( 4. ) ২৩২১ | ইতালী 22° 
সো. রুশিয়া ২০০ | ফিন্লগ ৬৭১ 
জাপান ২১৩৭ | নরওয়ে ৪৮৭ 
ফ্রান্স ১৬৭৯ | ব্রাজিল ৩৩৪ 


তা. SME যেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা, কাগজের 
উপকরণ এবং নির্মল জল সহজপ্রাপ্য, ও বিক্রয়স্থলের সুবিধা সেই অঞ্চলেই 
কাগজের কল স্থাপিত হয়। সেজন্য আ. যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি অঞ্চল কাগজের 
জন্য বিশেষ বিখ্যাত ;_ 

(১) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নিউ ইংলণ্ড রাজ্যগুলি ও নিউ ইয়র্ক ষ্টেট — 
(২) হৃদ-অঞ্চলের ষ্টেটগুলি ;-"এবং (৩) উত্তর-পশ্চিম ভাগের প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি। এই সকল স্থানই দেশের উত্তর ভাগের বনাঞ্চলের 
সন্গিকটবর্তাী;_-এই অঞ্চলের বনে কাগজের মণ্ডের উপযোগী প্প্রাস ও হেমলক গাছ 
প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে,_বিক্রয়-স্থানের ও কাগজ রপ্তানি করার স্থবিধাও এই 
অঞ্চলে বেশী। কিন্তু আ. যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা কাগজ ব্যবহারে ebata অধিকার 
করে। আ.. যুক্তরাষ্ট্রের বংসরে জনপ্রতি কাগজ লাগে ৩৮২ পাউণ্ড, ক্যানাডার লাগে 
ave পা.। আমেরিকা পৃথিবীর উৎপন্ন কাগজের ৪৪ শতাংশ নিজেই উৎপন্ন করে। 
কিন্তু সেজন্য তাহাকে tre ও কাষ্ঠ, ইউরোপ, _-বিশেষতঃ নরওয়ে, স্থইডেন ও 
ফিন্লও, _ও ক্যানাড৷--হইতে আমদানি করিতে হয়। 

হ্হ্যানাডান্ল বন সম্পদ্‌ ও জলপ্রপাত অতুলনীয় । সেজন্য ক্যানাডা বিশেষতঃ 
দক্ষিণ-পূর্ব ক্যানাডা কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড, ও কাষ্ট রণ্ানির জন্য বিখ্যাত। 

ইউরোপে ফিনলগু, সুইডেন ও নরওয়ের কাষ্ট, কা্ঠদ্ব্য ও কাষ্ঠমণ্ডই প্রধান 
রপ্টানি-দ্রব্য। এখানে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ খুব বেশী নহে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের 
তুলনায় বেশী। ইহারা যে-্পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত করে, তাহা জনপ্রতি যথাক্ৰমে 
২৬৪,২৭৯ ও ২২৪ পাউণ্ড হিসাবে পড়ে। কিন্তু কাগজ এখান হইতে adifa 
হয় বেশী। | 


৪৭৯ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


জার্মানিতে cel কাপড় হইতে বেশী কাগজ প্রস্তুত করা হয়। স্পেনে 
এম্পার্টো ঘাস হইতে কাগজ হয়। গ্ৰেট্‌ৰুটেন পৃথিবীর ছয় শতাংশ কাগজ উৎপাদন 
করে। কিন্তু তাহার বিদেশী কাষ্ঠমণ্ডের উপর নির্ভর করিতে হয়। স্থইডেন ও 
নরওয়ে হইতে সে প্রধানতঃ মণ্ড আমদানি করে। 

এশিয়ার মধ্যে চীনে খড়ের সস্তা কাগজই বেশী প্রস্তুত হয়। চীন স্ব্যাপ্ডিনেভিয়! 
হইতে কাষ্ঠমণ্ড আনায়, দেশের মধ্যেও অল্প কা্ঠমণ্ড পায়। 

জাপানে aoa প্রচুর নাই। সেজন্য গৃহশিল্প হিসাবে যে-কাগজ প্রস্তুত হয়, 
তাহার জন্য সমুদ্রে ভাসমান জঞ্জাল, ও. Boi (Udo) নামক একপ্রকার গাছের ছাল 
ব্যবহৃত হয়। জাপানে পাখা, ছাতা, লঠনের আবরণ, ব্যাগ, গামোছা, রুমাল, ঘরের 
দেওয়াল প্রভৃতি কাগজেই প্রস্তুত হয়। সেজন্য এদেশে শক্ত কাগজ, চামড়ার মত 
কাগজ, নরম কাগজ, লিখিবার কাগজ, গা মুছিবার কাগজ প্রস্তুত হয়। সুতরাং 
তাহাদের কাগজের দরকার খুব বেশী। অথচ জাপানে তৃণ নাই। জাপান তাহার 
হোক্‌কাইডে! দ্বীপ হইতে কাষ্ঠমণ্ড পায়, এবং ক্যানাডা, আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ 
হইতে আমদানি করে। 

কয়েকটি দেশে খবর ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত কর! হয়। এই কাগজ দীর্ঘস্থায়ী 
নহে। অতি অল্প দিনে ইহা লাল হইয়া যায় ও ঘিয়ে ভাজা জিনিষের মত গুঁড়া হইয়া 
যাইতে থাকে। নিয়ে প্রধান কয়েকটি খবর ছাপিবার কাগজ প্রস্তুতকারী দেশের নাম 
করা হইল,-- 


খবর ছাপিবার কাগজের উৎপাদন ১৯৬০ 
পৃথিবী--১৩৭৩* স. মে. টন 
উৎপাদন 


দেশ 


স. মে. টন 
১। ক্যানাডা ৬১১৪ ৬। স্থইডেন 
২। আ.যুক্ত-াষ্ট ১৮২৩ | 41 কাল 
৩। ফিনলণ্ড ৭৮১ ৮। সো. রুশিয়া 
৪ যুক্তরাজ্য ৭৫৩ ৯। ইতালী 
৫ | জাপান ৭৩২ ১*। জাৰ্মানি (প.) 
st” 


পৃথিবীর কয়েকটি সর্জন-শিল্প-_রাসায়নিক শিল্প ৪৭১ 


৮। রাসায়নিক শিল্প 


পৃথিবীতে এক্ষণে শিল্পের যুগ চলিতেছে। যে-দকল জাতি এক্ষণে পৃথিবীতে 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে, তাহার! সকলেই শিল্পে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে । fre রসায়ন 
ও রাসায়নিক শিল্প শিল্পহথষ্টির প্রধান অবলম্বন । লোহা জুড়িবার জন্য রাসায়নিক দ্রব্য 
দরকার। ছাপাখানা! প্রস্তুত করিলেই ছাপার কাঁ হয় ন৷০--সেজন্ত কালি দরকার 
কুষিকার্ধের জন্য সার দরকার, _রোগমুক্তির জন্য উধধাদি দরকার, কাপড় পরিকর 
করিতে ও রং করিতে নানারূপ দ্রব্য দরকার । জীবন ধারণের জন্য মানুষের এইরূপ 
যে-সকল qaa আবশ্যক তাহার অধিকাংশই রানায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিতে 
হয়। 


ল্লাসাক্সনিক Praa Sertas attains শিল্পের জন্য দরকার 
_প্রধানতঃ গন্ধক, লবণ, পেট্রোলিয়াম, পটাশ ( যবক্ষার ), নাইট্রেট ( লবণবিশেষ ), 
এবং কাষ্ঠ ও তুলার “সেলুলোজ” ( ৬৮ পৃঃ) প্রভৃতি। কিন্তু প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত 
এই স্ৰব্যগুলি রাসায়নিক শিল্পে সাক্ষাৎভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইহারা উপাদানের 
প্রথম স্তর। সাক্ষাৎভাবে রাসায়নিক শিল্পের প্রধান উপাদান এসিড ( Acid— 
aa, wae) ও এল্কালি (41591 ঘবক্ষার );-ইহার| উপাদানগুলির দ্বিতীয় 
স্তর, _প্রথম স্তরের ত্রব্যগুলির ভিত্তিতে এই দ্বিতীয় স্তরের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়, 
এবং এই দ্বিতীয় স্তরের অল্প ও ক্ষারদ্রব্য হইতে নানাপ্রকার ব্যবহারোপযোগী শিল্পপ্রব্য 
প্রস্তুত কর! হয়। 

রাসায়নিক দ্রব্য ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,_(১) উপকরন উত্পাদন" 
সাপেক্ষ অমার্জিত রাসায়নিক দ্রব্য ( Heavy Chemicals ) ও (২) লঘু 
পরিমাণে উৎ্পাদন-সাপেক্ষ সুমাজিত রাসায়নিক দ্রব্য (Fine Chemi- 
cals)1 প্রথমটি এক সঙ্গে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়, এবং অসংস্কত ও 
স্থূলভাবেই প্রস্তুত করা হয়। ইহ| প্রস্তুত করিতে খরচও বেশী পড়ে না, এবং ইহা 
অবলম্বনে অন্য আবশ্যকীয় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত কর! হয়। এসিড, সোডা! ও পটাশ এবং 
জমির উর্বরতাবর্ধক সার প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে । ওধধাদি, ফটোগ্ৰাফ কাধের জন্য 
আবশ্যকীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, রং, বানিশ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্ৰেণীভুক্ত । 

এক্ষণে নিয়ে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের অতি-সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
যাইতেছে, _ 

>| আালফিউল্লিক SUifASG (Sulphuric &০৭--গন্ধকদ্ৰাবক ) 
te এপিভ-পর্ধায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ এসিড, এবং রাসায়নিক শিল্পের সর্বপ্রধান উপাদান | 


৪৭২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


ইহার সৰ্বপ্ৰধান উৎপাদক স্থান--আ|. যুক্তরাষ্ট্র (৪৫%)। অন্য প্রধান উৎপাদন-স্থান 
ক্রমান্বয়ে_২। জাপান, ৩। সো. রুশিয়া, si প. জাম্ণনি, el যুক্তরাষ্ট্র 
si ইতালী, ৭। ফ্রান্স, ৮। ক্যানাডা, ৯। বেলজিয়ম, ১* ৷ স্পেন, 
১১। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি। 

RI সোডা SPA (Soda 45 সাজি )।-_সোডা এ্যাশ ক্ষারজাতীয় 
WU! ইহা প্রস্তুত করিতে লবণ, কালা, কোক ও চুনাপাথর দরকার। সেইজন্ত 
CA লবণ ও চুনাপাথর ছুইই পাওয়! যায়, সেই অঞ্চলেই ইহা প্রস্তুত করার 
কারখানা স্থাপন করা হয়। কাগজ, সাবান, কাচ প্রস্তুত করিতে ও পেট্রোলিয়ম 
শোধন করিতে ইহা দরকার করে। প্রধান উৎপাদক দেশ আ.. যুক্তরাষ্ট্রী। অন্য 
স্থান--সোভিয়েট কুশিয়া, প. জার্মানি, ফ্ৰান্স, জাপান, পুর্ব জার্মানি, 
পোলগু, ইতালী, স্পেন ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি। 


©! কিক CAG! (Caustic Soda) এবং 81 ক্লোল্লিণ 
(Chlorine +e সোডা এ্যাশের মত লবণ হইতে প্রস্তুত দরকারী ক্ষারদ্রব্য। 
কষ্টক সোডা কাগজ, সাবান, Gua প্রভৃতি শিল্পের জন্য আবশ্যক হয়। ক্লোরিণ 
কাপড় শুরীকরণে, জল পরিদ্করণে, রং প্রস্তুত করিতে ও বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত 
করিতে আবশ্যক হয়। ; 

কস্টিক সোডা প্রধানতঃ পাওয়া যায় আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে। অন্ত স্থান--সে৷, 
রুশিয়া, জাপান, প. জাৰ্মানি, ফ্ৰান্স, ইতালী, ক্যানাডা | 


Cl সাব্বান্স--চবির সহিত সোডা ও পটাশ মিশাইয় সাবান কর! 
WHI এজন্য চৰি, জলপাই তৈল, তিল তৈল, নারিকেল তৈল, তুলা তৈল, 
বাদাম তৈল, তাল তৈল প্রভৃতি লাগে। চৰি প্রভৃতি অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলও, দক্ষিণ 
আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার পশুপালন ক্ষেত্র হইতে পাওয়া যায়। নারিকেল 
তৈল পাওয়া যায় ফিলিপাইন দ্বীপ ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি 
স্থান হইতে। কঙ্গো, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় হইতে তাল তৈল পাওয়া 
যায়। জলপাই তৈল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশে উৎপন্ন হয়, এবং মাসেপ্‌স্‌ ইহার 
প্রধান sai বন্দর। সাবান উৎপাদনে যদিও আ. যুক্তরাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রত্যেক 
শিল্পোন্নত দেশেই উৎপন্ন হয়। 


>i SEAT আল্কাত ক্র! হইতে Be (Coal tar Dyes): 
কাপড়ের পাড় করিবার জন্তু ও কাপড় রং করিবার জন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতে 
রং ব্যবহার কর! হইয়াছে । গাছের ছাল, নানাপ্রকার eft ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি 
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দ্বার| এইরূপ রং-করার কাজ বহুদিন হইতে সম্পাদিত হইতেছে । কিন্তু কয়লা হইতে 
যে-আল্কাতরা পাওয়! যায়, তাহা হইতে এক্ষণে উৎকৃষ্ট ও সম্তা রং প্রস্তুত করা 
হইতেছে। আলকাতরা হইতে সর্বপ্রথম রাসায়নিক রং করার চেষ্টা হয় ইংলণ্ডে। 
কিন্তু সে-চেষ্টা সফল হয় নাই। তৎপরে জার্মানি আল্কাঁত্র! হইতে উৎকৃষ্ট ও ও স্থলভ. 
রং প্রস্তুত করিয়! জগৎ জয় করিয়া লয়। প্রথম মহাযুদ্ধ কালে জার্মানির রং অপ্রাপ্য 
হইলে নানা দেশে এইরূপ রং প্রস্তুত করার আবশ্বকতা হয়। এই সময়ে আমেরিকীয় 
TSU এই রাসায়নিক রং প্রস্তুত করে। এক্ষণে জার্মানি, আ. যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট্বুটেন 
প্রভৃতি আল্কাত্র! হইতে রং প্রস্তুত করিতেছে। 


qı afasta ( Fertilizer ) ।- ফজ্ফরাস, পোটাসিয়াম ও. 
নাইট্ৰোজেন গাছের খান্য। কৃষির জমিতে এগুলি না থাকিলে গাছ বৃদ্ধি পায় না। 
ভাল ফসল পাইতে হইলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সার দিতে হয়। গোবর, 
হাড়ের গুঁড়া, চিলির পক্ষি-পুরীষ প্রভৃতি জমিতে দিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা 
হইত। কিন্তু এক্ষণে & তিনটি দ্রব্য অবলম্বনে রাসায়নিক সার প্রস্তুত করা হইতেছে। 

জীবজন্তর হাড় হইতে, এবং ফস্ফেট-অশ্ম ( Phosphate rock ) নামক জীবাশ্ম 
হইতে এখন প্রচুর ফস্করাস্‌ পাওয়া যায়। শেষোক্ত ফসফেট-টির নাম জীবাশ্ম 
ফসফেট ( Fossil Phosphates)! সো. রাশিয়ার কোলা উপদ্বীপে ও উত্তর - 
কাজাকত্তানে, এবং টিউনিশিয়া ও মরক্কো দেশ হইতে ফসফেট রপ্ানি হয়। এই 
ফস্ফরাপ হইতে সালফিউরিক এসিডের যোগে যে-কৃষিদার প্রস্তুত হয় তাহার 
নাম এসিড FACE a সুপার-ফস্ফেট ( Superphosphate )| সর্বজেষ্ঠ 
স্থপারফস্ফেট-সার প্রস্তুতকারী দেশ-_ঙ্সা. যুক্তরাষ্ট্র। তৎপরে ক্রমান্বয়ে জাপান, 
অষ্ট্রেলিয়া, ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি ৷ 

পটাশ নামক লবণ-দ্রব্যও কৃষিসার উৎপাদনে বিশেষ দরকারী । প্রথম মহাযুদ্ধের 
পূর্বে জার্মানি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পটাশ-উৎপাদক দেশ ছিল। উত্তর জার্মানির হাবুৎজ 
নামক ( Harz ) পার্বত্য অঞ্চলের চারিদিকে জার্মানির পটাশের খনি অবস্থিত। এই 
পটাশ একটি কুষিসার। এই পটাশ অবলম্বনে অন্য দ্রব্যের সংযোগে রাদায়নিক FT- 
সার প্রস্তুত করা হয়। এক্ষণে ( ১৯৬০ ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পটাশ-উৎপাদক দেশ Bl. 
যুক্তরাষ্ট্র। তৎপরে ক্রমান্বয়ে প. জার্মানি, ফ্রান্স, পুর্ব জার্মানি, স্পেন ৷ 
পৃথিবীর মোট উৎপাদন--৮৫৫০% স. মে. টন। 

তৃতীয় আর এক প্রকার কৃষিসার_ নাইদ্রেট। ১৯০০ খৃ. অন্দে পৃথিবীর দুই- 
তৃতীয়াংশ নাইট্রেট পাওয়া যাইত চিলির আটাকামা মরুর পুরীষ-সঞ্চয় হইতে এবং অপর 
এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া যাইত-_কয়লা হইতে । চিলির পক্ষি-পুরীষকে বল! হয় প্রাকৃতিক, 


3৭৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


সোডিয়াম নাইট্রেট (Natural Sodium Nitrate)! এক্ষণে আবশ্যকীয় নাইট্রেটের 
"তিন চতুর্থাংশ পাওয়া যায় বাঁতাপ হইতে, এক-পঞ্চমাংশ কয়লা হইতে, এবং অবশিষ্ট 
ক) অংশ পাওয়া যায় চিলি হইতে। ১৯** খু. অন্দে জার্মানিতে নাইট্রোজেন 
উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করা হয়। তাহাতে প্রথমে কোক ও চুনাপাথর যোগে 
gee প্রয়োগে ক্যালসিয়ম কারবাইড প্রস্তুত করা হয়;_তাহা হইতে 
ক্যালসিয়ম, সাইয়ানাইড, এবং শেষে তাহা হইতে এমোনিয়া ( Ammonium 
Sulphate ) প্ৰস্তুত করা za) এগুলি sata উৎপাদনে বিশেষ আবশ্যকীয় । 

নাইট্রোজেন যুক্ত কৃষিসার উৎপাদনের শেষটস্থান আ. যুক্তরাষ্ট্র (২৮% )। 
baa ক্রমান্য়ে__প. জার্মানি ( ১২%), জাপান ( ১১%), ফ্রান্স (৬%), ইতালী 
(৫%), যুক্তরাজ্য (8%), হল্যাণ্ড (৪'৬%) ইত্যাদি। পৃথিবীর উৎপাদন 
$১৯৬*-৬১)--১*৫** স. মে. টন ! ভারত (১%)। 

এক্ষণে নানাস্থানে অসংখ্য রাসায়নিক Raw প্রস্তুত হইতেছে। এখানে 
কয়টিমাত্র প্রধান শিল্পের পরিচয় দেওয়া হইল। 


Questions 


1. What are the essential factors influencing the development 
of industries? Discuss them with illustration. 

2, Describe the localisation and indicate the present position 
of the steel industry either of U. K. or of U. S. A, 

3. Account for the rise and fall of the cotton industry of 
U. K. Why was Lancashire selected for localisation of the cotton 
industry ? 

4. Describe the regional distribution and present position of 
the Cotton industry of the U.S. A. 

5. Though the southern Appalachians now out-rank New 
England in number of spindles, consumpion of cotton and value of 
cotton textiles manufactured, the cotton textile industry is still an 
important one in New England,—Explain and account for this. 

6. Give a short account of the cotton industry of Japan and 
continental Europe. “Japan has to depend for her cotton on the 
foreign countries. Still she could out-rank Great Britain in the 
cotton market.” Account for this. 
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7. “Local condition, that provided an ideal setting for the 
cotton industry for more than a century, have failed to maintain 
Lancashire’s position in cotton manufacturing.”—Account for this. 

8. In which parts of Europe and also in which parts of the 
U. S. A. the woollen manufacture has greatly developed? Show 
that the cotton and the wollen manufacture has developed in 
the same part of the two regions and give the reason. 

9. Write short notes on the silk industry of the U.S.A., UK, 
and Japan. 

10. Name the principal rayon manufacturing countries of the 
world. 

11. Describe the paper industry of North America, In 
which parts of the continent the industry has developed and 
why ? 

12. Which are the chemical fertilisers used to remove the 
impoverishment of soils? In which parts of the world they are 
principally manufactured ? 


© 
ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প 


১। কার্গাস বয়নশিল্প 


ভাব্বতে ক্ার্পাস aaa শিল্প সম্বন্ধে জাতি-সংসদের বিচক্ষণ 
ব্যক্তিগণের কমিটি বলিয়াছেন যে, কি মূলধনের পরিমাণ হিসাবে, কি শ্রমিক 
বিনিয়োগে, কিংবা কি উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হিসাবে, ভারতে কার্পাস বয়নশিল্পই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 
বৃহৎ শিল্প। ইহার মূলধন_-১২৭ কোটি টাকা,_-৭ লক্ষ হইতে ৮ লক্ষ শ্রমিক এই 
শিল্পে কাজ করিয়া থাকে,--এবং উৎপন্ন কার্পাস দ্রব্যের মূল্য মোটামুটি হিসাবে ৪০০ 
কোটি টাকা । অন্ততঃ, ভারতীয় শিল্পসমূহের মধ্যে প্রধানতঃ ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থপ্রস্থ 
শিল্প,__পৃথিবীর বস্ত্ৰ ও সুত্র উৎপাদন শিল্পে ইহার স্থান তৃতীয়, এবং টেকো ও তাতের 
সংখ্যা হিসাবে ইহার স্থান পঞ্চম। ভারত বিভাগের পরে পাটই কেবল কয়েক 
বৎসর প্রধান অর্থপ্রস্থ শিল্প হইয়াছিল । 

প্রাচীন'জ্ব |--ভারতের এই কার্পাসবস্ত্র নির্মাণশিল্প বহু প্রাচীন ;__কার্পাস, 
কার্পাসস্থত্র ও কার্পাসবস্ত্রের ভন্মস্থানই ভারতবর্ষ। দক্ষিণ-ভারতে কালিকটের 
(বর্তমান নাম_-কোঝিকোড ) বস্তু হইতেই ক্যালিকে। নামের কাপড় হইয়াছে । 
মসলিপত্বনের (বর্তমান নাম_বন্দর) feb ইউরোপে সাদরে ব্যবহৃত হইত। 
ভারতের মসলিন কাপড়ও ইউরোপে সমাদর লাভ করিয়াছিল | 

শেষে বৃটিশ শীসনাধীনে বণিক-বৃত্তি-সপ্পন্ন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও বৃটিশ 
গবর্ণমেপ্ট কল, কৌশল ও অত্যাচারের দ্বারা, এবং আইন করিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি 
করিল যে, বিদেশী aaa সহিত প্রতিছন্দিতায় ভারত নিজের দেশের মধ্যেই হাৱরিয়| 
গেল,--ভারতের বয়নশিল্পের লোপ হইল, ক্রমশঃ সে লৌহশিল্পের মত তাহার 
বয়নশিল্পের কথাও ভুলিয়াই গেল ৷ 

বয়নশিল্ে্র JAPA ৷--অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমে ইংলণ্ড চীন দেশে স্থত| চালান দিতে আরম্ভ করে। সেই বাণিজোযের 
মধ্যে বোম্বাই-অঞ্চলের পাৰ্শারা আংশিকভাবে প্রবেশ করে। কিন্তু ইহাই পরিশেষে 
এই কার্পাস-শিল্পের বীজস্বরূপ হইয়াছিল, এবং কালধর্ষে ইহারই চারা বৃহৎ ফলপ্রন্চ 
মহীরুহরূপে পরিণত হইয়াছে | 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প__কার্পাস sas 


প্রথমে ১৮১৮ খৃ. অবে ইংরেজদিগের চেষ্টায় বঙ্গদেশে সুতার কল প্রতিষ্ঠিত হয়। 
পরে ১৮৫১ খৃ. অব্দে বোম্বাই সহরে, পরে আমেদাবাদে, এবং তৎপরে শোলাপুরে মিল 
বসিল। ইহার পরে ক্রমশঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে মধ্যপ্ৰদেশ, মধ্যভারত, 
হায়দারাবাদ, মহীশূর, Wate, ও উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে মিল ছড়াইয়া 
পড়িল। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মিলের সংখ্য| ছিল ১৯৩। এদিকে বিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে জাপান, চীনের কার্পাসন্ত্রের বাণিজাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল এবং ক্রমশঃ 
ভারতকে হঠাইয়া দিল। এতদিন ভারত সুত্র প্রস্তুত করার কথাই ভাবিত, এক্ষণে 
মে দেশে বসন্তের অভাব-্দূরীকরণের দিকে মন দিতে বাধ্য হইল, এবং জ্বত্ৰনিৰ্মাণের 
পরিবর্তে বস্ত্রনিৰ্মাণে মনোযোগী হইল। বঙ্গদেশের স্বদেশী আন্দোলন এই সময়ে 
কার্পাস-শিল্পকে অনেকাংশে রক্ষা করে। 


ব্চার্পাস-শিলের Saks fats তালিকা হইতে কার্পাস-শিল্ের 
কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে Stel বুঝ! যাইবে »__ 


১নং তালিকা 
ভারতের কার্পাস-শিল্পের ক্রমোন্ন তি* 


হাসিন টাকুর ভাতের 


খা! সংখ্যা 

২৪,০০০ ? 

৩০৯,০০৬ ৩,৪০০ 

১৪,৬১,০০০ x 

৩২,৭৪,১৯৬ ২৩,৪১২ 

১৯০০ ৪৯১৪৫১৭৮৩ ৪৯১২৪ 

১৯১৩ ২৬৩ ৬১১৯৫১৬৭১ ৮২,৭২৫ 

১৯২০ ২৫৩ ৬৭১৬৩,* ৭৬ ১১৯,০১২ 

Date 82 ১*৮,৪৯,৬৩৬ | ১৯৯,০৭৫ 

৷ , 

১৯৫৩ ৪৫৭ ] ১১১৭৯২১১১৩৯ ২০৭,২৫০ 

১৯৫৭ ৪৯৯ ১১২৯১*৬,৬২২ ২০৬,১২৬ 

১৯৫৯ 8৭৯ ১,৩৪,*৬,৪৬৬ ২,০১,০৬৩ 

১৯৬১ 9৭৫ 1 ১,৩.৬৮৬৩,৩৮৪ ১৯৮,৭৮৮ 
মম লিলি 


* The Times of India Directory & Year Book, 1961-62. 


৪৭৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
Sots কহল ।__প্রদেশভেদে মিলগুলি নিম্নলিখিত ভাবে অবস্থিত £_ 


am তালিকা 
প্রদেশভেদে মিলগুলির অবস্থান (১৯৫৮--১. ৪. ৫৮ 
মিলের 
os | ত 

গুজরাট স্টেটে মোট ১০৩ 

(ক) আমেদাবাদ শহর--৬৬ 

(খ) অবশিষ্ট গুজরাট--৩৭ 
অন্ধপ্রদেশ ১৪ 
qata ১৩৫ 
মহারাষ্ট্র ৯০ 

বোম্বাই শহর--৬* 

অবশিষ্ট মৃহারাষ্ট্র_৩০ 
পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ 
উত্তরপ্রদেশ ২৫ 
রাজস্থান ১১ 
মহীশূৰ ৮ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৮ 
পাঞ্জাব ৩ 
দিল্লী ৪ 
কেরল ১৩ 
পর্ডিচেরী ৩ 
বিহার ৩ 
উড়িয়া ২ - 
মোট ৪৭৫ 


কিন্তু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাস বয়নশিশ্প-সংক্রান্ত আরও ছোট-বড় অনেক কারখান! 
প্রভৃতি হইয়াছে । গবর্ণমেপ্ট দণ্চরে তাহাদের সংখ্যা লিখিত আছে ২২৪৬ মাত্র। 
কার্গাস-শিল্পে প্রথম স্থান--মহারাষ্ট ও দ্বিতীয় স্থান গুজরাট স্টেটের। ( ১৯৬০ সালে 
মহারাষ্ট্র স্টেটের বস্ত্ৰ উৎপাদন ১৬৭৪, ৭*২ মিটর, এবং গুজরাট স্টেটের বস্ত্ৰ ১৩৭৫৬১৪ 
মিটর, সুত্র উৎপাদনে ১৯৬* সালে প্রথম স্থান অধিকার করে মহারাষ্ট্র-২৪২২৬৭ 
কিলোগ্রাম, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মান্দ্রা»_-১৪২১১৫ কিলোগ্রাম, তৃতীয় স্থান 
অধিকার করে গুজরাট--১৩৫৬৪১ কিলোগ্রাম। 

বোস্বাই,_ইহাব্র ators Pia Biase বিররণ হইতে 
দেখিতে পাওয় যায় যে, যদিও সর্বপ্রথম তুলার কারখানা বগদেশে স্থাপিত 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প-_কার্পাস ৪৭৯ 


হইয়াছিল, এবং অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ ও মান্দাজের ataa বিদেশে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তথাপি ভূতপূৰ্ব বোম্বাই স্টেট কাৰ্পাসশিল্ে প্রধান স্থান, 
অধিকার করিয়াছিল। মোটামুটি অর্ধেক কাৰ্পাসদ্ৰব্য ent ও মহারাষ্ট্র স্টেটে 
প্রস্তুত হয়। কোন স্থানে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ জানিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে বিচার- 
করা দরকার_(১) অবস্থান, (২) মূলধন প্রাপ্তির সুবিধা, (৩) শ্রমিক, (৪) কীচামাল, 
পাইবার সুবিধা, (৫) পরিবহনের স্থবিধা ও (৬) বিক্রযস্থান। এই হিসাবে 
ভূতপূৰ্ব বোস্বাই-এর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার কর! যাউক। 

(১) SVQ) হ্থরাট বন্দরের অবনতি হইলে, নর্মদ! wat নদী 
মজিয়া গেলে, এবং বিশেষভাবে এই সময়ে বাণিজা-জাহাজগুলির আয়তন বৃদ্ধি 
হইলে,_বোদ্থাই দ্বীপ বন্দররূপে গৃহীত হয়। বন্দর করিবার পক্ষে এ-অঞ্চলে এরূপ 
স্থবিধাজনক স্থান আর ছিল না। 

(২) বোম্বাই বন্দর সমস্ত ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ ভারতের পশ্চিম-উপকূলে, শ্ৰেষ্ঠ 
পোতাশ্রয়”_ও বাণিজ্যপ্রধান ইউরোপের নিকটবর্তী বন্দর এবং ভারত মহাসাগরীয় 
বাণিজ্যপথে অবস্থিত প্রধান স্থান। সেজন্ত ইংলণ্ড ও চীনের মধ্যে যে কাৰ্পাস-স্থত্ৰের 
বাণিজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার জন্য বোম্বাই অঞ্চলের লোকে, বিশেষত: পার্শী- 
সম্প্ৰদায়,--বাণিজাকুশল ও ধনী হইতে পারিয়াছিল। ৮ 

(৩) Race তুলা-রপ্তানির ইহাই প্রধান বন্দর হইয়াছিল। বিশেষত 
আমেরিকার গৃহযুদ্ধকালে যখন আমেরিকা হইতে Race তুলা-রপ্তানি বন্ধ হয়, তখন, 
ইংলণ্ডের কার্পাসশিল্লের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল, এবং এজন্য 
বোম্বাই বন্দর ক্রমশঃ প্রসিদ্ধ তুলা-বন্দরে পরিণত হইয়াছিল। তাই তুলার কল 
নির্মাণকল্পে প্রথমে বোম্বাই সহরই নিরূপিত হইয়াছিল। 

(৪) বিলাত হইতে মিলের যন্ত্রপাতি আনিবার পক্ষে এই স্থানই ইউরোপের 
নিকটতম উপযুক্ত বন্দর | ৰ 
(২) সুলাব্ন্স|--বোম্বাই অঞ্চলের পাৰ্শা-সম্প্ৰদায় তুলাসংক্ৰান্ত ও অন্যান্ত 
বাণিজে। অর্থসঞ্চয় করিয়া বিশেষ ধনী হইয়াছিল, ও ইংলণ্ডের ব্যবসায়িসম্প্ৰদায়ের সংঅ্ববে 
ব্যৰসার-কার্ষের মূল তথ্য জানিতে পারিয়াছিল এবং ব্যবসায়স্থত্রে ইংলণ্ডের ব্যবসায়িগণের 
MA আসিয়া সহজে কল স্থাপনের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিবার ও তাহা আনিবার 
অনুমতি যোগাড় করিবার স্থবিধা পাইয়াছিল। এই পার্শা-সম্প্রদায়ই যখন সুতার কল 

স্থাপন করে, তখন তাহারা বোম্বাই সহরই যোগ্যস্থান বলিয়া মনোনীত করিয়াছিল। 


(৩) শ্রমিক ৷--অদানীস্তন বোম্বাই স্টেট ও দাক্ষিণাত্যের অন্তান্য অংশ হইতে 
স্থলভ শ্রমিক সংগ্রহ করা সহজ হইয়াছিল। 


৪৮৯ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(৪) ক্কীচাস্মীজ ৷--বোম্বাই বন্দরের পশ্চাভূমিই তুলা-উৎ্পাদনের প্রধান 
স্থান। তদুপরি বোম্বাই তুলা-রপ্চানির প্রধান বন্দর ছিল বলিয়| কলে ব্যবহারের 
জন্য এখানে তৃলাপ্রাপ্তির বিশেষ স্থবিধ| ছিল। 

(6) fees ৷--সে-সময়ে বোম্বাই-এর সহিত ইউরোপের বাণিজ্য- 
সম্পর্ক এরূপ বুদ্ধি পাইয়াছিল যে, উৎপন্ন কাৰ্পাসদ্ৰব্য বা তৎসংক্রান্ত দ্রব্যের আমদানি 
ও রপ্তানির পক্ষে ইহাই উপযুক্ত স্থান ছিল। 

(৬) বিবস্রতত্র-স্ছাঁন্ন।__বিদেশে কার্পাস-দ্রব্য রপ্তানি করার পক্ষে বোম্বাই 
‘জেষ্ঠ বন্দর। 

অন্যান্য eda কার্পাস-স্ত্রাদি নির্মাণের জন্য আর্দ্র বাতাসের আবশ্যকতা 
ছিল। সমুস্ৰতীৱে অবস্থিত বলিয়া বোম্বাই-এর জলবায়ু কার্পাস-শিল্প গঠনের 
উপষোগীই ছিল। 

তদানীন্তন বোম্বাই স্টেটের মধ্যে এবং বর্তমান গুজরাট স্টেটে কার্সাস-শিল্পের 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান আমেদাবাদ। কারণ_প্রাচীনকালে এই অঞ্চলেই কার্পাস-শিল্প 
উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং এই অঞ্চলেই তাঁতের PA দক্ষ বয়নশিল্পী যথেষ্ট 
ছিল,_এই অঞ্চলেই কার্পাস উৎপন্ন হয়,--ইহা| সমুদ্র হইতে বেশী দূরে 
অবস্থিত নহে, স্থতরাং আমদানি-রপ্তানির স্থবিধা এখানে প্রচুর ছিল,_এবং 
উৎপন্ন-দ্রব্য বিক্রয় করিবার স্থানও ইহার চারিদিকে ছিল। কারণ,_তখন 
এ-অঞ্চলে কল স্থাপিত হয় নাই। অধিকন্ত মূলধন সংগ্রহের পক্ষেও আমেদাবাদ 
উপযুক্ত স্থান। এইজন্য বোম্বাই সহরের বাহিরে কল স্থাপনের প্রয়োজন হইলে 
আমেদাবাদই মনোনীত করা হইয়াছিল। এক্ষণে সমগ্র ভারতে আমেদাবাদ 
কার্পাস-শিল্পের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সহর ৷ এখানে ৬৬টি কল আছে । J 

Spy হানে কার্পাস-শিল্প |--গুজরাট স্টেটের আমেদাবাদের 

. পর মধ্যপ্রদেশের ভূতপূৰ্ব রাজধানী অঞ্চলের নাগপুরে কার্পাস কল স্থাপিত 
হয়। বোদ্বাই অঞ্চলের বাহিরে এই প্রথম কল স্থাপিত হইল। প্রাচীনকালে 
মধ্যপ্ৰদেশ সোনালী সুতার বসন্তের জন্য বিখ্যাত ছিল। স্থতরাং এস্থাণে তাতীর 
অভাব ছিল ali এইস্থানে বিস্তর তুলা উৎপন্ন হয়, এখানকার শ্রমিক স্থলভ ও 
সহজপ্রাপ্য, মাল আমদানি ও রপ্তানির পক্ষে রেলপথেরও সংযোগ আছে। সর্বোপরি 
এখানে কয়লার খনি আছে। সেজন্ত এস্থলে অনেকগুলি কল স্থাপিত হুইয়াছে। 

দক্ষিণ-ভাৰতে ক্াঁপাস-শিল্প ।- মান্্রাজে ও মহীশূরে তাতশিল্পের 
বিশেষ প্রচলন for) কথিত আছে ভারতের তাতশিল্পে যত স্থতা ব্যবহৃত হয় 
তাহার এক-তৃতীয়াংশ GIIS হয় মান্্রাজে। প্রকৃতপক্ষে তাতশিল্পের KO সরবরাহের 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প-_কার্পাস ৪৮১ 


জন্যই এ-অঞ্চলে, বিশেষতঃ তিরুনেলভেলি ( তিন্নেভেল্লী ), মান্দ্রাজ ও কইখ্বাটুর 
প্রভৃতি জেলায়, প্রথম WIA কল স্থাপিত হইল। কিন্তু কয়লার অভাবে এ-অঞ্চলে 
বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, এবং শেষে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনই এ-অঞ্চলে 
কার্পান-শিল্প প্রতিষ্ঠার মূল। এখানকার জলবিদ্যুৎউৎপাদন-স্থানগুলির মধ্যে 
অনেকগুলি তুলা-উৎপাদন-অঞ্চলে বা তত্সন্নিকটে অবস্থিত। এজন্য এরূপ স্থানেই 
অনেক কল স্থাপিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে শ্রমিক সন্তা। 


সহীশ্গুর_ রাষ্ট্রের রাজধানী বাঙ্গালোরে কয়েকটি কল আছে। এখানে 
অমিক--স্থলভ ও প্রচুর, মূলধনের সম্ভাবনা বেশী, কীচামাল সন্নিকটেই পাওয়া যায়, 
কাঁচামাল আমদানির ও উৎপয্নদ্রব্য রপ্তানির স্থবিধা বিস্তর, এবং সর্বোপরি জলবিদ্যুৎ- 
-শক্তির জন্য সস্তায় কল চালাইবার বিশেষ স্থবিধা আছে। সেজন্য এখানে কতকগুলি 
কল স্থাপিত হইয়াছে। 


efesas প্রাচীনকাল হইতেই তাতশিল্পে বিশেষ অগ্রদর। তাতবস্্ৰের 
আবশ্তকতাও এ-অঞ্চলে বেশী। এ-অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বেশী নহে বলিয়া 
সাধারণের নিকট Steams শীতবন্ত্র। এখানে কলগুলি কয়লা-অঞ্চলের নিকটবর্তী 
হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলায় প্রধানতঃ স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরটি 
কাচা তুলা ও কলের যন্ত্রপাতি আমদানির ও উৎপন্নবস্ত্ৰ রানির শ্ৰেষ্ঠ বন্দর। 
ভাগীরথী নদী আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনিবার ও পাঠাইবার পক্ষে সুবিধাজনক, এবং 
কলিকাতা সহর উতপন্নদ্ৰরব্য বিক্রয়ের একটি শ্ৰেষ্ঠ বাজার। ইহার জলবায়ু আর্দ্র ও 
উষ্ণ, এবং এখানকার wise সুলভ ও সহজপ্রাপ্য। পশ্চিমবন্দের কলিকাতা শহর - 
আবার. বহু ব্যাঙ্কের এবং বহু ধনীর ও ব্যবসায়ীর মন্গমস্থল;__হৃতরাং এখানে 
মূলধনের অভাব হয় না। কিন্তু এখানে তুলার বিশেষ অভাব,_পশ্চিম ভারত 
হইতে বা বিদেশ হইতে রেল ও জলপথে তুলা আনাইয়া এখানে কাজ চালাইতে হয়। 
এই বাধার জন্য এদেশে কার্পাসশিল্লের প্রয়োজন মুরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে নাই। 

উত্তল্পঞ্রদেস্ণ_এখানে অনেকগুলি কল স্থাপিত হইবার প্রধান কারণ এই 
যে, এখান হইতে পূর্বে ও পশ্চিমে জিনিষ রপ্তানির বিশেষ স্থবিধা। প্রকৃতপক্ষে ইহা 
ভারতের বিশেষত: বাণিজ্য প্রধান উত্তর-ভারতের, cama অবস্থিত। ইহাই 
কানপুরের উন্নতির অন্যতম কারণ এবং এই কারণেই উত্তরপ্রদেশে প্রথম কল স্থাপিত 
হয় কানপুরে । উত্তরপ্রদেশে কয়লা নাই, কিন্তু বিদ্যুৎশক্তি আছে-_ প্রচুর শ্রমিক 
আছে, তুলাও এখানে কিছু উৎপন্ন হয়, এবং পাঞ্জাব হইতে সংগ্রহ কর! যায়,_সেজন্ত 
উত্তরপ্রদেশে অনেকগুলি কল স্থাপিত হইয়াছে। 
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৪৮২ উচ্চ মাধামিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
Betas AA কয়েক বৎসরের উৎপাদন* দেওয়! হইল,_ 
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* The Times of India Directory & Year Book— 1961-62, 
ল্লগানি_নিজের দেশের মধ্যে বিক্রয় কর! ছাড়াও ভারত-যুক্তরাষ্ট- মধ্য প্রাচ্য, ও 
সুর প্রাচ্যের দেশগুলিতে কাপড় রপ্তানি করে। পাকিস্তানও এক্ষণে ভারতের খরিদ্দার | 
১৯২০ সালে এই রপ্তানিকার্ধে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। 
তাহার প্রধান খরিদ্দার ছিল-_সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, আ. যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, সিংহল, 
অষ্ট্ৰেলিয়| ও ব্ৰহ্মদেশ । 
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৷ The Times of India Directory ond Year Book— 1963-63. 
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আমদানি--১৯৪৯ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে কেবল কয়েকটি বিশেষ ধরণের. কাপড় আমদানি 
করা হয়। যেমন সাদা ধোওয়া-ধুতি, কোরা কাপড়, রঙীন কাপড়, ছাতার কাপড় ও 
ছাপানো কাপড় ইত্যাদি। ১৯৫৮ সালে আমদানি হয়-ঁযুক্তরাজ্য, জাপান, Bare, 
TUE, হলগু, বেলজিয়ম, ইতালী, জার্মানি, মালয় ও সিঙ্গাপুর হইতে । মোট ২ 
কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার বন্দি আমদানি করা হয়। 


Stora 
( শক্তিৰ ও হুস্ত-ভালিত) 


Stefen অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। কিন্তু ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেষ্টায় এই শিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ইহার 
পুনরুন্নতির চেষ্টা হইতেছে। ৰ 

ভাত--ভারতে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস Ag ২৭৫৪ লক্ষ তাত আছে। 
তাহাতে প্রায় ২ কোটি লোকের অন্ন সংস্থান হয়। তাহার মধ্যে মান্্রাজে আছে 
৮,৪১,১৪০ অর্থাৎ সমগ্র ভারতের সংখ্যার ২৯৫ শতাংশ । ইহার পর দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করে উত্তরপ্রদেশ; তাতসংখ্য। ২১৩,৩১১ । গবর্ণমেপ্টের হিসাবে ১৯৫৮-৫৯ 
Jra ১৮৬৫ কোটি, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৯১ কোটি এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত ১৬* কোটি গজ, Seam উৎপন্ন হইয়াছিল। | 

শক্তি-চালিত তাত-কারখানা ( establishment ) ভারত যুক্তরাষ্ট্রে আছে ৩২ 
হাজার, তাহাতে তাঁত চলে মোটামুটি ২০ হাজার;--ইহার অধিকাংশই মহারাষ্ট্র স্টেটে 
আছে। ইহার বাধিক উৎপাদন মোটামুটি ৯ কোটি গজ। 

১৯৫৮ সালে মোটের উপর ৩৫০ লক্ষ গজ Seay রপ্তানি করা হইয়াছিল | 

ভাতশিল্পের অবনতির FNA! |) পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানভুক্ত 
হওয়ার জন্য ভারতের ঠাতবস্ত্রের বাজার নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বাজারের 
জন্য পশ্চিমবঙ্গের ও আসামের যত ক্ষতি হইয়াছে, অন্ত প্রদেশগুলির ততটা ক্ষাত 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ ক্ষত যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা এতদিনে 
শুধরাইয়া লওয়ার সম্ভাবনা ছিল। 

(২) মিলের বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁতের ক্ষতি হুইয়াছে। ইহা প্রচলিত কারণ) 
কিন্তু ১৯৪৮ খৃ. অব্দে মিলগুলি ধুতি শাড়ী গ্রস্ত করা স্বেচ্ছায় কমাইয়া দিয়াছিল। 
তাহাতে তাতবস্ত্ের বিক্রয় বাড়ে নাই 


৪৮৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


(৩) স্থতার অভাবও তীতশিল্পের অবনতির অন্যতম কারণ বলিয়া কেহ-কেহ 
উল্লেখ করেন। কিন্তু বর্তমানকালে এই কারণ বিশেষ যুক্তিসহ নহে। War তীত- 
শিল্পের অবনতির কারণ অন্য কোথাও রহিয়াছে । হয়ত-- 

(8) šera অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি তাতশিল্পের অবনতির একটি প্রধান কারণ। 
তাত্বস্ত্রের মূল্য যে-হিসাবে বাড়িয়াছে, তাহা সাধারণ লোকের ক্রয়মূল্যের বহিভূতি। 
FHC প্রতোক বৎসরে গড়ে যে-কয়খানা কাপড় একজন পরিত, এখন সে বাধ্য 
হুইয়া তাহা অপেক্ষা কম কাপড় ব্যবহার করে এবং ভজ্জন্য কমমূল্যের age কিনিয়া 
থাকে। মিলের বস্তু তাতবস্ত্ৰ অপেক্ষা কম মূল্যে পাওয়া যায়। 

(৷) পূর্বে পুজাপার্ণে তাতবন্ত্র খরিদ করা বা সামাজিক উপহারাদিতে 
Sway দেওয়া একটা আবশ্যকীয় গৌরবজনক প্রথা ছিল। এখন teaa উপর 
সে-্টান আর নাই--কতক আধিক দুর্দশায়, কতক পছন্দের কালোচিত পরিবর্তনে 
এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

(৬) তাঁতের কাপড়ের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়াছে। বর্তমান কালের মুদ্রামূল্য 
হিসাবে যে-মূল্যের কাপড়ের যে প্রকার উৎকর্ষ আশা করা যায়, এখন তাহা নাই। 
ইহাও চাহিদ! কমিবার একটি বিশেষ কারণ। 


২। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 


ইহা নিঃসন্দেহে বল! যায়, পৃথিবীতে লৌহশিল্পই সর্বপ্রধান শরমশিল্প এবং অন্য 
শিল্পগ্রচেষ্টার দ্বারস্বন্ধপ। বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ এই শিল্পে সবিশেষ সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিল। লৌহপ্রস্তর হইতে লৌহশোধন, উত্তাপ-প্রয়োগে লৌহের সহিত লৌহের 
মংযোগসাধন, ইম্পাতপ্রস্তুতকরণ প্রভৃতি লৌহসংক্রাস্ত কার্ধে ভারতবর্ষ যখন অপূর্ব 
দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল তখন পৃথিবীর অন্য কোন জাতি ইহার সমকক্ষ ছিল ন৷। 
দিল্লীর কুতবমিনারের নিকটবর্তী ২৩ ফিট উচ্চ আজও Hee কলঙ্কহীন ১৫** বৎসরের 
পুরাতন লৌহন্তম্ভ, মালবস্থিত ৪৩ ফি. ৮ই উচ্চ লৌহস্তপ্ত, রাজপুতানার আবু- 
সপাহাড়স্থিত we, প্রাচীন মন্দিরাদির নানারূপ থাম বা! ছড় প্রভৃতি দেখিয়া বর্তমান- 
-কালে লৌহশিল্লে অগ্রগণ্য পাশ্চাত্য জগৎ প্রাচীন ভারতের লৌহশিল্প প্রতিভার কথা 
ভাবিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। ভারতের সর্বস্থানে, বিশেষতঃ মধাগ্রদেশে, ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত লৌহমল বা গাদ এখনও প্রাচীন লৌহশিল্পের পরিচয় দিতেছে | 

কিন্ত কালধর্ষে ভারতের লে গৌরব নষ্ট হুইয়াছে,--ভারত ভুলিয়া গিয়াছিল যে, 
কোনও কালে তাহার লৌহশিল্প, এমন কি Chere ছিল। আবশ্যকীয় ইস্পাতের 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প--লৌহ ও ইস্পাত ৪৮৫ 


জন্য সে পরপ্রত্যাণী হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে ভারতের এই শিল্পের পুনরুদ্ধারের 
দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। উত্তরভারত এখন ভারতের প্রধান লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাঞ্চল 
হইয়াছে | ইহার কারণ নিয়ে আলোচিত হইল | 

Seasigs প্রর্থান লৌহ-শিল্লাথলল ক্কেন্ন? লৌহশিল্পের 
প্রয়োজনীয় উপাদান উত্তরভারতে সহজে ও স্থলভে পাওয়া যায়,--(১) লৌহখনি। 
ভারতে যে-সকল লৌহখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ উত্তরভারতেই 
আছে। | 

বিহারের সিংহভূম, এবং উড়িস্বায়-_-কেওনঝর, ময়ুরভঞ্জ ও বোনাই অঞ্চলে 
প্রচুর লৌহসম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, _ভারতের এই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খনি-অঞ্চলে 
লৌহ-প্রাচুর্ষও সর্বশেষ্ঠ_ইহার আরও এক বিশেষত্ব এই যে, পর্বতের উপরে 
( ১৪১নং চিত্ৰ ) এই লৌহ প্রচুর সঞ্চিত আছে,_ গ্রেটবুটেন প্রভৃতি দেশের মত খনি 
খুড়িয়| (১৪২ নং) লৌহ সংগ্রহ করিতে হয় না,-খনিকাধে অশিক্ষিত সাধারণ 


১৪১ নং চিত্র । ১৭২ নং চিত্ৰ । 


শ্রমিক দিয়াই লৌহ কাটিয়া বাহির করা যায়--আবার এখানকার লৌহগ্রস্তরে 
লৌহের অংশও বেশী। প্রন্তরে লৌহ অংশ ৬,-৬৯ শতাংশ ( ইউরোপে 80%, 


আ. যুক্তরাষ্ট্রে ৫*% )। 


৪৮৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থ নীতিক ভূগোল 


(২) কয়লার খনি।--কয়লাখনির অবস্থিতিসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূৰ্বেই 
(২৮৩ পৃষ্ঠায়) করা হইয়াছে। আসাম, কাশ্মীর, ৰাজপুতানা, হায়দরাবাদ, উড়িয়া, 
মধ্যপ্ৰদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে অল্পবিস্তর কয়লার খনি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বশ্েষ্ 
কয়লার খনি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে অবস্থিত। 

(৩) ধাতুশোধনের জন্য সাক্ষাৎ্ভাবে অবশ্য প্রয়োজনীয় সদ্ৰব্য--কোক-কয়ল| | 
এই কোক-কয়ল| প্রাপ্তির প্রধান স্থান--এই অঞ্চলের ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ গিরিডি ও 
বোকারে| কয়লাখনি। কিন্তু কোক-কয়ল| ভারতে বেশী নাই। মাত্র ২** কোটি 
টন আছে বলিয়া অন্লমান কর! যায়। 

(8) লৌহ গলাইবার জন্য আবশ্যক বিদ্রাবক--চুণাপাথর ও ডলোমাইট 
এই অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানেই পাওয়া যায়। 

(৫) সিলিকা, ও ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি অন্ত যে সকল খনিজ zg এই শিল্পের 
জন্ত আবশ্যক, তাহাও নিকটে-নিকটেই পাওয়া ata i 

(৬) এই শিল্পের জন্য যে-সকল তাপসহনক্ষম (refractory) ধাতু দরকার 
তাহাও এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। এতছ্বাতীত 

(৭) এই অঞ্চলের নিকটবর্তী সাওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর কর্মপ্রার্থী, 
হুল শ্রমিক পাওয়া যায়। এই সকল কারণে বঙ্গ-বিহারের খনি-অঞ্চল লৌহশিল্লের 
সবিশেষ উপযোগী । 

SIS লৌহুপ্পিল্প।_-ভারতে লৌহশিল্প এখন দুই শাখায় বিভক্ত 

(ক) মৌলিক লৌহ ও ইম্পাতশিল্প ও (খ) পুনর্গঠন লৌহ ও 
ইম্পাতশিল্প। | 

লৌহপ্রস্তর হইতে যে কাচা লৌহ ও ইস্পাত পাশ্চাত্য প্রথায় মিলে তৈয়ার কর! 
হয়, তাহাই মৌলিক লৌহ faga, এবং বৃহৎ ইস্পাত Pi ছাট ও ক্ষুদ্ৰ-ক্ষুদ্ৰ 
বাট ( billet ) লইয়া, অথবা ভাগ! গাড়ী, ভাঙ্গ৷ ewe, ভাঙ্গা রেলের পাটি প্রভৃতি 
লইয়া তাহা হইতে যে-সকল লোহ-ভ্রব্য পুনরায় গঠন ( Re-rolling ) কর! হয় 
তাহাকে পুনর্গঠন লৌহশিল্পদ্ৰব্য বলা হয়। 


(ক) মৌলিক লৌহ ও ইম্পাতশিলপ 


লোহশ্িল্লের পুন্সল্ুছ্ঘানেৰে ইতিহাস ৷--ভারত যুক্তরাষ্ট্রে এখন 
লৌহ ও ইম্পাত-শিল্পই অন্যতম প্রধান শিল্প Res ৬. হাজার লোক খাটে, 
এবং ৬১ কোটি টাকা এই শিল্পে নিয়োগ কর! হইয়াছে ২ 7A জানা যায়, এদেশে 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প__লৌহ ও ইস্পাত ৪৮৭ 


পাশ্চাত্তা প্রথায় এই শিল্পের কারথান/-স্থাপনের প্রথম চেষ্টা করেন,_মটি ও ফার্কার 
{ Mottee & Farquhar) ১৭৭৯ খু. অব্দে। তাহার! বীরভূমের লৌহ অঞ্চলের 
ইজারা লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার! বিফলমনোরথ হন। " 

ইহার বহু পরে, ১৮৩* খু. অন্দে মিষ্টার জে, এম, হীথ নামে মান্দ্রাজের এক অবসর- 
-ata গবর্ণমেন্ট কর্মচারী পোর্টে। নোভো নামক স্থানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
সাহায্যে লৌহশিল্পের কারখান| স্থাপন করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু হইল বলিয়| 
১৮৬৯ খৃ. অব্দের পর এই কোম্পানি আর চলিল না। 

ইহার পরে বীরভূমে কয়েকবার লৌহশোধনের RARE চেষ্টা হইয়াছিল। 
কিন্তু বিশেষ ফললাভ হয় নাই । লৌহশিল্প সম্পর্কে ১৮১৪ খৃ. অব্দে তৃতীয় চেষ্টা 
করে বরাকর লৌহ ফাউণ্ডি ( Barakar Iron Foundry)! কুল্টিতে ইহার 
কারখানা স্থাপিত হয়, এবং ইহা! এই ব্যবসায়ে বেশ সফলতাও লাভ করে। 
কিন্তু ১৮৮৭ থু, অব্দে ইহা বরাকর আয়রন ও ষ্টীল কোম্পানির হস্তগত হয়, এবং 
দুই বৎসর পরেই ইহার ata পরিবর্তন ঘটে, ও ইহা ১৮৮৯ খৃ. অবে বেঙ্গল STARA 
এবং ষ্টীল কোং ( Bengal Iron and Steel Co.) এবং পরে ১৯১৯ খৃ. অবে 
বেঙ্গল আয়রন “কোং ( Bengal Iron Co.) নামে পরিচিত হয়। এই কারখানাই 
ভারতে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য প্রথায় কীচ| লৌহ (pig iron) প্রস্তুত করিবার 
নফল কারখানা । ইহার পরে ১৯১৮ খু. অন্দে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও Ma কোম্পানী 
আসানসোল হইতে মাত্র ৪ মা. দূরে হীরাপুরে গঠিত হয়। ইন্পাত প্রস্তুত 
করার জন্য বেঙ্গল আয়রন কোং হইতে কাচা লৌহ এখানে পাঠানো হইত। 
পরে :১৯৩৬ খৃ. অবে কুলটি আয়রন কোং ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। 
ইহাদের সংযুক্ত নাম হইয়াছিল ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানি লিঃ 
( Indian Iron & Steel Co. Ltd. ) 


লৌহ-ইম্প'তের কারখানা এই স্থানে স্থাপন করার অনেক স্থবিধা ছিল। যেমন__ 

(১) ইহা কয়লা-অঞচলেই গুতিষ্ঠিত। সেজন্য কয়লা আনিবার কোন পরচ নাই। 

(২) cheats ইহার কিছু দুরে অবস্থিত বটে, কিন্ত সে দূরত্ব খুব বেশী নহে | বিশেষ, কয়লা! আনিবার 
কোন খরচ ন| থাকাতে লৌহ আনিবার জন্তু যে বেশী খরচ হয় তাহা বিশেষ ক্ষতিকর নহে। 

(৩) মাঙ্গনিজ ও ডলোমাইট এখান হইতে বিশেষ দূরে অবস্থিত ace মাঙ্গানিজ আসে মধ্যপ্ৰদেশ 
হইতে, চুনাপাথর ও ডলোমাইট আসে বিস্রা ও গাংপুর হইতে। 

(৪) কলিকাভা-দস্থিহিত লোহার বাজার ও কলিকাত| বন্দর নিকটেই অবস্থিত। 

(৫) ছামোদর হইতে প্রয়োজনীয় জল পাইবার সুবিধা আছে। 

(৬) শ্রমিক এ-অঞ্চলে প্রচুর ও সুলভ | 


৪৮৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


ইহার পরে ১৯৩৭ খৃ. অবে বার্ণপুরে এই কোম্পানির সহিত A এক 
Fea কোম্পানির সৃষ্টি হয়। তাহার নাম হয় ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল 
( Steel Corporation of Bengal )। ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড টাল কোম্পানি 
হইতে ইম্পাত লইয়া এখানে ইস্পাতদ্রবা (Steel structurals) প্রস্তুত করা 
হইত। কিন্তু ১৯৫২ খৃ. অব্দের ১৪ই অক্টোবর ইণ্ডিয়ান আয়রন ও Pa কোং 
ও ষ্টীল কর্পোরেশন কোম্পানি এক হইয়| যায় ও উহার মিলিত নাম হয় ইণ্ডিয়ান 
আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড । ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিভিন্ন 
কোম্পানীর স্থানে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড গ্রীল কোং নামে একটি ইস্পাত শিল্পের 
কারখানা হইল। 


কিন্তু ভারতে এক্ষণে সর্বশ্রেঠ লৌহশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বিহারের জামসেদপুরের 
টাটা কোম্পানী । বোশ্বাইয়ের ধনকুবের জে, এন, টাটা উড়িয্যার গুরুমহিষানি 
পাহাড়ের লৌহমম্পদের সন্ধান পাইয়া ১৯০৭ থু. অন্দে সিনিতে কারখান। স্থাপন 
করেন। এই স্থানে জমিসংক্রান্ত অস্তুবিধা হইলে ইহা সাকৃচি নামক এক গ্রামে 
স্থানান্তরিত হয়। এই সাক্‌চি-ই এক্ষণে টাটানগর বা জামসেদপুর। ১৯০৮ থু. 
অব্দে এই কারখানা কার্য আরম্ভ হয় এবং প্রথমে ১৯১১ খু অবে কাচা 
লৌহ প্রস্তুত হয় ও পরে ১৯১২ খৃঃ অবে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ইহাই ভারতে 
লৌহশিল্পের পুনরুখান-যুগের প্রথম ইস্পাত নির্মাণ। গত ৪* বৎসরে টাটা 
কোম্পানি লৌহশিল্লে অপূর্ব সফলতা লাভ করিয়াছে এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইহা 
শ্ৰেষ্ঠ লৌহ কারথান| বলিয়৷ পরিগণিত হইয়াছে। 


পূৰ্বেই বলিয়াছি টাটাজি এই অঞ্চলে লৌহশিল্পহুষ্টির নানা স্থবিধ| দেখিয়াছিলেন। 
পূর্বেই দেখাইয়াছি, লৌহশিল্পহুষ্টির পক্ষে বঙ্গ-বিহারের এই কয়লা-অঞ্চল আদর্শ স্থান। 
প্রকৃতপক্ষে জামদেদপুরে কারখানা স্থাপন করিয়া তিনি শিল্পোন্নতির বিশেষ সুবিধা 
হইবে মনে করিলেন। তিনি মনে করিলেন,-- 


(ক) ইহার জন্ত আবশ্যক লৌংগ্রস্তরের প্রাপ্তিস্থান গুরুমহিযানি, সুলাইপেত, নোয়ামুদি, বাদাম পাহাড় 
অঞ্চল মাত্র ৫৫ মাইল দুরে অবস্থিত। 

(খ) ইহার কয়লাপ্রাপ্তির স্থান__বরিয়। অঞ্চল। ইহা সাজ ১১২ মাইল দূরবর্তা। 

(গ) ইহাব জন্ত ম্যা্গানিজ, ডলোমাইট ও চুনাপাথর প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থান হইতে পাওয়া যায়। 
এইসকল জবা প্রাপ্তির স্থান JAIRE ১১* মাইল অপেক্ষা দুরবৰ্তা নহে। 

এইসকল নিকটবর্তী স্থান হইতে শিল্প-উপাদান আনিবার খরচ কম। 

(ঘ) ইহার মাত্র ১৫২ মাইল দূরে কলিকাতা বন্দর অবস্থিত । ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর ৷ স্বত্রাং 
রপ্তানির পক্ষে বিশ্বে হুবিধা! হইবে। তচুপরি কলিকাতার চতুদিকেও একটি লৌহের বাজার আছে। 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প__লৌহ ও ইস্পাত ৪৮৯ 
তাহাতে লৌহত্রব্য বিক্রয়ের স্থবিধ| হইবে এবং অতিরিক্ত লৌহ কলিকাতা! বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানি 
করারও বিশেষ gf হইবে। 

(ঙ) বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ এই অঞ্চলে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়! অবস্থিত। Awa কারখানার 
জন্য শিল্প-উপাদান আনিবার ও কারথান| হইতে প্রস্তুত Para দেশের aaa ও বিদেশে রপ্তানির os 
বিশাখাপত্তন বন্দরে পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে। 

(চ) নিকটবর্তী সাওতাল পরগণ! প্রভৃতি স্থান হইতে সুলভে বিস্তর শ্রমিক পাওয়া যাইবে। 

(ছ) শিল্পকারখানার জন্তু নিকটবর্তী খরখৈ ও yadan নদী হইতে প্রচুর জল পাওয়া যাইবে। 

হীরাপুর ও টাটানগর এই ছুই স্থানের কোম্পানিরই নিজ-নিজ লৌহ, কয়লা ও 
ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির খনি আছে। 

এক্ষণে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য লৌহ-কারখানা আছে, উহা 
মহীশূরের অন্তর্গত ভদ্রাবতী লৌহ-কারখান|। ইহার জন্য-_ 

(১) লৌহ পাওয়া যায় বাবাবুদ্ৰান পাহাড়স্থিত কেন্মানগুণ্ডি খনি হইতে। ইহা মাত্র ২৫ মা. দূরে 
অবস্থিত । 

(২) কোক-কয়লার পরিবর্তে নিকটবর্তী বন হইতে কাঠকয়ল| এবং জগ জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ 
শক্তি ব্যবহৃত হয়। কারণ, এ-অঞ্চলে কোক কয়লার অভাব। 

(৩) চুনাপাথর মাত্র ১৪ মা. দূরবর্তী ভাণ্ডিগুডড| হইতে পাওয়া! যায়। : 

এইসকল কারণে ইহারও অবস্থিতি লৌহ-শিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী৷ 

মান্দ্রাজে লৌহ আছে, কিন্তু ইন্ধনের অভাব আছে। তবে এই জলবিদ্যুংশক্তির 
যুগে মান্দ্ৰাজেও একটি লৌহ-কারখানা অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

ইহা ব্যতীত কয়েকটি ছোট-ছোট কারখানা আছে। উহাদের সংখ্যা প্রায় 
১৩২টি হইবে । এক্ষণে যে-লৌহদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা সম্পূর্ণ হইলে মূল্য হয় ৭৮ 
কোটি as লক্ষ টাকা | 

Metis sarsa দ্রেত Bafs হইয়াছে বলিতে হইবে। 
বিপদের সঙ্গেও সম্পদ্‌ জড়িত থাকে,-- দুই মহাযুদ্ধই অন্যান্য শিল্পের ন্যায় লৌহশিল্লেরও 
উন্নতিবিধানে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধকালে, এই শিল্পের শিশু 
অবস্থায়, ইহ।র উন্নয়ন করার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার পরে বৃটিশ গবণমেণ্ট এই 
শিল্পের উন্নতিকল্পে সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করেন, এবং ১৯২৪ হইতে ১৯৪৭ খৃঃ অক. 
পৰ্যন্ত ২৩ বদর যাবৎ এই শিল্প সংরক্ষণনীতির আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হহয়। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে এই শিল্পের উন্নতিসাধনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং সেজন্য ইহার 
উন্নতিও দ্রুত হইয়াছিল | 

Sis উত্পাদন ক্ৰেঁন্দ্ৰ--ডপরে বণিত ৰিবরণ হইতে দেখা 
যাইতেছে, এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত প্রস্তুত করার জন্য তিনটি প্রধান cow 
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১৪৩ নং চিত্ৰ । 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প-লৌহ ও ইম্পাত ৪৯১ 


আছে,_-১। পশ্চিমবঙ্গে হীরাপুর, gad ও বাৰ্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড 
ষ্টীল কোম্পানি, ২। বিহারে জামসেদপুরে টাটা কোম্পনি ও ৩। মহীশূরের 
অন্তৰ্গত ভদ্রাবতী নামক স্থানে হীশুর আয়রন এণ্ড গ্রীল ওয়ার্ক অব 
ভদ্রোবতী। 

এই কারখানা তিনটির বৎসরে ২২ লক্ষ ২১ হাজার টন কাচা লৌহ (pig iron) ও 
১৭ লক্ষ ৩* হাজার টন পাকা ইস্পাত ( finished steel) প্রস্তুত করার ক্ষমতা 
আছে। 

এতদ্বাতীত জার্মানীর ক্রুপ-ডেমাগ কোম্পানির সহযোগে ভারত সরকার উত্তর 
ভারতে উড়িম্থার রাউরকেলা য় হিন্দুস্থান Na কোং লিঃ নামে একটি ইম্পাত নির্মাণের 
কারখানা খুলিয়াছেন। ১৯৫৯ সালের ওরা ফেব্রুয়ারি এই কারখানাব কাজ 
আরম্ভ হইয়াছে। ইহা বাতীত মধাপ্রদেশে ভিলাই নামক স্থানে একটি লৌহ ও 
ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভিলাই-মিলের কাজ ১৯৫৯ সালের 
৪ঠা ফেব্রুয়ারি হইতে আরম্ভ কর! হইয়াছে | রাউরকেলা মিলের জন্য লৌহ আসিবে 
ee মা. দূরবর্তী বাৱস্থয়| খনি হইতে eral আসিবে কারগলি ও বোকা'রো৷ খনি 
হইতে ২__চুনাপাথর আসিবে বীরমিত্রপুর-হাঁতিকাডী অঞ্চল হইতে at অফুরন্ত 
জ্বল প!ওয়| যাইবে শঙ্খননীর মন্দির/-বাঁধের জল হইতে। মিল চা'লাইবার শক্তির 
জন্য মিল-অঞ্চলের মধোই বিদ্যুৎশক্তি প্রজনন করা হইতেছে, এবং হাীরাকুণ্ড বিদ্যুং- 
প্রজনন স্থান হইতেও ইহা! পাওয়া যাইবে। 

ভিল1ই-এর লৌহমিলের কয়লা পাওয়া যায় ৬* মাইল দূরবর্তী রাজহার 
খনি হইতে,--কয়ল| আসে কারগলি-বোকারো, TRE ও কোঁ্ব| নানক নূতন খনি 
হইতে,_চুণাপাথর আসে ১২ মাইল gaS 'নন্দিনী-অঞ্চল হইতে? মিল 
চালাইব'র শক্তির জন্য মিল-অঞ্চলেঈ তাঁপিক শক্তি (thermal power) উৎপন্ন 
করা হইতেছে, এবং cate হইতেও ত:পিক শক্তি পাচ] যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে 
দুরগাপুরেও একটি লৌহ-ইম্পাভ মিল গঠিত হইতেছে FATAI লৌহ পাওয়া 
যাইবে উড়িষ্ক'র তেলানি খনি হইতে;--কয়ল৷ পাওয়া যাইবে ঝি! ও বরাকর 
হইতে 7 টুনাপাঁথর._পাওয়। যাইবে বীরমিত্রপুর-হু,তিবাড়ী অঞ্চল হইতে;_-জল 
পাওয়া যাইবে দামোদর হইতে ;_-এবং মিল চালাইবার শক্তি mice iaia 
উপত্যকার তাপিক বিদ্যুৎ প্র্নন কেন্দ্র হইতে। পশ্চিম জার্স.নির রুপ ও ডেমাগ 
( Krupp and Demag) কোম্পানিছ্ধয়ের সাহায্যে বাউরকেলার মিল, সোভিয়েট 
গবর্ণমেন্টের সাহায্যে ভিলাই-এর মিল এবং কয়েকটি বৃটিশ কোম্পানির সাহায্যে 
দুর্গাপুর লৌহশিল্প গঠিত হইতেছে | 


৪৯২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


i এই কয়টি লৌহমিল সম্পূর্ণ হইলে তবিস্তুতে ভারত-যুক্তরা্ট্রে ৬০ লক্ষ টন লৌহ 
প্রতি ama উৎপন্ন হইবে । ১* লক্ষ টন লৌহপিগ হইতে Ve লক্ষ টন ইস্পাত 
প্রস্তুত হয়। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের লৌহ-উৎপাদন এইরূপ ৷ 


ইস্পাত ও লোহমিল উত্পন্ন লৌহ ও ইন্পাত ( লক্ষ মে. টন )+ 
১৯৫৮ ৷ ১৯৫৯ 
১। টাটা আয়রন ও ষ্টিল ওয়ার্কস ৪৭৭ ৭০৯ 


__২ ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টিল ওয়ার্কস | | 
(পশ্চিমবঙ্গ ) ৩০৪ ৩৮৪ 
৩। মহীশূর আয়রন ও ষ্টিল ওয়ার্কস | 


৪ | অন্যান্য cacehige, কিংবা 
অ-রেজেস্্ীকুত গৌণ উৎপাদক 
কারখানা ৫০৩ ৬৬৯ 


মোট ১৩২০ ১৭৯৬ 


* Indian Minerals Yearbook 1959, 


লোৌহ-উৎপাদন্ন faa হিসাব দেখিলে স্পষ্ট বুঝ! যাইবে ভারতের 
লৌহ-উৎপাদনের পরিমাণ ক্ৰমশঃ বাড়িতেছে :_ 


১৯৫৮ ১৯৫৪ ১৯৬৩ 

(হাজার টন ) (হাজাঙ্গ টন) | ( হাজার টন) ER EE its eno 
কাচা লৌহ ( Pig [ron ) ২৯৩ ২৯৫৮ ৪১৫০ 8155) | ave | ow | sree | ৪৯৬৫ 
ইম্পাত ( পিণ্ড ও ঢালাই ) | - 
( Ingots and Casting ) ven য় a | ts 
অসমাপ্ত ইন্পাত | J DA | E 
( Semi-finished Steel ) i D | 
পাকা এ f ১৩৬৩ ১৭২৬ ২১০৮ ২৮৫২ 
( Finished Steel ) 


এক্ষণে ভারত-যুজরাষ্ট্রে_ভারী ও পাতলা কড়ি প্রভৃতি গঠন কাধের লৌহজ্রবা, 
ভারী রেলের পাটি ও পাটিসংক্ৰান্ত দ্রব্য, টিন প্লেট, লোহার তার, ছড় (bar), 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প--লৌহ ও ইস্পাত ৪৯৩ 


লাঠি (rod), চাকা, স্ট্রিং প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে । এদেশে পাকা সম্পূৰ্ণ 
(finished) ইম্পাতের প্রয়োজন বৎসরে ২৪৪ লক্ষ bal fee এদেশে 
প্রয়োজনের প্রায় অর্ধেকে অংশ মাত্র আমরা প্রস্তুত করিতে পারি। অবশিষ্ট 
আমদানি করিতে হয়। 

১৯৫৭ সালের জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত লৌহদ্্রব্যের আমদানি ও 
রপ্যানি এইরূপ 


লৌহ ও ইস্পাতের আমদানি ১৯৫৭ হইতে ১৯৫৯ 


১৫৭ | ১৯৫৮ | ১৯৫৯ 
aN [পরিমাণ মূল্য | পরিমাণ মূল্য | পরিমাণ, 
| স.মে. টন (লক্ষ টাক|) স.মে.টন (লক্ষ টাক1),স. মে টন (লক্ষ টাক! ) 
পিগ্‌লৌহ ও স্পঞ্জ লৌহ ১১৫ ৫১২ ১৪২ ৪৭9 ৬৯ ৩২৭ 
লৌহ ও ইম্পাত দ্রব্য ১৭*৪ ১৪২২৯ | ১১২৯ ৯৩১৪ | ১০৭৬ ৮১৮ 


১৯৫৭ সাল অপেক্ষা ১৯৫৮ সালে ৫৭৫ স. মে. টন লৌহত্রব্য কম আমদানি হয় 
এবং মূল্যও ৪৯১৫ লক্ষ টাকা কম লাগে । পিগ, আয়রন ইত্যাদিও ১৩ স.মে. টন 
কম আমদানি করা হয়। 


ABTA ১৯৫৭ ও ১৯৫৮% 

১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষ হইতে ২২ লক্ষ ৫১ হা. ২৯১ মে. টন (মূল্য ১১ কো. 
৭৬ ল. টাকা ), ১৯৫৮ সালে ১৮ লক্ষ ৯৬ হা ২*৩ মে, টন ( মূল্য ৯ কো. ৯৯ ল. টাকা) 
ও ১৯৫৯ সালে ২৫ লক্ষ ১০ হ. ৯৯৭ মে, টন (মূল্য ) ১২ কো. ৯৩ লক্ষ টাকা লৌহ 
প্রস্তর, রপ্তানি করা হইয়াছিল। জাপান, চেকোগ্লোভাকিয়া, ইতালী, যুগোগ্নাভিয়। ও 
পোলগ ইহার প্রধান খরিদ্দার। ১৯৫৮ সালে ভারতের সহিত জাপানের বন্দোবস্ত 
হইয়াছে যে, ভারত প্রতি বৎসর জাপানকে ১৬ লক্ষ টন লৌহ প্রস্তর সরবরাহ করিবে | 
অন্ত খরিদ্দার জার্মানি, রুমানিয়া, হলগু প্রভৃতি। 

লৌহ প্রস্তর রঞ্তানির বন্দর-_কলিকাতা ( ১৯৫৯ সালে ২৪৮ ), মান্দ্রাজ (১৮২%), 
বোম্বাই (৮৯%), রেডি (১০৫% ), মসলিপত্তন (২৪'৮%), কাকিনাদ (৪'১% ), 
কারওয়ার (৩৯%), কান্দলা (eo), বিশাখাপত্তন (৫৪%) কোচিন (১১%), 
কাডডালোর (৮'২% ), বেলেকেরি ( 2°2% ), মাঙ্গালোর ( ৪'৮% ) ইত্যাদি। 

* Statistics of Foreign Trade of India, 


শে 


৪৯৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


লক্ষ্য করিতে হইবে ভারতের পূর্ব উপকূলের বন্দর হইতেই বেশী রপ্তানি হয় 
কারণ, যে-সকল স্থ'নে লৌহ প্রস্তর প্রধানত: উৎপন্ন হয়, সেসকল স্থান হইতে 
পূর্বদিকের বন্দরগুলি নিকটবর্তী! নূতন বন্দর পরাণ্দপ হইতে Saa প্রস্তর 
রগ্তানি হয়। ভবনগর ও কাগুলা হইতে রাজস্থানের প্রস্তর রানি হয়। 

লৌহ ও ইস্পাত way আমদানি হয় প্রধানত: জাপান, যুক্তরাজ্য, সো. রুশিয়া, 
বেলজিয়ম, প. জাৰ্মানি, ফ্ৰান্স প্রভৃতি ২২০৬ পিস্‌ ও স্পঞ্জ লৌহ ক্যানাডা, সো. 
রুশিয়!, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি হইতে | 

১৯৫৮ খৃঃ অব ক্যানাডা ভিন্ন অন্য সকল দেশ হইতে লৌহ ও ইস্পাত 
কম আসিয়াছিল। আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে খুবই কম,_ ১৯৫৭ সালে ১* কোটি ৪৯ ল. 
টাকার এবং ১৯৫৮ সালে মাত্র ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার। 


(2) পুনৰ্গ=ন লৌহ- ও ইস্পাত-শিল্প 


পূৰ্বেই বলিয়াছি, ইম্পাতযস্র হইতে ছোট ও ক্ষুদ্ৰ-ক্ষুদ্ৰ বাট (billets ) লইয়া 
অন্ত-অন্ত যেসকল নৃতন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাই গৌণ wai যেমন, টিনপ্লেট, 
__লৌহপাত লইয়া তাহার উপর টিন লাগাইতে হয়। দস্তামণ্ডিত লৌহদণ্ 
( galvanised iron bar ), রেলপাটির ব্ণ্ট( bolt and nuts ), ওয়াগন, ইঞ্জিন, 
আড়াআড়ি পাটি { Crossing rail ) ইত্যাদি। এজন্য প্রায় ১৪২টি গৌণ-লৌহ্‌শিল্প 
কারখান! ( Re-roiling mills ) আছে। ইহাদের মধ্যে ২*টি রেজেগ্রিভূক্ত ও ১২২টি 
রেজেস্ি-বহিভূতি ( unregistered )। 

AR ও ইস্পাত-শিল্লেল ভবিজ্যু ।--ভারতে ইন্পাত-শিল্পের 
যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে_-এই দেশেই এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইহার যেরূপ 
বিক্রয়স্থান আছে, এবং ভারত গভর্ণমেপ্ট, লৌহের অভাব দূর করিবার জন্তু ও 
এ শিল্পের উন্নতিকল্পে যে-সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, 
যদি এদেশের কয়লা- ও লোহ-ভাওার হুরক্ষিত থাকে,__যদি তাহার অপব্যয় না 
হয়,_তাহ৷ হইলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যে পৃথিবীর অন্তত শ্রেষ্ট 
লৌহদ্্রব্-উৎপাদক দেশ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই | 


_. 


৩। পাটশিল্প 
পাউশ্িল্প_ভারতের অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ শিল্প;--অৰ্থপ্ৰসথ শিল্প হিসাবে ভারতের 
বাণিজ্যক্ষেত্রে অনেক সময় ইহার স্থান প্রথম, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী 
শিল্পের মধ্যে পাটশিল্ের স্থান প্রধানত: দ্বিতীয়, ও ডলার অর্জনকারীদের ভিতর ইহার 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প--পাট ৪৯৫ 


স্থান প্রথম ।--১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে পৃথিবীতে রপ্তানি দ্রব্যের 31e% 
পাটন্রব্য। মোটামুটি মোট রপ্তানির ১৮-১৯ শতাংশ পাট ও পাট-দ্রবা। এদেশে 
কেবল পাকিস্তান হইতে ইহার আমদানি আছে, অন্ত কোন দেশ হইতে ইহার 
আমদানি নাই,_১৯৫৯-৬* সালে পাকিস্তান হইতে ৬১৪ লক্ষ বেল পাট আমদানি 
হইয়াছিল। ১৯৬*-৬১ সালে কমিয়! ইহা ৪*১* লক্ষ বেল হয়। এদেশ হইতে 
সর্বত্র ইহার রপ্তানি আছে। wear ইহা এদেশে বিদেশ হইতে অর্থ লইয়| আসে। 
ইহা বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের একচেটিয়। সম্পদ্‌ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, 
যদিও পৃথিবীর অন্য কয়েকটি দেশে পাট জন্মে (১৬১ পৃ. ), উৎপাদন পরিমাণ বা 
বাণিজ্াদ্রব্য হিসাবে তাহা নগণ্য। 

siars পাউ-উৎপাদন্ন ভারতবর্ষে ছয়টি মাত্র স্টেটে পাট জন্মে, 
তন্মধ্যে প. বঙ্গদেশেই শেঠ +_-১৯৫৯-৬০ Airaa হিসাবে দেখ! যায় ভারতশ্যুক্তরাষ্টে 
৬৮৯ হেক্ট এয়র পাটের ডমি আছে, ( ১ একর= **৪০৪৭ হেক্ট এয়র ), এবং তাহার 
৪৮৩ শতাংশ পাটের জমি পশ্চিমবঙ্গে ও ২৪৬ শতাংশ বিহারে অবস্থিত। 


পুর্বক্কখা ovis বঙ্গদেশের একচেটিয়া সম্পদ্‌ হইলেও প্রাচীনকালে পাটের 
কোন মূল্য ছিল না। তখন প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে-ঘরে টাকুতে 
পাটের মোটা স্থতা কাটা হইত, এবং সেই সুতায় প্রয়োজনমত দড়ি প্রস্তুত করিয়া 
গৃহস্থালীর কাজ কর! হইত। ইহার পরে, ক্রমশঃ হাতের তাতে চট, এবং শস্তাদি, 
চিনি ও লবণ প্রভৃতি চালান দিবার থলে, এবং অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত আরম্ভ হইল। 
পরে কুটির-শিল্পরূপে ইহার উন্নতি হইলে বিদেশে পাট ও পাটদ্রব্য রপ্তানি হইতে 
লাগিল । ১৮৫-৫১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, উ. আমেরিকা, ব্ৰহ্মদেশ 
যবদ্বীপ ও অস্ট্রেলিয়াতে ৪3 লক্ষ টাকার পাট, চট ও থলি রপ্তানি করা হইয়াছিল। 

ইতিমধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানি স্কটলগ্ের wife সহরে পাট পাঠাইয়। পাটজাত 
দ্ৰব্য প্রস্তুত করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতে লাগিল ;__ভারতবর্ষেও এই Aga 
আমদানি হইতে লাগিল। ক্রমশ: প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রাচীন পাটশিল্প আহত 
হইল, কীচা পাটের রপ্ানি বাড়িয়া গেল। 

ভাক্সতে শাউপশিল্স।--১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ অক্ল্যাণ্ড বঙ্গদেশে, রিষড়া 
গ্রামে সর্বপ্রথম চটকল স্থাপন করেন। কথিত আছে, faa সেন ( Bysumber 
Sen } নামে জনৈক বাঙ্গালী এই কল স্থাপনে অৰ্থসাহায্য করিয়' ভারতে পাটশিল্পের 
ভিত্তিঙ্থাপনে সহায়তা করেন। ১৮৫৯ সালে বরাহনগরে প্রথম বিদ্যুৎচালিত 
কল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পরে ইউরোপীয় বনিকগণ এই লাভজনক ব্যবসায় 
অধিকার করিয়া হুগলী নদীর ছুই পার্শ্বে চটকল স্থাপন করিয়া ডাত্তির ব্যবসায় নষ্ট 


৪৯৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


করিয়া দিয়াছে। ডাণ্ডিতে এখন পাটের কেবল we স্থত্রের ও বিশেষ ধরণের দ্ৰব্য 
প্রধানতঃ প্রস্তুত হইয়া থাকে ॥ ভারতবর্ষে কলিকাতার সন্নিকটে এখন (১৯৫৬) 
১১৩টি চটের কল আছে *_-১*১টি পশ্চিমবঙ্গে, ৪টি অন্ধপ্ৰদেশে, ৩টি বিহারে, ৩টি, 
উত্তর প্রদেশে, ১টি মধাপ্রদেশে এবং ১টি নেপালে | স্থতরাং পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র ভারতের 
৮৯ শতাংশ চটকল অবস্থিত। হুগলী নদীর তীরে ৫৫ মা. দীর্ঘ ও ২ মা; প্রশন্ত স্থানে 
এই কলগুলি safes) টিটাগড়, জগদ্দল, বজবজ, শিবপুর, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থান 
চটকলের জন্য বিখ্যাত । কলিকাতার সন্নিহিত ১*১টি পাটকলের মধ্যে ৬৯টি চট ও 
হেসিয়ান তৈয়ারির কল, ও ৩২টি চাপ দিয়া গাইট বাধার কল। 

কিন্তু এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰ হইতে হাতে-প্রস্তুত পাটদ্রব্য 
একেবারে উঠিয়া যায় নাই । এখনও মালদহ জেলায় ধান্য ও চাউল বহনের জন্য এবং 
+ দিনাজপুর জেলায় তামাক চালান দেওয়ার জন্য হাতে-প্ৰস্তুত মোটা সুতায় পাটেয় 
বস্ত্ৰ, এবং চট প্রস্তুত করিয়া থলে তৈয়ারী করা হয় ;--এখনও স্থানে-স্থানে দড়ি, 
চেয়ারের চট, চটের ব্যাগ, বসিবার চট প্রভৃতি হাতে প্রস্তুত করা হয়। 

" এক্ষণে দুইটি বিষয় বিশেষ বিবেচনাপাপেক্ষ ;_(১) কলিকাতার সন্নিহিত হুগলী 
নদীর দুই তীরই পাটশিল্লের কেন্দ্ৰ হইল কেন? এবং (২) পূর্ববঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক 
পাট জন্মানো সত্বেও সেখানে একটিও পাটের কল ছিল না কেন? 

(১) পাটশিল্পে কলিকাতা-কেন্দ্রের Aafaa কারণ।-_হুগলী নদীর ছুই 
ধারেই চটের কল এত বেশী হইয়াছে যে, কতকটা সেই কারণেই শিল্পস্থান হিসাবে 
ইহা জার্মানির রাইন-অঞ্চলের সহিত তুলনীয় । এখানে পাট-শিল্পের এইরূপ 
Agaa কারণ প্রধানতঃ এই যে, (১) পাটশিল্প প্রধানতঃ ইউরোপীয় বণিকদের 
করতলগত। পাটশিল্লের উন্নতির প্রাক্কালে কলিকাত। বৃটিশ ভারতের রাজধানী ছিল 
বলিয়৷ তাহারা কলিকাতার সন্নিকটেই নানাপ্রকার শিল্পস্থাপন আরম্ভ করিয়াছিল | 

(২) কলিকাতা বন্দর তখনই অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বন্দর হইয়| উঠিয়াছিল। সেজন্য 
সেখান হইতে পাট রপ্তানি করার সুবিধা ছিল। 

(৩) পাটকলের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা সহজেই বঙ্গ ও বিহার,_তখনকার বঙ্গ- 
প্রদেশ;--হইতে পাওয়া যাইত। পূর্ববর্ে কয়লা নাই। 

(৪) কলিকাতার ব্যাঙ্কের নিকট খণ লওয়ার এবং ব্যাঙ্কের সহিত আদান- 
প্রদানের সুবিধা ছিল। 

(৫) শ্রমিক হিসাবেও কলিকাতা-অঞ্চলে বিশেষ সুবিধা ছিল। উত্তরভারতের 
শ্রমিক এখানে প্রচুর আসিয়া থাকে। একে ত অমিক সুলভ ছিল, অন্ততঃ পশ্চিমন্জ্জে 
বিশেষতঃ শ্রীরামপুর-অঞ্চলে তাতশিল্পে অভিজ্ঞ বহু শ্রমিক পাওয়া যাইত। 


ভারতের কয়েকটি প্রধান দর্জন-শিল্প--পাট ৪৪৭ 


৩২ 


৪৯৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


এই সকল কারণে পাটের শিল্প কলিকাতা-অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

(২) পুর্ববঙ্জে পাটের কল ছিল ন। কেন1?_কীচা পাট সংগ্রহের পক্ষে 
পূ্ববঙ্গই নিঃসন্দেহে প্রধান স্থান ছিল। পূর্ববন্ধে একে ত প্রচুর পাট জন্মিত, তদুপরি 
- উৎকৃষ্ট পাট ঢাকা, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা ও রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানেই জন্মিত। পশ্চিম- 
বঙ্গের পাট পূর্ববঙ্গের পাটের তুলনায় অপরুষ্ট। রেলধোগে কলিকাতায় এই সকল 
পাট আনিবার নিশ্চয়ই কিছু অস্থবিধা ছিল। নদীবহুল পূর্ববঙ্গ হইতে পাট আনিবার 
সময়ে রেলগাড়ী হইতে টিমারে, আবার দ্টিমার হইতে রেলগাড়ীতে পাট নামাইতে ও 
তুলিতে হইত। এইরূপ ওঠা-নামা পরিশ্রম, অস্থবিধা-, ও ব্যয়বহুলতা-সাপেক্ষ 
সন্দেহ ate) কিন্তু পূর্ববঙ্গে চটকল স্থাপন করিলে এই অস্থবিধ| দ্বিগুণ হইত — 
একবার কয়ল| ও যন্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলিকাতা-অঞ্চল হইতে পূর্ববঙ্গে লইয়া 
যাইতে হইত, আবার উৎপন্ন পাটদ্রব্য বিদেশে চালান দিবার জন্য কলিকাতায় 
আনিতে হইত। এই সকল বিবেচনা করিয়া! কলিকাতায় চটকল স্থাপনই বণিকগণ 
শ্ৰেয়: মনে করিয়াছিলেন | 

Stasfesica পাউ-শিল্পের অবহু! ৷--ভারত বিভাগের ফলে 
বহুদিন ভারত-যুক্তরাষ্ট হইতে আর Fol পাট রপ্তানি হইতে পারে নাই, বরং 
তাহাকে পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি করিতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি fag- 
কিছু রপ্তানি হইতেছে । ১৯৫৭ খুঁ-অবে ৯ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানি হইয়াছিল। 
তাছাড়া উৎকৃষ্ট পাট পাকিস্তানেই জন্মে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰে জন্মে না। 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পাটশিল্পক্ষেত্রে এখন নিম্নলিখিত নানা সমস্যার সমাবেশ হইয়াছে। 
যেমন--(১) পাটের অধিকাংশ উৎপন্ন হয় পাকিস্তানে। ভারত-বিভাগের পর দেখা 
যায় পূর্ববঙ্গে মোটামুটি সমগ্র ভারতের তিন-চতুর্থাংশ পাট উৎপন্ন হইত অথচ সমস্ত 
পাটের কলগুলি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা. নারায়ণগঞ্জে 
কয়েকটি মাত্র পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। 

(২) পূর্ববঙ্গের পাট উৎকৃষ্ট, পশ্চিমবন্ধের পাট অপরুষ্ট, এবং পূর্ববঙ্গের পাটের উৎকৃষ্ট 
আঁশ বিশেষভাবে না মিশাইয়! দিলে এখানকার পাটে ভাল হেসিয়ান প্রস্তুত হয় না। 

(৩) ভারত-বিভাগের ফলে প্রথমে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে কিছুদ্দন বাণিজ্য- 
চুক্তির ফলে পাট রপ্তানি ভালই চলিতেছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ হইতে 
আমদানির অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল যে, পাটকলগুলি সাময়িকভাবে কিছুদিনের 
জন্য বন্ধ করিতে হইল | 

(৪) স্টালিং মৃত্রার মূল্যমান হ্রাস হইলে তাহার সহিত সমতা রক্ষার জন্য ভারত 
হখন মূত্রামূল্য হাস করিল, কিন্তু পাকিস্তান করিল না,_-তখন অবস্থা আরও গুরুতর 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প-_পাট ৪৯৯ 


হইল। ইহাতে পাটের মূল্য বাড়িয়া গেল, পাটজাত ভ্রব্যের উৎপাদন-মূল্যও বাড়িল | 
স্বতরাং পাট আমদানি-রগ্ডানির ক্ষেত্রে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইল। 

(৫) পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রসীমা অতিক্রমকালে এক নূতন সীমাস্ত-ট্যাক্সের 
প্রবর্তন করিলেন। ইহাতেও ভারত-ুক্তরাষ্ট্রের পাটের আমদানি-রপ্তানির বাধা 
ঘটিল। 

(৬) পাটপ্রাথির অন্থবিধাহেতু পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি ৬ মাসের জন্য শতকরা 
১২ইটি তাতের কাজ বদ্ধ করিয়া দিল, পাটজাত qaa উৎপাদন বিশেষ 
কমিয়! গেল৷ 

এই সময়ে যুক্তরাজ্য পাকিস্তান ও অন্য স্থান হইতে পাট কিনিয়া পাটদ্রব্য উৎপাদন 
ও ব্লপ্ডানি করিতে থাকে | 

এই গোলযোগের পরিসমাপ্ধির জন্য পাকিস্তানের সহিত ভারত-ুক্তরাষ্ট্রে 
কয়েকটি বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহাতে সাময়িক স্থবিধা হইলেও হইতে পারে। কিন্ত 
সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অবিভক্ত ভারতে রপ্তানি দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ 
ছিল কাচা পাট ও পাটজাত দ্রেব্য। পৃথিবীর ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এক্ষণে “ডলার” 
সংগ্রহের প্রয়োজন অধিক | আমেরিকা পাটের সর্বশ্রেষ্ঠ খরিদ্দার। সুতরাং ডলার 
উপাজনে পাটশিল্লের স্থান অতি উচ্চে। পশ্চিমবঙ্গ স্টেটেও মানুষের আৰ্থিক সচ্ছলতা 
নির্ভর করে পাটের উপর। চাষী, গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, শ্রমিক এখানে সকলেরই কোন- 
না-কোনরূপে পাটের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য 
পাটশিল্পকে পরনির্ভরতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে | 

পাটদব্যেক্ল উৎপাদন ও ল্গ্তান্নি।__এদেশে পাট-দ্ৰব্যের 
উৎপাদনে কিরূপ উন্নতি বা অবনতি হইতেছে তাহা নিয়ের হিসাবে দেখা যাইবে s— 


পাট-দ্রব্যের উৎপাদন 


উৎপাদন ( সহশ্র মে. টন) 


৫০5 উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


১৯৬২ সালে চট ও বস্তার শতকর| ৫৭ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছিল ভারতে । অবশিষ্ট 
৪৩ ভাগ ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে। অন্য সকল দেশের মধ্যে পাকিস্তান দ্রুত 
পাটদ্রব্য উৎপাদন করিতেছে । ১৯৬২ সালে ভারতের বাহিরে যত দেশে পাটদ্রব্য 
উৎপন্ন হইয়াছিল তন্মধ্যে পাকিস্তান প্রধান। ১৯৬২ সালে ভারতের চটকলগুলিতে 
তাত ছিল ৭৩ হাজার, পাকিস্তানে ৮ হাজার ৭ শত। এই এক-নবমাংশ তাত লইয়া 
পাকিস্তান এক্ষণে ভারতের অর্ধেক পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছে । যেরূপ ভ্রুতবেগে 
তাহার! তাত বাড়াইতেছে তাহাতে তাহারা rw বৎসরের মধ্যে ভারতের অপেক্ষা 
অধিক রপ্তানি করিলে তাহা বিস্ময়কর হইবে না | 


A. Tea, ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য, আজেটিনা, অষ্ট্ৰেলিয়| প্রভৃতি শিল্পপ্রবণ দেশে 
ইহা! প্রেরিত হয়। 


s1 কাগজ-শিল্প 


হস্তে-প্রস্তত কাগজ-শিল্প বহু প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে | 
১৮৬৭ Ara বন্ধদেশে কলকাতার অনতিদূরে বালী গ্রামে এক কাগজের কল স্থাপিত 
হয়। এই কাগজ প্রথমে ডিমাই আকারে প্রস্তুত হইত, এবং তাহার রং ছিল বাদামী | 
এই কাগজ এরূপ প্রচলিত ছিল যে, এখনও বাদামী রংএর ডিমাই আকারে কাগজ 
যেখানেই প্রস্তুত হউক না কেন, তাহাকে «বালির কাগজ” বলে। কাগজ-শিল্প অতি 
qada পুষ্টিলাভ করিয়াছে । ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দেও মাত্র ১৯টি কাগজের কল সমগ্র 
ভারতবর্ষে ছিল। ১৯৫৬ সালে ছিল ২*টি। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে__৪টি, উত্তরপ্রদেশ 
২টি, বোম্বাই স্টেটে--৪টি,, বিহারে__-১টি,  উড়িম্থায়_-১টি যান্্রাজে_-১টি, 
অন্ধুপ্রদেশে--২টি, মহীশৃরে__২টি, ও কেরলে-_১টি, মধ্যপ্ৰদেশে-- ১টি, পে. প. স্থ. ও 
পাঞ্জাবে_১টি। ১৯৫৮ সালে উইম্‌ কো (WIMCO) দেশলাই কোং aye 
পশ্চিমবঙ্গে আরও একটি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে একটি 
মাত্র মিলে কেবল স্বচ্ছ কাগজ প্রস্তুত হয়, এবং মধাপ্রদেশের নেপা মিল্‌স্‌- এ ১৯৫৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে খবরের কাগজের কাগজ কিছু প্রস্তুত হইতেছে | 


কাগজের উপাদান্ন ।__ইউরোপের নরওয়ে, স্থইডেন, ফিনলণ্ড, ata 
প্রভৃতি স্থানে এবং উত্তর-আমেরিকার, বিশেষভাবে ক্যানাডাৎ--পাইন ও ফার 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প_-কাগজ ৫০১ 


জাতীয় নরম কাঠের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে এই সকল স্থান 
বিশেষতঃ ক্যানাডা ও ফিন্লগ্ত, হইতে কাগজের জন্য মণ্ড আমদানি হয়। কিন্তু এক্ষণে 
Sa, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে যে সাবাই ঘাস জন্মে তাহা হইতে এবং বাশ হইতে 
কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হইতেছে। ছোড়া কাপড়, কাগজের টুকরা, শণ, শের দড়ির 
টুকরা, পাট ও পাটদ্ৰব্যের টুকরা, কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি হইতেও নিকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। 
হিমালয়-অঞ্চলে যে পাইনজাতীয় গাছ আছে, তাহা হইতেও মণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে, 
এবং অল্প পরিমাণে হইতেছে । কিন্তু হিমালয়-অঞ্চলের মণ্ডের উপর নির্ভর করিতে 
গেলে মণ্ডের উপকরণ আনিবার খরচ বেশী পড়ে। সেজন্য সেই অঞ্চলে মণ্ড প্রস্তুত 
করার কল স্থাপন করা বিধেয়। কিন্তু সে-অঞ্চলে কল চালাইবার কয়লা নাই। এসকল 
অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া গেলে সহজে কাগজের কল স্থাপন করা যাইবে। 
ডালমিয়া নগরে একটি যে নূতন কল স্থাপন করা হইয়াছে তাহাতে আকের 
ছিবড়| হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। এইরূপ কলে খড় হইতেও কাগজ 
প্রস্তুত হয়। 


উত্তরপ্রদেশ, পূৰ্ব-পাঞ্জাব ও হিমাচল-প্রদেশে যেরূপ ফার গাছ Spa পাওয়া যায়, 
তাহাতে এদেশে খবরের কাগজের উপাদানের অভাব হইবে all প্রকৃতপক্ষে, 
এদেশে কাগজের উপাদান প্রচুর আছে। কাগজের উপাদানের আমদানি 
ক্ৰমশঃ কমিয়| যাইতেছে। এখন আবশ্যকীয় উপাদানের ১০ শতাংশও আমদানি 


হয় না। 


ভারতে প্রস্তুত কাগজের প্রকারভেদ ।__এক্ষণে ভারতে সবরকম কাগজ 
ASS হয় না। লেখার ও ছাপার কাগজ, এবং মোড়কের কাগজ (wrapping 
paper), শক্ত মলাটের কাগজ (paper board), ও শক্ত প্যাকিংএর কাগজ (kraft 
paper) গ্রধানতঃ প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া খতপত্রের কাগজ (bond paper), 
খতিয়ানের কাগজ (ledger paper), দেওয়ালে বিজ্ঞাপনের কাগজ (poster 
paper) প্রভৃতিও কিছু কিছু zai সিগারেটের কাগজ (cigarette paper) ও 
হাওয়া কাগজ (tissue paper) এদেশে প্রস্তুত হইতেছে । সম্প্রতি নেপা কাগজের 
মিল হইতে খবরের কাগজের কাগজ প্রস্তুত হইতেছে । ১৯৫৫-৫৬ সালে ২৪৭০ 
টন খবর ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু নোট ছাপিবার কাগজ 
(currency note paper), তৈলাক্ত দ্রব্য মোড়কের কাগজ (grease proof 
paper), চর্মপত্র (parchment paper) ও অন্য কয়েক প্রকারের বিশেষ শ্রেণীর 


কাগজ আমদানি করিতে হয়। 


৫০২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 
উ্ততুপাদন্ন।--বৰ্তমান ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কাগজের উৎপাদন নিয়লিখিতরূপ_ 


কাগজের উৎপাদন 

সাল জাবরণের কাগজ | বিশেষ কাগজ উৎপন্ন কাগজ ও | ছাপিবার কাগজ 

স. মে. ট. স. মে. ট. কাগজের বোর্ড AaB. 

স. মে. B. 

১৯৫৫ ২৮৯ ৫ ১৮৯ ১২১ 
১৯৫৬ ৩১৪ ৫ ১৯৬ ১২৫ 
১৯৫৭ ৩৮৬ 4 ২১৩ ১২৯ 
১৯৫৮ ৪.৭ ৬ ২৫৭ ১৫৭ 
১৯৫৯ ৫৬৫ ৫ ২৯৮ ১৮০ 
১৯৬০ | ৬৪৯ + ৩৪৫ ২১৬ 


উপরের হিসাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে কাগজ-শিল্পে এদেশ দ্রুত উন্নতি 
করিতেছে। কিন্তু সমগ্র ভারতের কাগজের মোট চাহিদ| (requirements) ৩২ 
লক্ষ টন। wes এখনও কাগজের অভাব আছে। তবে অন্তান্ত শিল্পের মতই 
দুইটি মহাযুদ্ধ কাগজ-শিল্পের উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। 


বিভিন্ন রাজ্যে কাগজ উৎপাদন।-_ভারতে পশ্চিমবঙ্গে ৬টি, বিহারে ১টি, 
Beaty ২টি, উত্তরপ্রদেশে ২টি, পাঞ্জাবে ২টি, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে of, অন্ত প্রদেশে 
২টি, মহীশূরে ২টি, ও কেরলে ১টি কাগজের কল আছে। দারভাঙ্গ, সমাস্তিপুর, 
সকরিগলিঘাট প্রভৃতি স্থানে উত্তরবঙ্গে আরও ১০টি কাগজের কল স্থাপিত হইবে । 
মহারাষ্ট্র রাজ্যেও আরও ২টি কল স্থাপিত হইবে। 


আমদানি ও BSH |--১৯৬%৬১ সালে ভারত ১১৭৪ কোটি টাকার 
কাগজ আমদানি করিয়াছিল। এক্ষণে কিছু কাগজ বগ্ডানিও হইতেছে। ১৯৬০-৬১ 
সালে ৬৩১৪ লক্ষ টাকার কাগজ রপ্তানি হইতেছিল। 


এক্ষণে এদেশে খবর ছাঁপিবার কাগজও প্রস্তুত হইভেছে। মধ্যপ্ৰদেশের নেপানগরে 
এইরূপ কাগজের কল প্রথম স্থাপিত হইয়াছে এবং ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি হইতে ইহার 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প-_চিনি ৫০৩ 


কাজ চলিতেছে। ১৯৬* সালে আরও দুইটি এইরূপ কাগজের কল বসাইবার পরিকল্পনা 
শৃহীত হইয়াছে। 


খবর ছাপিবার কাগজের উৎপাদন 


উৎপাদন 
বৎসর gal 
১৯৫৫-৫৬ ৩৪৫৫ 
১৯৫৬-৫৭ ১৩,৫৩৪ 
১৯৫৭-৫৮ ১৪,১৪৫ 
১৯৫৮-৫৯ ২১,৮৩৮ 
১৯৫৯-৬০ ২২,৪১১ 
১৯৬০-৬১ ২৩,৩৯৮ 
el চিনি-শিল্প 


ক্রিন্নি-স্পিল্প।__জাতীয় গুরুত্ব হিসাবে চিনি-শিল্প তুলা- ও পাট-শিল্পের পরেই 
ভারতের শিল্পসমূহের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। চিনি-উৎপাদনে পৃথিবীতে 
কিউবার ও ব্রাজিলের পরে ইহার তৃতীয় স্থান, ইক্ষু উৎপাদনে তৃতীয় এবং পৃথিবীর 
ইক্ষুজাত চিনির শতকরা ৫ ভাগ ভারতে উৎপন্ন । ইহা কৃষিজাত শিল্প। সুতরাং এই 
শিল্পে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে দরিদ্র চাষী পর্যন্ত সর্যশ্রেণীর লোক উপকৃত হয়। 

বর্তমান কালের বিজ্ঞানসম্মত যান্ত্ৰিক উপায়ে চিনি প্রস্তুত করার জন্য, ১৯*৩ 
খ্রীষ্টাব্দে বিহারে সর্বপ্রথম চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯** খু. হইতে এদেশে বিদেশী 
চিনি আমদানি আরম্ভ হয়। তাহার পূর্বে জার্মানি হইতে বাঁট চিনি আসিত। কিন্ত 
এদেশেও খেজুর ও VHF গুড় হইতে দেশীয় প্রথায় চিনি প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশে খেজুর- . 
চিনিই উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইত। উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত 
করা হইত। বহু পূর্বেও যে এদেশ হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানি হইত, তাহাও জানা 
গিয়াছে । কিন্তু এদেশেও বোধহয় বহু প্রাচীনকালে চীন ও মিশর হইতে চিনি 
আসিত। বোধহয় চীন হইতে চিনি ও মিশর হইতে মিশরি নামের স্ব টি হইয়াছে। 


tes উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


জাভা প্রভৃতি দেশের আমদানি-করা চিনির সহিত প্রতিদ্বন্বিতায় এদেশের চিনির 
কলে প্রস্তুত চিনি বিশেষ মাথ| তুলিতে পারিল না। সমগ্র ভারতবর্ষে ১৯০৩ À. 
হইতে ১৯৩২-৩৩ খ্ৰী. পর্যন্ত ন্যুনাধিক ৩* বৎসরে মাত্র ৫৬টি চিনির কলের সৃষ্টি 
হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে আমদানি চিনির উপর সংরক্ষণ-শুন্ধ ধার্য হইলে চিনি- 
শিল্পের এমন we উন্নতি হইল যে, পৃথিবীর শিল্লোন্নতির ইতিহাসে সেরূপ উন্নতির 
দৃষ্টান্ত কচিৎ খুজিয়া পাওয়া যায়। এক্ষণে পৃথিবীর চিনি-শিল্পে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের 
দ্বিতীয় স্থান৷ f 

১৯৩২-৩৩ সালে চিনির জন্য সংরক্ষণ-শুক্ ধার্য হওয়ার পর চিনির আমদানি 
কমিয়াছে; এবং ভারতে চিনি-শিল্লের উন্নতি হইয়াছে । ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলের সংখ্যা 
ছিল ১১২,--১৯৬*-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৭৩। ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ 
ছিল--১৬৮ সহস্ৰ টন এবং আমদানি চিনির পরিমাণ ছিল ৫৩৬ সহজ টন। ১৪৬০-৬১ 
খ্ৰীষ্টাব্দে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ছিল ২৯৮০ সহস্ৰ টন, আমদানি নগণ্য । অবশ্য এই 
দীর্ঘকালের মধ্যে রাজনৈতিক বা আবহাওয়া-সভূত কারণে উৎপাদনের উত্থানপতন 
হইয়াছে। নিয়ে কয়েক বৎসরের কলের চিনি-সংক্রান্ত একটি হিসাব দেখানে? 
হইল 


চিনির উৎপাদন ৯ 
— — টা শশা শা শী 
খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাকটরি হইতে ane চিনি 
( নভে-অক্টো ) (লক্ষ টন ) 
১৯৫৬-৫৭ ২০'২৯ 
১৯৫৭-৫৮ ১৯৮ 
১৯৫৮-৫৯ ১৯১৯ 
১৯৫৯-৬০ ২৪৪৩ 
১৯৬০-৬১ ২৯৮২ 


স্পা? 


* Agricultural Situation in India, Annual Number, 1962. 


স্থৃতরাং ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল 1 ইহা! 
১৯৫৯-৬* সালের উৎপাদন অপেক্ষা ২২৯৬ শতাংশ বেশী | 


সর্বাপেক্ষা অধিক চিনি উৎপন্ন হয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে । উপরি-উক্ত বার্ষিক 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প-__চিনি eve 


উৎপন্ন চিনির মধ্যে কোন প্রদেশে কত চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা! নিম্নের হিসাবে 
দেখা যাইবে__ 


শশা 


| উৎপন্ন চিনি *** টন 
রাজ্য | ১৯৫৯-৬০ sbeebs” 
>) উত্তরপ্রদেশ ১২২১ ১৪০৪ 
২। মহারাষ্ট্র ৩৯২ ৫১৫ 
৩। বিহার ৩২৫ | ৩৭৯ 
8) অন্ধ ১৩৭ ১৮০ 
৫। পাঞ্জাব ১০১ ১২১ 
vi মহীশূর ৮৬ ১১৯ 
3) Waly ৮৫ ১৩০ 
vri মধ্যপ্ৰদেশ ২৮ ৩৫ 
>| গুজরাট ৯ ২৭ 
se) অন্যান্য ৩৮ ৭২ 
২৪২২ ২৯৮২ 
Saat ৰি" = 
উপরি-প্রদত্ত হিসাব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা £-- 
(১) নভেম্বর মাসে Be কাটা হইতে থাকে । তাই ইক্ষুর সাল নভেম্বর হইতে 
অক্টোবর | 


(২) গুড় হইতে কলে যে-চিনি হয়, তাহা জানুয়ারিতে আরভ হয়। ডিসেম্বর 
পর্যন্ত চলে। 

(৩ ভিনিল্ল প্রক্ষান্র ভেদ ।_চিনি তিন 'প্রকারের উৎপন্ন হয় (ক) 
আক হইতে কলে প্রস্তুত চিনি। এই চিনি প্রস্তুতকালে আক টুক্রা করা, পেষণ 
করা, রস হইতে নানাপ্রকার মিশ্রিত বস্তু বা ময়লা দূর করা, গন্ধকের ধোঁয়া দিয়া 
বর্ণহীন কর! প্রভৃতি সবই কলে হয়। চিনির রস বায়ুশৃন্ত পাত্রে (vacuum pan ) 
আনিয়া তাহাতে চিনি প্রস্তুত করা হয়। পূর্ব পৃষ্ঠায় চিনির উৎপাদন-শীর্ষক 
টেঁব্‌লে যে চিনির হিসাব দেওয়া হইল তাহা এই চিনি। এই চিনিই প্রধান 


৫০৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


চিনি। রপানি-কার্ধে এই চিনিরই প্রধানত: দরকার হয়। পৃথিবীর অন্য দেশের 
উৎপাদনের সঙ্গে তুলনাকালে এই চিনিই ধরা হয়। 

(খ) অন্ত একপ্রকারের চিনি গুড় হইতে কলে প্রস্তুত হয়! 

(গ) অনাবৃত পাত্রে আকের রদ জাল দিয়া হরিদ্রা রঙের আর এক প্রকার 
চিনি প্রস্তুত হয়। তাহার নাম খন্দসরী বা খখেশ্বরী চিনি। প্রধানতঃ যুক্ত প্রদেশের 
রোহিলখণ্ড অঞ্চলে এই চিনি প্রস্তুত হয়। গুড়, খন্দসরী ও কলের চিনি হইতে 
গবর্ণমেণ্ট বৎসরে ৩০০ হইতে wee কোটি টাকা পাইয়| থাকে। উৎপন্ন আকের 
শতকরা ৩* অংশ দিয়! সাদ! দানাদার চিনি প্রস্তুত হয়। অবশিষ্ট ইক্ষুতে গুড় ও 
খন্দসরা চিনি হয়। 

(৪) উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে চিনির উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িতেছে, 
মিলের সংখ্যাও বাঁড়িতেছে, এবং আমদানি ক্ৰমশঃ কমিতেছে। 

পূৰ্বেই বলিয়াছি চিনিসংরক্ষণ-আইন চিনি-শিল্পে যুগাস্তর আনিয়াছে। সেই 
সংরক্ষণ-নীতি আজও চলিতেছে । fee আশ্চর্যের বিষয় ২৫ বৎসর সংরক্ষণনীতির 
আশ্রয়ে থাকিয়াও ভারতের চিনি-শিল্প স্বনির্ভর হইতে পারিল না-_পৃথিবীর অন্যান্য 
দেশের মত উন্নত ধরণের কলকন্জাও বসাইতে পারিল ali চিনির কল হইতে 
প্রয়োজনীয় চিনিও পাওয়া যাইতেছে না, চিনির wre বাড়িতেছে ভিন্ন কনিতেছে 
না, এবং নিজশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে 
ভারতের চিনি-শিল্প সাহস পাইতেছে ন| । 

জনপ্রতি জিন্নিল্প ব্যবহান্র-_দবিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর প্রধান- 
প্রধান দেশে চিনির ব্যবহার জনপ্রতি নিম্নলিখিত রূপ ছিল-- 


জনপ্রতি চিনির ব্যবহার 
অস্ট্ৰেলিয়া ১২৪ পা. জার্মানি ৫২ পা. 
যুক্তরাষ্ট্র ১০৬ y দঃ আফ্রিকা সম্মেলন av yy 
a যুক্তরাষ্ট ৯৭% ব্রাজিল ৩৪ y 
কিউবা ৮৮% জাপান ৩৩ 4, 
RAG ৮৫ 5: যবদ্বীপ (জাভা) > 
ফ্রান্স ৫২ ,, মরিসশ ৯০ yy 


ভারতবর্ষ ১২ 2 


PrE ০০... OO 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প-_চিনি tea 


কিন্তু এদেশে গুড়ের ব্যবহার খুব বেশী। গুড় সমেত জনপ্রতি চিনির ব্যবহার 
৩* পাউণ্ড। কতক লোকসংখ্যা-বুদ্ধির জন্য, কতক মানুষের আয়বৃদ্ধির জন্তু এবং 
কতক পরিমাণে মানুষের খাদ্যরুচির পরিবর্তনের জন্য এদেশের লোকেরও চিনির 
ব্যবহার বাড়িয়াছে। এদেশে প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে এদেশে চিনি লাগিত ase 
লক্ষ টন ;--১৯৫৭-৫৮ সালে ২৮৪ লক্ষ টন; ১৯৫৮-৫৯ সালে ২৯৮ লক্ষ টন, 
১৯৫৯-৬* সালে ২*'২ লক্ষ টন, এবং ১৯৬*-৬১ সালে খরচ হইয়াছিল ২**৯ লক্ষ টন। 

ভিন্নিল্প কতন--চিনির কল ১৯৫৫-৫৬ থু. অন্দে ভারত-ুক্তরাষ্ট্রে ১৭২টি। 
কলগুলি নিম্নলিখিত স্টেটগুলিতে নিম্নলিখিত সংখ্যায় অবস্থিত,-- 


চিনির কল 
১৯৫৩-৫৪ খু. অন্দে ১৫৭ 
১৯৫৪-৫৫ ১৬০ 
১৯৫৫-৫৬ ” ১৭২ 
১৯৬০-৬১ » ১৭৩ 


গ্রদেশনেদে চিনির ও চিনি-সংক্রান্ত কলের সংখ্যা (১৯৬-৬১) 


স্টেট কলের সংখ্যা | স্টেট কলের সংখ্য! 
উত্তরপ্রদেশ ৭০ মধ্য প্রদেশ t 
বিহার | ২৮ রাজস্থান ৩ 
মহারাষ্ট্র ৮ পশ্চিমবঙ্গ ২ 
অন্ধপ্ৰদেশ ১ 
'_ qata ১ 
পাঞ্জাব ১ 


মহীশূর 


ARa |--চিনিয় কল ১৯৬১ সালে ছিল ১৭৪ ৷ wary act fen যৌথ। 

উপরিশ্উক্ত তালিকা হইতে স্পষ্ট দেখা দেখা যায় যে, উত্তরপ্রদেশ চিনি-উংপাদনে 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত--বিহার। এই দুইটি 
পাশাগাশি-অবস্থিত স্টেট একত্ৰে একটি শ্রেষ্ঠ চিনি-উৎপাদন কেন্দ্রের সৃষ্ট 
করিয়াছে। 


৫০৮ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


এই অঞ্চল শ্রেষ্ট চিনি-উৎপাদন-স্থান হইবার প্রধান কারণ এই যে,--ভারতের 
REI ৬০ শতাংশ উত্তরপ্রদেশে এবং ১২ শতাংশ বিহারে উৎপন্ন হয়। ইহাই 
afeh ইক্ষু-উৎপাদন-স্থান। eat কীচা মাল প্রাপ্তির পক্ষে ইহাই স্থবিধাজনক 
স্থান। বিশেষতঃ চিনির কল স্থাপনের প্রধান বিবেচ্য বিষয় কীচা মাল প্রাধির 
স্থবিধা কারণ, মাড়াই করিবার সময় ইক্ষু যত বেশী টাট্‌ক| থাকে, রসে চিনির অংশ 
ততই বেশী পাওয়া যায়। তাছাড়া, বহুদূর হইতে ইক্ষু আনিতে হইলে উৎপাদন- 
খরচা বেশী হয়। সেজন্য ইক্ষুক্ষেত্ৰের সন্পকটেই চিনির কল স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় । 
এই হিসাবে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার চিনির কল স্থাপনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ৷ 

দ্বিতীয়তঃ, অর্থকরী শিল্পগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশে একমাত্র চিনি-শিল্পই সৰ্বপ্ৰধান 
ও নির্ভরযোগ্য। সেজন্য যত As এপ্রদেশে চিনি-শিল্লের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা 
যায়, এত শীঘ্ৰ অন্য স্টেটে সংগ্রহ করা যায় না। 

তৃত।য়তঃ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে Sea রসে চিনির অংশ বেশী। 

এই সকল কারণে এই অঞ্চল সর্বশ্রেষ্ঠ চিনি-অঞ্চল। ভারতের উৎপন্ন 
চিনির মোটামুটি ৮৬৪ শতাংশ উত্তরপ্রদেশে ও ১৬২ শতাংশ বিহারে উত্পন্ন 
( ১৯৫৮-৫৯ ) হয়। i 

গশ্চিমঅন্বক্তে--চিনির কল বেশী নাই। ইহার প্রধান কারণ_(১) এখানে 
ইচ্ষু কম জন্মো। এখানকার জলবায়ু ও মাটি হিদাবে এখানে ইক্ষুর চাষ অধিকতর 
ব্যাপক হওয়া Soi কিন্তু তাহ! না হওয়ার কারণ ১৪৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা 
হইয়াছে। তদুপরি পশ্চিমবঙ্গে চিনি বেশী না হওয়ার অন্য কারণ এই যে, (২) পাট এখানে 
প্রধান adar শিল্প” _সেজন্য মূলধন, জমি ও উৎসাহ--সমস্তই পাট-শিল্পে নিয়োজিত 
হয়। ইহার তৃতীয় কারণ এই যে, (৩) পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত ইক্ষুর রসে চিনির পরিমাণ কম৷ 
চতুর্থ কারণ স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে,-(৪) PRIT এখানে এক অঞ্চলে অধিক 
পরিমাণে নাই, ক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে দূরে-দুরে অবস্থিত এবং ইক্ষুও সর্বত্র এক 
জাতীয় নহে। এরূপ স্থলে চিনির কল স্থাপনের অস্থৃবিধা আছে। এইরূপ নান! 
কারণে পশ্চিমবঙ্গে চিনি-শিল্প পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। 


fora স্ল্ডান্নি |--চিনির রথানি অতি অল্পই হয়। যেমন, _ 
খৃঃ অব পরিমাণ ( টন ) 
১৯৪৮-৪৯ ২৫,৫৯০ 
১৯৪৯-৫০ ৭,১৯৫ 
১৯৫০-৫১ ২,৫০০ 


ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প-__রাসায়নিক শিল্প ৫5৯ 


খৃঃ অব পরিমাণ ( টন) 
১৯৫১-৫২ ৯,৬৬৪ 
১৯৫২-৫৩ ১১,৭১৫ 
১৯৫৩-৫৪ ৰ 

১৯৫৬-৫৭ 80 লক্ষ 
১৯৫৭-৫৮ ৪১ হাজার 
১৯৬*-৬১ eo লক্ষ 
১৯৬২ ৫০ হাজার টন 


১৯৫১-৫২ খৃঃ: অবে মূল্য পাওয়া গিয়াছিল--৮৯ লক্ষ, ১ হাজার, ১০৬ টাকা । 
১৯৫৬-৫৭ সালে মূল্য পাওয়া গিয়াছিল ১১৩৩ ক্রোর ; ১৯৫৭-৫৮ সালে ২'২৮ 
কোটি টাকা! | 


৬। রাসায়নিক শিল্প 
( Chemical Industries ) 


রাসায়নিক শিল্পদ্রব্য-উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট বড়ই পশ্চাৎপদ । যদি প্রধম ও 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ইহার উন্নতিকল্পে কিছু চেষ্টা হইয়াছিল. কিন্তু তাহাতে বিশেষ 
কোন ফল হয় নাই। কারণ, এদেশে যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্বেও তখনকার গবর্ণমেণ্ট 
নিজের দেশের স্থার্থবোধে এদেশে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির জন্য কখনও মনোযোগ 
দেন নাই। ইহাতে দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট হইয়াছে । কারণ,_(১) ইহা অনেক 
শিল্পের মূল বলিয়া সেই সকল শিল্প এদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, (২) জমির 
উর্বরতাবর্ধক সার প্রস্তুত হইতে পারে নাই, এবং (৩) দেশের স্বাস্থারক্ষার জন্য 
ইহার যে প্রয়োজন তাহা সিদ্ধ হয় নাই। 

রাসায়নিক দ্রব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়,--(১) গুরু পরিমাণে উৎপাদন- 
-সাপেক্ষ অমাজিত রাসায়নিক দ্রব্য (Heavy Chemicals } ও (২) লঘু 
পরিমাণে উৎ্পাদন-সাপেক্ষ সুমাঞ্জিত রাসায়নিক দ্রব্য (Fine Chemicals) 1 

(১) গুরু পরিমাণে উ্পাদন-সাপেক্ষ অমার্জিত রাসায়নিক wast 
--এই yy একসঙ্গে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়, এবং ইহা অমংস্কৃত ও 
স্থূলভাবেই প্রস্তুত করা হয়। ইহা! প্রস্তুত করিতে খরচও বেশী পড়ে না। অন্য 
অত্যাবশ্যকীয় অনেক শিল্পপ্রব্য প্রস্তুত করিতে ইহার আবশ্যক হয়,-এবং কৃষির 
উন্নতিকল্পে ইহার দরকার খুব বেশী। এক্ষণে সিন্ধিতে সার প্রস্তুত কর! হইভেছে। 
তাহার বিবরণ পরেই বিস্তৃতভাবে বল! হুইয়াছে। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে --মাধারণ 
এসিড (acid), সোডা, পটাশ প্রভৃতি wa এবং জমির উর্বরভাবর্ধক সার eefe | 


৫১০ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে”_(ক) সালফিউরিক এসিড, ও তাহার সাহায্যে 
প্রস্তত-করা অন্যান্য দ্ৰব্য, এবং (খ) অনেক প্রকারের ক্ষার Wa (soda) ও তাহা 
হইতে প্রস্তুত TT | এতদ্ব্যতীত, এলম্‌ ( ফিট্‌কারী ), এপ.সম সণ্ট (Epsom salt), 
কপার সালফাইড (Copper Sulphide), হাইড্রোক্লোরিক এসিড ( Hydrochloric 
- acid), ক্যালসিয়ম. ক্লোরাইড (Calcium chloride) প্রভৃতি দ্রব্য 
প্রস্তুত হয়। 

সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত হয় আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, 
পাঞ্জাব, দিল্লী, মধ্যপ্ৰদেশ, মান্দ্রীজ, কেরল প্রভৃতি স্থানে। ইহার কারখানার 
সংখ্য] ৫*টি। - 5 

(২) লঘু পরিমাণে উৎপাদন-সাপেক্ষ স্ুমাঞ্জিত দ্রেব্যাদি।--ওষধাদি, 
ফটোগ্ৰাফ কার্ধের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, রং, বাণিশ প্রভৃতি এই শ্রেণীর 
অন্তৰ্গত। এই দ্রব্যাদি যত্নসহকারে ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, এবং ইহা 
পরিমাণে অল্প করিয়| প্রস্তুত কর! হয়। এপিটিক এসিড, এলকোহল, কার্বন 
ডাই-সালফাইড, গ্লিসিরিণ, বেন্জিন, ক্রিয়োজোট তৈল, ন্যাপথালিন, ফেনল প্রভৃতি 
জৈব রাসায়নিক way ( Organic Chemicals), এবং ক্যাফিন, এমিটিন্‌, 
Rafer, কুইনাইন, স্তানটোনিন, Mean, মেফাক্রিন, ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়ম, 
গ্কোনেট প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত Sy ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়। এক্ষণে মহারাষ্ট্র (পুণ৷ ) 
প্রদেশে ১৯৫৫ সালে একটি পেনিসিলিন প্রস্তুত করার stata স্থাপিত 
হইয়াছে। তাহাতে গুজরাটে প্রতি বদর ৩৬ লক্ষ হইতে ৯* লক্ষ মেগা 
ইউনিট পেনিসিলিন প্রস্তুত হইবার আশা আছে। তাছাড়া D.D.T., 
ক্লোরোমাইসেটিন, বিষ্মথ সপ্ট, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড প্রতৃতিও প্রস্তুত 
হইতেছে। ভারতবর্ষে কুইনাইন তৈয়ার হয়--দাঞ্জিলিং অঞ্চলে ৪,৫০০ ফিট 
উচু রংবি উপত্যকায়। রংবির এই চাষ মংগুতে বিস্তৃত হইয়াছে । অন্য 
উৎপাদন স্থান_-নীলগিরি। ১৯৪৬-৪৭ Ara ভারতে গড়ে লক্ষ পাউণ্ড 
কুইনাইন প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ভারতের উৎপাদন পৃথিবীর চাহিদার শতকরা 
৪ ভাগ মাত্র,_জাভায় হয় ৯* ভাগ। ভারতবর্ষের নিজের ay যে-কুইনানের 
দরকার, তার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এদেশে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট কুইনাইনের 
জন্য যবদ্বীপের দিকে চাহিয়| থাকিতে হয়। এক্ষণে কুইনাইন উৎপাদনের পরিমাণ 
বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে | এদেশে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে ২৭ লক্ষ পাউণ্ড 
কুইনাইন প্রস্তুত করার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। 

এক্ষণে ভারতে প্রায় ২৮টি রঞ্চন-দ্রব্যের কারখানা আছে। 


3 ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প__রাসায়নিক শিল্প ৫১১ 
কলিকাতা, বোম্বাই, মহীশূর ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানেই রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত 
_ ‘ৰি ॥ পুনায় একটি বৃহৎ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করার কারখান| স্থাপিত 

| হইয়াছে | 
নিয়ে কয়েকটি রাসায়নিক শিল্পদ্ৰব্যের বার্ষিক উৎ্পাদন-পরিমাণ দেওয়। যাইতেছে,-- 


রাসায়নিক শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন 
( সহস্ৰ মে. টন ) 

সালফিউ'রক এসিড 

কষ্টিক সোডা ৪৩ 
ক্লোরিন লিকুইড ১৫ 
ব্লিচিং পাউডার ৫৪ 
বাইক্রোমেট্স্‌ ৩৭ 
সোডা এস ৯৩ 
এমোনিয়া সলফেট ৩৮৬ 
গ্রিসারিণ ২ 
রং ও বানিশ ৪৩ 


রাসায়নিক শিল্প সম্বন্ধে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থ|--নিম্নলিখিত 
রাসায়নিক দ্রব্য "এদেশে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহ! হইতে এদেশের অভাব TEE 
হইয়াও—Potassium Bromide, Potassium Bichromate, Calcium 
Chloride, Magnesium Chloride প্রভৃতি কিছু রপ্তানি za | 

নিম্নলিখিত রাসায়নিক দ্রব্য, যাহা এদেশে উত্পন্ন হয়, তাহা দ্বারা এদেশের 
অভাব বিদুরিত হয় মাত্র i—Bleaching Powder, Nitric Acid Hydro- 
chloric Acid, Magnesium Sulphate, Chlorine (liquid) প্রভৃতি | 

Caustic Soda, সাবান, বয়নশিল্প, কৃত্রিম রেশম, বনস্পতি প্রভৃতি প্রস্তুত 
করিতে ব্যবহৃত হয়। 

ভ্ঞান্পতে প্রথম sHaRe সাক্লেক্স শ্ৰাল্লথান্ন|।--১৯৪৪ 
সালে তদানীস্তন বৃটিশ গবৰ্ণমেণ্ট বিহার প্রদেশের অন্তর্গত সিন্ধি নামক স্থানে 
এমোনিয়া সালফেট প্রস্তুত করার পরিকল্পন। করেন। এই সময়ে ত্রিবাস্কুর ( কেরল) 
রাজো অলয়ে নামক স্থানে এই রাসায়নিক সার_এমোনিয়! সালফেট প্রস্তুত করার 
কারখান! স্থাপিত হয়, এবং সেখানে প্রতি বৎসর ৫* হাজার টন এই সার প্রস্তুত 


৫১২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


হইতে থাকে। ইহাই ভারতের রাসায়নিক সারের প্রথম কারখানা । সেখানে 
এমোনিয়া সালফেট সার প্রস্তুত করিতে যে-জিপদাম দরকার হয়, মান্দ্রাজের তিরুচিরা- 
পল্লী-অঞ্চল হইতেই তাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া! যায়। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে 
৮টি সার উৎপাদনের কারখানা আছে ও তাহা হইতে ৪২৫,৯০০ টন এমোনিয়া 
সালফেট বৎসরে উৎপন্ন হইতে পারে । কিন্তু এদেশে বৎসরে ১২* লক্ষ টন এমোনিয়া 
সালফেটের প্রয়োজন আছে। ১৯৫৬ সালে ৩৮৯,০১৭ টন এমোনিয়া-দালফেট 
সার উৎপন্ন হইয়াছে। 


৯প্লিবাকুর'কোটিন,২-কুর্গ,৩- মহীশূর, 8. মান্দ্রাজ, ৫- হায়দরাবাদ, ৬-ৱোম্বাই,৭-দৌরাষ্টর 
BRR ,৯-ত্যাজযীর , ১০- গ্রাজস্থান,১১ (HPF. ১২- পাজ্ঞাব ,১৩-হিমাচল প্রদেশ ,১৪-কাশ্মার- 
ও SP, ১৫-দিল্লী, ১৬-উডর প্রাদেশ, ১৭ R প্ৰদেশ,১৮-মথ) ভারত,১৯-ভূপাল,২০-ষধ্য প্ৰদেশ, 
উন পিএস পক আনি দির ইউ 
২৯-পুবশঙ্গ, ৩০-পম্চিম TENA, od: উঃ পঃ সীমান্ত প্ৰদেশ, ৩২ ৰেলুৰ্টিস্তান, 09- সিন্ধু প্রদেশ ॥ 


১৪৫ নং চিত্ৰ । 


সিন্ধি ৷-১৯৫১ Mra ৩.শে অক্টোবর হইতে এখানে কাৰ্য আরম্ভ 
হইয়াছে। ইহা ভারতের রাসায়নিক সারের দ্বিতীয় বড় কারখান! এবং এশিয়ার 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কারখান|। প্রথমে ইহা দৈনিক ৩,* টন সার উৎপাদন করিতে আরম্ভ 


ভারতের কয়েকটি প্রধান দর্জন-শিল্প__পূর্তশিল্প ৫১৩, 


করে। কিন্তু এই কারখানায় প্রতিদিন ১*** হাজার টন সার উৎপন্ন হইবে বলিয়া 
আশা করা গিয়াছে । ১৯৫৭ সালে ডিসেম্বর মাসে গড়ে প্রতিদিন ১:৬১ টন 
এমোনিয়া সালফেট সিক্ধিতে উৎপন্ন হুইয়াছিল। ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক দৈনিক 
উৎপাদন | ইহার পরে ১৯৫৯ মার্চ মাসে ইহা অপেক্ষা দৈনিক উৎপাদন অধিক 
হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। এই কারখানা হইতে ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রায় সাড়ে 
তিন লক্ষ টন এমোনিয়! সালফেট সার উৎপাদন করা হইয়াছে । 

Sera ACAI প্রচুন্রত! aerate: এক একর জমিতে সার দিতে 
২ই হন্দর এমোনিয়া সালফেট লাগে । হিসাব করিয়! দেখা গিয়াছে, দৈনিক সহস্ৰ টন 
এমোনিয়। সালফেট উৎপন্ন হইলে ভারত-যুক্রাষ্ট্রের আবশ্যকীয় সারের এক-সপ্তমাংশ 
মাত্র সার পাওয়া যায়, এবং তাহাতে যে-অধিক খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহার 
দ্বারা দেশের এক-চতুৰ্থাংশ মাত্রা খান্যাভাব পূর্ণ হইবে । স্থতরাং এ-দেশে সার- 
কারখানার আরও প্রয়োজন আছে। দুর্গাপুর, নঙ্গল ও রাউরকেলায় সার প্রস্তুত 
হইবে । 

sei ও আশ]দান্নি |--ভারত এখন উষধ-জাতীয় অনেক দ্রব্য 
ব্লগ্ডানি করে। ১৯৫৭ সালে, ১*০১ ক্রোর, ১৯৫৮ সালে ৪৪৯৫ লক্ষ, ১৯৫৯ সালে 
৮২৮৪ লক্ষ, এবং ১৯৬*-৬১ সালে ৯৮৭২ লক্ষ টাকার ওষধাদি রপ্তানি করিয়াছিল। 
পাকিস্তান, নেপাল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ইহার খরিদ্বার। আমদানি 
১৯৫৮ সালে ১০২১ কোটি, ১৯৫৯ সালে ৮৮৩ কোটি ও ১৯৬০-৬১ সালে ১০৪১ কোটি। 


l পুর্তশিল্প ( Engineering Industry ) 

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের পর হইতে এদেশে পূর্তশিল্পের আরম্ভ "হইয়াছে এবং 
১৯৫৫ খু. অন্ধ হইতে এই শিল্প ব্যবসায় পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । কিন্তু ইহার 
মধ্যেই ভারত কোন-কোন পূর্তশিল্প-দ্রব্য সম্পর্কে স্বাধীন হইয়াছে 7_এক্ষণে বৈদ্যুতিক 
মোটর, মোটর গাড়ীর ব্যাটারি ( Batteries ), বৈদ্যুতিক পাখ|, জলের নল, ধাতু- 
দ্রব্যনির্মিত পাতল| চাদর ও চাদর-নির্মিত নানা গাৰ্হস্থ্য দ্রব্য প্রভৃতি এদেশেই 
প্রস্তুত করা হইতেছে | ১৯৫৪ খৃ. অবের হিসাব মত এদেশে ৬২ রকমের ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এই শিল্পও তাহার উন্নতির জন্তু 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নিকট খণী। 

পূৰ্তশিল্লের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কীয়, বৈদ্যুতিক, যান্ত্ৰিক, প্রভৃতি নানা 
দ্রব্যের এদেশে দ্রুত উন্নতি হইয়াছে । তাছাড়া, নিত্য ব্যবহার্য এবং অন্য শিল্পের 


৩৩ 


৫১৪ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


পক্ষে প্রয়োজনীয় নানাত্ব্য এক্ষণে প্রস্তুত করা হইতেছে । এক্ষণে এদেশে টিনের 
( Tinplate industry ), ইম্পাত ঢালাই ( Steel casting ), তার (Wires and 
wire nail industry ), % (Screw industry), বণ্ট,, ও KEA আট্কাইবার খাঁজ- 
কাটা ধাতুখণ্ড বা চিবরী এবং রিপিট core বা জিনারী (Bolts, Nuts and Rivets). 
বিস্তারীকৃত-ধাতুদ্রব্য, (Expanded metal), কৃষিযন্ত্র, গৃহনির্মাণজব্য, বৃহত্যন্তের 
অংশ, ছোট-ছোট যন্ত্রের অংশ, বয়নশিল্প ও চিনি-শিল্পের যন্ত্রাদি, বনস্পতি ঘি প্রস্তুত 
করার যন্ত্র, লঘু রাসায়নিক gg প্রস্তুত করার যন্্রাদি, কাগজকলের যন্ত্রাদি, ডিজেল 
ইঞ্জিন ( Diesel Engine), রাস্তা করার varie, বিদ্যুৎ পাখা, বিদ্যুৎ-বাতি, বিদ্যুৎ 
মোটর, প্রবাহ পরিবর্তন অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহকে নিম্ন বিদ্যুৎ প্রবাহে, 
কিংবা! নিম্ন বিদ্যুৎ প্রবাহকে উচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহে পরিবর্তনের যন্ত্র ( Power and 
Distribution Transformers), বিদ্যুৎ, প্রবাহের তার, শুদ্ধ ব্যাটারি, বিদ্যুৎ 
পরিমাপক x (meter), জাহাজ নির্মাণ, ব্যোমযান নির্মাণ, ইঞ্জিন নিৰ্মাণ, মোটরগাড়ী 
নির্মাণ, বাইসাইকেল নিৰ্মাণ, পেষণ যন্ত্র, হেরিক্যান লন, সেলাইয়ের কল, চর্মপটি 
( Belting industry ), চক্রদণ্ড ও তৎসংলগ্ন দণ্ডাংশের ঘর্ষণ কমাইবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ধাতব গোলক ( Ball-bearing ), বিদ্যুৎ রোধক (Insulator), রেডিও যন্তৰ 
ছাতার শিক (umbrella ribs), নানাপ্রকার নল প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে | ইহা! 
হইতে দেখা যাইবে সর্বস্তরের ভ্ব্যাদিই এখানে প্রস্তুত হইতেছে। ইহা পূৰ্তশিল্পের 
শৈশব হইলেও প্রশংসাৰ্হ উদ্যোগ ৷ 

প্রধানত: কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, অমৃতসর, জামসেদপুর, বার্ণপুর, মুরাদনগর, 
Atl, ভদ্রাবতী, মান্জরাজ প্রভৃতি স্থানেই এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র MVE প্রধান। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চিত্তরঞ্জন 
নামক স্থানে ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস 
গবর্ণমেণ্ট বর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের ৬ই জানুয়ারি ইহার 
প্রথম শত, ১৯৫৫ সালের eR ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় শত, ১৯৫৫ সালের ২*শে নবেশ্বর 
ইহার তৃতীয় শত, ১৯৫৬ সালের ১২ই আগষ্ট চতুর্থ শত এবং ১৯৫৭ সালের ২৫শে 
মার্চ ইহার পঞ্চম শত ইঞ্জিন বাহির হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬২৫ খানি 
ইঞ্জিন প্রস্তুত করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে ১৬৫ খানি ইঞ্জিন বাহির হইয়াছে। টাটা 
ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড লোকোমোটিভ ওয়ার্কস কোং ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর 
পর্যন্ত ২৮৬ খানি ইঞ্জিন করিয়াছে। aaraa নিকট গবর্ণমেন্টের ইট্টিগ্রাল কোচ 
ফ্যাক্টরি (Integral Coach Factory) নামে রেলগাড়ী তৈয়ারির কারখানা 
আছে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর tty ২৫৩ খানি গাড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে I 


ভারতের কয়েকটি প্রধান দর্জন-শিল্প-_পূর্তশিল্প ৫১৫ 


১2৬০ সালের ২২শে জানুয়ারি এই ফ্যাক্টরি হইতে সহস্রতম রেলগাড়ী বাহির 
হয়। ব্যাঙ্গালোরে আকাশযান তৈয়ারি ও মেরামতের জন্য হিন্দুস্থান এয়ার- 
ক্ৰাফট লিমিটেড স্থাপিত হইয়াছে । নিম্নে আরও কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পদ্বব্যের 
উৎপাদন-পরিমাণ দেওয়া হইল,-- 


eee 
ইঞ্জিনিয়ারিং পরিমাপের উৎপাদন 
faray ইউনিট ১৯৫৭ | ১৯৫৮ ১৯৫৯ ১৯৬১ 


হেরিকযান লণ্ডন 
মোটরগাড়ী 
জিপগাড়ী 
দেশলাই 


ডিজেল ইঞ্জিন 
সেলাইয়ের কল 
vs সেল (০611) 
ব্যাটারি 

বিদ্যুৎ মোটর 
শক্তি পরিবর্তক 
বিদ্যুৎ্-বাতি 
বিদ্যুৎ-পাথা 
বাইসাইকেল : 


_ 


সহস্ৰ ৪৩৪৫ ৩৩৮২ ৪৫৬০ ৫১৫১ 
একক ১১৬০১ ৭৮০৮ ১১৯৯৩ | ১৯০৯৬ 
একক ৪০৬৯ ৩৫৫০ ৪৬৫৫ ৫৫০১ 

পঞ্চাশ গ্রোস | 
ওয়ালা 
সহস্ৰ বাক্স ৫৭৮ ৬২৬ ৫৪৯ ৬৬২ 
সহস্র ১৬ ২৬ ৩০ ৪২ 
সহস্ৰ ১৬৭ ২০৫ ২৫২ ২৪৬ 
লক্ষ ১৬৬৬ ১৬৮২ ১৮৭৩ ২৯৭৫ 
সহস্ৰ ৩২৫ ৩৫৬ ৪৪২ ৫১০ 
সহস্ৰ অশ্বশক্তি, _ ৪৭০ ৬২৩ ৫৭৫ ৬৮১ 
সহস্ৰ K.V.A.| ১২১৯ ১১২৭ ১০১৬ ১২৪৮ 
লক্ষ ৩২১ ২৯৪ ৩৩৭ ৩৯৯ 
সহস্ৰ ৫২৫ ৬৩৬ ৭২৬ ৯৯১ 
সহজ ৭৯০ ৯১২ ৯৯০ ১০৫০ 
aE eet NEE LBL 
‘ Questions 


1. What do you think of the present position of the Iron 
and Steel Industry in India? What steps have been taken by 
the Government for increasing the Iron and Steel output of 


India ? 


2, Examine the location of the steel plant at (1) Jamshedpur, 
(2) Rowrkela, (3) Durgapur. 


৫১৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


3, Discuss the regional distribution, present position and 
future prospect of the Iron and Steel Industry of India. 
(0. U. 35, '38, 39, B.Com. 731, ’37 ) 

4, “The most important Ironand Steel Industry is located in 
the northern part of India.”—Discuss this. 

5. Describe the regional distribution, present position and the 
future prospect of the Sugar Industry in India. (C. U. ’36, 39, 147) 

6. Discuss the regional distribution, present position and the 
future prospect of the Cotton Industry in India. (Cal. ’27, ’36, 
239,148) 

7. Name the important places in India where Cotton Mills 
have been established and state reasons for selection of these 
places. (Cal. I.Com. 749) 

8. What special advantages has Bombay Presidency for the 
establishment of Cotton Mills ? Do you think Bengal and Orissa 
are not proper places for the development of Cotton Textile 
Industry? (Cal. I.Com. ’49) 

9. Discuss the importance of Jute Industry in the economic 
life of West Bengal. (Cal. I Com, ’48) 

10, Pakistan still grows more Jute than India. But the 
largest number of Jute Mills are in India. Discuss this. 

11. Give an idea of the present position of the Jute Industry 
in India. 

12. What do you mean by Chemical Industry? What are 
the different classes of this Industry 7 Name some of the products 
of each class. 

13. Give an account of the Fertilizer Industry of India ? 

14. Jute Industry is highly centralised in the Hooghly River 
Valley. Give reasons. 

15. Give an idea of the present position of the Chemical and 
the Engineering Industry in India, 

16. State briefly the present condition of the Indian Paper 
Industry. Name the indegenous raw materials used for manu- 

facturing paper, and mention where they are found. (Cal. 
1.Com. 42) 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিক্য 


বানিজ্য onary ও মৃত্তিকার গুণ হিসাবে একই দেশে প্রয়োজনীয় সকল 
Bye উৎপন্ন হয় ন৷---কোন দেশে কোন উৎপন্ন জ্রব্যের আধিক্য ঘটিলে, সেই দেশ 
এ দ্রব্যের বিনিময়ে বা অর্থের বিনিময়ে, অন্য দেশ হইতে ফে-দ্রব্য সেখানে জন্মে না, 
অথচ তাহার পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়, তাহ! লইয়া আসে। এইরূপ ক্রয়, বিক্রয়, এবং 
এক দ্রব্যের সহিত অন্ত দ্রব্যের যে-বিনিময় তাহাকে বলা হয় বাণিজ্য । 

প্রত্যেক দেশেই বাণিজ্য ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ;--(১) বহির্বাণিজ্য, ও 
(২) অন্তর্বাণিজ্য। দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু অমুংপন্ন ব্রা অপ্রচুর, ভ্রব্যের 
বিদেশ হইতে আনয়ন- এবং বিদেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও দেশের পক্ষে অতিরিক্ত 
পণ্যজ্রব্যের বিদেশে প্রেরণ-জনিত যে-বাণিজ্য, তাহাকে বলা হয় বহির্বাণিজ্য। 
আবার একই দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রয়োজনবোধে যে-আদানপ্রদান, তাহাকে 
বলা হয় অন্তর্বাণিজ্য। ১৯৩৭ সালে ব্ৰহ্মদ্বেশ ভারতবর্ষ হইতে রাজনীতিক কারণে 
বিচ্ছিন্ন হয়। সেই সময় হইতে ব্ৰহ্মদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বহিৰ্বাণিজ্য, 
তাহার পূর্বে ইহা ছিল অন্তর্বাণিজ্য । এইরূপ পাকিস্তানের সহিত ভারতের এখনকার 
বাণিজ্য বহির্বাণিজা, ভারত-বিভাগের পূর্বে ছিল অন্তর্বাণিজ্য । 

বহির্বাণিজ্যের মধ্যে যে-বাণিজ্য স্থলপথে হয়, তাহাকে বলা হয় স্থলবাণিজা, এবং 
যে-বাণিজ্য জলপথে হয় তাহাকে বলে, জলবাণিজ্য বা সমুদ্রবাণিজ্য। ভারত,_ 
আফগানিস্তান, তিব্বত, ও পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের সহিত স্থলবাণিজ্য, এবং গ্রেট- 
বৃটেন, আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত 
জলবাণিজ্য বা আকাশবাণিজ্য করে | 

ভাক্পতের বাণিজ্য হিস aft রাজত্বে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ 
কাঁচামাল অর্থাৎ শিল্পকার্ধে আবশ্যকীয় প্রধান দ্রব্য বিদেশে, বিশেষতঃ যুক্তরাজ্যে, 
চালান দিত, এবং বিদেশ হইতে, প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য হইতে, শিল্পদ্রব্য আমদানি 
করিত। সে-সময় কিন্তু বাণিজ্যে ভারতের লাভই হইত । প্রথম মহাযুদ্ধ, বিশেষ- 
"ভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শিল্পোৎপাদন কথিয়া গেলে, এবং 
পণ্য বহনের জন্য জাহাজের অভাব হইলে, এবং যুদ্ধ-সংসথষ্ট ও অন্যান্য PRUNTA 
আমদানি অসম্ভব হইলে, তদানীন্তন গবর্ণমেন্ট এদেশে free করিতে থাকেন। 
সেজন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে এদেশে শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং 
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ভারতও ক্রমশঃ সেই সময়ে এশিয়া দেশে ও মধ্য-পূর্বে আপনার বাণিজ্য বিস্তার 
করিতে সক্ষম হয়। তাহার পর হইতে এবং বিশেষভাবে স্বাধীনতার পর হইতে 
দেশে নানাদিকে শিল্পোন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে এদেশকে শিল্পে উন্নতিশীল দেশ বলা 
যাইতে পারে। i 

mea মিত্রপক্ষীয় গ্রেটবুটেন ভারতবর্ষ হইতে বহু টাকা ও বহু যুদ্ধোপকরণ 
খরচ করিয়াছিল। সেজন্যে বৃটেনের নিকট ভারতের টাকা ( স্টালিং মুদ্রায় ১৬০০ 
কোটি স্টালিং ) পাওনা হইয়াছিল। ইহাকে বলা হয় “স্টালিং ব্যালান্স” (Sterling 
Balance)! এই স্টালিং-পাওনা গ্রেটবুটেন প্রায় শোধ করিয়া দিয়াছে । এক্ষণে 
ভারতের অল্পই পাওনা আছে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ__ভারত-ুক্তরাষ্্র ও পাকিস্তান_এই ছুই বিভিন্ন 
দেশে বিভক্ত হইলে ভারতের বাণিজাক্ষেত্রে নানা ওলটপালট হইতে থাকে । যুদ্ধের 
পূর্বে ভারতবর্ষ যেসকল পাট, কার্পাস, চামড়া প্রভৃতি কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া 
_ অর্থসংগ্রহ করিত, যুদ্ধের পরে এ সকল দ্রব্যের প্রাপ্তিস্থান ছুই দেশের মধ্যে বিভক্ত 
হইলে, বিশেষতঃ পাট, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন পাকিস্তানে বেশী হইলে, 
ভারত-যুক্তরাষট্রকে এসকল দ্রব্য নিজেরই আমদানি করিতে হয়। 

দেশ-বিভাগের পর ভারত-ুক্তরাষ্ট্রে আরও অনেক অস্থৃবিধা ঘটিয়াছে। যেমন 
খান্যত্বব্যের অনটন হইয়াছে । সেজন্য বিদেশ হইতে খাদ্য কিনিতে বহু টাকা ব্যয় 
হইতেছে। ভারতবর্ষ এখন শিল্পকার্ধে নৃতন ব্রতী । স্থতরাং সে এখন বাণিজ্য-ক্ষেত্র 
প্রতিযোগিত| করিতে পারিতেছে না। শিল্নযন্নাদি অনবরত বিদেশ হইতে আনাইতে 
হইতেছে। সেজন্য আমদানি-অঙ্ক বাড়িয়া: যাইতেছে এবং গ্রেটবৃটেনের নিকট 
স্টালিং-পাওনা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে । এই স্থানে জানিয়া রাখা ভাল 
পৃথিবীর বাণিজ্য ক্ষেত্ৰে “স্টাৰ্লিং অঞ্চল” ও “ডলার অঞ্চল” * নামে দুইটি প্রধান 
অঞ্চল আছে। যে-যে দেশ লইয়া স্টার্লিং-অঞ্চল, সে-অঞ্চলের দেনা ভারতের এই 
গ্রেটবুটেনের নিকট যে স্টালিং-পাঁওনা আছে, তাহা হইতে দিতে হয়। 


* আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, কিউবা. হেইটি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পোর্টেরিকো, 
qi যুক্তরাষ্ট্রের অধীন ভাঙ্গিন দ্বীপ, afata, গুয়াতেমালা, হঙুরাস, নিকারাগুয়া, কোষ্টারিকা, কলম্বিয়া, 
পানামা ও পানামা খলি অঞ্চল, ভেনেজুয়েলা ইকুয়েডর, বলিভিয়া, হয়াই, ফিলিপাইন ও জাইবেরিয়া 
দেশ--ডলার অঞ্চলভুক্ত। কিন্তু ক্যানডি| ব্যতীত কমনওয়েলৃখের অন্তর্গত অন্ত দেশ, আয়ল'গু, আইসলওগু, 
জর্ডন, TI ও ওম্যান, ইরাক ও ব্ৰহ্মদেশ এবং অবশিষ্ট সকল দেশই স্টালিং-অঞ্চলভুক্ত। ডলার অঞ্চলে 
বিনিময়-মুত্ৰ| ডলার- ইহাকে দুর্ম ল্য বিনিময় বা হার্ড কারেন্সি (hard currency), এবং স্টালিং 
অঞ্চলের বিনিময়কে সহজ বিনিময় (5016 currency) বলে। এ-অঞ্চলে বিনিময় পাউণ্ড স্টালিং 
ধর! হয়। 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য ৫১৯ 
ভারতবর্ষের যুদ্ধপূর্বে আর-এক রকমের বাণিজ্য ছিল, তাহার নাম ছিল “গুদাম- 
বাণিজ্য” (entrepot-trade) | ভারতবর্ষ ভারতমহাসাগরের মধ্যভাগে বৃহৎ দেশ। 
ইহা জলবাণিজ্যের বিশেষ উপযোগী । কিন্তু ভারতের উত্তরে ও অন্তান্ত অংশে অনেক 
দেশ আছে, যাহাদের পক্ষে সাক্ষা্ভাবে জল-বাণিজা সম্ভব নহে। তাই সেখানকার 
পণ্যস্ৰব্য ভারতবর্ষে আদিত ও সেখান হইতে নির্দিষ্ট দেশে পুনঃ রপ্তানি করা RS | 
ভারতবর্ষ ইহার গন্য একটা দালালী ( middleman’s profit ) পাইত। ইহাতে 
তাহার বাণিজ্য-ক্ষেত্রে লাভের অঙ্ক কিছু বাড়িত। কিন্ত ভারত যুক্তরাষ্ট্রের 
এই অঙ্ক এখন কমিয়া গিয়াছে এবং ইহার. বৃদ্ধির জন্য গৰণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছেন। 


ভারতের বহির্বাণিজ্য-_ভারতের বহির্বাণিজ্া-ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানির 
হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল। ইহাতে প্রত্যেক বিভাগের মোট মূল্য ঠিক দেওয়া আছে, 
কিন্তু উহার অন্তৰ্গত Ahaaa প্রধান-প্রধানগুলি মাত্র উল্লিখিত হইল। 


তালিকা নং ১ 
ভারতের আমদানি ও রপ্তানি ১৯৬১-৬২ % 
AAEE EGS AB, 
প্রধান-প্রধান আমদানি |. রপ্তানি 
AET (লক্ষ টাক!) | (লক্ষটাকা) 
laos toc nme RH 
১। খান্ত ১২৬৪৪ ২১৪২৫ 
(জীবন্ত প্রাণী, মাংস, দুগ্ধ ও দুন্ধদ্রব্য, মাছ, ধান্ত|৷দি gig- 
শহা, ফল ও তরিতরকাঁরী, চিনি ও চিনির দ্রব্য, কফি, চা, 
কোকো, মরিচ, মশলা প্রভৃতি, পশুখাদ্য, নানাবিধ iga ) 
২। পানীয় দ্ৰব্য ও তামাক ১৫৮ ১৪৯৭ 
৩। কাঁচামাল, অভক্ষ্য, জ্বালানি ব্যতীত | ১২৯৫৩ ১১৬১ 


( কীচা চামড়া, তৈলবীজ, কাচ! রবার, কাঠ, কাঠের তক্তা, 
গু জি, কা্ঠমণ্ড, ছেড়া কাগজ, রেশম, পশম, পাট ও কার্গাস 
বয়ন-তন্ধ, HHT, Fol খনিজ Hy (কয়লা ব্যতীত) 
পোট্রোলিয়ম, মুলাবান্‌ প্রস্তর, জন্ত ও উত্তিদসংক্রান্ত way 1) 


* Report of Ourrency and Finance 1961-62. 
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প্রধান-প্রধান রপ্তানি 
পণাত্রব্য ( লক্ষ টাক!) | (লক্ষ টাক!) 
৪। খনিজ জ্বালানি দ্রব্য, ৯৫৮৫ ৫৯১ 
তরল পিচ্ছিলকারী দ্রব্য (lubricants) | 
৫। জন্তুর চবি ও উদ্ভিজ্জ তৈল 
ও সেহপদার্থ _ ৮৫৩ ৬৫১ 
৬। রাসায়নিক দ্রব্য ৮৮৮০ ৭৮৬ 
(রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লাজাত আলকাতর1, অপরিশোধিত 
রাসায়নিক দ্ৰব্য, পেট্ৰোলিয়ম, প্রাকৃতগ্যাস, রং-এর দ্ৰব্য, 
উবধাদি, অপরিহার্য তৈল, সুগন্ধি, সাবানাদি, পালিশ করা ও 
পরিষ্কার করার দ্ৰব্য, সারজ্রব্য বিস্ফোরক FT | 
৭। শিল্পদ্ব্য ২১৩১৩ ২৭১৪৫ 
(চামড়া, রবার, কাষ্ট, গু'জি, কাগজ, বয়নশিল্পস্বব্য, স্বৰ্ণ 
প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য নিমিত্ত দ্ৰব্য । ) 
৮। যন্ত্ৰপাতি ও পরিবহন-সংক্রান্ত দ্রব্য ৩৪৮৯১ ৩৯২ 
(রেলগাড়ী, জাহাজ, ব্যোমযান-সংক্রান্ত wy, যন্ত্রপাতি, 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি । ) 
৯1 নানাবিধ শিল্পদ্রব্য ২০১৯ ২৭১৪৫ 
(বাড়ী ও ধ্বাস্থা-বিষয়ক দ্রব্য, আসবাবগত, ভ্রমণ-সংক্রান্ত 
অব্য, বস্তাদি, পাদুকাদি, ব্যবসায়িক ও বৈজ্ঞানিক দ্রব্য, ফটোগ্রাফি, 
চশমা, ঘড়ি, হাতঘড়ি প্রভৃতি । ) 
sel নানাবিধ বাণিজ্যকার্য ও পণ্যদ্্ব্য | ৫৬৬ ৪৭৬ 
পোষ্ট আফিস; জীবিত জন্তু (খাদ্যের জনা নহে), বিশেষ দ্রব্য 
মারার ররর ররর re a  —__— 
_ মোট ১০৩৮৬২ ৬৬১৯৯ 
অমীমাং'সত মূল্য ৬ ৩ 
মোট মুল্য ১০৩৮৬৮ ৬৬২০২ 
আমদানি দ্রব্যের পুনরায় রপ্তানি ৫১৭ 
৯৯৬ -৩: tN eel এই টড 


বাণিজ্যে ভারতের লাভ-লোকসান।-_পরপৃষ্ঠায় বাণিজ্যে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের 
লাভ-লোকসানের একটি হিসাব দেওয়া গেল। পরপৃষ্ঠার হিসাবে + চিহ্ন লাভজ্ঞাপক 
এবং -- চিহ্ন লোকসানজ্ঞাপক | 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য ৫২১ 


বাণিজ্য আমদানি রপ্তানি মোট বাণিজা | লাভ-লোকদান 


বৎসর: | (কোটি টাকা ) | (কোটি টাকা) | (কোটি টাকা ) | (কোটি টাক!) 
১৯৫৫-৫৬ ৭৭৪৩৫ | ৬০৮৪১ ১৩৮৩২৬17১৬৫ ১৬৪৪ 
১৯৫৬-৫৭ ৯০২৯১ ৬১৯৬২ | sereo | =-২৮৩২৯ 
১৯৫৭.৫৮ | ১৯৩৬'৪০ ৬৩৫১৪ 1 ১৬৭১৫৪ | --৪*১২৬ 
১৯৫৮-৫৯ ৯০৩৬৪ ৫৭২৬৪ | ১৪৭৬২৮ ৩৩১০৯ 
১৯৫৯-৬০ ৯৫৬৩১ ৬৩৯৬ | ১৫৯৫'৬৭ | --৩১৬৪৫ 
১৯৬০-৬১ | ১০৩৩১ | ৬৪৮৩৩ ree J seseo | - ১৬৫১৫৩ ---৩৫৪"৮৫ 
তালিকা নং ৩ 
a প্রধান-প্রধান 
আমদানি-দ্রব্য ১৯৫৯-৬১ 
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GITA পরিচ্ছেদ 
লোকসংখ্যা ও লোকবসতি 


পৃথিবীর লোকবদতির চিত্রে ( ১৪৬নং চিত্রে) স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া! যায়,-- 
€লাকবসতি কোন স্থানে অতি-ঘন কোন স্থানে বা অতি-পাতল| ;-_কোন স্থানে 
লোকবসতি মাঝামাঝি ধরণের, খুব বেশীও নহে, খুব কমও নহে, কোন স্থানে 
লোকবদতি আদৌ নাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৃথিবীর মাত্র ১৪ শতাংশ জমিতে - 
পৃথিবীর অর্ধেক লোক । মোটামুটি ১৩৪ কোটি) বাস করে, আবার সাহারা! মরুতে 
লৌকবসতি নাই। ইউরোপের ৭ শতাংশ জমিতে ৪১ কোটি লোক বাস করে। 
কিন্তু আফ্রিকায় পৃথিবীর ১৯ শতাংশ জমিতে ২২ কোটি মাত্র লোক বাস করে। 
প্রকৃত পক্ষে ঘনবসতি (>) জলবায়ু, (২) ভূ-প্রকৃতি, (৩) pem, ও 
(৪) খনিভদ্রব্য প্রভৃতি ভৌগোলিক পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে! 

(১ জলবায়ু পূর্বেই বলিয়াছি (১৮ পৃ.) মান্ষের জীবনধারপের জন্য 
আবশ্যক খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থানের উপর, পৃথিবীতে বসতি বন্টনের উপর ও 
মানুযের কর্মতৎ্পরতার উপর জলবায়ুর প্রভাবের আর সীম! নাই। স্থানে 
বিশেষভাবে দেখাইয়াছি, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, পশুপালন ও far? প্রভৃতি প্রধানতঃ 
জলবায়ুর উপর নির্ভর করে; এবং জলবায়ুৰ আন্ুকূল্যে যে-সকল স্থানে NIAT 
সহজলভ্য, সেইসকল স্থানেই লোকবসতি ঘন হয়। হিমমগুলে রুষিকার্ষ হয় না, 
জীবনযাপনের জন্য মানুষের জীবজন্তু ও মতস্তের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাই 
সেখানে লোক যাযাবর । একারণে, সেখানে লোকবসতি ঘন হইতে পারে না । 

নাতিণীতোষ্ণ মণ্ডলে জলবায়ুর প্রভাবে মানুষের কর্মদক্ষতা ও উৎসাহ অত্যন্ত 
বেশী হয়। aca বৃষ্টির প্রভাবে সেখানে খাগ্যশস্তাদিও প্রচুর জন্মে। সুতরাং এ 
অঞ্চলে লোকবসতি ঘন। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলই লোক সভ্যতায় উন্নত, এবং জ্ঞানে 
ও বিজ্ঞানে শ্রেষ্ট হইয়াছিল। গ্রীসীয়, atte, বাবিলোনীয়, ফোনেসীর, ভারতের 
সিন্ধুদেশীয় ও চৈনিক সভ্যতা এই অঞ্চলেই বিকশিত হইয়াছিল । বর্তমান কালেও 
জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, অর্থে ও সামর্থো, শৌধে ও বীর্ষে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এই 
অঞ্চলেই বাস করে। পৃথিবীর ঘন বসতি মোটামুটি এই অঞ্চলে বেশী। 

Amaea মানবগণের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি প্রচুর সম্পদ্‌ দিয়াছেন। 
এ-অঞ্চলে নিয়মিত ও প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের জন্য সহজেই আবশ্যকীয Bay 
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১৪৬ নং চিত্র! 


লোকসংখ্যা ও লোকবসতি ৫২৭ 


উৎপাদন করা যায়। কিন্তু এই মণ্ডলের যে-যে স্থানে বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ অত্যন্ত 
অধিক সেই সকল স্থানে লোকবসতি ঘন হইতে পারে না। 

পৃথিবীর মধ্যভাগে বালুকাময় মরুপ্রদেশে অত্যধিক উত্তাপের জন্য কোন ফসল 
জন্মে ন| ৷ সেজন্য সেখানে কোন স্থায়ী লোকবসতি নাই । 

অন্ততঃ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চলেই উপরে-উক্ত গ্রীস, রোম, বাবিলন প্রভৃতি 
দেশে ও সন্নিকটবৰ্তা মিশর ও ইরাক প্রভৃতি দেশে জীবনযাপন স্থলভ ও সহজ ছিল 
বলিয়া অভি প্রাচীনকালেও সেখানে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল | 

আবার, মৌহুমী জলবায়ুর দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। 
সেজন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পৃথিবীর ঘনতম বসতির স্থান 

(২) ভু-ঞ্ৰক্ৃতি ৷--সমতল a সমতলপ্রায় ক্ষেত্রই বাসের উপযোগী । উচ্চ- 
পর্বত তাহার বন্ধুরতা, অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও পরিবহনের অসুবিধা, বিশেষত; তাহার 
কুষিকার্ধে অস্থপযোগিতার জন্য মনুয্যবাসের ane! তিব্বত প্রভৃতি উচ্চপর্বতে 
অল্পসংখ্যক লোকই বাস করে | 

কিন্তু এই সকল পর্বতশীর্ষে জলবায়ু যদি পাৰ্শ্ববৰ্তী সমতলক্ষেত্রের জলবায়ু অপেক্ষা 
প্রীতিপ্রদ হয়, তবে এরূপ স্থলে "স্থায়ী লোকবসতি দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য 
চিরবসম্ত-বিরাজিত আন্দিজ পর্বতের উপরে লোকবদতি অপেক্ষাকৃত বেশী দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

(৩) afam পূর্বেই বলিয়াছি (২২ পৃঃ), মনুয্তের ভীবনধারণের জন্য 
মৃত্তিকার উপযোগিতা অত্যন্ত বেশী; মৃত্তিকার গুণাগুণ অনুসারেই বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন কুষিদ্রব্য উৎপন্ন হয়। যে-স্থান উর্বর ও শস্তশালী সেখানে লোকবসতি 
ঘন'হয়। 

(3) শন্নিজ ভ্রব্য।_কোন স্থানে যদি খনি হইতে -কয়লা, পেট্রোলিয়ম, 
বা অন্য কোন খনিজ উৎপন্ন হয়, তবে সেস্থান বৃষ্টিহুল ও উর্বর না হইলেও, সেখানে 
aos al জন্সিলেও, এমনকি সেখানকার জলবায়ু স্বাস্থাপ্রদ al হইলেও, সেখানে 
স্থায়ী ও অস্থায়ী apps দেখিতে পাওয়! যায়। এইজন্য চিলি ও অষ্ট্ৰেলিয়ার 
মরুভূমির খনি -অঞ্চলেও লোক বাস করে। খনি-অঞ্চল ক্রমশঃ শিল্পবুল হইয়া 
উঠে, এবং ক্রমে-ক্রমে সেখানে লোকবসতি বাড়িতে থাকে । 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল (ক) খাদ্যের স্বচ্ছলতাই লোকবুদ্ধির 
প্রধান কারণ। Weer সমতলভূমিতে খাদ্ধশস্ত উৎপন্ন হয় বেশী, তাই সেখানে 
লোকসংখ্যা বেশী। আবার সম্তলভূমির কোন অংশে নদীর উপত্যকাভূমি থাকিলে, 
সেখানে খাদ্যশস্ত অতি প্রচুয় উৎপন্ন হয়, এবং সেজন্য সেখানে লোকবসতিও ঘন হয় 


| qj ১৩ ৮৪€ 
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তুলন| করিলে দেখা যায়,_যবন্ীপের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে_-৮২৫, 
ৰেলজিয়মের_-৭**, হলগ্ডের_-৬৫৯, জাপানের__৫৭৯, যুক্তরাজ্যের_-৫৩৭, জার্মানির 
৫০৫, ফ্রান্দের--১৯৩, আ. যুক্তরাষ্ট্রের--৫০ | 

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে গঙ্গার উপত্যকাভূমিতে সমতল প্রদেশে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গে 
লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে_-১৩১, খনি সম্পদে ধনী বিহারে--৬৯১, 
এবং উত্তর প্রদেশে--৬৫০ | কিন্তু বুট্টিবিরল ও পর্বতবহুল মধ্যপ্রদেশে--১৮৯, 
রাজস্থানে_-১৫২ প্রভৃতি | 

(খ) বৃষ্টির অভাব অনেক স্থলে জলসেচ দ্বার! পূরণ কর! যায়। জলসেচ দ্বারা 
কোন স্থানে শস্তবৃদ্ধি হইলে সেখানে লোকবৃদ্ধি হয়। উত্তর প্রদেশে, পূর্ব পাঞ্জাবে 
ও পশ্চিম পাঞ্জাবে জলসেচের জন্য কতকাংশে “aie ও সেজন্য লোকবৃদ্ধি 
হইয়াছে | 

(গ) কোন স্থান বৃষ্টিহুল না হইলেও যদি শিল্পবহুল হয়, অর্থাৎ খনিজ শিল্প বেশী 
থাকে, এবং নানা সর্জন-শিল্পের WE হয়, তবে সেই সকল স্থানে লোকসংখ্যার বুদ্ধি 
হয়। এই বৃদ্ধি সাধারণতঃ অস্থায়ী | কারণ, এই সকল শিশ্পকেন্দ্রিক স্থানে শিশ্পবৃদ্ধি 
হইলে অর্থবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু খাদ্য বাড়ে না। অর্থের দ্বার! বিদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ 
করিতে হয় বলিয়া! এখানে বেশী লোক বাম করিতে পারে না, লোক স্থায়ী হইতেও 
পারে না। শিল্পকারণে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও আ. যুক্তরাষ্ট্র সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এই শিল্পের জন্যই বিহারের পিংহভূম ও মানভূম অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের 
আদানসোল অঞ্চল, বোম্বাই ও মহীশূর প্রভৃতি স্থান লোকবহুল হুইয়াছে। কেরল খুব 
ছোট স্টেট, কিন্তু কৃষিতে ও অন্য শিল্পে এরূপ উন্নতি করিয়াছে যে, এই CRE লোক 
বদতির ঘনত্ব খুব বেশী, প্রতি বর্গমাইলে ১১২৫। 

সুতরাং (১) ফে-স্থানে বিজ্ঞানসন্মত ক্বযিকার্য দ্বারা শস্তোৎ্পাদন বেশী কর! 
সম্ভব, অথবা (২) যে-স্থান শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ, সেই সকল স্থানেই লোকবসতি ঘন 
( ১৪৮ নং চিত্র দেখ )। 

আবার কুষিকার্য বহুলাংশে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। সেজন্য বৃষ্টিপাতের 
সহিত লে!কবনতির বিশেষ নিকট সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে। 

১। ঘন লোকবসতি অঞ্চল: (প্রতি বর্গমাইলে ১২৫ অপেক্ষা বেশী )1__ 
(ক) এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগের জাপান-চীন-ভারত অঞ্চলে, (খ) মিশরের নাল 
নদের অববাহিকা-অঞ্চলে, (গ) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে, ও (ঘ) আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
উত্তর-পুব ভাগে, লোকবসতি,__কৃষিকাধ, শিল্পকার্য বা উভয় কাধের জন্য ঘন। 


৩৪ 


bd) ১৮ এ৪ং 
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এক্ষণে বৃষ্টিপাতের ( ১৪৭নং চিত্র), কৃষিশস্থের ( ১৪৮নং চিত্র) ও লোকবসতির 
ঘনত্বের ( ১৪৬নং চিত্র ) ম্যাপ লইয়া ইহা হইতে (ক), (খা, (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত স্থান 
তুলনা করিয়! দেখ,-- 

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে উপরি-উক্ত চিত্রগুলির কে) চিহ্নিত অঞ্চলে জাপান, 
চীন, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতবর্ষ লইয়া যে-দক্ষিণ-পুর্ব 
অংশ,__সেখানে RA বায়ুপ্রভাবে বৃষ্টিপাত বেশী ( ১৪৭নং চিত্র), সুতরাং সেখানে 
qag উৎপন্ন হয় বেশী-_সেজন্য সেখানে লোকবসতি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ঘন। 

খে) চিহিহত স্থানে মিশর দেশে নীল নদের অববাহিকায় যেখানে 
জলসেচন দ্বারা প্রচুর MD উৎপন্ন হয়, সেখানেও লোকবসতি ঘন । 

গে) চিহ্ছিত স্থানে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে গ্রেট aba, উত্তর ফ্রান্স, 
বেলজিয়ম, জার্মানি, ও উত্তর ইতালী লইয়া যে-অঞ্চল__তাহা পৃথিবীর অন্ততম 
শিল্প-সমৃদ্ধ স্থান। এ-অধলে প্রগাঢ় চাষ দ্বারাও শস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। 
সেজন্য এ-অঞ্চলে লোকবসতি ঘন। উত্তর ইতালীতে কৃষিকার্ধ ছারা প্রচুর শস্তোৎ- 
পাদন হয়, এবং জলবিদ্যংযোগে শিল্পস্থইি হয় | 

ঘে) চিহ্নিত স্থানে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব ভাগে eg- 
দক্ষিণে” _চিকাগো হইতে নবইংলও পর্যন্ত স্থান শিল্পসমৃদ্ধ। সেজন্য এ-অঞ্চলেও 
লোকবসতি ঘন। 

২। মধ্যবিধ a পরিমিত (moderately populated) লেকবসতি 
অঞ্চল (প্রতি বর্গমাইলে ২৫--১২৫ }--উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার 
নাতিশীতোষ্ণ ger, এবং গ্রীষ্মমগ্লের উচ্চ আন্দোলিত মালভূমি অঞ্চলে যেখানে 
লোকপালনের উপযুক্ত seer, খনির কাধ, শিল্পকার্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হয় 
সেখানেই লোকবসতি মধ্যবিধ হয়। 

এইরূপ ইউরোপের পূর্বভাগে যেখানে রৃষিকার্ধের উপযোগী বৃষ্টিপাত হয়, এবং 
খনির কাধ ও শিল্পকাধ হয়, সেখানেও লোকবসতি মধ্যবিধ | 

আফ্রিকার গিনি উপকূলে ও দক্ষিণভাগে pga ও শিল্পস্তব্য এবং পশুপালনের 
জন্য লোকবসতি কিছু বেশী--মধ্যবিধ--হয়। 

Ol স্বপ্পবসতির অঞ্চল (২-২৫)। এশিয়ার মধ্যভাগের উত্তাপপ্রধান ও 
বৃষ্টিবিরল স্থানে লোকপালনের উপযোগী কৃষিকার্য হয় না, পশুপালনই সেখানকার 
প্রধান জীবনোপায়। এরূপ স্থলে লোকবসতি অতি কম। 


৫৩২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


ইউরোপের উত্তরভাগে বনৰহুল শীতল অঞ্চলেও লোকবসতি কম৷ 

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার স্থবিস্তৃত মধ্যভাগে অধিকাংশ স্থলে কৃষিকাধ হয়, 
এবং ব্যবসায় হিসাবে পশুপালন হয়, পশুমাংস ও west অন্য দ্রব্যও বিদেশে 
রপ্তানি কর| হয়; এবং স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য অবলম্বনেও শিল্পকার্ধ হয়। এস্থানে স্বল্প 
(২২৫) লোকবসতি আছে। 

আফ্রিকার মধ্যভাগ গ্রীক্মমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও, মালভূমি বলিয়া এখানকার 
জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ | জলবায়ুও অপেক্ষাকৃত শীতল ও আমাজন অঞ্চলের জলবায়ু 
অপেক্ষা দুর্বল বনভূমিও আমাজন-অঞ্চলের মত ঘনসন্গিবিষ্ট নহে, ইহা স্থানে-স্থানে 
বিচ্ছিন্ন। সেজন্য এখানকার লোক জীবনধারণের জন্য পশুপালন, অল্প কৃষিকাধ ও 
স্থানীয় wait অবলম্বনে ব্যবসায় করিতে পারে । এজন্য এখানে স্বল্প পরিমাণে লোক 
বাস করিতে পারে | 

81 লোকশুন্য ও প্ৰায়-লোকশুন্য অঞ্চল। হিমমণ্ডলে অবস্থিত 
আন্টীর্কটিক মহাদেশে জনবসতি আদৌ নাই | 

উত্তর আমেরিকা, এশিয়। ও ইউরোপের উত্তর ভাগে খাগ্শস্ত উৎপাদনের 
জন্য উপযুক্ত উত্তাপ নাই । স্থতরাং সেখানে লোকবসতি নাই বলিলে হয়। 

আফ্রিকার মধ্যভাগে সাহারা মরুভূমি, দক্ষিণ-পশ্চিমে কালাহারি মরুভূমি, 
অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগ ও পশ্চিমভাগ বৃষ্টিবিরল মরুবৎ ; এশিয়ার মরুবং আরব দেশ 
ও ইরাণ দেশের কতকাংশ বৃষ্টিবিরল শুদ্ধ স্থান। সেখানে Atos উৎপন্ন হয় না। 
সুতরাং সেখানে লোকবসতি নাই; যে-সকল লোক আছে তাহারা যাযাবর | 

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অংশ হিমমগুলের সন্ষিকটবর্তী বটে, কিন্তু ইহার 
এই অংশ সন্বীৰ্ণ বলিয়| সমুদ্রবাযুর প্রভাবে এখানকার শীত অনুগ্র। সেজন্য ইহার 
দক্ষিণ প্রান্তে কিছু লোক বাস করিতে পারে। তবে প্রতি বগমাইলে দুই জন 
অপেক্ষাও কম লোক বাস করে। 

এশিয়ার মধ্যবর্তী উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে, আ. যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমভাগে অবস্থিত 
রকি-পর্বত-অঞ্চলে, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতাঞ্চলের কতকাংশে উচ্চতার 
জন্তু, কৃষির উপযোগী সমতলক্ষেত্রের অভাববশতঃ, এবং Wa অন্নতাপ্রযুক্ত aos 
উৎপন্ন হয় না। CATT সেখানে লোকবসতি অতিবিরল --নাই বলিলেই হয়। 

দক্ষিণ আমেরিকার বিষুবরৈখিক প্রদেশ অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের 
জন্য বনাচ্ছন্ন এবং লোকবসতির অযোগ্য | * 

এইরূপে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় অর্ধেক অংশ লোকবিরল, প্রতি বর্গমাইলে 
বসতি গড়ে ২ জন অপেক্ষাও কম। 
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ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৬১ সালের 
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* * পাওয়া যায় নাই। 


লোকসংখ্যা ও লোকবসতি ৫৩৫ 


লহরে নানা প্রকার শিল্পহুষ্টি হইতেছে, অথবা শিল্পন্থ দ্বারা নৃতন-নৃতন সহর গড়িয়া 
উঠিতেছে। এই সকল স্থানে অর্থের জন্য ভারতের গ্রামের লোক আকৃষ্ট হইতেছে | 
তাছাড়া ধনী মধ্যবিত্ত এমন কি নিম্নবিত্ত লোকের শিক্ষাক্ষেত্রও সহর। সেজন্তও লোকে 
সহরে আপিতেছে। অন্ততঃ গ্রামে উপার্জন কমিয়া যাইতেছে, এবং TATI গুরুতর 
হইতেছে। সেজন্য গ্রামে লোকবসতি কমিয়! যাইতেছে ৷৷ 


ভারত-ুক্তরাষ্ট্রে সহরবাপী ও গ্রামবাসী লোকের বসতি* এইরূপ — 


বৎসর re 
> naa গ্রাম সর 
১৯২১ ৮৮৬ ১১৪ 
১৯৩১ ৮৭৯ ১২১ 
৯৯৪১ ৮৬১ ১৩৯ 
১৯৫১ ৮২৭ ১৭৩ 
১৯৬১ ৮২২ ১৭৮ 


ভারতের ১০৮টি সহরের লোকসংখ্যা একলক্ষের বেশী। তন্ধ্যে-- ১। উত্তর 
প্রদেশ ১৭টি; ২ প. বন্ধ ১২টি; ৩। মহারাষ্ট্র ১২টি; ৪ । অন্ধ ১১; ৫। 
মান্দাজ_ >; vi মধ্যপ্রদেশ__ ৪; ৭। বিহার-_-৭; ৮। রাজপুতনা- ৬; 
> | গুজরাট ৬১০ | মহীশূর-_ ৬; 991 পাঞ্জাব_ ৫; ১২। কেরল-- ৪) 
১৩। aq ও কাশ্মীর ২; 181 দিল্লী-- ১; ১৫। আদাম-_-১) ১৬। 
উড়িয্যা_ >| 


নিয়ে ভারতের লোকসংখ্যায় সৰ্বপ্ৰধান AZA কয়টির নাম দেওয়া হইল,_ 
সর্বপ্রধান দশটি শহর 


১। বিস্তৃত বোম্বাই ৪১১৪৬,৪৯১ ৬। আমেদাবাদ ১১,৪৯,৮৫২ 
২। দিল্লী ২৩,৪৪,০৫১ ৭। কানপুর ৯,৪৭,৭৯৩ 

৩। কলিকাতা ২৯১২৬ ৪৯৮, ৮। বাঙ্গালোর ৯১০ ৭,৬২৭ 
3 | WHR ১৭,২৫,২১৬ ai পুনা ৭,২১,১৩৪ 


€ | হায়দারাবাদ ১২,৫২,৩৩৭ ১*। ACR) ৬,৬২,১৯৬ 


৫৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


Questions 


1. Discuss the geographical factors which have contributed 
to the density of population in a region. 

2. To what extent is it true that the areas of dense popula- 
tion concentrate upon coalfields ? 

3, Take two of the areas of the densest population and 
account for their density. 

4. What combination of causes accounts for the concentra- 
tion of population in the Ganges valley? (Cal. I.Com. 1918, ’33), 

5. Write short explanatory notes on Distribution of popula- 
tion in Northern India. 

6. India has a population of 400 millions. Analyse the factors 
which determine the irregular distribution of this vast population 
(Cal, I.Com, 1934). 

7. Ona sketch-map of India draw the areas of the greatest 
and the least density of population. Also state briefly why the 
distribution is so irregular in India. 

(Cal. I. Com 1945). 


Brains পল্লিচ্ছেদ 
পশ্চিমবঙ্গ 


দ্রষ্টব্য |--এই ভৌগোলিক বিবরণী-মধ্যে বর্ণিত যে-মকল বিষয়ের পার্শ্বে দুইটি তারক] চিহ্ন (**)' 
দেওয়া আছে, মেগুলি সিলেবাসে উল্লিখিত নাই। কিন্তু দিলেবাসে-উক্ত বিষয়গুলি পাঠ করিতে © 
পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল শিক্ষা! করিতে এগুলি বিশেষ আবস্থাকীয়। 


**পশ্চিমবঙ্গেল নদনদী পশ্চিমবঙ্গ নদীবহুল, এবং প্রধানত; 
পলিমাটি-গঠিত ct কিন্তু ইহার নদীগুলি ক্রমশ: মজিয়া গিয়া এক সমস্তার 
সৃষ্টি করিয়াছে। নদীগুলির এই দুরবস্থার জন্য প্রধানত: রেল-লাইনকেই দায়ী 
করা হয়। দেশের মধ্যে জলনিকাশের গতির প্রতি দৃষ্টি না৷ রাখিয়া রেলপথ 
নির্মাণের জন্য নদীর অববাহিকার জল নদীতে পড়িতে পারিতেছে না। তাহাতে 
নদীর স্রোতোবেগ afin গিয়াছে ও নদী ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে। স্থানে-স্থানে 
নদীমধ্যে চড়া পড়িয়া নদীগর্ভেই হদের VP হইয়াছে, এবং নদীর গতিপথ সরিয়া 
গিয়াছে। কোথাও বা নদীর মুখ afaa যাওয়ার জন্য নদীর জল বাহির হইতে 
পারে না, এবং স্থানে-স্থানে নদীগর্ভ মরিয়া MS অপেক্ষা উচু হইয়া উঠিয়াছে। 
বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে এই সকল নদীর জল ছাপাইয়| দুই কুল প্লাবিত 
করিয়া ফসল নষ্ট করে, ও জীবজ্জন্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। দামোদরের বন্ধা 
ইহার প্রধান উদাহরণ। নদী মজিয়। যাইবার আর-এক কারণ নদীতীরের ভেড়ী 
(বা বাধ)। যাহাতে লোণাজল piema Boa ফসল নষ্ট না করিতে পারে, 
সেজন্য বঙ্গদেশে নদীতীরে ভেড়ী বীধা হয়। ইহাতে শশ্তরক্ষা হয় বটে, কিন্ত 
নদীর অববাহিকার জল নদীতে পড়িতে পারে না। সেজন্য নদীর cats কমিয়া যায় ও 
Age নদী মজিয়| যায়। যখন জমিতে কোন PRAT না থাকে, তখনও এই সকল 
বাধ কাটিয়া দেওয়া হয় না। কারণ, তাহ! হইলে পর বৎসর পুনরায় বাধ বীধিবার 
জন্য আবার খরচ করিতে হয়। কখনও কখনও নদীতীরস্থ জমি বাধ দিয়! ঘিরিয়া 
সেখানে জলাশয় aR কর! হয়। পরে নদী হইতে এই স্থানে জল ও মাছ তুলিয়া 
এই সকল স্থানে মাছের ব্যবসায় কর! হয়। একারণেও নদী wet যায়। বহুদিন 
হইতে এইরূপ ভেড়ীবাধা অব্যাহত চলিতেছে এবং তাহাতে নদী we মজিয়া 
যাইতেছে । এই সকল বাধ ea বিপক্ষে আইনগত বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক নাই। 
সেজন্য ইহা ক্রমশঃ বাড়িতেছে ও নদীগুলিও দ্রুত মজিয়া যাইতেছে | 


tee উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


উত্তরবঙ্গে তিস্তা, জলঢাকা ও তোপ, মধ্যবঙ্গে পূনৰ্তব|, আত্রাই, ব্ৰাহ্মী, মঘুরাক্ষী, 
অজয়, জলঙ্গী, ও ভৈরব, দক্ষিণবঙ্গে দামোদর, স্বারকেশ্বর ও শিলাই এবং ইহাদের 
=] 


১৫০ নং চিত্র। 
মিলনে উৎপন্ন রূপনারায়ণ, কাদাই, হল্দী, সুবর্ণরেখা, ইচ্ছামতী ও ভাগীরথী প্রভৃতি 
নদীগুলির অবস্থা শোচনীয়। এতন্তিন্ন দক্ষিণবঙ্গের চূর্ণা, সরস্বতী, কুস্তী, বেহুলা, 


পশ্চিমবঙ্গ ৫৩৯ 


কাণা দামোদর, বিদ্যাধরী, পিয়ালী প্রভৃতি নদীর অবস্থা অতি শোচনীয়। ভাগীরথীরও 
স্রোত ক্রমশঃ কমিয়| যাইতেছে ও নদী মজিয়| উঠিয়াছে। ভাগীরধীর দক্ষিণ অংশ 
হুগলী নামে খ্যাত। ইহারই উপর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা 
অবস্থিত। এই নদীর পলিমাটি পরিষ্কার করিয়া ইহাকে জাহাজ চালনার উপযোগী 
রাখিবার জন্তু বংসরে প্রায় ৫* লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। প্রতি বংসর ৭ কোটি 
ঘনগজ মাটি তলকর্ষিণী ( dredger ) ` [গে হুগলীগর্ভ হইতে তুলিয়া ফেলিতে হয়। 

এই সকল নদীর সংস্কারকাধে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। 
দামোদরের সংস্কারকার্ধ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদ্বারা দামোদরে আর বন্যা 
হইবে না। ইহার তীরে জলসেচন দ্বারা যে-শস্ত উৎপন্ন হইবে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের 
খান্তাভাব বিদুরিত হইবে। ইহার স্রোতের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া 
শিল্পবৃদ্ধি করা যাইবে । ইহার ফলে অবাধে নৌচলাচল হইবে। মৎস্তের চাষও 
বাড়িবে। মযুরাক্ষী নদীরও সংস্কার হইতেছে। এতদ্বাতীত স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট 
নদীসংক্রান্ত বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আশা করা যায় যে 
পশ্চিমবঙ্গ ধনধান্য ও শিল্পে অদুর ভবিষ্যতে সমৃদ্ধিমষ্পন্ন হইবে। পশ্চিমবঙ্গের ATII 
দূরীভূত করা ও MOTH বৃদ্ধি করার জন্য এক্ষণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থ। করা উচিত_ 

(১) নদীর পস্থোদ্ধার করিয়া শ্ৰোতোবেগ বর্ধিত Fat | 

(২) নদীতে বাধ বীধিয়| জল নিয়ন্ত্রিত করা; এই জল যেন ইচ্ছামত ব্যবহার 
কর| ও আবদ্ধ রাখা যায়। 

(৩) নদীর অববাহিকা হইতে জল যাহাতে অবাধে নদীতে পড়িতে পারে, 
সেজন্য গবর্ণমেন্টের AGE দৃষ্টি রাখা | 

(৪) নদীতীরে বাধ aft মৎস্তের চাষ করিতে বা শস্তোংপাদন করিতে 
হইলে জলনিকাশের স্থব্যবস্থা ae) এইরূপ বাধ বাধিতে হইলে রাজ্যপরকারের 
সম্মতি দরকার হওয়| উচিত। 

(৫ ) ভাগীরথী নদী পশ্চিমবঙ্গের প্রাপস্বর্ূপ। এই দেশের কৃষি ও বাণিজ্যের 
উন্নতি ও কলিকাতা বন্দরের স্থায়িত্ব ভাগীরথীর উপর নির্ভর করে। গঙ্গা হইতে 
যাহাতে প্রচুর জল এই পথে প্রবাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এজন্ত 
গঙ্গার উপর যে ফরাক। বাধের পরিকল্পনা হইতেছে, যাহাতে তাহা শী সম্পন্ন হয়, 
তাহার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা কর! দরকার | 


**জলসেচ 
জলপেল--পশ্চিমবন্বের বৃষ্টিপাত বেশী বটে, কিন্তু ্রীগ্মকালেই বৃষ্টিপাত বেশী হয়। 
সুতরাং ইহাতে খারিফ শস্যের উপকার হয়। কিন্তু অন্য সময় বৃষ্টিপাত হয় না 
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বলিলেও চলে। তাছাড়া সমগ্র বৎসরে ফেব্বুষ্টিপাত হয়, তাহাতে কোথাও অধিক 
বৃষ্টির জন্য বন্যা হয়, কোথাও অত্যল্প বৃষ্টিপাতের জন্য ভাল ফসল হয় না। এই কারণে 
পশ্চিমবঙ্গে নদীর জল নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নান! উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। কোথাও 
নদীতে বাধ বাধিয়া জলসেচন করিয়া জমিতে জলসেচন কর! হয়, কোথাও বা বন্তা 
নিবারণের জন্য বাধ বাঁধিয়া নদীর জল ধরিয়া রাখা হয় ও আবশ্তকমত জমিতে সেচন 
করা হয়। এই সেচব্যবস্থার জন্য অনেক উৰ্বর| শুষ্ক জমিতে ফসল হইতে 
পারিতেছে ও ভবিষ্যতে হইতে পারিবে। 


পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর খাল, বর্ধমান জেলার দামোদর খাল, বর্ধমান ও হুগলী জেলার 

ইডেন খাল, বীরভূম জেলার বত্রেশ্বর খাল ও কাশিয়ানালা খাল, বীকুড়া জেলার শালবাধ 

খাল, আমজোড় খাল, রুক্মিণী খাল, বাশ খাল, এবং জলপাইগুড়ি জেলার ছয়টি হোট- 

ছোট খাল ছারা প্রায় আড়াই লক্ষ একর জমিতে জলসেচন দ্বারা কৃষিকার্ধ হয়। ইহা 

ছাড়াও সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । ইহাদের কতকগুলি 

'অবলদ্বনে পূর্বে সেচনকার্য হইত,_-এখন তাহার উন্নতি করা হইতেছে । কতকগুলি 
সম্পূর্ণ নৃতন পরিকল্পনা__তাহাদের মধ্যে কোন-কোনটির কতকাংশ কার্যকরী হইয়াছে 


পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-প্রধান কতট| জমি উপকৃত হইবে 
সেচব্যবস্থা (সহস্ৰ একর) 
১। ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা wee 
২। হ্রহাটুগঞ্জ জলনিকাশ পরিকল্পনা ১৬ 
৩। সোয়াদীঘি-গঞ্জাখালি পরিকল্পনা (মেদিনীপুর ) ৩০ 
৪ | দামোদর পরিকল্পনার পশ্চিমবঙ্গের অংশ ( বর্ধমান ) ৩৩ 
৫। সোনারপুর-আরাপাচ-মাত্ল! পরিকল্পনা ( ২৪ পরগণ| ) ৪৬ 
৬। 'গ্রকিউরমেন্ট বোনাস’ পরিকল্পনা ৮৪ 
৭। ২০টি ছোট পরিকল্পনা we 
৮। ২৬টি জরুরি পরিকল্পনা ৫৮ 


ইহাদের মধ্যে ময়ুরাক্ষী (১১৪ নং চিত্র দেখ ), দামোদর ও সোনারপুর পরিকল্পনা 
বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে ময়ূরাক্ষীর বিবরণ ৩১৭ পায় দেওয়া হইয়াছে । সোনারপুর 
পরিকল্পনার প্রথম অংশ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা এশিয়ার বৃহত্তম জলনিকাশী ব্যবস্থা | 
এই স্থানে পাম্পের সাহায্যে জলনিকাশ করিয়া চাষের জমির উচ্ধারসাধন করা৷ 
হইয়াছে। সার! ভারতে এইরূপ বাবস্থা এই প্রথম কর! হইল। উহাতে ১১ হাজার 
একর ভূমিতে চাষ হইতেছে, ও ৬২ লক্ষ মণ ধান্য উৎপন্ন হইতেছে | 


পশ্চিমবঙ্গ ৫৪১ 


দামোদর পরিকল্পনার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১১১ নং চিত্র দেখ) | এই পরিকল্পনা 
ভূতপূৰ্ব ইংরাজ সরকার কর্তৃক ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রথম গৃহীত হয়। আমেরিকার 
সুপ্ৰসিদ্ধ টেনেসি ভ্যালি (T.V.A.) সংস্ষ্ট সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভুরডুইন ( Mr. 


3৩ 
& 


eh 


& নাথ 
r, AIEG 
IÈ 


Re 


১৫১নং চিত্র | 


১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হইলে সেই পরিকল্পনা অবলম্বনে বৰ্তমান পরিকল্পন! গৃহীত হয়। 
এজন্ত দামোদর ভ্যালি ( উপত্যকা ) কর্পোরেশন (D.V.৫. ) নামে এক কাধকরী সমিতি 
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গঠিত হয়। এই পরিকল্পনার অধিকাংশ কাৰ্য বিহারের মধ্যে হইয়াছে। গত ১৯৪৫ 
সালের ৯ই আগষ্ট বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী দুর্গাপুরে এই পরিকল্পনার অন্তর্গত, একটি 


ৰ্‌ ১৫২নং চিত্র_দুর্গাপুর ব্যারাঞ্জের অবস্থিতি। 
জাঙ্গাল ( Durgapur Barrage ) উন্মোচন করা হইয়াছে । এই জাঙ্গালের সাহায্যে ৷ 
১৫৫০ মাইল নৃতন কাটাখালে (canal) জল যাইবে ও ১৩ লক্ষ ২৬ হাজার একর] 
জমিতে জলসেচন হইবে । অর্ধেক খাল এখনই (আগষ্ট, ১৯৫৫) কাটা হইয়াছে। তাহাতে 
"৫৬ লক্ষ মণ ধান্য, ১৭৮ লক্ষ মণ বিচালি (straw) ও ৩৬ লক্ষ মণ রবিশশ্ত উৎপন্ন হইবে | 
দুর্গাপুর হইতে কলিকাতার ৩৫ মাইল উত্তরে ত্ৰিবেণী পর্যন্ত ৮৫ মাইল নৌবাহন খাল 
কাটা হইয়াছে। তাহাতে অল্লখরচে অগ্ডাল অঞ্চলের কয়লা ও অন্তান্য মাল কলিকাতায় 
আসিতে পারিবে । এখন দামোদরের বন্যা আর সম্ভব হইবে না। এই ব)ারেজের 
জন্তু বর্ধমান, বাকুড়া, হাওড়া ও হুগলী জেলার জলনিকাশের ও কুষিকাধের বিশেষ 
স্থবিধা হইবে। 
এই ব্যারাজের জন্য দুর্গাপুর নির্বাচন করার কয়েকটি কারণ আছে,-- 
(১) দুর্গাপুর কয়লা-অঞ্চলে অবস্থিত। werk কয়লা-শক্তি ও দামোদরের 
জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ শক্তি সহজে এখানে পাওয়া যাইবে। 
(২) দামোদরের জল শিল্পকাধের জন্য সহজে পাওয়া যাইবে | 
(৩) এই স্থানের মাটি এরূপ শক্ত যে, ইহার উপর ভারী জাঙ্গাল বা গৃহাদি গঠন 
ব৷ ভারী দ্ৰব্য স্থাপন নির্ভয়ে কর! যায়। 


পশ্চিমব্ ee 


(৪). ইহা এমন স্থানে অবস্থিত যে, সেখান হইতে দামোদরের বাম তীরে নৌবাহন 
খাল কাট! সহজ। 

কৃষিদ্ৰল্্য--একে ত পশ্চিমবদ্ধে বৃষ্টিপাত প্রচুর হয়, তাহার উপর,:এখানে 
সেচব্যবস্থাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে শেজন্ত এখানে বহু PRAU উৎপন্ন হয়। 
প্রকৃতপক্ষে ইহা প্ৰধানতঃ Sasa দেশ। পশ্চিমবন্দের জনসংখ্যার ৫৭২ শতাংশ 
কৃষিজীবী। উৎপন্ন কৃষিদ্ৰব্যের মধ্যে ধানই সর্বগ্রধান। ১৯৫৯-৬* সালের হিসাবে 


১৫৩ নং চিত্র । 


পশ্চিমব্দে ৪৪ লক্ষ ১৮ হাজার হেকট-এয়র জমিতে ৪২ লক্ষ ৩৯ হাজার মে, টন ধান্য 
হইয়াছিল। এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র ভারতের ১৪১% চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। 
পশ্চিমবর্ধে যে-সকল জেলায় ধানের জমি বেশী, তাহাদের চাষের জমির পরিমাণক্রমে 
প্রথম দশটির নাম--১ | মেদিনীপুর, ২। চব্বিশ পরগণা, ৩। বর্ধমান, ৪ | বাকুড়া, 
৫ | বীব্ভূম, & | মুশিদাবাদ, ৭ । প. দিনাজপুর, ৮। নদীয়া, ৯। কুচবিচার, 
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১*। হুগলী । ইহাদের মধ্যে মেদিনীপুরে আমন ধান ও নদীয়া আউশ, ধানের 
চাষ বেশী! 

ধানের পরেই উল্লেখযোগ্য PRAI পাট ৷ ১৯৫৯-৬* ভারতের see পাট 
পশ্চিমবঙ্গে জন্মিয়াছিল। প্রতিবত্সর রপ্তানি দ্রব্যের ১৭1১৮ শতাংশই পাটদ্রব্য। 
প্রকৃতপক্ষে পাট সৰ্বপ্ৰধান অর্থপ্রস্থ কৃষিদ্রব্য। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গই সৰ্বশ্রেট 
পাট-উৎ্পাদন স্থান। ভারত-বিভাগ কালে বঙ্দদেশ বিভক্ত হইলে পশ্চিমবঙ্গে পাটের 
'জমি ও উৎপাদন কমিয়| যায়। তাহাতে পাট-দ্রব্যের উৎপাদনও কমিয়| যায়। ইহাতে 
পাটদ্রব্যের রপ্তানিও কমিয়া যায়। সেজন্য এদেশে পাট বেশী উৎপাদনের জন্য অধিকতর 
জমিতে পাট উৎপাদন কর! zal এমন কি, ধানের জমি কমাইয়াও পাটের জমি 
বাড়ানে। হয়। কিন্তু পূর্ববন্গে যেরূপ উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হয়, পশ্চিমবঙ্গে তাহা হয় a | 
জমির পরিমাণের ক্রমানুসারে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সালে পাট-উৎপাদনকারী প্রথম দশটি 
জেলার নাম--১। মুশিদাবাদ, ২। চধ্বিশ পরগণা। ৩। নদীয়া, ৪। মালদহ, 
€ কুচবিহার, ৬। প. দিনাজপুর, ৭। হুগলী, ৮ | জলপাইগুড়ি, ৯। মেদিনীপুর, 
১০। বৰ্ধমান । 

পশ্চিমবদের অন্য কৃবিত্রব্য--ছোল|-মটর, তৈলবীজ, গম, আলু, ইক্ষু, 
তামাক, প্রভৃতি । বাংলার জলবায়ু এসকল শস্তচাষের বিশেষ উপযোগী নহে। 
জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারে তামাকের চাষ বেশী হয়। ২৪ পরগগা, নদীয়া, মুৰ্শিদাবাদ, 
মালদহ ও প. দিনাজপুরেও তামাকের চাষ হয়। উপযুক্ত মৃত্তিকা নির্বাচন ও সার 
ব্যবহারের জন্য এ-রাষ্ট্রে আকের ফসল ক্ৰমশঃ বাড়িতেছে | 


আকের চাষ সব চেয়ে ভাল হয়,=- মুৰ্শিদাবাদ জেলায়। নদীয়া, বধমান, বীরভূম 
ও ২৪ পরগণায় আকের চাষ হয়। 


পশ্চিমবঙ্গে ডাল ও আলু জন্মে । কিন্তু ডাল-কলাই, তৈলবীজ প্রভৃতি যাহা 
এদেশে উৎপন্ন হয়, তাহাতে এপ্রদেশের অভাব মিটে না। 


খনিজ সম্পদ্‌ 


খনিজ সম্পদে পশ্চিমবঙ্গ অতি wise স্টেট । ইহার প্রধান খনিজ way কয়ল।। 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল মহকুমা প্রধান কয়লা-উৎপাদনকারী স্থান 
এই Fem রাণীগঞ্জের কয়লা নামে প্রসিদ্ধ । এই কয়লার স্তর সন্জিকটবর্তী Arey) ও 
বীরভূম জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলাতেও অল্প কয়ল! 
পাওয়া যায়। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ২২২টি কয়লার খনি আছে। 


পশ্চিমবঙ্গ ৫৪৫ 


আসানসোলের কয়লা-অঞ্চলে এবং বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় অল্প হিমাটাইট 
` লৌহ (২২৮ পৃ. দেখ) পাওয়া যায়। সেইজন্য বীরভূম জেলাতেই প্রথম লোহার 
কারখানা! স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বেশী দিন চলে নাই। জলপাইগুড়ি ও 
দাঞ্জিলিং জেলাতেও সামান্য লোহা! পাওয়া যায়। 

অন্য কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ দ্রব্য পশ্চিমবঙ্গে নাই । তবে মেদিনীপুর-অঞ্চলে 
কিছু সোপস্টোন, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় স্যাগুজ্টোন বা বেলে পাথর ও 
রাণীগঞ্জে চীনামাটি পাওয়া যায়। 


শিল্পসম্পদ্‌ 

শিল্পলম্পদে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ উন্নত । অন্ত কোন প্রদেশ ইহার সহিত প্রতিযোগিতা 
করিতে পারে ন!। ইহা পশ্চিমবঙ্গের গর্বের বস্তু । পশ্চিমবঙ্গে সাতটি প্রধান শিল্পাঞ্চল 
আছে :--১। কলিকাতা-অঞ্চল, ২। আদানসোল-অঞ্চল, ৩। দুৰ্গাপুর-অঞ্চল, 
৪। পুরুলিয়ার লাক্ষা শিল্পাঞ্চল, ৫ | জলপাইগুড়ি-দাঞজিলিং শিল্পাঞ্চল, ৬। দাশনগর- 
অঞ্চল, ৭ কল্যাণী অঞ্চল। 

si কলিকাতা-অঞ্চল।__পশ্চিমবন্ধে শিল্পসম্পদে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বহুবিস্তৃত ও 
বহু শিল্প-উৎপাদক কলিকাতা-অঞ্চল। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হুগলী ও হাওড়া 
জেল! লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা,--সেখান হইতে 
এই অঞ্চলের শিল্পের জন্য মাল আমদানি-রপ্তানি করা সহজ! হুগলী নদী এই 
_ অঞ্চলের ভিতর দিয়! গ্রবাহিত। সেজন্য নদীপথে সহজে ও স্থলভে afaa 
বন্ধরে যাতায়াত করিতে পারে। সে-কারণে এই হুগলী নদীর দুই পার্শ্বে ই 
বৃহৎ শিল্পের, বিশেষতঃ পাটশিল্লের, È হুইয়াছে। আসানসোল হইতে রেলপথে 
সহজেই কয়ল! আনানো! যায়। কলিকাতা ও দামোদর উপত্যকা হইতে এখানে 
fags সরবরাহ হইডেছে। তাছাড়া, শিল্পের জন্য প্রধান দরকারী যে মৃলধন,__ 
Sete এই অঞ্চলে সহজে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কলিকাতা যখন ভারতবর্ষের 
রাজধানী ছিল, তখন এইখানে ইংরাজ বাবসায়িগণ বাস করিত, এবং শিল্পকার্ধে 
তাহাদের মূলধন নিয়োগ করিত। এইজন্ত এই অঞ্চল শিল্পে এত সমুদ্ধিলাভ করিয়াছে। 

এই অঞ্চলে প্রধান প্রধান শিল্প--১। চটশিল্প, ২। কার্পাস-বয়ন শিল্প, ৩। কাগজ- 
ই শিল্প, ৪। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ৫। রবার শিল্প, ৬। দেশলাই শিল্প, +। মোটরগাড়ী 
শিল্প, ৮। চর্মশিল্প, »। রসায়ন শিল্প, ১* । রেশম শিল্প, ১১। কাচ শিল্প, ১২। মৃতশিল্প, 
_ ১৩ । রেল ইঞ্জিন কারখানা, ১৪। চিনিশিল্প, ১৫। এযালুমিনিযম শিল্প প্রভৃতি। 

তঃ 


৫৪৬ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


২। আসানসোল-অঞ্চল ৷--পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম ভাগ, বর্ধমান জেলার 
' অন্তৰ্গত আসানসোল মহকুমা! ও সন্গিকটবর্তা বাকুড়া ও বীরভূম জেলা azal 
গঠিত। আসানসোল মহকুম| পাহাড়ী মাটির দেশ,_ ইহার পাশেই ছোটনাগপুরের 
পাহাড়ী অঞ্চল, এবং গণ্ডোয়ান| পর্যায়ের প্রাচীন পৰ্বতময় স্থান ইহারই পাৰ্শে 
অবস্থিত ।॥ সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলে প্রচুর কয়লা (১৯৫৯ সালে সমগ্র 
ভারতের ৩১৮ শতাংশ) ও অল্প লৌহ উৎপন্ন হয়। এই খনিজদ্রব্য অবলম্বন 
করিয়াই, বিশেষতঃ, ইহারই সন্নিকটে বিহার ও উড়িস্তার লৌহ প্রভৃতি fara 
আছে বলিয়াই, এই অঞ্চলে এরূপ শিল্পসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। এ-অঞ্চলের 
অধিকাংশ শিল্পই বৃহৎ শিল্প। এখান হইতে মাত্র ১২৫ মাইল দূরে কলিকাতা বন্দর 
অবস্থিত । সেজন্য মাল আমদানি-রপ্তানি সহজেই হইতে পারে। 

এক্ষণে এই শিল্পাঞ্চল-অঞ্চলে নিম্নলিখিত প্রধান শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে :--১ কয়লা 
শিল্প, ২। লৌহ ও Boats শিল্প, ৩। এযালুমিনিয়ম শিল্প, ৪। রেলওয়ে ইঞিন- 
নিৰ্মাণ শিল্প, el চীনামাটি শিল্প, ৬। কাগজ শিল্প, ৭। মৃংশিল্প, vi গ্যাস 
aes শিল্প, ৯। বাইসাইকেল শিল্প, ১০। pA নির্মাণের তাপসহ ইষ্টক 
নির্মাণ শিল্প। এ 

৩। ছুর্গাপুর-অঞ্চল।-_দূর্গাপুর ১০।১২ বৎসর পূর্বে একটি অজ্ঞাতনামা জঙ্গলময় 
স্থান ছিল। এক্ষণে দামোদর খাল কাঁটার জন্য ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল 
হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহার আরও অনেক উন্নতি হইবে। ইহা পূব 
রেলপথের উপর কলিকাতা৷ হইতে মাত্র ১৫৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে 
aaa সরকার একটি লৌহ্কারখান! স্থাপন করিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
একটি কোক প্রস্তুত করার চুল্লী স্থাপন করিয়াছেন। এইটি বৃহৎ কারখানা” 
ইহার কাজ এখন চলিতেছে । শীঘ্রই চোখের কাচের কারখানা ও খনি সম্বন্ধীয় কাধের 
জন্য যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা বসিবে। এখানে একটি সারের কারখানা বসাইবারও 
agal আছে। অন্যদিকে বুন্দেলে একটি বৃহৎ বিছ্যুৎজনন কারখানা বসিতেছে। 
এই দুর্গাপুর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একটি খাল খনন করা হইতেছে । সেই পথে 
কলিকাতায় কয়লা ও অন্যান্য মাল চালান দিলে সহজে ও qae কলিকাতায় 
win) আসিতে পারিবে । এই অঞ্চলের নিকটেই সাওঠাল শ্রমিক qars পাওয়া 
যায়। তাহাদের সাহায্যে ও বিছ্বাৎশক্তির যোগে এই অঞ্চলে শীঘ্রই নান! প্রকার 
ক্ষুদ্ৰ ও বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিবে ৷ 

si পুরুলিয়া লাক্ষ। শিল্পকেন্জ ।_পুকুলিয়া-অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের প্রধান 
লাক্ষ| ace । লাক্ষা রঙ্নজাতীয় way) পশ্চিমবঙ্গে পলাশ, কুস্থমফুল ইত্যাদি গাছের 
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ডালে লাক্ষার ga-ga পোকা লাগাইলে এসকল পোকার শরীর হইতে লালার 
UH একপ্রকার আঠালে| পদার্থ বাহির হইয়া ডালটিকে ঢাকিয়া ফেলে। ডালের 
এই আবরণই লাক্ষা। লাক্ষ! ধুইলে গাঢ় লাল বর্ণের “আলতা” পাওয়া যায়। 
এই আলতা লাক্ষা কীটের দেহজাত রক্তবর্ণ রং। এই ৰঙে ভিজানো 
তুলা আলতা নামে fats হইত, এবং হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ওঁ তুল| জলে 
ভিজাইয়া এঁ জলে পরপ্রান্ত রঞ্জিত করিত। কৃত্রিম রঙের জন্য আলতার ব্যবসায় 
উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রস্তুত করিতে, ga পালিশ 
করিতে, গালার চুড়ি প্রস্তুত করিতে, বিদ্যুৎরোধক ক্রব্যাদি নির্মাণে, সীলমোহরের গাল! 
প্রস্তুত করিতে, ও এইরূপ নানা কাজে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। 

পশ্চিমবঙ্গ দেশে পুরুলিয়া ও বাকুড়া লইয়া গঠিত অঞ্চলই লাক্ষার প্রধান 
Paai এই অঞ্চলে ঝালদা ও বলরামপুর প্রধান শিল্পস্থান। মুশিদাবাদ ও 
মালদহ জেলাতেও লাক্ষার চাষ হয়। 

৫। জলপাইগুড়ি-দাজিলিং শিল্পাঞ্চল।_এই অঞ্চলে চা-শিল্পই প্রধান । 
সেজন্য এখানে চায়ের বাক্স নির্মাণ শিল্পও গড়ি৷| উঠিয়াছে। 

এতদ্বাতীত পশ্চিমবঙ্গে আরও নৃতন-নৃতন শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে। যেমন 

৬। দাশনগর--ইহ। হাওড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত। এখানে ইন্দো- 
জাপানিজ প্রোটোটাইপ মেশিন টুল ফ্যাক্টরি বদ্তেছে। 

৭। কল্যাণী_ এখানে zee aR সুতার জন্য কাপড় বয়নের কল 
বসিয়াছে। 

নিয়ে এইসকল শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে £-_ 

১। চটশিল্প।--চটশিল্পে পশ্চিমবঙ্গ পৃথিবীতে সৰ্বশেষ | পাট হইতে চট, দড়ি, 
স্থতালি, হেসিয়ান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এই-সকল দ্রব্য বিদেশে চালান যায়। 
বৈদেশিক রপ্তানি-ক্ষেত্রে অনেক বৎসর চটশিল্প প্রথম স্থান অধিকার করে। কলিকাতার 
সন্নিকটে হুগলী নদীর ছুই ধারে উত্তরে বাশবেড়িয়| হইতে দক্ষিণে বিরলাপুর পর্যন্ত ৫৫ 
মাইল স্থানে সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ১১২টি পাটের কলের মধ্যে ১৯১টি অবস্থিত আছে। 
বঙ্গভঙ্গের জন্য অধিকাংশ পাটের জমি পাকিস্থানের অন্তৰ্গত: পূৰ্ববঙ্গে পড়িয়াছে। 
Begs পাটও পূর্ববঙ্গে জন্মে, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের চটশিল্পের ক্ষতি হইয়াছে । কিন্তু 
এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ বাড়ানো হুইতেছে। তাহাতে চটশিল্পের আবার 
উন্নতি হইতেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে | 

২। কার্প|সবয়ন-শিল্প।__হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণ| জেলায় ২৯টি 
কাপড়ের কল আছে। কল চালাইবার জন্তু যে-কয়লার দরকার, তাহা আসানসোল 
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অঞ্চল হইতে আনাইতে হয়। আবার গঙ্গাতীরে মিল হইলে পরিবহনের সুবিধা 
সেজন্য অধিকাংশ মিল হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। 

৩। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ৷--পশ্চিমবঙ্গে কয়লার থনিগুলি বধমান জেলার 
অন্তর্গত আমানমোল মহকুমায় অবস্থিত। সেইজন্য কলিকাত! বাদ দিলে আসান- 
সোল-অঞ্চলেই পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল । ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততম বৃহৎ 
ইস্পাত কারখানা এই মহকুমার অন্তৰ্গত কুলটি, হীরাপুর ও বার্ণপুরে অবস্থিত। 
এখানে কীচ। লৌহপিণ্ড, ইস্পাত ও ইম্পাতদ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইহার 
বিবরণ এই পুস্তকের দশম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। আসানসোল 
মহকুমার অন্তর্গত দুর্গাপুরে আরও একটি qea লৌহ ও ইম্পাতের কল স্থাপিত 
হইয়াছে। এই কলটির জন্য এই স্থান নিরূপিত হইবার কারণ এইরূপ, 

(১) ইহা কয়লা-অঞ্চলে অৰস্থিত। 

(২) মাল পরিবহনের খরচ! জলপথেই সর্বাপেক্ষা কম। দুর্গাপুর হইতে হুগলী নদী পধস্ত 
বে নৌবাহন-খাল কাটা হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতা] বন্দরে যাতায়াতের সুবিধা হইবে। 

(৩) তাছাড়া দুর্গাপুর পূর্ব রেলপথের উপরে অবস্থিত । সুতরাং এখান হইতে রেলযোগেও মাল 
রপ্তানির সুবিধা । 

(৪) এখান হইতে কলিকাতা! পৰন্ত যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা! হইতেছে, তাহাতে বিদ্যুৎশক্তি 
পাইবার সুবিধা হইবে ৷ 

(৫) এই অঞ্চল পূৰ্বে জঙ্গলে আবৃত ছিল। সুতরাং এখানে লোকবসতি কম। এজন্য এখানে 
কল প্রতিষ্ঠা করিলে বেশী লোক গৃহচ্যুত হইবে ন|। ew কম লোকেরই কষ্ট হইবে, এবং ক্ষতিপূরণের 
ags সুবিধাঁজনক হইবে। | 

এতদ্যতীত লৌহদ্ৰব্য ও ইস্পাত প্রস্তুত করার জন্য ছোট-ছোট কারখানা ৮টি 

আছে। 

81 চা-শিল্প।-_চা-শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ ভারভ-যুক্তরাষ্ট্রের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ রাষ্ট্র। এখানে 
জলপাইগুড়ি জেলায় ১॥*টি ও দাঞ্জিলিং জেলায় ১২৩টি চায়ের বাগান আছে । ২৪- 
AMAT ও কলিকাতায় চা-সংক্রান্ত কারখানা আছে । পাটের মত চা-ও ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান অর্থপ্রস্থ রপ্তানি-দ্রব্য। ১৯৫৯ সালে রপ্তানি দ্বারা 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র মোটামুটি ৬২২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। তন্মধ্যে 
১২৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা চা রপ্তানি দ্বারা পাওয়া গিয়াছিল। | বৎসর রপ্তানি- 
ক্ষেত্রে রপ্তানি-অঙ্কের ২০২ শতাংশ চা দ্বারা উপার্জন করা গিয়াছিল। 

৫। কয়লা-শিল্প।__পশ্চিমবন্দের প্রধান কয়লাখনি বর্ধমান জেলার 
আসানসোল ও রাণীগঞ্জ-অঞ্চলে অবন্থিত। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের ২৮ শতাংশ কয়ল! 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে পাওয়া যায়। 


৫৫5 উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


৬। এ্যালুমিনিয়াম-শিল্প। আসানসোল হইতে ৭ মাইল পূর্বে অনুপনগর 
( বর্তমান নাম--জে, কে. নগর) নামক স্থানে এ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত বড় 
এযালুমিনিয়ম কারখানা! আছে। এখানে এলুমিনা, এযালুমিনিয়ম-দ্রব্য প্রস্তুত হয়। 
বেলুড়েও একটি এ্যালুমিনিয়ম দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়ম কোং 
প্রতিষ্ঠিত বড় কারখানা 'আছে। তাছাড়া! কলিকাতার মধ্যে ও নিকটে খ্যালুমিনিয়মের 
জিনিষণপত্ৰ প্রস্তুত করার ছোট-ছোট অনেক কারখান। আছে। 


৭। কাগজ-শিল্প।-__কাগজ-শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ শ্রেষ্ঠ । এখানে ৪টি কাগজের 
মিল আছে। 

৮। মোটর-নিম্ণীণ শিল্প ।__কলিকাতার নিকটে উত্তরপাড়ায় একটি মোটর- 
নির্মাণের কারখানা আছে। বড়-বড় বিলাতী মোটর কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত 
করিয়া গাড়ীর মালাদা-আলাদা অংশ এখানে জুড়িয়া মোটর গাড়ী নির্মাণ করা 
হইত। কিন্তু এক্ষণে মোটর গাড়ীর অধিকাংশ অংশ এখানে প্রস্তুত কর! হইতেছে। 


৯। রেলওয়ে ইঞ্জিন-নিৰ্ম'ণণ শিল্প |--আসানসোলের নিকটে চিত্তরঞ্জন 
( পূৰ্বনাম মিহিজাম ) নামক স্থানে ভারত সরকারের একটি ইঞ্জিন-নির্মাণের 
কারখানা আছে। ১৯৬*-৬১ সালে এখানে ১৭৩ রেলওয়ে ইঞ্জিন প্রস্তুত করা হইয়াছে। 
তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এখানে নঙ্গরে কাছি জড়ানো! ও টেলিফোনের তারের জন্য 
ইহারই নিকটে রূপনারায়ণপুরে ধাতব বজ্জু প্রস্তুত করাইতেছেন। 

১০। চর্ম-শিল্প।__ইহা প্রধানতঃ কুটিরশিল্প। চামড়ার সংস্কার করা, রং করা, 
চামড়াদ্রব্য নির্মাণ করা প্রভৃতি সাধারণতঃ মুচি নামক এক জাতির sit) কিন্তু 
এক্ষণে কলিকাতার আশে-পাশে ছোট-ছোট ট্যানারি গড়িয়া উঠিয়াছে। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক aay চামড়া সংস্কৃত বা ট্যান (tan ) করার জন্যও কলিকাতায় কয়েকটি 
বড়-বড় ট্যানারি স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দেড় কোটি টাকার মহিষ, গরু, 
ছাগল, ভেড়া, গোলাপ, সাপ, কুমীর ইত্যাদির চামড়া পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে 
চ্ম-শিল্পের গুরুত্ব হিসাবে এই চামড়া খুবই কম। geak বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রচুর 
কাচা চামড়া কলিকাতার বাজারে আসে। ক্রোম চামড়া উৎপাদনের জন্য ভারত- 
যুক্তরাষ্ট্রে কলিকাতা এখন প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। বজবজ্ের নিকট বাট! 
নগরে বাট! কোম্পানীর বড় চামড়া Baya কারখান| আছে। 


১১। রাসায়নিক দ্রব্য ও ওঁষধাদি।--পাশ্চিমবঙ্গে সালফিউরিক এসিড, 
সোডা wy, cafe বাইকার্ব, ফেরাস সালফেট, কপার সালফেট, ক্লোরাইড্‌স্‌, ব্লিচিং 
পাউডার, এলাম্‌, বেনজিন প্রভৃতি বহু রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। 


পশ্চিমবদ্ ৫৫১ 


১২। চিনি-শিল্প।__ পশ্চিমবঙ্গে ada জেলায় ( পলাশী ) ও বীরভূম (আমেদপুর) 
চিনির কল আছে। কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউতেও একটি চিনির কল আছে। 

sol লাক্ষা-শিল্প।_পুরুলিয়। জেলার প্রধান শিল্প । (পূর্বে পুরুলিয়া লাক্ষা 
শিল্পকেন্দ্ৰ দেখ )। 

ক্ষুদ্র শিল্প ও নুহিক্সশ্শিল্প_পশ্চিমবর্গে বহুপ্ৰকার ক্ষুদ্ৰ শিল্প আছে। 


" সব ক্ষুদ্ৰ শিল্পই কুটিরশিল্প নহে। বোধহয় সমস্ত ভারতের সব শিল্পেরই কিছু-না-কিছু 


পশ্চিমবঙ্গে আছে। নিয়ে কতকগুলির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :-- 
ম্বৎ-শিল্প।__এখানে কুটিরশিল্প হিসাবে মৃত্শিল্প কুমারদের হন্ডে। কিন্তু চীনা- 
মাটির দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হয়। ইহা কুটিরশিল্প নহে। ইহাকে ক্ষুদ্রাকার বৃহৎ শিল্প 
বল! যায়। ২৪-পরগণায় এরূপ ২টি কারখানা আছে। 
তামাক-শিল্প।__তামাক হইতে বিড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং হুকায় খাইবার 


জন্যও তামাক বিক্রয় হয়। 


ভঁ[তশিল্প|--তাতশিল্প পশ্চিমবঙ্গের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কুটিরশিল্প। পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ 
১৭ হাজার তাত আছে। এই রাষ্ট্রে মাত্র ২৩টি কলে স্থতা প্রস্তুত হয়। সে-ুতা 
অত্যন্ত অপ্রচুর। এই সৃতা-সংগ্রহ বিশেষ অন্থৃবিধাজনক ও শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর। 
দরকারী ব্যবস্থা অনুসারে দক্ষিণ ভারতের মিল হইতে পশ্চিমবঙ্গের সুতা লইতে হয় I 
Rete একেবারে সরাসরি পাওয়! যায় না/_মধ্যে এজেণ্ট আছে। সুতরাং Wi 
যখন তাতীর হাতে পৌছে, তখন তাহার মূল্য অন্য রাষ্ট্রের সুতা অপেক্ষা বেশী হয়। 
ইহাতে বন্তের মূল্য বাড়িয়া যায় এবং সেজন্য এখানকার তীতবস্ত্র অন্য দেশের কাপড়ের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। স্থতরাং এই কাপড় লোকে কিনিতে চায় না।* 

তাতশিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্থান মান্দ্রীজের পরেই । কিন্তু নানা কারণে তীতশিল্পের 
উন্নতি স্থদূরপরাহৃত। প্রথমত: Sela দরিদ্র-_তাহাদের zwei কিনিবারও সংস্থান 
নাই। মহাজনের কাছে টাকা বা স্থতা ধার লইয়া একটি নিয়মিত কম মূল্যে 
মহাজনকে দিতে হয়। ASM মহাঁজনই লাভবান হয়, তাতীর দুঃখ ঘোচে ন|। 
তাছাড়া, তাঁতীর তাত চালাইবার vate গতান্গগতিক। 

বৈদ্যুতিক শক্তি সংযোগ দ্বারা বয়নকার্ধ সহজে করার সম্ভাবনা আজও এদেশে হয় 
নাই। তাঁতীর আর্থিক উন্নতির জন্য প্রায় ৯** যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও আছে। 
কিন্তু যৌথ কাজ কোথাও হয় না। হয়ত যৌথভাবে কাজ করিবার মনোবৃত্তিরও এদেশে 
বিশেষ অভাব। কাপড়-বিক্রয়ের বাজার৪ গড়িয়া উঠে নাই। যাহা আছে, 


> ‘Industrial “Development in West Bengal by Dr. N. Das, LCS. 
Secretary Commerce & Industrial Department, W. Bengal, contributed in 


_ Oapita! June 1954, 


৫৫২ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল 


যাতায়াতের অন্থবিধার জন্যও সেখানে অনেকে যাইতে পারে না। যাহা হউক, . 
তীতীদিগকে ze দিবার জন্য স্থানীয় সরকার বহু চেষ্টা করিতেছেন । এজন্য 
পশ্চিমবঙ্গ Stef বোর্ড (West 26788] State Handloom Board ) 
স্থাপিত হইয়াছে। এদেশে যত ধুতি লাগে তাহার শতকরা ৬* অংশ মাত্র কলে 
বুনিতে পারিবে। ৪* শতাংশ তীতে প্রস্তুত করা হইবে। কিন্তু তাঁতের বস্ত্র দুমূল্য 
এবং ইহার স্থায়িত্বও এখন পূর্বের মত নাই। ইহার প্রতিকার না হইলে লোকে 
তীতবস্ত্র কিনিতে চাহিবে না ॥ তদুপরি এখন লোকের ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে । 

রেশম-শিল্প।--এদেশের লোকের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে । সেজন্য 
এখন সাধারণতঃ রেশমী দ্রব্য পরিবার ইচ্ছা লোকে কৃত্ৰিম রেশমবস্ত্রাদি কিনিয়া মিটাইয়। 
থাকে। ইহাতে রেশমশিল্লের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ অন্য রাষ্ট্রের 
রেশমবন্ত্ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা! করিতেও পারিতেছে atl সেজন্য রেশমশিল্পের উন্নতির 
জন্য এদেশে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে । এদেশে মালদহ, মুৰ্শিদাবাদ ও দার্জিলিং জেলায় 
রেশমের কাজ হয়; বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড স্থত| ও ২২ লক্ষ গজ বস্ত প্রস্তুত হয়। 

পিতল ও কাসাশিল্প।_এই শিল্পের জন্য এককালে বঙ্গদেশ বিখ্যাত ছিল। এখন 
ইহারও অবনতি হইয়াছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অবনতিও এই শিল্পের অবনতির 
কারণ। একে ত মান্ষের FANG] নাই, তাহার উপর দ্রব্যের yrs বাড়িয়া! 
গিয়াছে । এখন ভাল জিনিষ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা অধিকাংশ লোকের নাই। 
তাই পিতল-কীসার বাসনাদির পরিবর্তে এখন লোকে সন্ত এযালুমিনিয়ম ও উপরে 
কলাই-করা লোহার 'বাসন দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। কলিকাতা, ২৪-পরগণা, 
মুৰ্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় পিতল-কীসার দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 

হাতের কাগজ ।__হাতের কাগজ প্রস্তুত হয় হাওড়া জেলার মইনান, হুগলী 
জেলার দশঘরা, মুশিদাবাদ জেলার মহাদেবনগর ও বীরতৃম জেলার প্রীনিক্তেনে। 
কিন্তু মিলের কাগজের সহিত ইহার মূল্যে ও গুণে প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা 
নাই। তাই ইহার চাহিদাও নাই। তথাপি কোন-কোন সৌখীন কার্ধে ইহার 
ব্যবহার হয়। তাই এই শিল্প এখনও চলিতেছে | 

লবণ-শিল্প।__লবণ নিত্য-গ্রয়োজনীয দ্রব্য এবং প্রত্যেকেরই খাদ্য হিসাবে লবণ 
দরকার। তথাপি লবণ উৎপাদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। কণ্টাই মমুদ্রতীরে দাদানপা্র। 
নামক স্থানে বেঙ্গল সপ্ট কোং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যে লবণ প্ৰস্তুত 
করিতেছেন। এক্ষণে মোটামুটি ১$ লক্ষ টন লবণ প্রস্তুত হইতেছে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 
৫৪ লক্ষ মণ লবণ ৰৎসরে প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও দক্ষ ফরাসী লবণশিল্পীর 
সাহায্যে কণ্টাই সমুত্ৰতীরে লবণ প্রস্তুত করার পরিকল্পনা! গ্রহণ করিয়াছেন। 


18. < 
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পশ্চিমবঙ্গ ৫৫৩ 


কুইনাইন-শিল্প ৷--ভারত-যুক্তরাষ্ট্ৰের দুইটি রাষ্ট্রে কুইনাইন প্রস্তুত কর] হয়, 
মান্দ্রাজে ও পশ্চিমবঙ্গে । পশ্চিমবঙ্গে দাজিলিং জেলায় সিন্‌কোনার চাষ হয়। এই 
সিন্কোনার ছাল হইতে কুইনাইন হয়। দাজিলিং জেলায় মংপুতে কুইনাইনের 
ল্যাবরেটরি আছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২-৫৩ সালের হিসাবমত ৫১৪** একর জমিতে 
কুইনাইনের চাষ হয় ও বৎসরে ৬* হাজার পা. ( মান্দ্ৰাজে--১৯ লক্ষ পা.) কুইনাইন 
প্রস্তুত কর! হয়। ইহ! ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক । কিন্তু এক্ষণে ম্যালেরিয়ার কুইনাইন- 
"বিহীন নানা Say বাহির হইয়াছে। সেজন্য ইহার চাহিদা কমিয়| গিয়াছে । ইহা 
গবর্ণমেণ্টের খাস ব্যবসায় । 

গুড়।__এককালে বঙ্গদেশ খেজুরগুড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু বিদেশী চিনি 
আমদানির জন্য এই শিল্প নষ্ট হইয়| যায়। এক্ষণে ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, 
হুগলী, বর্ধমান ও বারভূম জেলায় গুড় প্রস্তুত হয়। এখন এদেশে খেজুরের, তালের ও 
আকের গুড় পাওয়| যায়। 

পশ্চিমবঙ্গের মত্ম্য-শিল্প-_-৩৩* পৃ. দেখ | 

এতদ্ব/তীত এখানে বিড়ি, চুরুট, জুতা, বাশের দ্রব্য, বেতের দ্রব্য, কাঠের আসবাবপত্র» 
TR, হাতীর দাতের দ্রব্য, মহিষের শিং-এর দ্রব্য, ছাতা, বাই সাইকেল ও সাবান 
প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। 

afaa; * * বাণিজ্য ছুই প্রকার--অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য। 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্য-অন্ রাষ্ট্রে কয়লা, পাট, চা, চামড়া, ছুরি- 
কাচি, chews, কাগজ, মাদুর, কার্পাসবন্ত্র প্রভৃতি যে-সকল দ্রব্য যায় তাহাই 
অন্তৰ্বাণিজ্য । 

বহির্বাণিজ্য।__বহির্বাণিজ্য দুই ভাগে বিভক্ত-_জলপথের বাণিজ্য ও স্থলপথের 
বাণিজ্য । স্থলপথে বহির্বাণিজ্যের একমাত্র বন্দৰ কলিকাতা ৷ ইহার বিবরণ পূর্বে 
(৪২১ পৃ.) বিস্তৃতভাবে দেওয়া! হইয়াছে। এই বন্দর হইতে উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থাৎ 
আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও উড়িয়ার কতকাংশের ও নেপালের পণ্য 
দ্রব্য রপ্তানি ও আমদানি করা হয়। মোটামুটি নিম্নলিখিত দ্রব্য রপ্তানি করা 
হয়_-এস্বেদ্ট্, কাচা চামড়া, সংস্কৃত চামড়া, হাড়, শুকরের কুচি, বেত, রাসায়নিক 
দ্রব্য, কয়লা, কোক, কফি, Sows, ডাল ও অন্য শস্ত, AT, শিং, হাতীর দাতের 
দ্রব্য, লাক্ষা, অভ্র, কাগজ, রবার, রবারদ্রবা, সাবান, চা, APAD, কার্পাসদ্রব্য, 
রেশমন্দ্রব্য, পশমদ্রব্যয তামাক, মোম, কাষ্ঠ প্রভৃতি । হিসাব করিলে দেখা যায়, 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামের বনজ, Paa ও কৃষিজ প্রায় সর্বপ্রকার দ্রব্য এই 


বন্দর দিয়া রানি করা হয়। 
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কলিকাতা বন্দরে বিদেশ হইতে বহুপ্রকার‘ wa আমদানি হয়। তন্মধ্যে 
অতিপ্রধান কয়েকটার নাম করা যাইতেছে--জীবস্ত জীবজন্ত, Lady, এস্বেস্টস্‌ 
পাত ও ছড় প্রভৃতি, বুরুশ, বেত ও বেতত্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, চীনামাটি, ঘড়ি, 
কয়লা ও কোক, কফি, ছোবড়া ও ছোবড়ার দ্রব্য, উষধাদি, ছুরি-কাচি, মাটির দ্রব্য 
ও পো্সিলেন Fy, ফলমূল, আলু ও অন্য তরকারী, আসবাবপত্র, F শস্তা দি, 
আঠা ও রজন, লৌহত্রব্য, BÁJT, নানা প্রকার যন্ত্র, সারপ্রব্য, দেশলাই, তামা, লৌহ, 
লীসা, টিন, পারদ প্রভৃতি ধাতু ও ধাতুত্রব্য, বিস্কুট প্রভৃতি খাগ্য, রবার, লবণ, সাবান, 
মশলাদি, চিনি, চা-এর বাক্স, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন দ্রব্য, কার্পাস, রেশম, পশম, 
শণ প্রভৃতি বয়ন করার দ্রব্য, খেলনা, তামাক, মোম ও কাষ্ঠ প্রভৃতি | 

এই বন্দর দিয় নেপালে আমদানি ও রপ্তানি হয়। 

স্থলবাণিজ্য ৷--পশ্চিমবঙ্গের স্থলবাণিজ্য হয় পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, ব্ৰহ্মদেশ 
ও তিববতের সহিত। ইহাদের মধ্যে পূৰ্ব-পাকিস্তানের সহিত সর্বাপেক্ষা বেশী বাণিজ্য 
হয়। পূৰ্ব-পাকিস্তানের রপ্তানি হয়_-তামাক, সরিষা, সর্ষপতৈল, ফল, কার্পাসবস্ত্রাদি, 
লবণ, AAD, পাটদ্ৰব্য, চিনি, কয়লা ও কোক প্রভৃতি | 

পাকিস্তান হইতে পশ্চিম্বঙ্গে আমদানি হয়__পাট, তুলার বীচি, স্থপারি, মাছ, 
কীচা চামড়া, শস্তাদি। 

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে নেপাল হইতে চাউল প্রভৃতি ators, AAI, চামড়া, 
গরু, ছাগল, প্রভৃতি এদেশে আসে--তিব্বত হইতে আসে-কাচা পশম, মোম, 
দোৱা প্রভৃতি। এ সকল দেশে এদেশ হইতে কাপড়, চিনি, উষধাদি, কয়লা ও 
লৌহাদি রপ্তানি হয়। 

কলিকাত৷ বন্দব্রের গুরুত্ব । সমগ্র ভারত-ুক্তরাষ্ট্রে বোম্বাই 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বন্দয়। ইহার পরেই কলিকাতা বন্দর। তবে কলিকাত| হইতে রপ্চানি বেশী; 
কিন্তু বোধাই বন্দরে আমদানি বেশী। মোট বাণিজ্য বোম্বাই হইতে বেশী। যেমন-- 


জাহাজের মোট আমদানি রপ্তানি | মায় 
ৰু ১ [কন YE! _লক্ষ টাক! 
₹ কলিকাত| | ae ৩৪৩৪৬ | esse | ৩৯৪৫ +৫*৩৯ 
৩২৩৯ e's ১৯৬২৫ | ৩৮৬৪ + ৩২৬' ৭৮ 


হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা বন্দর অবস্থিত। এই বন্দরে ১৬,৭৩৬ টন পর্যন্ত 
মাল-বহনকারী জাহাজ আসিতে পারে। যে-সকল জাহাজ এ-বন্দরে আসে তাহাদের 
দৈর্ঘ্য ৫** ফিট অপেক্ষা কম হয়, এবং বোম্বাই জাহাজ ২৬ ফিট পর্যন্ত জলের ভিতর 
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ডুবিয়| থাকিতে পারে। জাহাজ দীড়াইবার জন্য খিদ্দিরপুরে দুইটি পোতাশ্রয় 
(dock ) ও কিং জর্জের নামে আরও একটি বড় ডক আছে। 

কলিকাত। বন্দরের ভবিষ্যৎ ।|--পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগে গল্গ। হইতে তাহার 
শাখা ভাগীরথী বাহির হইয়াছে, এবং ইহাই শেষে হুগলী নাম ধারণ করিয়া 


১৫৫ নং চিত্র। 
বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে | বহু পূৰ্বেই গঙ্গাই এই খাতে প্রবাহিত হইত। এই নদীর 
স্রোত এরূপ প্রবল ছিল যে, অজয়, ময়ুরাক্ষী, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি ইহার 
উপনদী যে-মাটি আনিয়া এই নদীতে ফেলিত তাহা ইহার প্রবল স্রোতে সমুদ্রে গিয়া 
পড়িত। কিন্তু এক্ষণে গঙ্গ৷ পদ্মা নামে পূর্বে প্রবাহিত হইয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰের সহিত 
মিশিয়াছে। cms ভাগীরথীর জলস্রোতের বেগ কমিয়| গিয়াছে। তাহাতে 
ভাগীরথী ও হুগলী নদীতে চর পড়িতেছে, এবং নদীগর্ড ক্রমশঃ মাটিতে পূর্ণ হইতেছে। 
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পূৰ্বেই বলিয়াছি, (৪২২ পৃ.) এই নদীতে কলিকাতা বন্দরে জাহাজ আনিবার জন্য 
বহুব্যয়ে অনবরত মাটি কাটিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও নদীর অবস্থার 
উন্নতি হইতেছে না। ইহার প্রতীকারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঙ্গাবীধ পরিকল্পন৷ 
বা ফরাক্কা পরিকল্পান! করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুমোদনাৰ্থ পাঠাইয়াছেন। 
কিন্ত কেন্দ্রীয় সরকার সুদীৰ্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন-আলোচনাই করিয়াছেন। কবে 
যে এই পরিকল্পনা কাবে পরিণত হইবে তাহা বল! aaa এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
গঙ্গাতীরে ফরাক্কায় একটি বাধ দিয়া খালযোগে গঙ্গার canes কিয়দংশ জঙ্গীপুরের 
কাছে ভাগীরথীতে প্রবাহিত কর! হইবে। তাহ! হইলে. নদীগর্ভ VHS হইবে, চড়া 
পড়িবে ন! এবং নদীর স্ৰোত প্রবল হইবে। ইহাতে এই নদীর স্থায়ী উপকার 
হইবে । নতুবা এই নদীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার । এই নদী মজিয়া যাইবে । তখন ড্রেজার 


দিয়! মাটি কাটিয়াও কলিকাতা! বন্দর রক্ষা কর! যাইবে ন! | 


Questions 


1. West Bengal is a problematic state,—Explain and 
illustrate this. 

2. Give an idea of the distribution of the following in West 
Bengal and account for each of them :—(a) Jute, (b) Rice, 
(ce) Tobacco. 

8. Discuss the importance of the Damodar and the Mor 
Projects in regard to the economic development of West Bengal ? 

4. What are the principal industrial regions of West Bengal. 
Account for the concentration of industries in those regions. 

5. Discuss briefly the importance of Calcutta as a port. 
Compare it with Bombay. Calcutta is said to be one of the 
most expensive ports in India ;—why ? 

6. How is it that Assam has got too few and West Bengal 
too many industries ? 

7. Write an account of the economic geography of West 
Bengal with particular reference to its Jute Industry. 

(Cal. I.Com. 1953.) 

8. Give an account of the commercial and industrial activities 
of West Bengal. (Cal. I.Com. 1954.) 


FAAS 
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১৯৬০ 
ECONOMICS AND CLVICS—Second Paper. 
(Including Economic Geography) 
Answer Question 1 and Five other questions. 


1. Either, On the world map provided, mark and name :— 

(a) Moscow, New Orleans, Delhi, Rio-de-Janeiro, Osaka 
and Karachi. 

ন (b) The three important oil-producing areas and the 
exporting port attached to each. 

(c) The chief wheat-growing areas of Canada, Argentina 
and Pakistan—marking the exporting port of each growing area. 

(d) Suez route with three intermediate Coaling Station. 

Or, Draw a full page map of the Indian Union and insert the 
following on it :— 

(a) Centres of aircraft and locomotive industries. 

(b) Black cotton soil area and two other cotton-growing 
areas. 

(c) The exporting ports for mica and jute products with 
their associated hinterlands. 

(d) The direct railway route from Madras to Delhi with 
the names of the Zones covering the different portions and three 
important intermediate stations of commercial importance, 

(Indicate the position of a town or a port by dot and the 
name; of cotton-growing areas by shading in pencil and 
hinterlands by shading with horizontal lines.) 

2, Describe with suitable examples, the influence of 
geographical environment on the economic activities of man. 

3. Explain why :— 

(a) In the Mediterranean region most of the rains fall in 
winter months. 

(b) ‘Human life in the Equatorial region has not made 
much progress in economic sphere.’ 

(c) In Polar region, people are nomads, 
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(d) River Valleys of Monsoon region are the most densely 
populated areas of the world. 

4. Wheat and rice are two important grain crops :— 

(a) For each grain name (i) a country which grows and 
exports large quantities, and (ii) a country which grows large 
quantities but exports little. 

(è) Choose one of the pairs of countries you have named 
and give reasons for the difference in the amounts exported. 

(e) For each of the grain crops, state the geographical 
conditions of production and name principal growing areas. 

5. Ina sketch map of the Indian Union, locate :— 

(a) Four important sites of hydroelectric installation. 

(b) Four important coal-fields, 

Describe the ways in which these sources of power are used. 

6. Select any one of the multipurpose river valley projects 
in India and comment on the role of such a project towards the 
economic development of the valley concerned. 

7. Explain the facts about population in he Indian Union.— 

(a) The low average density in Rajasthan. 

(b) The high average density in the Gangetic Valley. 

(c) The uneven distribution in Assam. 

8, Give an account of the Jute industry and Iron and Steel 
industry of West Bengal with special reference to— 

(৫) Centres of manufacture and their locations, 

(b) The geographical advantages which helped the growth 
of the industry. 

(c) Market. 

(d) The importance of the industry in the external trade 
of the country. _ 

9. Describe the position and mention the geographical condi- 
tions favouring the growth of any four of the following towns :— 

(a) New York, (b) Hamburg, (৫) San Francisco, (d) Liver- 
pool, (e) Sydney, (f) Buenos Aires, (9) Bombay, (h) Hong-Kong. 

10. Explain any four of the following :— 

(a) Why are the chief fishing grounds of the world, 
situated in the shallow seas of Temperate Zone ? 

(b) Why are the ports on the east coast of the Indian 

Union, inferior to the ports of the Western coast ? 
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(০) Why is the lower basin of the river Hooghly industrially 
so developed ? 

(d) Why are different systems of irrigation, practised in 
different parts of India. 

(9) Why is India changing her outlook and policy in regard 
to her foreign trade. 


1961 
ECONOMICS AND CIVICS ( Including 
Economic Geography )—Second Paper 


1. Either, On the given map of the world indicate : 

(a) The regions of tropical monsoon climate. 

(b) Iron and Steel-producing centres of Europe. 

(c) Petroleum-producing areas of North America. 

(d) Wheat-growing area in South America and cotlon 
growing area in Africa. (Show only onearea for each). 

(e) Manchester, Cologne, Nancy, Tula, Colombo, 
Johannesburg. 

Or. Draw an outline map of the Indian Union and insert the 
following in it:—(a) Tea-producing areas, (b) The areas of 
annual rainfall over 80 inches and below 20 inches, (e) Ports 
exporting jute and jute goods and importing heavy machineries. 
(d) Cochin, Kandla, Durgapur, Hirakund, Madura, and 
Digboi. 

(Indicate the regions and producing areas by different shad- 
ings and positions of towns, ports etc. by dots and writing 
names, ) 

2. What is meant by environment in economic geography ? 
Show, with suitable examples, that the economic activities of 
man are greatly influenced by his environment. 

3. Describe the climate of the equatorial region. Indicate 
the different types of agricultural products in such a climatic 
region. 

4, What conditions are favourable for the cultivation of 
rice and cotlon? Name the countries where they are produced 
mainly for (i) local use ; (ii) commercial use. 
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5. Name the countries where lumber industry has developed 
giving resons for such development. Also indicate the present 
state of this industry in India. 

6. What are the chief advantages of hydroelectric power? 
Mention the geographical conditions that are necessary for the 
production of hydro-electricity. Briefly describe any one of the 
multipurposes schemes of India, indicating the ‘power potential’ 

of the schem. 

7. Nameat least four important areas of iron and steel 
industry in Europe ( excluding the U. K. ) and state the reasons 
for their location, mentioning one specialised branch of industry 
of each area. 

8. Write a brief account of the large-scale industries of 
‘West Bengal under the following heads : 

(i) Nature of industries and producing centres; (ii) Raw 
material ; (iii) Production ; (iv) Labour and Market. 

9. Describe the Trade Route from Liverpool to Bombay 
via the Suez canal naming four important ports of call. State the 
special advantages of this route over the route via the Cape of 
-Good Hope. 

10. Write notes on any four of the following with special 
reference to their location and commercial importance :— 

(৪) Aberdeen; (ti) New Orleans, (iii) Mombasa, (tv) 
Singapore, (v) Odessa, (vi) Vancouver, (vii) Dum Dum, (viii) 
Tokyo, 
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Answer Question 1 and Five other questions. 
1, Hither, On the given map of the World indicate any 
four: 
(a) The rigions of coniferous forest. 
(b) Cotton-growing areas of the U.S, A. and the 
U. S. 9, R. and wheat-growing areas of the Asian countries. 
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(c) The shortest sea-route between London and Bombay 
via three important ports of call. 

(d) Petroleum-producing ‘areas of the Middle East 
countries. 

(e) Liverpool, Rotterdam, Durban, Cochin, Sydney, Osaka. 

Or, Draw an outline map of the Indian Union and insert 
on it :— 

(a) Cotton-growing areas. (১) The Thar Desert. (e) 
Three hydro-electric power stations. (d) Kandla, Bhilai, 
Kanpur, Dum Dum, Dibrugarh, Akola. 

2, Describe, with suitable examples from India, the influence 
of climate on man’s economic life. 

3. Name the principal agricultural resources of the world. 
Write a general account of their distribution. 

4. What conditions are favourable for the cultivation of 
wheat and jute? Name the countries of their production and 
state thier industrial uses. 

5, Describe the uses of different kinds of oil seeds. Name 
the countries producing oil seeds, and give an account of the 
nature of trade in them. 

6: In what ways the different types of forests could be 
commercially utilised ? Assess the importance of the forest 
resources of Indian from the standpoint of their economic 
utilisation. 

. 7. Name the petroleum-producing countries of the world, 
What are the different uses of petroleum and its by-products ? 

8. What are the essential factors for the development of 
iron and steal industry. Account for the development of this 
industry in the following centres :-{a) Magnitogorsk. (b) Pitts- 
burg. (c) Durgapur. (৫) Jamshedpur. 

9. Describe the tea-industry of this state under the head :— 
(a) Location of the tea-producing areas and the conditions 
favouring tea-production, (b) Picking and processing of tea. 
(০) Marketing of tea, (a) Foreign trade in tea. 

10. Write notes on any four of the following with special 
reference to their location and commercial importance (a) 
Cologne. (b) Port Said. (০) Bombay. (৫) Yokohama. (6) 
Canton. (f) Rangoon. (g) Karachi 
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1. Either, on the given outline map of the world indicate 
any four of the following: 

(a) The regions of Mediterranean climate. 

(b) Wheat and flax growing areas of Europe, and tea and 
coffee growing areas of Asia. 

(c) An international air-route from Caleutta to Tokyo 
with two air ports en route. 

(d) Coal mining areas of the U. S. A. and the U.S. S. R. 

(e) Edinburgh, Brindisi, Aden, Djakarta, Manila, Cairo. 

Or, Draw an outline map of the Indian Union and 
insert on it : 

(৫) Important areas of canal irrigation. (b) The areas of 
blach cotton soil and mangrove forest. (6) One minor and two 
major sea ports. (d) Varanasi, Ujjain, Gawalior, Shillong, 
Amritsar, Bangalore. 

2. What are the natural means of livelihood of people living 
along the coastal areas of India ? Give typical examples of each. 

8, Describe the pattern of the world distribution of popula- 
tion and give reasons to explain the pattern. 

4, Point out the difference between intensive and extensive 
cultivation. Within which category would you place the 
following? (a) Rice cultivation of India. (b) Wheat cultivation 
of Canada. (০) Rubber cultivation of Malaya. (d) Sugar beet 
cultivation of Europe. (e) Tea cultivation of China. (f) Coffee 
cultivation of Brazil. Give reasons for your answer. 

5, What conditions are favourable. for the cultivation of 
sugarcane? In what ways sugarcane is utilised in the countries 
of production ? Discuss the world trade in sugar. 

6. Name the countries producing the ores of tron, tin and 
aluminium. Describe the different uses of the metals, 

7. Where are the Gondwana coal fields of India located ? 

Write an account of the coal mining industry of India 
under the heads :—(a) Present methods of mining; their 


পরিশিষ্ট ৫৬৩ 


disadvantages and the ways of their improvement. (b) Different 
uses of coal. (6) Marketing of coal. (d) Foreign trade in Indian 
coal, 

8. What raw materials are needed for paper industry ? 

Which countries of the world are the producers of the best 
quality of paper? Why is thisso? Assess the present position 
of the paper manufacturing industry of India. 

9, With suitable examples, show that well-planned transport 
systems are vitally needed for the economic development of a 
country. 

10. Write notes on any four of the following with special 
reference to their location and commercial importance. (a) Dublin, 
(b) Lyons, (6) Vishakhapatnam, (d) Akyab. (6) Dacca, (f) Hong- 
Kong, (g) Vladivostok, (%) San Francisco. 
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Answer Question 1 and Five other questions. 


1. On the given map of the world indicate the following :— 
(a) Regions of Equatorial Rainforests. 
(b) Petroleum producing regions of Southeast Asian 


countries. 
(c) Any three iron and steel producing centres of the 


U.S. A. 
(d) Sea route between Calcutta and Yokohama wia three 


important ports of call. 
(e) Aden, Port Said, Gibraltar, Cape Town, Buenos Aires, 


New Orleans. 
Or, 
Draw an outline map of India and insert the following :— 


(a) One major sugarcane producing area. 
(b) Any five iron and steel producing centres. 
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(e) Area receiving rainfall in two seasons a year. 

(d) Three major ports of West Coast. { 

(e) Varanasi, Vishakhapatnam, Chandigarh, Port Blair, 
Ahmedabad. 

2, What are the maro types of soils? How soils influence 
land utilization ? 

3, Describe the characteristic features of the Mediterranean 
type of climate and mention where this type of climate is found. 
What are the agricultural and horticultural products of this 
region 1 

4, What conditions are favourable for cultivation of maize 
and coffee ? 

Which countries are the largest producers and exporters 
of these commodities ? 

5, What are the principal bast fibres? Describe their uses 
and conditions of cultivation. 

6. Give an account of petroleum resources and petroleum 
industry of India. 

7. What are the chief factors favouring localization of an 
industry ? Give examples. 

8, What are the important factors for the development of 
sea ports? Illustrate your answer with examples. 

9. Write a brief account of the agricultural resources, 
mineral resources and industries of West Bengal. 

10. Write notes of any four of the following with special 
reference to their location and commercial importance : 

(a) Hong Kong. 
(b) Colombo. 

(c) Chicago. 

(d) Johanneburg 
(6) Melbourne. 
(f) Southampton. 
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